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পরসিলিরেকে ৯৪৪ 
[১ 
সা 

লা 


সূত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সুচী । 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাগ পরীক্ষ। সমাগত করিয়া, 
তৃতীয় অধ্যায়ে প্রমেয়-পরীক্ষারস্তে প্রথম 
প্রমেয় জীবাত্মার পরীক্ষায় জন্ত তাষো 
প্রথমে আত্মা কি দেহ, ইঞ্জিয় ও মনঃ 
প্রভৃতির সংঘাতমাত্র, অথবা! উহ হইতে 
ভিন্ন পদার্থ? এইরূপ সংশয়ের গ্রকাশ 
ও এ সংশয়ের কারণ ব্যাধ্যাপূর্বক আত্মা 
দেছাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন পদার্থ, এই 
সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য প্রথম সৃত্রের 
অবতারণ ১০১১ 


“শগ্থম ৮৬০ _শাত্ব। ইঞ্জিয় হইতে ভিন পদার্থ, 
নুতরাং দেহাদি সংঘাতমাত্র নহে, এই 
সিদ্ধান্তের সংস্থাপন | ভাষ্যে--হৃত্রোক্ত 
যুক্তির বিশদ ব্যাথ্যা ৮৯৯১১ 

দ্বিতীয় সুত্রে--উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ পূর্ববপন্ষের 
সমর্থন,ভাষ্ে--উক পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যার 
পরে শ্বতন্ত্রভাবে উহ্থার খণ্ডন *** ১৫ 

তৃতীয় হুত্রে--উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তর । ভাষো 
-"্& উত্তরের বিশদ ব্যাখ্যা '*ঠ১৭--১৮, 

চতুর্থ ৃত্রে--মাত্মা শরীর হুইতেও ভিন্ন পদার্থ 
সুতরাং দেহাঁদি সংঘাতমাত্র নছে, এই 
নিদ্ধান্তের সংস্থাপন | ভাষো--স্থত্বোক্ 
ঘুকতির ব্যাধ্যা এবং আত্মার উৎপত্তি ও 
বিনাশগ্রঘুক্ত ভেদ হইলে কৃতছাঁনি 
প্রভৃতি দৌষেয় মমর্থন *** ২১--২২ 

পঞ্চম হৃত্রে--উক্ত সিদ্ধান্তে পর্ববপক্ষ সমর্থন ২৫ 

যঠ নুত্রেস্উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন | ভাষো-_ 
হৃজ্ার্থ ব্যাখ্যার ছার সিদ্ধান্ত সমর্থন ২৬ 


পম হথাতরেস্প্প্রত্যক্ষ প্রমাণের ধারা আত্মা 
ইঞ্জিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ সুতরাং 
দেহাদি সংঘাতদাজ নহে, এই সিদ্ধান্তের 

শ সমর্থন ৩৩ 
অষ্টম হৃত্রে-পু্ববপক্ষবাদীর মতানুমারে চ্ষু- 
রিজ্জিয়ের বাস্তবদ্িত্ব অস্বীকার করিয়া : 
পূর্বৃত্রোক্ত '্রমাণের খণ্ডন ** ৩২ 

নবন ত্র হইতে তিন হুত্রে--বিচারপূর্ববক 
চক্ষুরিজ্রিয়ের বাস্তবদ্িত্ব সমর্থনের দ্বারা 
পূর্বোক্ত প্রমাণের সমর্থন *** ৩২---৩৪ 

সাদশ হুত্রে__অনুমান প্রমাণের ঘারা আত্মা 
ইঞ্জিয় হইতে ভিন্ন পদাঁ্থ, সুতরাং দেহাদি 
সংঘাতমাত্র নছে। এই দিদ্ধান্তের 
সমর্থন ১১:৩৮ 
ত্রয়োদশ হৃত্রে-_-পূর্বপক্ষবাদীর মতামুগারে পূর্বব- 
স্ত্রোক্ত যুক্তির খণ্ডন ৪১ 

চতুর্দশ সত্রে- প্রকৃত সিদ্ধান্তের সমর্থন। 
ভাষ্যেস্সথত্রার্থ ব্যাখ্যার পরে পূর্বা- 
সত্রোক্ত প্রতিবাদের মৃলখণ্ডন এবং 
ক্ষণিক সংস্কার-প্রবাহ মাত্রই আত্মা 

এই মতে স্মরণের অনুপপতি সমর্গন- 
পূর্বক পূর্বাপরকাঁলস্থায়ী এক আত্মার 


অস্তিত্ব সমর্গন ৮৫ ৪৪ ৪ ১-৮8 8 
পঞ্চদশ সৃত্রে্দনই আত্মা, এই পূর্মপক্ষের 
সমর্গন ৪৪৪ চা ৪৪ 


যোড়শ ও সপ্দশ হৃত্রে--উক্ত পুর্বপক্ষের 
খণ্ডনপূর্বক মনও আত্মা নহে, দ্ুতরাং 
আত্ম৷ দেছাদি সংঘাত হইতে ভিন পার্স 


৯/০ 


এই সিদ্ধান্তের সমর্থন। ভাষো--. 
হুরোক্ত যুক্তর বিশদ ব্যাথা!.''৫০--৫২ 
আত্মা দেহাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন হইলেও 
নিতা, কি অনিতা? এইরূপ সংশয়- 
বশতঃ আত্ম'র নিত্যত্ব সাধনের ভন্ত 
অষ্টাদশ সুত্রের অবতারণা .** ৫৭:৫৮ 
অষ্টাদশ সুত্র হইতে ২৬শ হৃত্র পর্যান্ত ৯ সুত্রের 
দ্বারা পূর্বপক্ষ খণ্ডনপুর্ষক আত্মার 
নিত্যত্ব গিদ্ধান্তেব সংস্থাপন | ভাষো-_ 
কুত্রনুস'রে জন্মাস্তরবাদ ও সষ্টিপ্রবাহের 
অনাদিত্ব সমর্থন ৫৮৮৮২ 
আত্মার পরীক্ষার পরে দ্বিতীক্জ প্রমেয় শরীরের 
পরীক্ষারভ্ে ভাষো-মানুষ শরীরের 
পাথিবস্থাদি বিষয়ে বিপ্রতিপতি প্রযুক্ত 
ংশয় প্রদর্শন "৭ 2? ৯০ 
২৭শ নুত্রে--মানুষশরীরের পার্ণিবত্ব সিদ্ধান্তের 
সংস্থাপন । ভাষ্যে-সুত্রোক্ত যুক্তির 
সমর্থন '** মি টা ৯০ 
২৮শ শুত্র হইতে তিন সুত্রে--মাুষশরীরের 
উপাদান কারণ বিষয়ে মতাত্তরত্রয়ের 
সংস্থাপন । ভাষেঃ- উক্ত নতান্তরের 
সাধক ছেতুত্রয়ের সন্দিগ্চত! প্রতিপাদন- 
পূর্বক অন্য যুক্তির দ্বারা পূর্বোক্ত 
মতান্তরের থণডন '** **ত ৯২৯৩ 
৩১শ হুত্রে-শ্রুতির প্রামাণাবশতঃ মানুষ- 
শরীরের পাথিবত্ব সিদ্ধান্তের সমর্থন। 
ভাষ্যে--শ্রুতির উল্লেখপুর্বক তন্থারা 
উক্ত দিদ্ান্তের গ্রতিপাদন ৯৭ 
শরীরের পরীক্ষার পরে তৃতীয় প্রমেয় ইন্জিয়ের 
পরীক্ষারস্তে ভাষো--ইন্তিয়বর্গ কি 
সাংখাদম্মত অভৌতিক,অথবা ভৌতিক? 
এইরূপ সংশয় প্রার্শন *** ৯৯ 


৩২শ হৃত্রে-হেতুর উল্লেখপূর্বকক উক্তরূপ 
সংশয়ের সমর্থন ** ১০০ ৯৯ 
৩৩শ তুত্রে-_পূর্বপক্ষরূপে ইন্জিয়বর্গের অভৌ- 
তিকত্ব পক্ষের সংস্থাপন । ভাষ্যে-- 


হুত্রোজ যুক্তির ব্যাখ্য। ১০১ 
৩৪শ ছুত্রে_বিষয়ের সহিত চক্ষুর রশ্রির 
সন্নিকর্ষবিশেষবশতঃ মহৎ ও ক্ষুদ্র 


বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, এই নিজ 
নিঙ্ধান্তের গ্রকাশ করিয়া, পুর্বস্থত্রোক্ত 
যুক্তির খ€্চন «১৪২ 
৩৫শ স্তত্রে -চক্ষুরিষ্জিয়ের রশ্মির উপলবি 
না হওয়ার উহার অন্তিত্ব না, এই 
মতাবলম্বনে পূর্বপক্ষ প্রকাশ ** ১০৩ 


৩৮এ শৃত্রে-চক্ষুরিক্দিয়ের রশ্মি প্রত্যক্ষ না 
হইলেও অনুমানসিদ্ধ, সুতরাং উহ্ছার 
অস্তিত্ব আছে, প্রত্যক্চতঃ অনুপলন্ধি 
কোন বস্তর অভাবের সাধক হগ্ন না, 
এই যুক্কির দ্বার! পূর্বনত্রোক্ত পূর্ব 
পক্ষের থগুন ১১9৫ 
শ ফত্রে চক্ষরিক্রিয়ের রশি থাকিলে উহার 
এবং উহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন হয় 


না? ইহার ঠেতুকথন ** ১০৪৫ 


৩৮শ কত্রে- উদ্ভূত রূপেরই প্রতাক্ষ হয়, চক্ষুর 


রশ্রিতে উদ্ভূতরূপ ন! থাকায় তাহার 
প্রতাক্ষ হয় না, এই সিদ্ধান্তের 
প্রকাশ ৮৯০ ৪৯ ১৩৭ 
৩৯শ হুত্রে-চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভূত রূপ নাই 
কেন, ইহার কারণ-প্রকাশ। তাষ্যে 
সৃতরার্থব্যোখ্যার পরে ম্বতত্্রভাবে যুক্তির 
দ্বারা পূর্বপক্ষ নিরাসপুর্বক চচ্ষু- 
রিজিয়ের ভৌতিকত্ব সমর্থন ১০৯--"১১১ 


€/৩ 


৪০শ নুত্রে--দৃষ্টাস্ত দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অ প্রত্যক্ষ 
সমর্থন ৪ 8৮ ই 
৪১শ হৃত্রে--্চক্ষুর স্তা় জ্রব্যমাত্রেরই রশ্ি 
আছে, এই পুর্ববপক্ষের খণ্ডন *** ১১৪ 
৪২শ হৃতে--চক্ষুর রশ্মি অপ্রত্যক্ষের যুক্তি- 
যুক্ততা সমর্থন *** 2235৫ 
৪৩শ হুত্রে--অভিভূতত্ববশতঃই চক্ষুর রশ্মি ও 
. তাহার রূপের প্রতাক্ষ হয় না, এই 
মতের খণ্ডন ১১৬ 
৪৪শ হুত্রে--বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মির গৃত্যঙ্গ 
হওয়ায় তন্দ্টান্তে অন্ুমান- প্রমাণের 
স্বারা মন্ুষাদির চক্ষুর রশ্মি সংস্থাপন । 
ভাষ্যে--পুর্বপন্* নিরাসপুরবক উক্ত 
সিদ্ধান্তের সমগনা "৮ ১১৭-১৮ 
৪৫শ হুত্রে চক্ষুপিজ্িয়ের দ্বারা কাচাদি-বাবহিত 
বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হওয়ায় চক্ষুরিজ্িয়, 
গ্রাহ্থ বিষয়ের সহিভ সন্গিক্কট না হইয়াই 
প্রতাক্চজনক, অতএব অভৌতিক, এই 
পূর্বপক্ষের প্রকাশ 
৪৬শ সুত্র হইতে ৫১ হ্ত্র পর্যান্ত ছয় সুত্রে 
বিচাঃপুর্বক পুর্ববপণ্ধীদি নিগসের 
দ্বারা চক্ষুরিংন্্রধের বিষয়সনলিকষটত্ব 
সমর্থন ও তত্দ্বার। চক্ষুরিজ্িয়ের ভ্তায 
ড্রাণ, রসন!, ত্বক ও শ্রোত্র, এই চারিটি 
ইঞ্জিয়েরও বিষয়দন্লিকৃইত্ব ও ভৌ(তিকত 
সিন্ধাপ্তের সমর্থন *** 
৫২শ দুত্রে--ইন্দ্িয়ের তোৌতিকত্ব পরীক্ষার 
পরে ইন্জ্রিয়ের নানাত্বপরীক্ণ!র গন্ধ 
ইজি কি এক, মথবা নানা, এইবপ 
সংশয়ের সমর্থন '** ১১৩ 
৫৩শ সৃত্রে--পূর্বপক্ষরূপে 'ত্বকৃই একমাত্র 
জ্ঞানেক্ত্রিয়” এই প্রাচীন সাংখ্যমতের 


১২০ 


4 


সমর্থন। ভাষ্য- সুত্রোক্ত যুক্তির 
ব্যাখ্যার পরে ম্বতন্ত্রভাবে বিচারপূর্ব্বক 
উক্ত মতের খণ্ডন "** 

৫৪শ সু হইতে ৬;ম স্ত্র পর্য্যন্ত মাট সত্রে-_- 
পূর্ববোস্ত মতের খণ্ডন ও নানা যুক্তির 
স্বারা বহিরিক্িয়ের পঞ্যত্ব সিদ্ধান্তের 
সমর্গনপূর্বক শেষ হুত্রে গ্রাণাদি পঞ্চ 
বহিরিক্দিয়ের ভৌতিকত্ব পিপ্ধান্তে 
মৃলযুক্তি-প্রকাশ "" 
ইন্জিয-পরীক্ষার পরে চতুর্গ প্রমের 
অর্থের” পরীক্ষা রাস 


৬৬৬ ১৩৪. 


| ৬ম ৪ ৬৪ম ক্ররেগ্ধাণদ পঞ্চবিধ অর্থের 


মধ্যে গন্ধ, রুল, বাপ ও স্পশ পুথিবীর 
গুণ, রস, রূপ ও স্পর্শ জলের গুণ, 
রূপ 5 ম্পর্শ তেজের গুণ, স্পর্শ 
বায়ুর গুণ, শব আকাশের গুণ, এই 
নিজ সিদ্ধান্তের প্রকাঁশ ১৫৫ 
উম সৃত্ে--উক্ত দিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুর্ববপক্ষ 
প্রকাশ তত ১৫৯ 
৬৫ম হুৃত্রে--পুব্বপক্ষবাণীর মতানুণারে গন্ধ 
প্রভৃতি গুণের নধো বথাক্রঘে এক 
একটিই পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুণ, এই 
সি্ধান্তের প্রকাশ। ভাষ্য অনুপপশ্ঠি 
নিরাসপুর্্বক উক্ত মতের সমর্থন ১২০ 
৬ম হ্ৃত্রে-উক্ত মতে পৃথিব,।দি পঞ্চ ভূতে 
যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি এক একট গুণ 
থাকিলেও পৃথিবী চতুগু বিশিষ্ট, জল 
গুপত্রমবিশিষ্ট। ইত্যাদি নিয়মের 
উপপাদন ১৬২ 
৬৭ম হত্রেস্পপুর্ববোন্ মতের খগুন। ভাষো 
--উক্ত স্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যার দ্বার! 
পূর্বোক্ত মত্তথগ্ডনে নালা যুক্তি 


প্রকাশ ও পূর্ব্বোক্ত মতবাদীর কথিত 
যুক্তির খগ্ডনপূর্বক পূর্বোক্ত গৌতম 


সিদ্ধান্তের সমর্থন ১৬৫--৬৬ 
৬৮ম ছুত্রে--৬৪ম সুতোক্ত পূর্ববপক্ষের 
খণ্ডন ৪৪৬ ৪৪৬ ১৭১ 


৬৯ম হুত্রে-দ্রাপেন্জিরই পার্থিব, অন্ত ইন্জিয 
পার্থিব নহে, ইত্যাদি প্রকারে আ্রাগাদি 
পঞ্চেজিয়ের পার্থিবস্বাদি ব্যবস্থার মুল- 


(৫ 


১ সপ আপি পপ শপিশীপিপপাপ শি পপির 


* ১৭৩ 


কথন ৪০৪৪ রে 

৭০ ও ৭১ম স্থঞ্রে-দ্রাগাদি ইন্দ্রিয় শ্বগত 
গন্ধাদির গ্রাহক কেন হয় না, ইহার যুক্তি 
প্রকাশ তত৭:১৭৪--৭৫ 


৭২ম স্যত্রে--উক্ত যুক্তির দোষ প্রদর্শনপূর্বক 
পুর্বপক্ষ-প্রকাশ 


৩য় সুত্রে--পূর্বস্ত্রোজ যুক্তির খওন। 
ভাষ্য --সুত্রতাৎপর্য্য ব্যাখ্যার পরে 
বিশেষ বিচারপূর্বক সাংখ্য-মতের 
খণ্ডন “5৪ ০5 ১৮৫৮৬ 
চতুর্থ সুত্র হইতে অষ্টম সুত্র পর্ধ্যস্ত পাঁচ সুত্রে 
সাংখামতে নানারূপ দোষ প্রদর্শনপূর্ধ্বক 
বুদ্ধি অনিত্য, এই নি সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ১৯০---৯৬ 
ঈম কুজ্রে--পুর্বোক্ত সাংখ্-মত সমর্থনের জন্ত 
দৃষ্টান্ত ছারা পুনর্বার পূর্ববপক্ষের 
সমন । ভাষ্যে--উক্ত পুর্বপক্ষের 
খণ্ডন ' ১৯৭স৮৯৮ 


১০ম সুত্রে পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষ খণ্ডনে বস্ত- 


১৭৬; 


৭৩ম হৃত্রে--উক্ত পূর্বপক্ষের খওনপূর্বক 


পূর্বোক্ত যুক্তির সমর্থন । 

বিশেষ যুক্তির 

সমর্থন “৮ ১৭৭ 
প্রথম আহ্িকে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও 
অর্গ, এই প্রমেয়চতুষ্টয়ের পরীক্ষা করিয়া, 
দ্বিতীয় আহিকের প্রারভে পঞ্চম প্রমেয় 
পবুদ্ধি”্র পরীক্ষার জন্ত-_. 

১ম স্ৃত্রে-_ বুদ্ধি নিত্য, কি অনিত্য ? এইরূপ 


ভাষ্যে 
দ্বার! পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের . 


₹শয়ের সমর্থন। ভাষ্যে-_স্ৃত্রার্থ ব্যাখ্যার. 
পরে উক্তরূপ সংশয়ের অনুপপত্তি সমর্থন-: 
পূর্বক স্ুন্্রকার মহর্ষির “বুদ্ধযনিত্যতা- ' 
প্রকরণা রস্তের সাংখ্ামত থগুনরূপ ৰ 


উদ্দেহা সমর্থন '** 
২য় সুত্রেস্সাংখ্ামতানসারে পুর্বপক্ষরূণে 
দবুদ্ধি”র নিত্যত্ব সংস্থাপন | ভাষ্ে-- 
হৃত্রেক্তি যুক্তির ব)খা| *** *** ১৮৪ 


১০৯ ১৭৯--৮০ 


ৰ 
] 
| 
1 


মাত্রের ক্ষণিকত্ববাদীর কথা । ভাষ্য 
ক্ষণিকত্ববাদীর যুক্তির ব্যাখ্যা -*' ২০১ 
১১শ ও ১২শ হুত্রে--বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব বিষয়ে 
সাঁধক প্রমাণের অত্তাব ও বাধক প্রকাশ 
পূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন ''' ২০৩-*৪ 


,৩শ হৃত্রে--ক্ষণিকত্ববাদীর উত্তর -". ২০৭ 
১৪শ সৃত্রে--উক্ত উত্তরের খণ্ডন * ২০৮ 
১৫শ ুত্রে-ক্ষণিকত্ববাদীর উত্তর থণ্ডনে 
সাংখ্যাদি-সন্প্রদায়ের কথা *** ১০৯ 
১৬খ হুত্রে--নিজমতানুসারে পূর্বোক্ত সাংখ্যাদি 
মতের থণ্ডন ৪৩৪ *৪৬ ২১০ 


১৭শ সুত্রে-ক্ষণিকত্ববাদীর কথানুসারে হদ্ধের 
বিনাণ ও দধির উৎপত্তি বিন! কারণেই 
হইয়া থাকে, ইহা শ্বীকার করিয়াও বস্ত- 
মাত্রের ক্ষণিবত্বমতের অআঅসিন্ধি সম" 
থন। ভাষ্য--হুত্র-তাৎপর্যয বর্ণনপুর্ব্বক 
ক্ষণিকত্ববাদীর দৃষ্টাস্ত খণ্ডনের ছার! উক্ত 
মতের অন্ধুপপত্তি সমর্থন :** ২১২১৩ 
বুদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষা করিতে সাংখ্যমত খণ্ডন 


1/৯ 


প্রসঙ্গে “ক্ষণভঙ্গ” বা বস্তমাত্রের 
ক্ষণিকত্ববাদ নিরাকণের পরে বুদ্ধির 
আত্মগুণত্ব পরীক্ষার জন্ত ভাষ্ে-_-বুদ্ি 
কি আত্মার গুণ? অথবা ইন্জিয়ের 
গুণ? জথবা মনের গুপ? অথব। 
গন্ধাদি “অর্থে”র ৭ ? এইরূপ সংশয় 
সমর্থন ২২৬ 
১৯শ সুত্রে উক্ত সংশয়-নিরাসের জন্য বুদ্ধি, 
ইন্জিয় ও অর্থের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের 
পমর্থন ***০ ৭ ২২৬ 
১৯৭ ছুত্রে-_বুদ্ধি, মনের গুণ নহে,এই সিদ্ধান্তের 
সমর্থন ২২৮ 
+০শ হৃত্রে-_বুন্ধি আত্মার গুণ, এই গ্রকত 
সিদ্ধান্তেও যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তির 
আপাতি প্রকাশ 
২১শ হুত্রে-উক্ত আপত্তির খণ্ডন *** ২৩৪ | 
২২শ শৃত্রে--গন্ধাদি প্রত্যক্ষে ইঞ্জিয় ও মনের । 
সন্নিকর্ষের কারণত্ব সমর্থন 
২৩শ হৃত্রেবুদ্ধি আত্মার গুণ হইলে বুদ্ধির 
বিনাশের কোন কারণের উপল'্ধ না 
হওয়ায় নিত্যত্বাপত্তি, এই বিটি 
প্রকাশ 
২৪শ হুত্রে-বুদ্ধির বিনাশের কারণের উল্লেখ ও 
দৃষ্টান্ত দ্বারা টির উক্ত আপতির 
খণ্ডন ৯৯ ২৩৮ 
ভাষ্যে বুদ্ধি আত্মার গুপ রা যুগপৎ নানা 
স্বতির সমস্ত কারপ বিদ্যমান থাকায় 
সকলেরই যুগপৎ নানা স্থতি উৎপন্ন 
হউক ? এই আপত্তির সমর্থন *** ২৩৮ 
২৫শ নুত্রে--উক্ত আপত্তির খণ্ডন করিতে! 
অপরের সমাধানের উল্লেখ .** ২৩৯ 
২৬শ হুতে--জীবনকাল পর্যপ্ত ধন শরীরের | 


২৩৪ । 


২৩৫ 


পাপী সপ পপ সপ শিপ পাশ 


২৩৬ 


নধ্যেই থাকে,এই দি্ধান্ত গরকাশ করিয়া, 
এঁ তেতুর ছার! পূর্বসথত্রোক্ত অপরের 
সমাধানের খণ্ডন * ২৪০ 
২৭শ হুৃত্রে--পুর্ববোক্ত দিদ্ধাত্ত অসিন্ধ বলিয়! 


পূর্ব্বোঙ্ত সমাধানবাদীর সমাধানের 
সমর্থন *** *** ২৪২ 
২৮শ হুত্রে--যুক্তির দ্বার! পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের 
সাধন **" ৮০০ ৯২৪৩ 
২৯শ হৃত্রে-পূর্বন্থত্রোক্ত আপত্তির খণ্ডন- 
পুর্র্বক সমাধান * ২৪৪ 


৩০শ হুত্রে-পুর্বহুত্রোক্ত অপরের সমাধানের 
থণ্ডন দ্বারা জীবনকাল পর্যন্ত মন 
শরীরের মধ্যেই থাকে, এই পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তের সমর্থন ও তন্বার৷ পূর্বোক্ত 
সমাধানবাদীর যুক্তি থণ্ন। তাষ্যে 
শেষে উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক বিশেষ 
যুক্তি প্রকাশ .. * ২৪৪--৪৫ 
৩১শ নুত্রে-জীবনকাল পধ্যস্ত মন শরীরের 
মধ্যেই থাকে, এই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে 
অপরের যুক্তির উল্লেখ 
৩২শ সুত্রে পুর্বহৃত্রোক্ত অপরের যুক্তর 
খণ্ডন। ভাষ্যে__উক্ত যুক্তিবাদীর 
বন্তব্যের সমর্থনপুর্বক উহার খণ্ডন 
ও উক্ত বিষয়ে মি € গোতমের পূর্বোক্ত 
নিজ যুক্তির সমর্থন . * ২৪৯ 
৩৩শ হৃত্রে--মহধির রি ভাষ্যকারের 
পূর্বসমধিত যুগপৎ নানা রা আপ- 
সির খণ্ডন * ২৫১ 
৷ ভাষ্যে--সুত্রার্থ ব্যাখ্যার পরে "ডিক" জনের 
স্তার় প্রণিধানাদ্দিনিরপেক্ষ স্্বতিসমূহ 
যুগপৎ কেন জন্মে না এবং পপ্রাতিভ” 
জঞানসমূহই ব! যুগপৎ কেন জন্মে না? 


* ২6৬ 


1/৩ 


এই আপত্তির সমর্থনপুবর্বক যুক্তির দ্বারা 
উহ্থার খণ্ডন ও সমস্ত জ্ঞানের অযৌগপদ্য 
সমর্থন করিতে জ্ঞানের করণের 
ক্রমিক ভ্ঞানজননেই সামথ্যরূপ হেতু 
কথন "" * ২৫২-৮৫৫ 
ভাষ্যে-_যুগপৎ নান। স্ব্তির আপতি নিরাসের 
জন্ত পূর্ব্বোক্ত অপরের সমাধানের দ্বিতীয় 
প্রতিষেধ। পূর্বোক্ত সমাধানে অপর 
পুর্ববপক্ষ প্রকাশ 'ও নিজ মতা নুসারে উক্ত 
পৃব্বপক্ষের খ গুন "২৫৭ 
৩৪শ সুত্রে “জ্ঞান পুরুষের ধর্ম, উচ্ছা প্রভৃতি 
অন্তঃকরণের ধন্ম,। এই মতাস্তরের 
থগ্ডন। ভাষো--স্ত্রোক্ত যুক্তির বিশদ 
ব্যাথা! 
৩৫শ শৃত্রে--ভূতচৈতন্তবাদী নাস্তিকের পূর্বব- 
পক্ষ প্রকাশ '** ১০৯ ০০5 ২৬৪ 
৩৬ সুত্রে _ভূতটৈতন্তবাদীর গৃহীত হেতুতে 
বাভিচার প্রদর্শনের দ্বার1 স্বমত সমর্গন | 
ভাষ্ো--পুর্বেক্ত হেতুন ব্যাথ্যান্তর 
দ্বার' ভৃতটৈতন্ত বাদীর পক্ষ সমর্থন- 
পূর্বক সেই ব্যাথ্যাত হেতু বিশেষেরও 
খণ্ডন ** ২৬৪-৮৬৮ 
৩৭শ চত্রে--নিজযুক্তির সমর্থনপূর্র্বক পুর্ক্বোক্ত 
ভূতটৈতন্তবাদীর মত খগ্তন। ভাষ্যে-_ 
সুত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ও সমর্থনপূর্ববক 
ভূতচৈতন্তবাদীর মতে দৌধাস্তরের 
সমর্থন ** ২৬৯ 
পয়ে পূর্বকুত্রোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক অনুমান 
প্রমাণের প্রকাশপূর্ব্ক ভূতচৈতন্ভ- 
বাদ-খগ্ুনে চল্ম বক্তব্য প্রকাশ '**২৭৪ 
৩৮শ হৃত্রে--পূর্ব্বোন্ত হেতুসমূছের ভায় তন 
হেতুত্বয়ের দ্বারাও জ্ঞান ভূত, ইন্দ্রিয় ও 


৬১ ৬২ 


মনের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন । 
ভাষো-স্ত্রোক্ত ঠেতুর ব্যাথা পূর্ব + 
সৃত্রোক্ত যুক্তিপ্রকাশ :"' ২৭৭--*৭৮ 

৩৯শ হৃত্রে--জ্ঞান আত্মারই গুণ, এই পূর্বব- 
সিদ্ধ সিদ্ধান্তের উপসংহার ও সমর্থন | 
ভাষো-স্কল্সান্তরে হুত্রোক্ত হেত্বস্তুরের 
বাখ্যার দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন এবং 
বুদ্ধিসস্তানমাত্রই আত্মা, এই মতে নান! 
দোষের সমর্থন '** * ২৮০৮১ 

৪০শ হুত্রে--ম্মরণ আত্মারই গুণ, এই সিদ্ধান্তে 
চরমধুক্তি প্রকাশ । ভাষো-- সুত্রোক্ত 
যুক্তির ব্যাখ্যা ও বৌদ্ধ মতে স্মরণের 
অনুপপন্ডি প্রদর্শনপুর্বক নিত) আত্মর 
অন্তিত্ব সমর্থন ২৮৫ 

৪১শ সুত্রে--"প্রণিধান” প্রভৃতি স্মৃতির নিমিত্ত- 
সমূহের উল্লেখ। ভাষ্ে-হুতোক্ত 
“প্রণিধান” প্রভৃতি অনেক নিমিত্তের 
স্বরূপ ব্যাখ্যা ও বথাক্রমে প্রণিধান 
্রস্থতি সমস্ত নিমিত্তন্ত স্মতির উদা- 

হরণ গ্রদশন 

খুঁদ্ধর আত্মগুপত্ব পরীক্ষার পরে ভাষ্যে-বুদ্ধি 
কি শকের স্তায় তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট 
হয়? অথব! কুস্তের হ্যায় দীর্ঘকাল 
পর্যস্ত অবস্থান করে? এই সংশয় 
সমর্থন '*, “২৯৩ 

৪২শ স্তরে উক্ত সংশয় নিরাসের জন্ত বুদ্ধির 
তৃতীয়ক্ষপবিনাশ্রিত্ব পক্ষের সংগ্াপন। 
ভাষ্যে--বিচারপূর্ববক যুক্তির দ্বারা উক্ত 
সিগ্ধান্তের সমর্থন ২৯৩ 

৪৩শ লুজে--পুর্ববোজ্ত সিদ্ধান্তে প্রতিবাদীর 
আপতি প্রকাশ ২৯৮ 

৪৪শ সৃত্রে__পুর্বনথত্রোক্ত জাপত্তির খণ্ডন। 


*৮লস্্্৮৮ 


1৬/ৎ 
ভাঁষো--বিশেষ বিচারপূর্ববক প্রতিবাদী *ুদ্ধিপ্র পরীক্ষার পরে ক্রমানুসারে 


সমস্ত কথার খণ্ডন ও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের ষষ্ঠ প্রমের “মনে”্র পরীক্ষারন্তে_ 

সমর্থন ১৯০ ০০ ২৯৯-7৩০০  ৫৬শ সৃত্রে-_মন, প্রতি শরীরে এক, এই সিদ্ধা- 

৪৫শ সৃক্রে--বাস্তব ততৃ-প্রকাশের ঘ্বার! প্রতি- স্তের দংস্থাপন "** ৩২০ 
বাদীর আপতি খগ্ডুনে চরম বক্তব্য ৫৭শ হৃত্রে_-মন প্রতি শরীরে এক নহে,-বহ, 

প্রকাশ ০০০ | ৩০৩ এই পূর্ববপক্ষের সমন "* ৩২১ 

৪৬শ হৃত্রে-শরীরে যে চৈতন্তের উপলন্ধি হয়, ৫৮শ হৃত্রে_-পূর্বনৃত্রোক পূর্ববপক্ষের খণ্ডনদ্বার 

“. পঁ চৈতন্ত কি শরীরের নিজেরই গুণ? পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন । ভাষ্যে_ 
অথবা অন্য দ্রবোর গুণ? এই সংশয় গ্রতিবাদীর বক্তব্যের সমালোচন। ও থগুন- 

প্রকাশ * 2 ৩০৫ পূর্বক উক্ত দিদ্ধান্তের সমর্থন '** ৩২৩ 

৪৭ স্ত্রে-্চৈতগ্য শরীরের গুণ নহে, এই ৫ম সৃজ্ে মন অথু এবং প্রতি শরীরে এক, 
সিছাস্তের সমর্থন। ভাষ্যে--্প্রতি- এই সিদ্ধান্তের উপসংহার ৪৪ ৩২৭ 

8... ৰাদীর সমাধানের খগুনপুর্ব্বক বিচার মনঃ-পরীক্ষার পরে ভাষ্যে জীবের শরীর, 
৭... সবার! উক্ত সিদ্ধান্তের সমণন..১৩০৬-_৭ স্ষ্টি কি পুর্ববজন্মক্লত কর্মমনিমিত্ক, 
৪৮শ ও ৪৯শ শৃত্রে- গ্রতিবাদীর বক্তবোর নথবা। কর্মানিরপেক্ষ ভূতমানর-ন্ত 1 এই 
খণ্ডন দ্বারা পূর্বস্থত্রোক্ত যুক্তির ই সহ ৬ 

সমর্গন ১০৮০০০৩১০১২ ৬ম হুত্রে_শগীরক্টটি জীবের পূর্বজন্মকৃত 


কর্ম্মনিমিত্তক, এই দিদ্ধান্ত কথন। 
ভাষ্যে--হুত্রার্গ ব্যাধ্যাপূর্বক যুক্তির 
দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ৩১০--৩১ 
৬১ম স্ুত্রে-জীবের কর্মনিরপেক ভূতমান্র 
হইতেই শরীরের উতপতি হয়, এই 
নাস্তিক মতের প্রকাশ »০০ ৩৩৪ 
৬২ম হত হইতে চারি হুৃত্রে--পূর্বোক্ত নাস্তিক 
মত্ব-ধগুনপূর্ববক নিজ দিদ্ধান্ত দম্থনি। 


৫০শ ন্ত্রে--মন্ত হেতুর দ্বারা চৈতন্য শরীরের ূ 
গুণ নকে, এই দিদ্ধান্তের সমর্গন'**৩১৩ 


৫১শ তাত্রে_প্রতিবাদীর মতাঁনলারে পূর্ব- 
সুত্রোক্ত হেতুর অসিদ্ধি প্রকাশ ... ৩১৪ 
৫২শ সুত্রে -পর্বস্থত্রোক্ত অসিদ্ধির খণ্ডন ৩১৫ 
৫*শ দুত্রে--মহ্য ছেতুর দ্বারা চৈতন্য শরীরের 
গুণ নছে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন '*'৩১৬ 


&৪এ সত্রে-_পূর্বহৃত্রো [0 যুক্তির খগ্ডনে প্রতি- ভাধষ্ো-হুত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ৩৩৫-৪৩ 
বাদীর কথা "'*  "* ৩১৭ ৬ম হুঞ্ে__শরীরোৎপত্তির স্তায় শরীরবিশেষের 
&৫শ নৃত্রে-প্রতিবাদীর কথার খণ্ডন দ্বার! স/হত আত্মবিশেষের বিলক্ষণ সংযোগোৎ- 
চৈতন্ত শরীরের গুণ নছে, এই পূর্বোক্ত পর্তিও পূর্বকৃত কর্মনিমিত্তক,। এই 
সিদ্ধান্তের সমর্থন ৷ ভাষ্ো---১ক্ত সিতবাস্ত নিদ্ধান্তের প্রকাশ। তাষ্যে-_-উক্ত 
পূর্বেই সিদ্ধ হইলেও পুনর্ববার উহার সি্ধান্ত-স্বীকারের কারণ বর্ণনপুর্ব্বক উক্ত 


সমথনের প্রয়োজন.কথন ** ৩১৮ সিদ্ধান্ত সমর্থন .** "৭ ৩৪১ 


৬৭ম সৃত্রে_পূর্বোক্ত নিদ্ধাস্তে শরীরসমূছের 
শানাপ্রকারতীরূপ অনিয়মের উপপত্তি 
কথন। ভাষ্ে-শরীরসমূছের নানা- 
প্রকারতার ব্াখ্যাপূর্বক পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তের সমর্থন € পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে 
যুক্তাত্তর-প্রকাশ ৩৪৫-_-৪৬ 
৬৮ম হৃত্রে-_মাংখামতানুসারে জীবের শরীর- 
সৃষ্টি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শন- 
জনিত, এই পুর্বপক্ষের প্রীকাশপৃর্ব্বক 
উক্ত পুর্বপক্ষের খগ্ডন। ভাষো-_ 
সত্রো্জ পূর্ববপক্ষ ও উন্তরপক্ষের তাঁৎ- 
পর্য্য ব্যাথ্য। ও বিচারপৃন্ধক উনুর- 
পক্ষের সমর্থন 
পরে আদৃষ্ট পরমাণুর ও মনের গুণ, এই 
মতান্সারে সুত্রোক্ত পূর্বপন্ষের ব্যাধ্যা- 
পূর্বক স্ত্রো্ত উনর-বাকোর দ্বারা 
উক্ত মতের খণ্ডন **৫ ৩৫৪ 
৬৯ম লুনে-অদ্বট মনের গুণ, এই মতে শরীর 


৩৫৫৫ 
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হইতে মনের অপসর্পণের অনুপপত্তি 
কথন) ভাষ্যে--উক্ত অন্থুপপত্তির 
সমর্থন  * ৩৫৭.*৫৮ 
৭০ম সৃত্রে--উক্ত মতে মৃত্যুর অনুপপতিবশতঃ 
শরীরের নিত্যস্বাপতি কথন 
৭১ম সুত্রে--পূর্ববোক্ত মতে মুক্ত পুরুষেরও 
পুনর্ব্বার শরীরোৎপভি বিষয়ে জাপতি” 
খণ্ডনে উক্ত মতবাদীর শেষ কথা..*৩৬১ 
"২ম সৃত্রে_ পূর্বসৃজ্োক্ত কথার খণ্ডনপূর্ববক 
জীবের শরীর হৃষ্ি পূর্বজন্মকূত কর্মফল 
অনৃষ্টনিমি তক, এই নিজ সিল্ধাস্ত সমর্থন । 
ভাষ্যে--উক্ত হুত্রের ব্যাথ্যাস্তর দ্বারা 
পূর্বোক্ত মতে ত্রোক্ত আপত্তিবিশেষের 
সমর্থন এবং পূর্বোক্ত নান্তিক-মতে 
প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অন্ুমান-বিরোধ ও 
আগম-বিরোধরপ দোষের প্রতিপাধন- 
পূর্বাক উক্ত মতের নিন্দ| '*' 2৬১--৬৩ 
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টিগনা ও পাদটাকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সুচী 


“নৈরাত্মা”বাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাধ্যা। উপ 
নিষদেও “নৈরাত্মবাদে”র প্রকাশ ও নিন্দা আছে, 
ইহার প্রমাণ। আত্মার সর্বাথ। নান্তিত্ব বা 
অলীবত্ব মতগড এক প্রকার “নৈরাত্মাবাদ”। 
০্ভায়বার্ডিক” গ্রন্থে উদ্দোতিকর কর্তৃক উক্ত মত- 
বাদীদিগের গ্রদ্রিত আত্মার নাস্তিত্ব-দাধসক 
অনুমান প্রদর্শন ও বিচারপুর্ববক উক্ত অনুমানের 
খণ্ডন । উক্ত মতে “আত্ম” শবের নিরর9ণকত্ধ 


সমর্থন। আত্মার নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব প্রন্কত 
বৌদ্ধ সিঙ্ধাস্তও নহে, রূপাঁদি পঞ্চন্বন্ধ সমুদায়ই 
আত্ম। টচ্থাই স্ুগ্রুপিদ্ধ বৌদ্ধ পিদ্ধান্ত। রূপাদি 
পঞ্চ সবদ্ধের ব্যাথা! । আত্মার নাস্িত্ব বুদ্ধদেবের 
সম্মত নহে, এই বিষয়ে উদ্দ্যোতকরের বিশেষ 
কথ!া। বুদ্ধদেব আত্মার ' জন্মাস্তরবাদেরও 
উপদেশ করিয়াছেন, এই বিষয়ের গ্রমাণ। 
আত্মর নান্তিত্ব প্রমাণ দ্বার! প্রতিপরন বর! 


একেবারেই অসম্ভব, এই বিষয়ে তাৎপর্যয- 
টীকাকার বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতির কথা! ৪---১০ 

ভাষ্যকার-সম্মত চক্ষুরিজ্রিয়ের দ্িত্বসিদ্ধাস্তের 
খগ্ডনপূর্ব্বক একত্বসিদ্ধান্তের সমর্থনে বার্তিককারের 
কথা ও ভাষ্যকারের পক্ষে বকব্য 

দেহই আত্মা, ইক্জিয়ই আত্ম!॥ এবং মনই 
আত্মা, অথব1 দেহাদি-সমষ্টিই আত্মা, এই সমস্ত 
নাস্তিক মত উপনিষদেই পুর্বপক্ষরূপে হচিত 
আছে। তিন তিন নাস্তিক-সম্প্রদায় পূর্বোক্ত 
ভিন্ন ভিন্ন পুর্বপক্ষকেই শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা 
দিদ্ধান্তরূপে সমর্গন করিয়াছেন--এ বিষয়ে 
“বেদাস্তসারে"সদানন্দ যোগীন্ের কথা | পুণ্যবাদী 
কোন কৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে আত্মার অস্তিত্বও 
নাই, নাস্তিত্বও নাই । “মাধ্যমিক কারিকা”য় উক্ত 
মতের প্রকাশ। "ন্তায়বাত্তিকে* উদ্দেযোতকর 
কর্তৃক উক্ত মতগ্রকাশক অন্ত বৌদ্ধ কারিকার 
উল্লেখপুর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন । স্তায়দর্শন ও 
বাৎস্তায়ন ভাষ্যে মাধ্যমিক কারিকায় প্রকাশিত 
পুর্ববোক্তরূপ শুন্তবাদবিশেষের কোন আলোচনা 
নাই ** 

আত্মার নিত্যত্ব ও জন্মাস্তরবাদের সমর্থক 
নানা যুক্তির আলোচনা এবং পরলোক সম- 
গুনে *ন্যায়কুসুমাঞলি” গ্রন্থে উদয়নাচার্ষ্যর 
কথা৷ নর 

গ্ায়সথত্র” ও বৈশেষিক হ্ত্রের দ্বারা 
জীবাত্মা বস্তৃতঃ গ্রত্তি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং 
দানা, এবং জ্ঞান, ইচ্ছ! ও সুখ হুঃখাদি জীবাত্মার 
নিজেরই বাস্তব গুণ, এই সিদ্ধান্তই বুঝ! যায়। 
উক্ত উভয় দর্শনের মত ব্যাখ্যায় বাৎন্তায়ন 
ভাষা ও ন্যায়বার্তিকাদি প্রাচীন সমস্ত এস্থেও উক্ত 
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৭৩---৮০ 


1০ 


ূ 


বৈশেষিক দর্শনে কণাঁদহ্থত্রের প্রতিবাদ । 
অদ্বৈত মতে আধুনিক ব্যাথ্যার সমালোচন! ও 
অট্বৈতমত বা যে কোন এক মতেই বড় দর্শনের 
ব্যাখ্যা করিয়া! সমন্বয় কর! যায় না। খধিগণের 
নানা বিরুদ্ধবাদের সমন্বয় সম্বন্ধে শ্রীমভ্ভ/গবতে 
বেদব্যাসের কথা ৮৬৮৯ 

শরীরের পাধিবত্ব দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে 
বন পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় ন।, 
এই বিষয়ে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রের যুক্তি এবং 
শরীরের পাঞ্চভৌতিকত্বাদি মতাত্তর-খগ্ডনে 
বৈশেধিকদর্শনে মহর্ষি কণাদের যুক্তি ৯৫--৯৭ 

প্রত্যক্ষে মহত্ের হায় অনেক ভ্রব্যবত্বও 
কারণ, এই প্রাচীন মতের মুল ও যুক্তি .-.১০৪ 

জৈনমতে চক্ষুরিজিয় তৈজস ও প্রাপ্যকারা 
নছে। উক্ত জৈদমতের যুক্তিবিশেষের বর্ণন ও 
সমালোচনাপুর্বক তৎসম্বন্ধে বক্তব্য ১১৯--২০ 

পরবর্তী নৈয়ারিক-সম্প্রদদায়ের ব্যাথ্যাত 
ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ষের নানাপ্রকারত। এবং পক্ঞান- 
লক্ষণা” প্রভৃতি অলৌকিক সন্িকর্ষ ও গুণ 
পদার্থের নিগুণত্ব দিদ্ধান্তের মূল ও যুক্তির 
বর্ণন 
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স্ঠায়মতে শ্রবণেক্িয় নিত্য আকাশস্বরূপ 
হইলেও ভৌতিক; আকাশ নামক পঞ্চম 
ভূত শ্রবণেন্দিয়ের যোনি বা প্রকৃতি, ইহা 
কিরূপে উপপন্ন হয়, এই বিষয়ে বাণ্তিককার 
উদ্দ্যোভকরের কথা ও তৎসম্বন্ধে বন্তবা | স্তায়- 
দর্শনে বাক্‌, পাণি ও পাদ প্রভৃতির ইন্দ্রিয় 
কেন শ্বীকূৃত হয় নাই, এই বিষয়ে তাৎপর্যয- 
টাকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথা :** ১৫২--*৫৩ 

গন্ধ গভৃতি পঞ্চ গুণের মধ্যে যথাক্রমে এক 


স্ৈতবাদই ধ্যাখ্যাত। উক্ত মতের সাধক প্রমাধ : একটি গুণই যথাক্রমে পৃথিবাযাদি এক এক ভূতের 
ও উক্ত মতে অধৈত'বোধক শ্রুতির তাৎপর্য । | স্বকীয় গুণ, ইহা স্থতি, পুরাণ অথব! আয়ুর্েদের 


|৮/৭ 


মত বলিয়! বুঝা যায় না। মহাভারতের এক 
স্থানে উক্ত মতের বর্ণন বুঝ। যায় ১৬৩--৬৪ 

কণাদস্থত্রান্থদারে বায়ুর অতীক্রিয়ত্বই 
ভাষ্যকার বাতন্তায়ন ও বার্তিককার উদ্দ্যোতকরের 
গিদ্ধান্ত। পরবর্তী নৈয়ায়িক বরদরাজ ও 
তৎপরবর্তী নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি 
প্রভৃতি বায়ুর প্রত্যক্ষতা সমর্থন করিলেও নব্য 
নৈয়ায়িক মাজই এ মত গ্রহণ করেন নাই.**১৬৯ 

দার্শনিক মতের স্ায় দর্শনশান্ত্র অর্থেও 
প্র্শন” শব ও “দৃষ্টি” শষ্ষের প্রাচীন প্রয়োগ 
সমর্থন । “মনু সংহিতা” দর্শনশান্স অর্থে “দৃষ্টি 
শকের প্রয়োগ প্রদর্শন ১৮৩ ও ৩৬৩ 

আকাশের নিত)ত্ব মহধি গোতমের হৃত্রের 
দ্বারাও তাহার সম্মত বুঝা যায় *** ১৮৪ 

বন্তমাত্ই ক্ষণিক,। এই বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত 
সমর্থনে পরবর্তী নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণের 
বুক্তর বিশদ বর্ণন ও এ মহের খণ্ডনে নৈয়ায়িক 
প্রভৃতি দার্শনিকগণ ও জৈন দার্শনিকগণের 
কথা । ভ্তায়দর্শনে বৌদ্ধসম্মত বস্তমাত্রের 


"প্রাতিড" জানের দ্বরূপবিষয়ে মতভেদের 
বর্ণন ৮০৪ , ২৫৩ 
ভান পুরুষের ধর্ম, ইচ্ছা প্রভৃতি অন্তঃকরণের 
ধর্ম । তাব্যকারোক্ত এই মতান্তরকে তাৎপর্য্য- 


টাকাকার সংখ্যমত বলিয়াছেন, তৎসঙন্ধে 
বক্তব্য 8 ৮৯০ ২৬১ 

“জল” শবের জঙ্গম অথে প্রমাণ ও 
প্রয়োগ ”** ১৮ ২৬৫ 


ভুতটৈতন্তবাদ খগনে উদয়নীচার্যয ও 


| বর্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতির কথা :.* ২৭২---৭৪ 


মনের শ্বরূপ বিষয়ে নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ 
শিরোমণির নবীন মের সমাল্োচন! *** ৩২৮ 
মনের বিভুত্ববাদ খণ্ডনে উদ্দ্যোতকর 
প্রভৃতি স্তায়াচার্য্যগণের কথ। ৩২৯ 
মনের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত-সমর্থনে নৈয়ায়িক- 
সম্প্রদায়ের কথা ৩৩০ 
অদৃষ্ট পরমা ও মনের গুণ এই মত 
শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র জৈনমত বলিয়! ব্যাখ্যা 
র করিলেও উহা! জৈনমত বলিয়া! বুঝা যায় না। 
৷ জৈনমতে আত্মাই অনৃষ্ঠের আধার, “পুল” 


ক্ষণিকত্ব মতের খণ্ডন থাফায় স্ায়দর্শ অথবা 
তাহার শী সমত্ত অংশ গৌতম বুদ্ধের পরে রচিত) ! পদার্থে অদৃ্ট নাই, এই বিষয়ে প্রমাণ ও এ 
| প্রসঙ্গে জৈন মতের সংক্ষিপ্ত বর্ন ৩৫৫ -৩৫৭ 


এই নবীন মতের সমালোচনা । গৌতম বুদ্ধের 

বহ পূর্বেও অন্ত বুদ্ধ ও বৌদ্ধ মতবিশেষের | আদৃষ্ট ও জ্মাস্তরবাদ সমন্ধে শেষ 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য। হ্যারছুত্রে “ক্ষপিকত্ব* | বক্তবা "" ৩৬৮--:৩৬৯ 
শবের হারা পরবর্তী বৌদধমন্মত ক্ণিকন্ই গৃহীত | 

হইয়াছে কি না, এই সম্বন্ধে বক্তব্য...২১৫--২৫ 


ন্যায়দ্শন 


স্রা্্ল্যাম্সঞ স্ভাম্ 


পপ পপজা্স্্প 


তৃতীয় অধ্যায় 


ভাষ্য । পরীক্ষিতানি প্রমাণানি, প্রমের়মিদনীং পরীক্ষ্যতে | তচ্চা- 
স্দীত্যাত্ব/( বিবিচ্যতে-"কিং দেহেক্িয়-মনোবুদ্ধি-বেদনাসংঘাতমাত্র- 
মাত্ব।? আহোম্ষিতদ্যতিরিক্ত ইতি । কুতঃ সংশয়ঃ? ব্যপদেশসন্তোভরথা 
সিদ্ধেঃ। ক্রিয়াকরণয়োঃ কক্র1 সন্বন্ধহ্াভিধানং ব্যপদেশঃ| নস দ্বিবিধঃ, 
অবয়বেন সমুদায়স্ত, মুলৈর্‌ক্ষিস্তিষঠতি, স্ত্তৈঃ প্রাসাদে। ধ্রিপনত ইতি । 
অন্যেনান্যস্ ব্যপদেশঃ--পরশুন! বৃশ্চতি, প্রনীপেন পশ্যতি । অস্তি চায়ং 
ব্যপদেশং,--চক্ষুষ! পশ্যতি, মনসা! বিজানাঁতি, বুদ্ধ বিচারয়তি, শরীরেণ 
সুখছুঃখমন্ুভবতীতি | তত্র নাঁবধার্ধ্যতে, কিমবয়বেন সমুদায়স্ত দেহাদি- 
সংঘাতস্ত ? অথান্যেনান্াস্ত তদ্ধাতিরিক্তস্থেতি | 


অনুবাদ । প্রমাণসমূহ পরীক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং অর্থাৎ প্রমাণ পরীক্ষার 
অনন্তর প্রমেয় পরীক্ষিত হইতেছে । আত্মা প্রভৃতিই সেই প্রমেয়, এ জন্য (সর্বাগ্রে) 
আত্মা! বিচারিত হইতেছে । আত্মা কি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন্‌, বুদ্ধি ও বেদনা, অর্থাৎ নুখ- 
হঃখরূপ সংঘাতমাত্র ? অর্থাৎ আত্। কি পূর্বেধাক্ত দেহাদি-সমগ্টিমাত্র ? অথবা তাহা 
হইতে ভিন্ন? (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ আত্মবিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার 
দাশয়ের হেতু কি? (উত্তর) যেহেতু, উভয় প্রকারে বাপদেশের দিদ্ধি আছে। 





১। এখানে জবস্থানবাটক তুদাদিগণীয় জাগ্মনেগদী *ৃ"* ধাতুর বর্তৃবাচো প্রয়োগ হইয়্াছে। প্র়তে” ইহার 
ধাধা! 'ডি৪৯। “ধৃঙ, জবস্থানে। রি সনতে। [--দিখানকৌ মুদী, ডুদাদি-প্রক্করণ । গগ্রিতে যাবদেকোইপি রিপু্াবৎ 
কত হখং 1”স্পপিশুপালাধ। ২1৬৫ । 


৮ ায়দর্শন [ এজ). ১1 


বিশদার্থ এই যে, ক্রিয়া ও করণের কর্তার সহিত সস্ত্রত্ধের কখনকে ণব্যপদেশ* 
বলে। সেই ব্যপদেশ দ্বিবিধ,--€১) অবয়বের দ্বার! সমুদায়ের বাপদেশ,-স্€ যথ। ) 
"মূলের দ্বারা বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে”; প্শ্তস্তের হবার! প্রাসাদ অবস্থান করিতেছে ।” 
(২) অন্যের দ্বার অগ্থের ব্যপদেশ,--€ বথা ) “কুঠারের দ্বারা ছেদন করিতেছে” 
প্রদীপের দ্বারা দশন করিতেছে” । 

ইহাও ব্যপদেশ আছে ( বখ! )--প্চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে,” পমনের দ্বার 
জানিতেছে,” পবুদ্ধির দ্বার! বিচার করিতেছে,” «শরীরের ছার! সুখ দুঃখ জন্ুভ্ভব 
করিতেছে”। তথ্বিষয়ে অর্থাত পূর্বেধান্ত *্চন্ষুর দ্বার! দর্শন করিভেছে” ইত্যাদি 
ব্যপদেশ-বিষয়ে কি অবয্নবের তারা দেছাদি-সংঘাতরূপ সমুদায়ের ? অথব! অগ্ভের দ্বারা 
তথ্বযতিরিক্ত ( দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন ) অন্যের ? ইহা অবধারণ কর! যায় না, 
অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তিরূপ ব্যপদেশ কি (১) অবয়বের দ্বারা সমুদদায়ের ব্যপদেশ ? অথবা 
(২) অন্যের দ্বারা অন্যের ব্পদেশ-_ইহা। নিশ্চিত ন! হওয়ায়, আত্মবিষয়ে পূর্বেবাস্ত- 
প্রকার সংশয় জন্মে । 


টিপ্নী। মহর্ষি গোঙম দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামান্ততঃ ও বিশেষতঃ “প্রমাণ” পদার্থের পরীক্গা 
করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে তাহার পূর্বোক্ত আত্ম! প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার পগ্রমের়” 
পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। আত্মাদি "প্রমেয” পদার্থ-বিষয়ে নানাপ্রকার মিথ্যা! জ্ঞানই জীবের 
সংসারের নিদান । সুতরাং এ প্রমেয় পদার্থবিষয়ে তত্বজ্ঞানই ততিষয়ে সমস্ত মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত 
করিয়া মোক্ষের কারণ হয়। তাই মহর্ষি গোতম মুমুক্ষুর আত্মাদি প্রমেয়-বিষয়ে মননযূপ তবজ্ঞান 
সম্প'দনের জন্ত এ «প্রমের” পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন । ভাষাকার প্রথমে “পরীক্ষিতানি প্রধাণানি 
প্রমেয়মিদানীং পরীক্ষ্যতে”- এই বাক্যের দ্বার। মহর্বির প্রমাণ” পরীক্ষার অনন্তর পপ্রমের"পরীক্ষায় 
কারধ্য-কারণ-ভাবরূপ সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রমাণের দ্বারাই প্রীমের পরীগ্গ! হইবে। সুতরাং 
প্রমাণ পরীক্ষিত না হইলে, তন্ার প্রমেয় পরীক্ষা হইতে পারে না । প্রমাণ পরীক্ষা প্রষের পরীক্ষার 
কারণ। কারণের অনস্থরই তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং প্রমাণ পরীক্ষার অনন্তর প্রমের 
পরীক্ষা সঙ্গত, _ইছাই ভাষ্যকারের এ প্রথম কথার তাৎপর্য । ভাষ্যকার পরে শ্রমের পরীক্ষায় 
সর্বাগ্রে আত্মার পরীক্ষার কারণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন বে, আত্মা গ্রত্ৃতিই সেই' এহের, 
এজন সর্বাণে আত্মা বিচারিত হইতেছে অর্থাৎ প্রমের পদার্থের মধ্যে সর্বাগে লায়ারই 
উদ্দেশ ও লক্ষণ হইয়াছে, এভন সর্বাণ্রে আত্ধারই পরীক্ষা কর্তব্য হওয়ায়, হহর্ি ভা ি 
ছেন। যদিও মহর্ষি তাঁহার পূর্ববকধিত আত্মার লক্ষণেরই পরীক্ষা করিয়াছেন, তখাপি কা 
লক্ষা আত্মারও পরীক্ষা! হওয়ার, ভাষ্যকার এখানে আস্থার পরীক্ষা বনিযাছেন। উর নে আনা 
লক্ষণের পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহ! পদ্ছেঞরি্ষুট হইবে |. রা 

আত্মবিষয়ে বিার্য ক্ষি? ান্মবিষরে ফোন ক কর্ড 


বাতয্ঠায়ন ভাষ্য গু 


পারে না। তাই ভাষাকার আঁজপরীক্ষার পূর্ধ্বাঙ্গ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, আত্মা কি 
দেহাগি-সংঘাত মা? অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এবং স্থখ ও ছুঃখরূপ যে সংঘাত ব 
সমষ্টি, তাহাই কি আত্মা? অথবা এ দেহাদি হইতে অতিরিক্ত কোন পাদার্থই আত্মা? 
ভাষ্কারের তাৎপর্য এই যে, মহর্ষি গোতম প্রথম অধ্যায়ের প্রথণ আহ্িকের দশম হুত্রে ইচ্ছাদি 
গুণকে আত্মার লিঙ্গ বলিয় সামান্ততঃ আত্মার অস্তিত্থে প্রমাণ প্রদর্শন করায়, আত্মার অস্তিত্ব" 
বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু ইচ্ছাদিগুণবিশিই এ আত্মা কি দেহাদি-সংখাত 
মাত্র? অথবা! উহ! হইতে অতিরিক্ত ? এইরূপে আত্মার ধর্্মবিষয়ে সংশয় হইতে পারে। 
আর্মাবিবরে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয়ের কারণ কি? এহুন্তরে ভাষ্যকার বপিয়াছেন যে, উভয় 
প্রকারে ব্যপদেশের সিদ্ধিবশত; পূর্বো প্রকার সংশগ্ন হয্গ। পরে ইহা৷ বুঝাইতে বলিয়াছেন 
যে, ক্রিয়া ও করণের কর্তার সহত যে দন্বস্ক-কখন, তাহার নাম "্বযপদেশ” | ছুই প্রকারে এ 
পবপদেশ” হইয়া থাকে । প্রথম -+অবরবের দ্বার। সমুদায়ের “্ব্যপদেশ” | যেমন “মূলের দ্বারা! 
বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে”, “স্তস্তের দ্বারা প্রাসাদ অবস্থান করিতেছে” । এই স্থলে অবস্থান ক্রিয়া 
মূল ও স্তম্ভ করণ, বৃক্ষ ও প্রাসাদ কর্তা । ক্রিয়া ও করণের সহিত এখানে কর্তার সম্বন্ধবোধক 
পূর্বোক্ত এ বাক্যকে “ব্যপদেশ” বল! হয়। মূল বৃক্ষের অবয়ববিশেষ এবং স্তস্তও প্রাসাদের 
অবরীববিশেষ। নুতরাং পূর্বোক্ত এ “বপদেশ" অবয়বের দ্বারা সমুদ্বায়ের ৭ব্যপদেশ”। 
উক্ত প্রথম প্রকার বাপদেশ-স্থলে অবয়বদূপ করণ, সমুন্বাযরূপ কর্তারই অংশবিশেষ, উহা 
( মূল, ভ্ত প্রভৃতি ) সমূদায় ( বৃক্ষ, প্রাসাদ প্রভৃতি ) হইতে সর্বাথা ভিন্ন নহে--ইহা বুঝা যায়। 
তাৎপর্ধ্য ঈকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, যদি ও ন্তায়মতে মুল ও স্তস্ত প্রভৃতি অবয়ব বৃক্ষ ও প্রাদাদ 
্রন্থৃতি অবস্ববী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সুতরাং ভাষাকারের ও উদাহরণও অন্ঠের ঘর! অন্তের 
বাপদেশ, তথাপি বাহুর! অবয়বীর পৃথক সন্তা মানেন না, এবং সমুধায় ও সমুধায়ীর ভেদ মানেন 
না, তাহাদিগের মতান্থুসারেই ভাষাকার পুর্ববোজ উদাহরণ বলিয়াছেন। তাহাদিগের মতে উহা 
অন্তের দ্বার! অন্তের ব্যপদবেশ হইতে পারে না । কারণ, মূল ও সতত গ্রতৃতি বৃক্ষ ও প্রাসাদ হইতে 
অন্ত অর্থাৎ অত্যন্ত ভিল্ল নহে। দ্বিতীয় প্রকার 'ব্যপদেশ' অন্ের দ্বারা অন্ঠের 'ব্যপদেশ' | 
যেমন “কুঠারের দ্বারা ছেদন করিতেছে” ; "প্রদীপের দ্বারা দর্শন করিতেছে” এখানে ছেদন ও 
দর্পন ক্রিয়া! । কুঠার ও প্রদীপ কর়ণ। এ জিয়া ও এ করখের.কোন কর্তার সহিত সম্বন্ধ কথিত 
হওয়ায়, এরূপ বাক্যকে গ্বাপদেশ” বল! হয়। এ স্থলে ছেদন ও দর্শনের কর্তা হইতে কুঠার ও 
প্রদীপ অত্যন্ত তিল পদার্থ, এজন্ত এ বাপদেশ অন্টের দ্বারা অন্তের ব্যপদেশ। 

পূর্বোক্ত বাগদেশের সায় “চক্র দ্বারা দর্শন করিতেছে” “মনের দ্বারা জানিভেছে”, "বুদ্ধির 
বা বিচার করিতেছে”, “শরীরের দ্বারা সুখছুঃখ অন্ুতব করিতেছে”-_-এইরূপও ব্যপদেশ সর্বসিন্ধ 
আছে, কী ব্যপর্দেশ যি অবরবের ছার! লমুদধায়ের ব্যপদেখ হয, অহ! হইলে চচ্ষুরাদি করণ, 
দরশনাদির কর্তা আদ্মার-অবরব ব! অংশবিশেযই বুঝ! বাহ... তাহ! হইলে আত্ম! যে. ই দেহাদি 
দংবাতমাঞ্, উহ! রাইতে কস্ধিরিক্ঞ কোন পদার্থ নকে-্ইহাইি সিদ্ধ হয়। আর বধ পৃর্ধোক্তরূপ 
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বাপদেশ অন্তের দ্বার! অন্ঠের ব্যপদেশ হয়, তাহ! হইলে এ চক্ষুরাঞ্জিং যে আত্মা হইতে অত্যন্ত . ভিন্ন, 
নুতরাং আত্ম! দেহাদি সংঘাতমাত্র নহে. ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যপদেশগুলি কি 
অবয়বের দ্বারা সমুদায়ের ব।'পদেশ ? অথবা অন্তর দ্বার। অন্যের বাপদেশ, ইহা! নিশ্চিত না হওয়ায়, 
আত্ম-বিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মে। পূর্বোক্ত প্রকার সংশয়ের একতর কোটির নিশ্চর. ন। 
হওয়া! পর্যন্ত এ সংশয় নিবৃত হইতে পারে না। সুতরাং মহর্ষি পরীক্ষার দ্বারা আত্মবিষয়ে 
পুর্ব্োক্তপ্রকার সংশয় নিরাস করিয়াছেন । 


দেছাদি সংঘাত হইতে ভিন্ন আত্মা বলিয়া! কোন পদার্থ নাই, অথবা আত্মাই নাই, এই মত 
নৈরাত্ম্যবাদ” নামে প্রসিদ্ধ আছে। উপনিষদেও এই “নৈরাত্মযবাদ” ও তাহার নিন্দা দেখিতে 
পাওয়! যায়১। ভাব্যকার বাৎ্ম্যায়নও প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীর হুত্রভাঁষোে আত্মবিষয়ে মিথ্যা 
জানের বর্ণন করিতে প্রথমে “আত্ম! নাই” এইরূপ জ্ঞানকে একপ্রকার মিথ্যা জ্ঞান বলিয়াছেন এবং 
সংশয়-লক্ষণমৃত্র ভাষে। বিপ্রতিপতিবাক্যপ্রযুক্ত সংশয়ের উদাহরণ গদর্শন করিতে “আত্মা নাই” - 
ইহ! অপর সম্প্রদায় বলেন--এই কথাও বলিয়াছেন । শৃন্ত-বাদী বৌদ্ধ-স্প্রদায়বিশেষই সর্বথা 
আব্মার নান্তিত্ব মতের সমর্থন করিয়াছেন, ইহা! অনেক গ্রন্থের ছারা বুঝিতে পার! যাঁয়। “্লঙ্কাবতার- 
সুত্র” প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রস্থেও নৈরাত্থ্যবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । “ন্ঠায়বার্ডিকে” উদ্বোতকরও 
বৌদ্ধদন্মত আত্মার নাস্তিত্বদাধক অনুমানের বিশেষ বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। স্ুর্তরাং 
প্রাচীনকালে কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ যে, আত্মার সর্ধথা নাস্তিত্ব মতের বিশেষন্বপ প্রচার 
করিয়াছিলেন, ইহ! প্রাচীন স্তায়াচীর্ধ্য উদ্দোতকরের গ্রন্থের দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি। 
উদ্দ্োতকরের পরে বৌদ্ধমত প্রতিবাদী মহানৈয়ার়িক উদয়নাচার্ধয$ “আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থে” 
বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে প্রথম 5; “নৈরাত্মবাদের” মূল সিদ্ধান্ত গুলির বিশেষ বিচারপূর্বক খণ্ডন 
করিরাছেনং। টীকাকার মযুরানাধ তর্কবাগীশ প্রভৃতি মহামনীধিগণ বৌদ্ধমতে নৈরাত্ময-নর্শনই 
মুক্তির কারণ, ইহাও লিখিয়াছেনঃ | মূলকথা, প্রাচীনকালে কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ যে, আত্মার 
সর্ব! নান্তিত্ব সমর্থন করিয়া পূর্বোক্ত “নৈরা আ্মাবাদের” প্রচার করিয়াছিলেন, এবিবর়ে সংশয় নাই। 
কিন্তু উদ্দ্যোতকর উহ! প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরে তাহ! ব্যক্ত হইবে । 
উদ্যোতকর প্রথমে শুন্ঠবাদী বৌদ্ধবিশেষের কথিত আত্মার নান্ডিত্বলাধক জনুমান প্রকাশ 
করিয়াছেন যে আত্ম! নাই, যেঠ্তু তাার উৎপত্তি নাই, যেমন, শশশুজ । আত্মবাদী কাস্ভিক 
১।  যেরং প্রেতে বিচিকিৎসা সনুযোহভীতোকে ন নায়মন্তভীতি চৈকে ।স্পকঠে।পনিবৎ।১1২০। চি 
দৈরোদ্বাবাহকুহকৈ দিথা দৃষ্টাভহেতু ডি: । 
আাধান্‌ লোকে ন জানাতি বেংবিধযা্তস্ত বং ।--খৈআযণী উপসিষৎ 1৭৮ | 

হ। "তত্র বাধকং ভবদাত্মনি ্গণত:জ। বা বাহারে! রা গুণগুণিভেগতঙ্গে। বা জনুপজতে| ব| ইত্যারি।.. ূ 

4 কিনে । 
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সম্প্রদায়ের মতে আত্মার উৎপর্জিস্মাই। শশশৃঙ্গেরও উৎপত্তি নাই, উহা অলীক বলিয়াই সর্ব-. 
সিদ্ধ। হুতরাং যাহ! জন্মে নাই, বাহার উৎপতি নাই, তাহ! একেবারেই নাই; তা অলীক-.. 
ইহা শণশৃজ দৃষন্তের বার! বুঝায়! শুন্তবাদী বলিয়াছেন যে, আত্মা যখন জন্মে নাই, তখণ আত্মা 
অলীক। অজান্ত্ব ব। জন্মরাহিত্য পূর্বোক্ত অনুমানে হেতু । আত্মার নাস্তিত্ব বা অলীকত্ব 
সাধ্য। শশশৃক দৃষ্ান্ত। উদ্যোতিকর পূর্বোক্ত অন্থমানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, “আত্ম! 
নাই*--ইছা এই অনুমানের প্রতিজ্ঞাবাক্য। কিন্তু আত্ম। একেবারে অলীক হইলে পূর্বোক্ত 
এঁ প্রতিজ্ঞাই হইতে পারে না। কারণ, যে পদার্থ কোন কালে কোন দেশে জ্ঞাত নহে, 
যাহার সন্তাই নাই, তাহার অভাৰ বোধ হইতেই পারে ন!। অভাবের জ্ঞানে যে বস্তর 
অভাব, সেই বন্তর জ্ঞান আবশ্তক। কিন্ত আত্মা একেবারে অলীক হইলে কুক্রাপি তাহার 
কোনরূপ জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায়, তাহার অভাৰ জ্ঞান কিরূপে হইবে? আত্মার অভাব বলিতে 
হইলে দেশবিশেষে বা কালবিশেষে তাহার সত্তা অবশ্ত স্বীকার্ধ্য | শুহ্যবাদীর কথা এই যে, 
যেমন শপশৃঙ্জ অলীক হইলে 9 “শশশৃঙ্গ নাই” এইরূপ বাক্যের দ্বারা তাহার অভাব প্রকাশ করা 
হয়, দেশবিশেষে বা কালবিশেষে শশশৃঙ্গের সত্তা! শ্বীকার করিয়৷ দেশাস্তর বা কালাস্তরেই তাহার 
অভাব বলা হয় না, তদ্রূপ “আত্ম! নাই” এইরূপ বাক্যের ঘারাও অলীক আত্মার অভাব বলা 
যাইতে পারে। উহ! বলিতে দেশবিশেষে বাঁ কালবিশেষে আত্মার অস্তিত্ব ও তাহার জ্ঞান 
আবশ্তক হয় না। এতহৃত্তরে উদ্দোতকর বলিয়াছেন যে, শশশৃঙ্গ সর্বদেশে ও সর্বকালেই 
অত্যন্ত অসৎ বা! অলীক বলিয়াই সর্বসম্মত ৷ সুতরাং “শশশৃগ নাই” এই বাক্যের দ্বারা শশ- 
শৃঙ্গেরই অভাব বুঝা! যায় না, এ বাক্যের দ্বারা শশের শৃঙ্গ নাই, ইহাই বুঝা যায়_-ইহা! শ্থীককা্য্য। 
অর্থাৎ এ বাক্যের দ্বারা শশশৃল্পরূপ অলীক দ্রব্যের নিষেধ হয় না। শৃঙ্গে শশের সম্বন্ধেরই 
নিষেধ হয়। শশ এবং শৃঙ্গ, পৃথকভাবে প্রসিদ্ধ আছে। গবাদি প্রাণীতে শূঙ্গের সম্বন্ধ জ্ঞান এবং 
শশের লাজলাদি প্রদেশে শশের সম্বন্ধ জ্ঞান আছে। হৃতরাং এ বাক্যের দ্বারা শশে শৃঙ্গের 
সম্বন্ধের অভাব জান হুইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে। কিন্ত আত্ম। অত্যন্ত অদৎ বা 
অলীক হইলে কোনরূপেই তাহার অভাব বোধ হইতে পারে না। “আত্ম! নাই” এই বাকোর 
বার! সর্ধদেশে সর্বকালে সর্বথা আত্মার অভাব বোধ হইতে না পারিলে শুন্ঠবাদীর অভিমতার্থ- 
বোধক গ্রতিজ্ঞাই অসম্ভব । এবং পূর্বোক্ত অনগমালে শশশূজ্ দৃষটাস্তও অসম্ভব ৷ কারণ, শশশৃঙ্গের 
নাস্তিত্ব বা অভাব সিদ্ধ নহে। “শশশৃঙগ নাই” এই বাঁকোর দ্বারা 'তাহা বুঝ! যায় না । এবং 
পুর্ব্বোক্ত অনুমানে যে, “অজাতত্ব” অর্থাৎ জদ্মরাহিতাকে হেতু বল! হইয়াছে, তাহাও উপপনন 
হয়না। কারণ, উহ! সর্ববা জন্মরাহ্ত্য অথবা স্বরূপতঃ জন্মরাহিতা, ইহ! বলিতে হইবে । 
ঘটপটাদি জব্যের ভ্তাগ আব্বার শ্বরূপতঃ জন্ম না থাকিলেও অভিনব দেহাদির সহিত প্রাথমিক 
সমস্কবিশেষই আত্মার জন্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে । সুতরাং সর্ববধা জন্মরাহিত্য হেতু আত্মাতে 
নাই। আত্মাতে স্বরূপ) জধ্ায়াহিত্য থাকিবেও তত্ারা আত্মার নাস্তিস্থ ব1 জলীকত্ব সিদ্ধ হইতে 
পারে না।. কারণ, নিত্য ও অনিত্যতেদে পদার্থ দ্বিবিধ। নিত্য পদার্থের ম্বরূপতঃ জন্ম বা 
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উৎপত্তি থাকে না। আত্ম! নিত্য পদার্থ বলিয়াই প্রমাণ দ্বারা পি্ধ হওয়ায়, উহার সবরাপতঃ জনয 
নাই-_ইহা৷ শ্বীকার্ধ্য। আত্মার স্বরূপতঃ জন্ম নাই বলিয়। উহা অনিত্য ভাব পদার্থ নহে, ইহাই 
সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এ হেতুর দ্বারা আত্মা নাই” ইহা কিছুতেই দিদ্ধ হইতে পারে 
না। কারণ, ম্বরূপতঃ জন্মরাহিত্য পদার্থের নান্তিত্বের সাধক হয় না । উদ্দ্যোতকর আরও বু 
দোষের উল্লেখ করিয়৷ পূর্ব্বোক্ত অন্থুমানের খণ্ডন করিগ়াছেন। বন্ততঃ আত্ম! বলিয়া কোন 
পদার্থ ন! থাকিলে, উহ! আকাশ-কুন্গমের গ্তায় অলীক হুইলে, আত্মাকে আশ্রয় করিয়। নাসতিত্বের 
অন্থমানই হইতে পারে না। কারণ, অনুমানের আশ্রয় অপিদ্ধ হইলে, *মাশ্রয়ািদ্ধি” নামক 
হেত্বাভাদ হয়। এরূপ স্থলে অনুমান হয় না। যেমন “আকাশকুমুমং গন্ধবৎ” এইরূপে 
অগ্মান হয় না, তন্জরপ পূর্বোক্তমতে “আত্ম! নাস্তি” এইরূপেও অঙ্গমান হইতে পারে না। 
কেহ কেহ অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন যে,১ "জীবিত ব্যক্তির শরীর নিরাত্মক, যেহেতু তাহাতে 
সত! আছে”। যাহ! সৎ, তাহ! নিরাত্মক, সুতরাং বস্তমাত্রই নিরাত্মক হওয়ায়, জীবিত 
ব্যক্তির শরীরও নিরাত্মক, ইহাই পূর্বোক্ত বানীর তাংপর্য। উদ্দ্যোতকর এই অনুমানের খণ্ডন 
করিতে বলিয়াছেন যে, প্নিরাআবক” এই শবের অর্থ কি? যদি আত্মার অনুপকারী, ইহাই “নিরাত্ম ৯৮ 
শব্দের অর্থ হয়, তাহ! হইলে এ অন্ুমানে কোন দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, জগতে আত্মার 
অমুপকারী কোন পদার্থ নাই যদি বল “নিরাত্মক” শবের দ্বারা আত্মার অভাবই কর্থিত 
হইয়াছে, তাহ! হইলে কোন্‌ স্থানে আত্ম আছে এবং কোন্‌ স্থানে তাহার নিষেধ হইতেছে, ইহা 
বলিতে হইবে । কোন স্থানে আত্মা না থাকিলে, অর্থাৎ কোন বন্ত সাত্মক না থাকিলে, “নিরাস্মক” 
এই শবের গ্রয্োগ হইতে পারে না। “গৃহে ঘট নাই” ইহা বলিলে যেমন অন্যত্র ঘটের স্তা বুঝ! 
যায়, তদ্রুপ “শরীরে আত্মা নাই” ইহা বলিলে অন্যত্র আত্মার সহ! বুঝা যায় । আত্ম! একেবরে অসৎ 
বা অলীক হুইলে কুক্সাপি অহার নিষেধ হইতে পারে ন|। উদ্দ্চোতকর এইরূপ বোদ্ধ স্প্রদায়ের 
উক্ত অন্তান্ত হেতুর দ্বারাও আত্মার নাস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না--ইহ! সমর্থন করিয়া, আস্মার 
নান্তিত্বের কোন প্রমাথ নাই, উহা! অপভ্ভব, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরে ইহাও 
বরিয়াছেন যে, আত্ম! বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে “আত্মন্” শব্ব নিরর্থক হয়। জুচির 
কাল হইতে যে “আত্মন্” শবের প্রয়োগ হইতেছে, তাহার কোন অর্থ নাই--ইহ! বলা যায 
না) সাধু শব্ধ মাত্রেরই অর্থ আছে। যদি বল, সাধু শব্ধ হইলেই অবস্ত তাঁহার অর্থ থাকিবে, 
ইহ/ স্বীকার করি না। কারণ, "শুন্ত” শব্ষের অর্থ নাই, "তমন্‌” শব্দের অর্থ নাই। এইকপ 
“আত্ম” শব্দও নিরর্থক হইতে পারে। এচছরে উদ্দ্যোতকর বলিয়ছেন যে, “শুভ্ভ” শন্ষ ও 
“তমন্‌” শব্বেরও অর্থ আছে । যে ভ্রব্যের কেহ রক্ষক নাই -যাহা! কুকুরের হিতকর, তাহাই "শুক" 
শবের অর্থৎ | এবং যে যে স্থানে আলোক নাই, সেই সেই স্থানে ব্য গণ ও কর্দ “তি” পাবেন 
১। পরে তু জীবক্ছরীযং নিরাত্মকনধেন পর্ঘযিত্া বাধিভোবসারিকং হেতু ভরতে ইজাদি :-্ারবার্ডিক | ' 
, ছি। বাদীর অভিপ্রায় বনে হয় বে, খাহাকে ধু বলা! হ। তাহা কোন পহার্থই দহে। ওয়াং সদা” শঙের 
ফোন হর্থ নাই। বছত১ শুরা? লবোর নির্জন অর্ধে প্রেণিছিয়োর আছে । ধখ1স্পপুরা। বারইং" । “নাহল 
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অর্থ। পরস্ধ, বৌদ্ধ যদি “তমকু” শব নিরর্ঘক বলেন, তাহা! হইলে, তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তই বাধিত 
£ইবে। কারণ, রূপাি চারিটি পদার্থ তমঃপদার্ধের উপাদান, ইছ। বৌদ্ধ দিদ্ধান্ত১। অতএব নিরর9গক 
কোন পদ নাই। 

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে উদ্দযোতকর শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, কোন 
বৌন্ধ “আত্ম! নাই” ইহা বলিলে, তিনি প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের অপলাপ করিবেন। কারণ, 
“আত্ম। নাই” ইহা! প্রকৃত বৌদ্ধ পিদ্ধান্তই নহে। বৌদ্ধ শানে “রূপ”, “বিজ্ঞান, 
“বেদনা”, “সংজ্ঞা” ও “সংস্কার”_-এই পাচটিকে “ক্ন্ধ* নামে অভিহিত করিয়া এ রূপাদি 
পঞ্চ, স্বন্ধকেই আত্মা বল! হইয়াছে । পরে “আমি” “রূপ নহি, আমি “বদনা, 
নহি, আমি “সংজ্ঞা” নহি, আমি "সংস্কার, নহি, আমি “বিজ্ঞান? নহি,”--এইরপ বাকোর দ্বারা 


শুনো” ইতাদি। প্রতিবাদী উদ্দোতকর লিখিয়ছেন, “্ধনা রক্ষিতা ভ্রব্যসা' ন বিদাতে, তদত্রবাং স্বভো| হিততবাং 

শুন্ত'জিতাচাতে” | উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্ধা মনে হয় যে, "শুল্ক" শবের যাহ! রাঢার্থ, তাহা দ্বীকার না. করিলেও 
থে অর্থ যৌগ্সিক, যে অর্থ ব্যাকরণশাস্ত্সিদ্ধ। তাহ! অবস্ত শ্বীকার করিতে হইবে। "শ্বত্যে। ছিতং* এই অর্থে কুকুর 
বাচক “খন” শবের উত্তর তদ্ধিত প্রতায়যোগে “শুনঃ সম্প্রদারণং বাচ দীর্ঘত্বং” এই গণস্ুত্রানুসারে “শুনা ও এপুষ্ত” 
এই ছ্বিবিধ পদ সিদ্ধ হয়। (সিদ্ধান্তকৌমুদ্রী। তদ্ধিত প্রকরণে ”$উগবাদিভ্যো বং । ৫। ১।২। এই পাণিনিহ্জের 
গণনূরে ভুষ্টব্য )। হুতরাং ব্াাকরণশান্তরামুসাঁরে “শন” শব্ের প্রকৃতি ও প্রতায়ের দ্বারা যে যৌগিক অর্থ বুঝা 
য|য়, তাহ! জন্বীকার করিবার উপায় নাই। 

১। “তম শব্দের কোন অর্থ নাই, ইহা! বলিলে বৌদ্ধের নিজ সিদ্ধান্ত বাধিত হয়) ইহ! সমর্থন করিতে 
উদ্দেঠতকর লিখিয়াছেন, “চতুর্ণামুপাদেয়রূপত্থাত্তমদ$) | তাৎপর্যাটাকাক।র এই কথার তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন 
যে, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, এই চাগ্সিটি পদ্ধার্থই ঘটাদিরূপে পরিণত হয়, তমঃপদাখঁ এ চারিটি পদার্থের উপাদে়, 
অর্থাৎ এ চারিটি পদধার্থ তষঃপদার্ধের উপাদান, ইহ! বৌদ্ধ বৈভাবিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। নুতরাং তাহার! তমস্‌” 
শবকে নিরর্থক বলিলে, তাহািগের এ নিজ সিদ্ধ।ত্ের সহিত বিয়েধ হয়। 

২। বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংসারী জীবের ছুঃখকেই.“ম্বন্ধ” নাষে বিভাগ করিয়! "পঞ্চ ক্ষন” বলিয়াছেন । বিবেক- 
বিলার গ্রন্থে ইহ! বনি হইয়াছে । বথাস্মপছুঃখং সংসারিণ: স্ষদ্ধাত্তে চ পঞ্চ প্রকীর্তিত।;। বিজঞানং বেদনা সংজ্ঞ! 
সংক্কায়ে। রূপষেব চ।” 

বিষয় সহিত ইঞ্জিয়বর্গের নাম (১) “রূপদ্ষ*। আনয়বিজ্ঞান ও প্রবৃতিবিজান-পরবাছের নাম (২) *বিজ্ঞান- 
ক্ব্ব"। এই দ্বদ্ধঘয়ের সম্বন্ধ জন্ত সখচুঃখাদি জানের প্রবাহের দাষ (৩) “বো নান্বন্ধ ।” সংজাশবাযুক্ত বিজ্ঞান- 
প্রধাহের নাঁষ (৪) “সংজ্ঞাক্ষ” । পূর্বে্ধাত “বেদনাক্ষত্ধ" জগ্য রাগন্েযাদি, মদষানাদি, এবং ধর্ম ও অধর্পের নাম 
(৫) “বংগ্কারহ”। ( *্ণর্বদর্শনমংগ্রহে” বৌদ্ধবর্শন ব্রষ্টধয )। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ স্বন্ধ লমুদ্ায়ই আত্মা, উহ! হইতে 
ভিন্ন আত্মা বলিয়! কোন পদার্থ নাই, ইহা! বৌদ্ধ মত বলিয়াই প্রাচীন কাল হইতে হুপ্রসিদ্ধ আছে। প্রাচীন মহা 
কথি মাধ ততঞালে এ গ্গ্রলিদ্ধ বৌদ্ধ তকে উপমানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । বথা,-. 

সর্ধকার্ধাশরীয়েযু মুভ) জন্বব্বপঞ্কং । 
মৌ খল নিভে! নান্তি বস্ত্রো মীভৃতাম্‌ ।-শিশুপালবধ ।২1২৮। 
৬1 মাঞ্তাক্েতি চৈবং জপ: সিদ্ধাডং বাধতে । কখসিতি? "রগং তদন্ত নাহ বেনা নংজা সংস্কারে! 
বি্ঞানং তদন্ত নাহং* ইত্যাদি ।--ভাযবার্তিক। ৃ 


৮ ্যায়দর্পন বলা 


যে নিষেধ হইয়াছে, উহ বিশেষ নিষেধ, সামান্ধ নিষেধ নহে। নুতরাং এ বাকোর দ্বারা সামান্ততঃ 
জাত্স! নাই, ইহ। বুঝা যায় না। সামান্ততঃ “আত্ম! নাই”, ইহাই বিবক্ষিত হইলে সামান্ত নিষেধই 
হইভ। অর্থাৎ “আত্মা নাই”, "আমি নাই”, “তুমি নাই”_-এইরূপ বাক্যই কথিত ছুইত। পরন্ধ 
রূপাদি পঞ্চ স্বন্ধের এক একটি আত্মা নহে, কিন্তু উহা হইতে অতিরিক্ত পঞ্চ স্বন্ধ সমুদায়ই আত্মা 
ইছাই পূর্বোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইলে অতিরিক্ত আত্মাই স্বীকৃত হয়, কেবল আত্মার নাষজেদ 
ষাত্র হয়। উদ্দ্যে তকর শেষে আরও বলিয়াছেন যে,১ যে বৌদ্ধ "আত্ম! নাই”, ইহা বলেন--আত্মার 
অস্তিত্বই স্বীকার কর্ন না, তিনি “তথাগতেত্র দর্শন, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের বাক্যকে প্রমাথরূপে 
ব্যবস্থাপন করিতে পারেন ন।। কারণ, বুদ্ধদেব স্পষ্ট বাক্যের দ্বার আত্মার নাস্তিত্ববাদীকে মিথ্যা- 
জ্ঞানী বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবের এরূপ বাক্য নাই--ইহ! বল! যাইবে না । কারণ, “সর্বাভিসময়স্থ” 
নামক বৌদ্ধগ্র্থে বুদ্ধদেবের এরূপ বাক্য কথিত হুইয়াছে। উদ্দ্যোতকরের উল্লিখিত “সর্বাভিসময়স্থত্র” 
নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়াও সংবাদ পাই নাই। কিন্তু পরবর্তী বৌদ্ধ 
দার্শনিকগণ বৌদ্ধমত বলিয়! নানাগ্রন্থে নানামতের উল্লেখ ও সমর্থন করিলেও বুদ্ধদেব নিজে যে, 
বেদসিদ্ধ নিত্য আত্মার অস্তিত্বেই দৃবিশ্বাসী ছিলেন, ইহাই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস । 
অবশ্থ সুপ্রাচীন পালি বৌদ্ধগ্রস্থ “পোটঠপাদ হতে” আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে পরিব্রাজক 
পেটিঠপাদের প্রশ্নোত্তরে বুদ্ধদেব আত্মার স্বরূপ ছুক্ঞেপ্নি বলিয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রন্নেরই 
উত্তর দেন নাই, ইহা! পাওয়া যায়, এবং আরও কোন কোন গ্রন্থে আত্মার স্বরূপ-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে 
বুদ্ধদেব মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, ইহা৷ পাওয়া যায় ৷ কিন্ত তন্দারা বুদ্ধদেব যে, আত্মার অস্তিত্বই 
মানিতেন না, নৈরাত্মাই তাহার অভিমত তত্ব, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই । কারণ, তিনি জিজ্ঞা- 
স্থর অধিকারান্ুসারেই নানাবিধ উপদেশ করিয়াছেন । “বোধিচিন-বিব্রণ” গ্রন্থে “দেশন! ' লে।ক- 
নাথানাং সব্বাশরবশান্থগাঃ” ইত্যাদি প্লোকেও ইহা! স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে । উপনিষদেও অধিকারি- 
বিশেষের জন্য নানাভাবে আত্মতত্বের উপদেশ দেখা যায়। বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার 
করিলে জিজ্ঞান্থ পোটঠপাদকে “তোমার পক্ষে ইহা! ছুন্তে” এই কথা প্রথমে বলিবেন ফেন? 
সুতরাং বুঝা যাঁর, বুদ্ধদেব পোটঠপাদকে আত্মতত্ববোধে অনধিকারী বুবিয্নাই তাহার কোন প্রশ্নের 
প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন নাই। পরন্ত বুদ্ধদেবের মতে আত্মার অদ্ধিত্বই ন! থাকিলে নির্বাণ 
লাভের জন্ত তাহার কঠোর তপস্ত! ও উপদেশাদির উপপত্তি হইতে পাঁরে নাঁ। জাত্মা বলিয়া কোন 
পদার্থ না থাকিলে কাহার নির্বাণ হইবে ? নির্বাপকালেও যদি কাহারই অস্তিত্বই না থাকে, তাহ! 
হুইলে কিরূপেই ব৷ এ নির্বাণ মানবের কাম্য হইতে পারে ? পরস্থ বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্থই ছন্থী- 
কার করিলে, তাহার কথিত জন্মানস্তরবাদের উপদেশ কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। বুদ্ধদেব 
বোধিবৃক্ষতলে সঘোধি লাভ করিয়। “অনেকজাতিসংযারং” ইত্যাদি যে গাথাটি পাঠ করিয়াছিলেন, 





.৪১। ন চাল্সানষনভপগচ্ছতা! তখ।গতদর্পনসর্ধবন্তায়াং বাবসপরিতুং শফাং। ন চ্টোং বচনং নান্তি। “সর্বাতি- 
সঙয়গুত্রেইভিধনাৎ। বথা--ডারং বে! ভিক্ষবে| দেশরিব্যাহি। ভারহারঞ) ভার; থধগ্যাঃ, জিবি ১০ 
ইতি। বশ্চান্স। নাস্ভীতি স হিথা।দৃঁকে! তধতীতি শৃতন্।-ভায়বার্তিক | হর 


বাঙ্হ্যায়ন কাযা রি. 


বৌদ্ধ সম্জামায়ের প্রধান ধর্মী প্ধক্মপদে” তাহার উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেবের উচ্চারিত এ গাঁথা 
অনাতরবাঁদের স্প&্ নির্দেশ আছে, এবং -প্ধস্মপদেশ্র ২৪শ অধ্যায়ে “ননুজস্ন পমতচারিনো” 
ইত্যাদি জ্লোফে বৌদ্ধমতে জন্মাস্তরবাদের বিশেষরূপ উল্লেখ দেখ! যায়। বুদ্ধদেব জগ্মাস্তরধারার 
উচ্ছেদের জন্তই অষ্টাজ  আর্ধ্যমার্গের যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তত্বারাও তাহার মতে আত্মার 
অস্তিত্ব ও বেদসম্রত নিত্যত্বই আমর! বুকিতে পারি ৷ “মিলিন্দ-পঞ্হ* নামক পাঁলি বৌদ্ধ 
রাজ মিলিনের প্রঙ্গোত্তরে ভিক্ষু নাগসেনের কথায় পাওয়া যায় যে, শরীরচিতাদি সমষ্িই আত্ম! 
দুপ্রাচীন পালি বৌন্ধগ্রছে অন্তান্ত স্থানেও এই ভাবের কথ! থাকার ঈনে হয়, প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিক- 
গণ ছৃল্ম, বিচার 'করিয়! রূপাঁদি পঞ্চসবদ্ধ-বিশেষের সমাষ্টই বুদ্ধদেবের অতিদত আত্ম! বলিয়া 
সমর্থন করিয়াছেন । বৈনিক সিদ্ধান্তে যাহ! অনায্মা, বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে তাহ'কে আত্ম! বলিয়াছেন। 
পরমপ্রাচীন ভাষ্যকার বাৎন্তায়নও “দেহাদি-সমস্িমাত্রই আত্মা”--এই মতফেই এখানে পূর্ববপক্ষরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন, আত্মার নাস্তিত্বপক্ষই পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ করেন নাই। মুলকথা, কোন কোন 
বৌদ্ধ-বিশেষ 'আত্মার নান্তিত্ব বা নৈরাত্মযই বৌদ্ধ সিদ্ধাপ্ত বলিয়া! সমর্থন করিলেও উহ ঘে 
প্রক্কত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তই নহে, ইহাও উদ্দ্যোজকর শেষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন) 

বস্ততঃ . “আত্মা নাই”_-এইরূপ সিদ্ধান্ত কেহ সঙর্থন করিতে চেষ্টা করিলেও, উহ 
কোনরূপেই ..প্রতিপর কর! যায় না। আত্মার নাস্তিত্ব কোনরূপেই সিদ্ধান্ত হইতে পারে 
না। করণ আত্মা অহংপ্রত্যরগমা | “অহং ব1 “আমি” এইরূপ জ্ঞান অসস্মাকেই 
বিষয় করিয়! হইয়া থাকে । “আমি ইহা জানিতেছি”--এইরপ সার্বজনীন অগ্থভবে “আমি” 
ভাতা, এবং “ইহা” জেয়। এ স্থলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যে ভিন্ন পদার্থ, তাহা স্পষ্ট বুঝা 
যায়। সুতরাং যাহ! অহংপ্প্রত্যয়গম্য, অর্থাৎ যাহাকে সমস্ত জীব “অহং” .বা “আমি 
বলিয়া বুঝে, তাঁয়াই আত্মম। সর্বজীবের অন্ুতবসিদ্ধ এ আত্মার অন্তিত্ববিষয়ে কোন 
সংশয় বা বিবাদ হইতে পারে না। আত্মার অস্তিত্ব সর্বজীবের অন্ুভবসিদ্ধ না! হইলে, 
“আমি নাই” অথবা! "আমি আছি কি না”, এইরূপ জ্ঞান হইতে পারিত। কিন্তু কোন 
প্রকৃতিস্থ_ জীবের এরূপ জান জন্মে না। পরস্ত ধিনি পআত্মা নাই” বলিয়৷ আত্মার নিষা- 
করণ করিবেন, তিনি নিজেই আত্মা । নিরাকর্তী নিজে নাই, অথচ ছিনি নিজের নিরাকরণ 
করিতেছেন, ইহা! অতীব হান্তাস্পদ। পরন্ত আত্ম! স্বপ্ঃপ্রসিভ্ধ না! হইলে, আত্মার অস্তিত্ব 
বিষয়ে গ্রামাণণপ্রশ্নও নিরর্থক । .কারণ, আত্ম! না থাকিলে প্রমাণেরই অস্তিত্ব থাকে না । 
'লীমা; অর্থাৎ, বার্থ অন্ভবেক্ করপকে প্রমাণ বলে। কিছ রুভবিত' কেহ না খাঁকিলে প্রমারূপ 
শনুরই.. হইতে পারে না । সুতরাং প্রমাণ...মানিতে হইলে : অন্জতবিত আত্মাকে 
মানিত্েই হ্ইবৈ। তাহা হইলে .আর আত্মার জতত্ববিষয়ে প্রাষাণ-গ্রশ্ন ফরিক! গভিধাদীর 
কান লা নাই. .পরস্ধ আত্মার অন্ভিতব-বিবরে গ্রধাণ কি? এইরাপ প্রশ্নই আত্মার, অস্তিত্ব 
বিষরে প্রমাণ বল যাইতে পারে । “ফারণ, বিনিরপ আগ করিকেতিনি নিজেই, আত্মা । 
প্রগকারী -দিজে দাই, -অগচ: রগ হইতেছে, ইহ. ফোনরাপেই. হইতে. পারে না). 'যাদী না 


ইং 
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খাকিলে বাদ প্রতিবাদ .হুইতে পারে না। পরস্ত আতা! না থাকিলে জীবের ফোন: বিষে. 
গরনতিই। হইড়ে পাঞ্জে না। কারণ, আত্মার ইষ্ট 'বিষয়েই প্রবৃত্তি হই, থাকে। : ইউসাংনন্- 
জান প্রৃতির কারণ। "ইহা আমার ইঞউবাধন” এইনপ . জ্ঞার না হইলে. ফোন 
বিষয়েই কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে নাঁ। জবার ইঞ্টদাধন বপিম্বা জান হইণে, আমার অর্ধীৎ 
আন্মার অস্তিত্ব গ্রতিপর হয়। আত্মা বা “আমি” বদিক্কা কোন পদার্থ না থাকিলে 
"জামার ইঞ্টদীধন”, এইরূপ জ্ঞান হইতেই পারে না। শেষ কথা, জানপদার্থ সকলেই 
্বীক্ষার্)।  িনি ভঞানেরওঁ অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না, ভিনি কোন মত স্থাপন বা 
কোনরূপ তর্ক করিতেই পারিবেন না। বাহার নিজের কোন জ্ঞান নাই, বিনি কিছুই 
বুঝেন না, ধিনি জানের অস্তিত্বই মানেন না, তিনি কিরূপে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিধেন? 
কলকথা, জ্ঞান সর্বন্দীবের মনোগ্াহ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ পদার্থ, ইহ! সকলেরই স্বীকাধ্য | জ্ঞান স্্ব- 
সিদ্ধ পদার্থ হইলে, এ জ্ঞানের আশ্রয়, ভ্ঞাতাও সর্বসিদ্ধ পদার্থ হইবে। কারণ, ভান আছে, বিপ্ত 
তাহার জাশ্রয় _জ্ঞাত। নাই, ই! একেবানেই অসস্ভব | ধিনি জ্ঞাতা, তিনিই আত্মা । জাতায়ই নামা- 
স্তর আত্ম । নুতরাং আত্মার অন্তিত্ববিষয়ে কোন সংশয় বা বিবাদ হইতেই পারে না। সাংখ্য- 
চৃত্রকারও বলিয়াছেন, "অন্থ্াত্মা নাস্তিত্বসাধন।ভাবাৎ ।”৬১। অর্থাৎ আত্মার শান্তিত্বের কোন 
গ্রযাণ না থাকার, আত্মার অস্তিত্ব শ্বীকার্ধ্য । অস্তিত্ব ও নান্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ । ক্ষুতরাঁং উদ্ধার 
একটির প্রমাণ ন! থাকিলে, অপরটি সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। তাৎপর্ধ্যটাঙ্ষাফার বলিয়াছেন 
হে, যে ব্যক্তি ধর্মীতেই বিগ্রুতিপন্ন, অর্থাৎ আত্ম! বলিয়া কোন ধর্ীই যিনি মানেন না, তীহায় পক্ষে 
উহাতে নান্তিত্বধর্মের সাধনে কোন প্রমাণই নাই । কারণ, তিনি আত্মাকেই ধন্মিরূপে এ্রহ্ণ 
করিরা, স্কাহাতে নান্িত্ব ধর্পের অঙ্গমান করিবেন। কিন্তু তাহার মতে আত্ম! আকাশ-কুমের ভার 
অনীক বলিয়া তাহার সমস্ত অনুমানই “আশ্রয়াসিন্ধি” ধোষবশতঃ অপ্রমাণ হইবে । পরস্ধ সাধারণ 
লোকেও বে আত্মার অন্ভিত্ব অনুভব কয়ে, সেই আত্মাকে ধিনি অলীক হলেন, অথচ সেই আত্মাকৈই 
ধর্শারূপে খহণ বরিয়! তাহাতে নান্তিতের জনুমান করেন, তিনি লৌফিকও মহেন, পরী 
নহেন, দুতেয়াং ভিনি উন্মত্তের ভায় উপেক্ষণীয়। মূলকথা, সামান্ততঃ আত্মার অস্থিত্ব-নিধয়ে 
কাহারও কোন ষংশর ছয় মা? জন্ম! বলির! যে কোন পদার্থ আছে, ইহা সর্ধলি্ধ। কিন্ত 
খস্থা সর্বদিক্ধ: হইলেও উহা! কি দেহাদিসংখাত যা 1 অথব! তাহ! হইতে ছি? 
এইরূপ লংশয় হয় কারণ, “তক্ষুর দ্বারা ধন করিতেছে,” “মনের ছার! জনিডেছেন 
বুদ্ধির দ্বার! বিচার করিতেছে, প্পরীরের ছারা গুখ খে গর ধরিযেছে” এপ ৈ. 
পহ্যপদেশ” হয, ইহা কি চারানিরিগি রিড রাগান্নরাদা হাপছেশ +. তথয কাছের 
টিসি রুনির (২ এপ 29 
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নুর । দর্শন-ম্পর্শনাভ্যাদেকা ধগ্রহণাৎ ॥১।১৪৯॥ 

অন্ুবাদ। (উত্তর) বেহেতু ন্দর্শন* ও «ম্পর্শনের” বাক অর্থাৎ চক্ষুরিক্দিয 
ও সবগিক্জিয়ের বার! (একই জ্ঞাতার) এক পদার্থের জ্ঞান হয়। 

বিবৃতি । দেহাদি-সংঘাত আত্মা নহে। কারণ এ দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত ইঞ্জিয়বগ 
আত্ম নহে, ইহা নিশ্চিত | ইন্জ্িয়কে নাত্ব! বলিলে, ভিন ভিন্ন ইন্িয়কে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রতাক্ষের কর্ণ! ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বদিতে হইবে। তাহ! হইলে ইন্জিয্ কর্তৃক ভি 
তির প্রত্ক্ষগুলি এককর্তৃক হইংব না। কিন্ত “আমি চক্ষুরিক্জিয়ের দ্বারা বে পদীর্ঘকে 
দর্শন করিয়াছি, সেই পদার্থকে স্বগিষ্জিয়ের দ্বারাও স্পর্শ করিডেছি”--এইরূপে এ ছুইটি 
ক্ষের মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এ দানন প্রত্তক্ষের দ্বারা পূর্বর্জাত লেই ছইটি 
প্রত্যক্ষ যে একব্যয়ক এবং এককর্ভৃক, অর্থাৎ একই ভাভ। যে এরই বিষয়ে চকষু- 
রিজিয় ও ত্তবগিজিয়ের দ্বার! সেই ছইটি গ্রত্যক্ষ করিগাছে, ইহা বুঝা নায়) জুতক্ং ইন্জিয় 
আত্মা নছে, ইহা নিশ্চিত। 


ভাষা । দর্শনেন কশ্চিদর্ধে গৃহীতঃ, স্পর্শনেনাপি সোহর্থে! গৃহাতে, 
যমহম্রাক্ষং চক্ষুষা তং স্পর্শনেনাপি ম্পৃশীমীতি, ষঞ্চাম্পাক্ষং স্পর্শনেন, 
তং চক্ষুধা পঞ্ঠামীতি। একবিষয়ৌ৷ চেমৌ৷ প্রত্যয়াবেককর্তৃকৌ প্রতি- 
সন্ধীয়েতে, নচ সঙ্ঘাতিকর্তৃকৌ, 40৫৫5ণেকধকর্তৃকৌ । তদযোহসৌ 
চ্ষুষা ত্বগিক্জিয়েণ চৈকার্থস্ গ্রহীতা৷ ভিন্ননিমিত্তাখ্বনন্যকর্তৃকৌ, প্রত্যয়ৌ 
মমানবিষয়ৌ+ প্রতিসন্দধাতি সোহর্থাস্তরভূত আত্মা । কথং পুনর্নোজ্্রয়ে- 
গৈককর্তৃকৌ ! ইন্ডরিয়ং খবু, স-্থ-বিষয়গ্রহণমনন্যাকর্তৃকং, প্রতিসন্ধাতু- 
ুূতি পক্রাসগস্ত বিষযান্তরপ্রহ€ণমিতি | কথং ন সংঘাতর্তৃকৌ ? 
একচখ্যয়ং ভিন্নপিমিতর স্থাতকর্তৃকো। প্রতিষংিতৌ প্রত্যরো বেয়ে, 
ন আয়াতঃ | কণ্মাৎ? অনিরত্ং হি সংঘাতে' প্রতোকং ।ববনাস্ত-গ্রত্খাা, 
গতি নিকিয়াত্তরেণেবেতি | 


পপি 
0 সইজিনোগ" এই সবলে আদ অর্থ ভৃতীরা বিড মুখ বার 
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। অনুবাদ । ' “দর্শনের” দ্বার! (চক্ষুরিজিয়ের দ্বারা ) কৌন গদার্থ জ্ঞাত হইয়াছে, 
*স্পর্শনের” ত্বারাও ( ত্বগিক্দিয়ের দ্বারাও ) সেই পদার্থ জ্ঞাত হইতেছে। ( কারণ) 
“যে পদার্ঘকে আমি চক্ষুর দ্বার! দেখিয়াছিলাম, তাহাকে তত্বগিক্িয়ের দ্বারাও স্পর্ণ 
করিতেছি,” এবং প্যে পদার্থকে ত্বগিক্িয়ের দ্বার! স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহাকে চক্ষুর 
জার৷ দর্শন করিতেছি,” । এইরূপে একবিষয়ক এই জ্ঞানঘয় (চাক্ষুষ ও স্পার্শন- 
প্ত্যঙ্গ) একবর্ৃকরূপে প্রতিসংহিত (প্রত্যতিজ্ঞাত ) হয়, সংঘাতবর্তৃকরূপে 
প্রতিসংহিত হয় না, ইন্জরিয়রূপ এককর্তৃকরূপেও প্রতিসংহিত হয় না। [ অর্থাৎ 
একপদার্থ-বিষয়ে পূর্বেরাস্ত চাক্ষুষ ও ল্পার্শন গ্রত্যক্ষের যে গ্রত্যভিজ্ঞ। হয়, 
তদ্কার বুঝা যায়, এ ছুটি প্রত্যক্ষের একই কর্তা-_দেহাঁদিসমষ্টি উহার কর্তা 
নহে; কোন একটিমাত্র ইঞ্জ্িয়ও উহার কর্তা! নহে। ] 

অতএব চক্ষুরিক্দিয়ের দ্বার! এবং ত্বগিন্জিয়ের দ্বারা একপদার্থের জ্ঞাতা এই যে 
পদার্থ, ভিন্ন-নিমিত্তক ( বিভিন্নেন্রিয়-নিমিত্তক ) অনন্যকর্তৃক ( একাত্মকর্তৃক ) 
সমান-বিষয়ক ( একভ্রব্য-বিষয়ক ) জ্ঞানঘয়কে ( পূর্বেধীক্ত ছুইটি প্রত্যক্ষকে ) প্রতি- 
সন্ধান করে, তাহা অর্থান্তরভূত, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত বা ইন্জ্রিয় হইতে ভিন্ন 
আতা! । 

(প্রশ্ন) ইন্্রিয়দপ এককর্ভুক নহে কেন? অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত একবিষয়ক 
দুইটি প্রত্যক্স কোন একটি ইন্দ্রিয় কর্তৃক নহে, ইহার হেতু কি? (উত্তর) যেহেতু 
ইন্দ্রিয় অনন্যকর্তৃক অর্থাৎ নিজ কর্তৃক স্ব স্ব বিষয়জ্ঞানকেই প্রতিসন্ধান করিতে পারে, 
ইন্জিয়ান্তর কর্তৃক বিষয়ান্তরজ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। (প্রশ্ন) 
সংঘাতকর্তৃক নহে কেন? অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত দুইটি প্রত্যক্ষ দেহাদি-সংঘাত কর্তৃক 
নছে, ইহার হেতু কি? : উত্তর) যেহেতু এই এক জ্ঞাতাই ভিন্ননিমিত জন্য নিজ 
কর্তৃক প্রতিসংহিত অর্থাৎ প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত জ্ঞানঘব/কে (পূর্বোক্ত 
প্রত্যক্ষঘ্বয়কে ) জানে, লংঘাত জানে না, অর্থাৎ দেছাদি-সংঘাত এ প্রত্যক্ষয়ের 
প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাত এ 
প্রত্যঙ্ষত্বয়কে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না, ইহার হেতু কি? (উত্তর) যেহেতু 
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এইরূপ ততীযান্ত উপমান পদের প্রয়োগ থাকার, প্রত্যেক এই উপনের পাও তৃতীয়া ঘুষিতে হ্ইযে। 
গপ্রতিসন্ানের প্রতিযোগী প্রতিসনধান ক্রিয়ার কর্তৃকারকে স্থলে তৃতীয়া বিভক্িন প্রয়োগ হছে এবং. ঈ 
প্রতিসন্ধন কিয়ার কর্মকারকে (প্বিষযানতরগ্রহত্ত" এই স্থলে) কৃদ্যোগে হী বিভররির প্রন হছে 

“উভর়প্রান্ত কর্দণি "--পাণিনিদুর ।২ ৩:৬৬। 
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১ বাগ্স্তণ্মন ভাষ্য ১৩ 


অন্য ইন্স্িয় কর্তৃক অন্য বিষয়জ্ঞানের অর্থাৎ সেই ইন্জিয়ের অগ্রাহা বিষয়াস্তরের 
জ্ঞানের প্রতিসন্ধানের অভাবের ন্যায়ী দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ 
( দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ) কর্তৃক বিষয়াস্তরত্ঞানের প্রতিসন্ধীনের অভাব নিবৃত্ত হয় 
না। [ অর্থাৎ এ দেহাদি-সংঘাতের অস্তর্গত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থই 
একে অপরের বিষয়গ্ঞানের প্রতিসন্ধান করিতে ন! পারায়, এ দেহাদিসংঘাত পূর্বোক্ত 
প্রত্যক্ষদ্বয়কে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য |] 


” চিগ্ননী। কর্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে ন|। ক্রিয়ামাত্রেঃই কর্তা আছে। সুতরাং 
“চক্ষুর দ্বার! দর্শন করিতেছে”, “মনের দ্বার। বুঝিতেছে”, “বুদ্ধির ছ্বার। বিচার করিতেছে”, “শরীরের 
হবার। সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে” ইত্যাদি বাক্যের ছার। দর্শনাদি ক্রিয়া ও চক্ষুরীদি করণের কোন 
কর্তার সহিত সবন্ধ বুঝা যাঁয়। অর্থাৎ কোন কর্তা চক্ষুরাদি করণের দ্বারা দর্শনাদি ক্রিয়৷ করিতেছে, 
_-ইছা! বুঝা যায় । ভ্তায়মতে আত্মাই কর্তা | কিন্ত এ আত্মা কে, ইহ৷ বিচার দ্বারা গ্রতিপ!দন করা 
আবশ্তক ৷ “্চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে” ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা ক্রিয়া ও করণের বর্তার 
সহিত সম্বন্ধ কথিত হওয়ায়, উহার নাম “ব)পদেশ” | কিন্তু এঁ ব্যপদেশ যদি চক্ষুরাদি অবয়বের 
দ্বারা সমুদায়ের ( সংঘাতের ) ব্যপদেশ হয়, তাহ! হুইলে দেহাদিসংঘাতষ্ট দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা 
বা আত্মা, ইহ! সিদ্ধ হয়। অর যদি উহ! অন্তের দ্বারা অন্তের ব্যপদেশ হয়, তাহা হইলে এ দর্শনাদি 
ক্রিয়ার কর্তা _আত্ম। দেহাদি-সংঘাত হইতে অতিরিক্ত, এই সিদ্ধান্ত বুঝ! যায়। ভাষ্যকার বিচারের 
জন প্রথমে পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যপদেশ বিষয়ে সংশয় সমর্থনপুর্ববক এ ব্যপদেশ অন্তের দ্বারা অন্যের 
ব্পদেশ, এই সিদ্ধান্তপক্ষের উল্লেখ করিয়! উহ সমর্থন করিতে মহধির সিদ্ধান্তস্ত্রের অবতারণ। 
করিস্বাছেন। সুত্রে বন্দর দর্শন করা যায়--এই অর্থে “দর্শন” শব্ের অর্থ এখানে চচক্ষুরিক্িয়' । এবং 
যন্বার! স্পর্শ কর! যায় _এই অর্থে স্পর্শন” শবের অর্থ দ্বগিক্জরিয় | মহধি বলিয়াছেন যে, চক্কুরিন্জ্িয় 
ও ত্বগিক্িয়ের দ্বারা একই পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন পদার্থকে চক্ষু ছাগ দর্শন 
করিয় স্বগিক্জিয়ের দ্বারাও এ পদার্থের স্পার্শন প্রত্যক্ষ করে। মহধির তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষুর দ্বারা 
দর্শন ও ত্বগিক্তিয়ের ঘার। স্পার্শন, এই ছুইটি প্রত্যক্ষের একই কর্তা । দেহাঁদি-সংঘাতরূপ অনেক 
পদার্থ, অথবা কোন একটি ইন্জিয়ই এঁ প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্তা নজে।. সুতরাং দেহাদি-সংঘাত অথবা 
ইঞ্জিয় আত্ম! নহে, ইহা] সিদ্ধ হয়। একই ব্যক্তি যে, চক্ষুরিক্ির ও ত্বগিক্রিয়ের দ্বার! এক পদার্থের 
প্রত্যঙ্গ করে, ইহ! বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়!ছেন যে, “যে পদার্থকে আমি চক্ষুর দ্বার! দর্শন করিয়া- 
ছিলাম, তাহাকে ত্বগিক্জয়ের দ্বারাও স্পর্শ করিতেছি” ইত্যাদি গ্রক'রে একবিষয়ক এ ছুষ্টটি 
প্রতাক্ষের যে. প্রতিসন্ধান (মানস-প্রত্যক্ষ-বিশেষ ) জন্মে, তন্বারা এঁ ছইটি প্রত্যক্ষ যে 
এককর্তুক, অর্থাৎ একই ব্যক্তি যে, এ ছুইটি প্রত্যঙ্ষের কর্তা, ইহা সিদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত 
মারস্রতক্ষরপ প্রতিম্ধান-জঞানকে ভ্রম বলিবার কোন কারণ নাই। ন্ুতরাং প্রতাক্ষ প্রমাণের 
স্বরাই পূর্বোক্ত প্রীতাকষত্বয়ের এককর্তৃকন্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তদ্ধিষহে কোন সংশয় হতে পারে 
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না। পূর্বোক্ত এফ পদার্ধ-বিষয্নক ছুইটি প্রত্যক্ষ ইন্দরিঃরূপ এককর্ভৃক নহে কেন ?. অর্থাৎ 
যে ইন্জিয় দর্শনের কর্তা তাহাই স্পার্শনের কর্তা, ইহ! কেন বল যায় না? ভাষ্যকার ইহ! বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, ইন্জিয়গুলি ভিন্ন, এবং উহ দিগের গ্রাহাবিষয়ও ভিন্ন। সমস্ত পদার্থ কোন 
একটি ইন্জ্ির়ের গ্রাহা নহে। সুতরাং চক্ষুরিক্ডিয়কে দর্শনের কর্ত! বলা গেলেও স্পার্শনের কর্তা 
বল! যায় না। স্পর্শ চক্ষুরিক্রিয়ের বিষয় না হওয়ায়, স্পর্শের প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ কর্তাও হইতে পারে 
না। সুতরাং ইন্জিয়কে প্রত্যক্ষের কর্তী বলিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্িয়কে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষের 
কর্তাই বলিতে হইবে । তাহা হইলে পূর্কোস্ত স্থলে কোন একটি ইন্জ্রিয়ই সেই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের 
কর্ত॥ ইহা আর বলা যাইবে না । তাহা বলিতে গেলে পূর্বোক্তরূপ যথার্থ গ্রতিসন্ধান উপপর হইবে 
না। কারণ, চক্ষুরিক্িয়কেই ধদি পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষদঘবয়ের কর্তা বল! হয়, তাহা হইলে এ চক্ষুরিজ্রিয়কেই 
এঁ প্রতাক্ষঘয়ের প্রতিসন্ধানকর্তা বলিতে হইবে । কিন্ত চক্ষুরিক্রিয় তাহার নিজ কর্তৃক নিজ 
বিষয়জ্ঞানের অর্থাৎ দর্শনরপ প্রত্যক্ষের গ্রতিসন্ধান করিতে পারিলেও ত্বগিক্িয় কর্তৃক বিষল্াস্তর- 
জ্ঞানকে অর্থাৎ স্পার্শন প্রতাক্ষকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। কারণ, যে পদার্থের প্রতিসন্ধান 
বা প্রত্যভিজ্ঞা হইবে, তাহার স্মরণ আব্্তক। ন্মরণ ব্যতীত প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। একের 
জ্ঞাত পদার্থ অন্তে স্মরণ করিতে পারে না, ইহা সর্বসিদ্ধ। সুতরাং তগিজ্িয় কর্তৃক ধে প্রত্যক্ষ, 
চক্ষুরিক্ত্রিয় তাহা ম্মরণ করিতে ন৷ পার'য়, প্রতিসন্ধান করিতে পারে না । সুতরাং কোন একটি 
ইন্জিয়ই যে, পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষয়ের কর্তা নহে, ইহ। বুঝা যায়। দেহাদিসংঘাতই পর প্রত্যক্ষদ্বরের 
কর্তা নহে কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, একই জ্ঞাতা নি্কর্তৃক এ প্রত্যক্ষদ্বয়ের 
প্রতিসন্ধান করে, অর্থাৎ “যে আমি চক্ষুর দ্বার! এই পদার্থকে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই, 
স্বগিজিয়ের ঘারা এই পদার্থকে স্পর্শন করিতেছি ।” 'এইরূপে এ চাক্ষুষ ও স্পার্শন প্রত্যক্ষের মানস: 
প্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞা করে, দেহাদি-সংঘাত এঁ প্রতিদন্ধান করিতে পারে না । সুতরাং দেহাদি- 
সংঘাত এ প্রত্যক্ষদ্বয়ের কর্ত। নহে, ইহা বুঝা যায়। দেহাদি-সংধাত এ প্রত্যক্ষঘ্বয়কে প্রাতিসন্ধান 
করিতে পায়ে না কেন? ইহ! বুঝাইতে ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়াছেন যে,.যেমন এক ইচ্দ্িয় 
অন্ত ইঞ্জিয়ের জ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে ন॥ কারণ, একের জ্ঞাত বিল 
অপরে ম্মরণ করিতে পারে না» তন্রপ দেহাদি সংঘাতের অন্তর্গত দেহ, ইন্জিয় প্রভৃতি প্রত্যেক 
পদার্থ এফে অপরের জাত বিষযজ্ঞানকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে না । ভাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য এই 
যে, বছ পদার্থের সম্টকে "সংঘাত" বলে এ “সংঘাতে”্র অন্তর প্রত্যেক পদার্থ বা বীষ্টি 
হইতে সংখাত বা সমাষ্ট কোন অতিরিক্ত পদার্থ নছে। দেহাদি-সংঘাত উহার অন্তর্গত দেহ ইজি 
প্তৃতি ব্যাট হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, অতিরিক্ত আত্মাই স্বীকৃত হইবে ।' তরি আদি 
সংঘাত দেহাদি প্রতোক পদার্থ হইতে পৃথক্‌ পার্থ নহে, ইহা শ্ীকার ফরিতেই হইবে? কিন্ত 
ই দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত দেহ প্রভৃতি কোন পদার্থই একে অপরের | বন্দী ভিসন. 
করিতে পারে না। দেহ কর্তৃক যে বিষয়জান হইবে, ই্জিয়াদি তাহা "মর করিতে নী পার, 

প্রতিসঙ্ধাদ করিতে পারে না।' ইন্জিয় কর্তৃক যে'বিধয় জ্ঞান-হইবে, দেহাি তাহা শ্মরণ করিতে 
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মা পারায়, প্রতিসন্ধান করিতে পাঁরে না । এইরূপে দেহ প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থ বদি অপরের জ্ঞানের 
গ্রতিদন্ধাদ করিতে না পারে, তাহা হইরে &ঁ দেহাদি-সংঘাতও পূর্বোক্ত ছুই ইঞ্জরিয় জন্ত ছইটি 
প্রত্যক্ষের প্রতিদন্ধান করিতে পারে না, ইহু। স্থীকার্ধ্য। কারণ, এ সংঘাত দেহ প্রভৃতি প্রত্যেক 
পদার্থ হইতে পৃথক কোন পদার্থ নছে। প্রতিসন্ধান জন্মিলে, তখন প্রতিসন্ধানের অন্তাব যে 
অপ্রতিসন্ধান, তাহা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু দেহাদির অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ কর্তৃক বাদীর অভিমত 
যে বিষয়াস্তর-্ঞানের গ্রতিসন্ধান, তাহা! কখনই জন্মে না, জন্মিবার সম্ভাবনাই নাই, সুতরাং 
সেখানে অপ্রতিসন্ধানের কোন দিনই নিবৃত্তি হয় না। ভাষ্যকার এই ভাব প্রকাশ করিতেই 
অর্থাৎ এরূপ প্রতিসন্ধান কোন কালেই জন্মিবার সম্তাবন! নাই, ইহা প্রকাশ করিতেই এখানে 
“অপ্রতিসন্ধানং অনিবৃভং” এইরূপ ভাষ! প্রয়োগ করিয়াছেন । 

এখানে শ্মরণ করা আবহাক যে, ভাষাকার মহবির এই হৃত্রান্থদারে আত্মা ইঞ্জিয় ভিন্ন, এই 
সিন্ধান্তকেই শ্রথম অধ্যায়ে “অধিকরণ সিদ্ধান্তে”র উদদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
দিদ্ধান্তের সিদ্ধিতে ইঞ্জিয়ের নানাত্ব প্রভৃতি অনেক আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয়। কারণ, ইন্জরিয় 
নানা, এবং ইঞ্জিয়ের বিষয় নিয়ম আছে, এবং ইক্দ্রিয়গুলি জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধন, এবং স্ব ন্য 
বিষয়-জ্ঞানই ইন্দজ্িয়বর্গের অনুমাপক, এবং ইন্জিয়ের বিষন্ন গন্ধাদি গুণগুলি তাহাদিগের আধার 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন পদার্থ এবং যিনি জ্ঞাতা, তিনি পর্বেক্রিয়গ্রাহ সর্ব্ববিষয়েরই জ্ঞাত । এই সমস্ত 
সিদ্ধান্ত না মানিলে, মহবির এই হুত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা আত্মা ইন্জিয়-ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে 
পারেনা ১ম থণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রব্য ॥ ১॥ 


সুত্র । ন বিষল্ন-ব্যবস্থানাৎ ॥২॥২০০।॥ 
অনুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ আত্ম দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে, 
যেহেতু বিষয়ের ব্যবস্থা! অর্থাৎ ইন্জরিয়গ্রাহা বিষয়ের নিয়ম আছে। 
ভাষ্য । ন দেহাদ্িনংঘাতাদন্যশ্চেতনঃ) কত্মাৎ ? বিষয়-ব্যবস্থানাত। 
ব্যবস্থিতবিষয়াপীক্দরিয়াণি, চক্ষুষ্যঘতি রূপং ন গৃহতে, সতি চ গৃহতে । 
যচ্চ যন্মিম্নসতি ন ভবতি সতি ভবতি, তস্য তদিতি বিজ্ঞায়তে । তল্মা- 
ভ্রপণ্রহণং চক্ষুষঃ) চক্ষু রূপং পশ্যতি । এবং ঘ্বাণাদিত্বপীতি । তানী- 
ক্িয়াণমানি স্ব-স্-বিষয়গ্রহণাচ্চেতনানি, ইন্ড্রিয়াণাং ভাবাভাবয়োধিষয়- 
গ্রহণস্য তথাভাবাৎ। এবং সতি কিমহ্যেন চেতনেন £ 
*অন্দিপ্বত্বাদহেতুঃ | যোহয়মিন্দিয়াণাং ভাবাভাবয়ৌরবিবষয়গ্রহ্ণস্য 
তথাাঁবঃ, স কিং চেতনত্বাদাহবজিভ্লাপকরণাঁনাং গ্রহণনিমিত্তস্বাদিতি 
“৫51 চেতনোপকরণদ্বেহপীন্দ্রিয়াণাং গ্রহণনিমিত্তত্বাদূভবিতুমর্থতি | 
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অনুবাদ । চেতন অর্থাৎ আতা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। (প্রশ্ন) 
কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু বিষয়ের ব্যবস্থা আছে । বিশদার্থ এই যে, ইচ্জিয়গুলি, 
ব্যবস্থিত বিষয় ; চক্ষু না থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, চক্ষু থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ হয়। 
যাহা ন! থাকিলে যাহা হয় না, থাকিলেই হয়, তাহার তাহা, অর্থাৎ সেই পদার্থে ই 
তাহার কার্য সেই পদার্থ জন্মে, ইহা বুঝা বায়। অতএব র্ূপজ্ঞান চক্ষুর, চক্ষু রূপ 
ঈর্শন করে। এইরূপ স্বাণ প্রভৃতিতেও বুঝ বায়, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত যুক্তির দ্বার! 
স্বাণ প্রভৃতি ইন্দ্িয়ই স্ব স্ব বিষয় গন্ধাদি প্রত্যক্ষ করে, ইহা বুঝা যায় । . সেই এই 
ইন্দ্িয়গুলি স্ব ্ব বিষয়ের গ্রহণ করায়, চেতন। যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলির সত ও অসত্বায় 
বিষয়ত্ভানের তথাভাব (সত্ব ও অসত্ত।) আছে । এইরূপ হইলে অর্থাৎ ইক্রিয়- 
বর্গের চেতনত্ব সিদ্ধ হইলে, অন্য চেতন ব্যর্থ, অর্থাৎ অতিরিস্ত কোন চেতন পদার্থ 
স্বীকার অনাবশ্যক । 

(উত্তর) সন্দিগ্বত্ববশতঃ ( পুর্ববপক্ষবাদীর প্রযুক্ত হেতু ) অহেতু, অর্থাৎ 
উহা হেতুই হয় না। (বিশদার্থ) এই যে, ইন্ড্রিয়গুলির সত্তা ও অসত্তায় 
বিষয়জ্ঞানের তথাভাব, তাহা! কি (ইন্ত্িয়গুলির ) চেতনত্তপ্রযুক্ত ? অথব! 
চেতনের উপকরণগুলির € চেতন সহকারী ইন্দ্রিয়গুলির ) জ্ঞাননিমিত্তত্ব প্রযুক্ত, ইহা 
সন্দিগ্ধ । ইন্দ্রিয়গুলির চেতনের উপকরণত্ব হইলেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি চেতন না 
হইয়া, চেতন আত্মার সহকারী হইলেও জ্ঞানের নিমিত্তত্ববশতঃ ( পুর্বোক্ত নিয়ম ) 
হইতে পারে। 


টিপ্লনী। চস্ষুরাদি ইঞ্জিয়গুলি দর্শনাদি জ্ঞানের কর্ত। চেতন পদার্থ নহে, ইহা! মহর্ষি প্রথমোক্ত 
সিদ্ধান্ত হ্ত্রের দ্বার বলিয়াছেন। তন্বারা দেহাদি-সংঘাত দর্শনাদিজ্ঞানের কর্তা আত্মা নহে, 
এই দিদ্ধান্তও প্রতিপন্ন হইয়াছে । এখন এই স্তরের দ্বারা পুর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ইন্দরিয়গান্‌ 
বিষয়ের নিয়ম থাকায়, ইন্জিয়গুলিই দর্শনাদি জনের কর্তা চেতনপদার্থ, ইহা বুঝা যায়। স্তর" 
দেহাদিসংঘত হইতে ভিন্ন কোন চেতনপদার্থ না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত দেহাদি-সংধাতই আত্মা । 
ভাষ্যকার মহষির তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ইন্জিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয়। চক্ষুরিজ্রিয় ন। 
থাকিলে কেহ রূপ দেখিতে পারে না, চক্ষুরি'জয় থাকিলেই রূপ দেখিতে পারে । এইরূপ আাণংদি 
ইত্জিয় থাকিলেই গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হয়, অন্তথ! হয় না। ইন্জরিনগুলির সন্তা ও অসত্যায় রূপাদি-বিষয়- 
জ্ঞানের পুর্বোক্তরূপ সত! ও অসতাই এখানে ভাষ্যকারের মতে হুত্রকারোক্ত বিষ । 
তন্দারা বুঝ! যায, চক্ষ্রাদি ইন্দিঃগুলিই রূপাদি প্রত্যক্ষ কয়ে। কীরণ, যে গদার্থ না 
থাকিলে যাহা হয় না, পরস্ত থাকিলেই হয়, তাহা ওঁ পদার্ণেরই ধর্শ, ইহ! দিদ্ধ হয়? চুরি 
ইঞজিয়গুলি না থাকিলে রূপাদি জ্ঞান হয় না, পর থাকিলেই হয়, সুতরাং রপাদি-জান 
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চক্ষুরাদি ইন্জিয়েরই গুণ--ইহা। বুঝা যায়। তাহা! হইলে চক্ষুরাদি ইঞ্জিয় বা দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন 
আর কোন চেতনপদার্থ স্বীকার অনাবহ্ক। ৃ 

মহর্ষি পরবর্তী সত্রের দ্বারা এই পূর্বপক্ষের নিরাস করিলেও ভাষ্যকার এখানে স্বতন্ত্রভাবে 
এই পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত বিষয়-ব্যবস্থার দ্বার! তাহার 
সাধাসিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, সন্দিগ্ধত্ববশতঃ উহা! হেতুই হয় না। ইঞ্জরিয়গুলির সভা ও 
অসতায় বিষয়জ্ঞানের যে সন্তা ৪ অসতাঁ, তাহ! কি ইন্দ্িয়গুলির চেতনত্বপ্রযুক ? অথব! ইন্দ্রিয় 
গুলি চেতনের সহকারী বলিয়৷ উহাদিগের জ্ঞাননিমিত্ত্বপ্রযুক্ত ? পূর্বোক্তরূপ সংশয়বশতঃ এ 
হেতুর দ্বারা ইন্জ্িয়গুপির “চতনত্ব সিদ্ধ হয় না। ইন্্িয়গুলি চেতন না হইয়া চেতন আত্মার 
সহকারী হইলেও, উহাঁদিগের সত! ও অসত্তায় রূপাঁদি বিষয়-ভ্ঞানের সত্ত। ও অসত্ত! হইতে পারে। 
কারণ, উহার! রূপাদি বিষয়জ্ঞানের নিমিন্ বা. কারণ । সুতরাং ইন্জিয়গুলির সতা ও অসভায় 
রূপাঁদি বিষয়জ্ঞানের সত্তা ও অসভারূপ যে বিষয়-ব্যবস্থা, তন্বারা ইন্জিয়গুলিই চেতন, উহ্ারাই 
রূপাদিজ্ঞানের বর্তী, ইহা! সিদ্ধ হইতে পারে না ৷ প্রদীপ থাকিলে রূপ প্রত্যক্ষ হয়; প্রদীপ না 
থাকিলে অন্ধকারে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, তাই বলিয়া কি এ স্থলে প্রদীপকে রূপপ্রত্যক্ষের কর্তা 
চেতনপদার্থ বলিতে হইবে? পূর্ববপক্ষবাদীও ত তাহা বলেন না। সুতরাং ইন্দ্রিরগুলি প্রদীপের 
যায় প্রত্যঙক্ষকার্যে চেতন আত্মার উপকরণ বা সহকারী হইলেও যখন পূর্বোক্তরূপ বিষয়-ব্যবস্থা 
উপপন্ন হয় তখন উহার দ্বার পুর্ব্বপক্ষবাদীর সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে ন|। উহা! অহেতু বা 
হেত্বাভাস ।২। 


ভাষ্য । যচ্ছচোক্তং বিষয়-ব্যবস্থানাদ্দিতি | 


অনুবাদ । বিষয়ের ব্যবস্থা প্রযুক্ত ( ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত আত্ম! নাই) 
এই ষে ( পূর্ববপক্ষ ) বলা হইয়াছে, ( তত্রত্তরে মহর্ষি বলিতেছেন )_ 


নুত্র। তদৃব্যবস্থানাদেবাত্ব-সন্ভাবাদ প্রতিষেধঃ ॥৩।২০৬॥ 


অন্থবারদ। (উত্তর) সেই বিষয়ের ব্যবস্থা প্রযুক্তই আত্মার অস্তিত্ববশতঃ 
গ্রতিষেধ নাই [ অর্থা পূর্ববপক্ষবাদী ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত আত্মার প্রতিষেধ- 
সাধনে যে বিষয়-ব্যবস্থাকে হেতু বলিয়াছেন, তাহ। ইক্ক্রিয় হইতে অতিরিক্ত আত্মার 
অস্তিত্বেরই সাধক হওয়ায়, উহ! বিরুদ্ধ, স্থৃতরাং উহার দ্বার এঁ প্রতিষেধ সিদ্ধ 
হয় না ]। 

ভাষ্য । যদি খন্বেকমিক্দ্রিয়মব্যবস্থিতবিষয়ং সর্ববজ্ঞং সর্ব্ববিষয়গ্রাহি 
চেতনং স্যাৎ কস্ততোহন্যং চেতনমনুমাতুং শরু,য়াৎ। যন্মাত, ব্যবস্ফিত- 
বিষয়াপীক্দিয়াণি, তন্মাতেভ্যোহন্যশ্চেতনঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ব্ববিষয়গ্রাহী 


০ 


১৮" ন্যায়দর্শন | ৩অ*, ১আ। 


বিষয়ব্যবস্থিতিতোহনুমীয়তে । তত্রেদমভিজ্ঞানমপ্রত্যাখ্যেয়ং চেতনবৃত্ত- 
মুদাহিয়তে । রূপদশী খন্বয্ং রসং গন্ধং বা পূর্ধবগৃহীতমন্থুমিনোতি | গন্ধ- 
প্রতিসংবেদী চ রূপরসাবনুমিনোতি । এবং বিষয়শেষেহপি বাচ্যং। রূপং 
দৃষ্ট1 গন্ধং জিন্রতি, দ্রাত্বা চ গন্ধং রূপং পশ্যতি | তদেবমনিয়তপর্য্যায়ং 
সর্ব্ববিষয়গ্রহণমেকচেতনাধিকরণমনন্যকর্তৃকং প্রতিসন্ধত্তে | প্রত্যক্ষানু- 
মানাগমসংশয়ান্‌ প্রত্যয়াংশ্চ নানাবিষয়ান্‌ স্বাজ্বকর্তৃকান্‌ প্রতিসন্ধায় 
বেদয়তে ৷ সর্ধবার্থবিষয়ঞ্চ শান্ত্রং প্রতিপদ্যতেহ্র্থমবিষয়ভূতং শ্রোত্রস্তয | 
ক্রমভাবিনো বর্ণান্‌ শ্রুত্বা পদবাঁক্যভাবেন প্রতিসন্ধায় শব্দার্থব্যবস্থাঞ্চ 
বুধ্যমানোহনে কবিষয় মর্থজাতমগ্রহণীয়মেকৈকেনেক্ড্িয়েণ গৃহ্নাতি। সেয়ং 
সর্ববজ্ঞস্য জ্ঞেয়াহব্যবস্থাহুন্ুপদ্ং ন শক্যা পরিক্রমিতুং। আকৃতি- 
মাত্রস্তদাহৃতং । তত্র যছুক্তমিক্দ্রিয়চৈতন্যে সতি কিমন্যেন চেতনেন, 
তদযুক্তং ভবতি। 

অনুবাদ । যদি অব্যবস্থিতা্বিষয়, জর্বব্ভ, সর্বববিষয়ের জ্ঞাত অর্থাৎ বিভিন্ন 
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহা বিষয়ের জ্ঞাতা, চেতন একটি ইন্দ্রিয় থাকিত, ( তাহ! হইলে ) 
সেই ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন চেতন, কোন্‌ ব্যক্তি অনুমান করিতে পারিত। কিন্তু 
যেহেতু ইন্দ্িয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের ব্যবস্থা বা নিয়ম 
আছে ; সকল ইন্দ্রিয়ই সকল বিষয়ের গ্রাহক হইতে পারে না--অতএব বিষয়ের 
ব্যবস্থা প্রযুক্ত সেই ইন্দ্রিরবর্গ হইতে ভিন্ন সর্ববশত্ত সর্বববিষয়ের জ্ঞাতা চেতন 
(আত! ) অনুমিত হয়। 

তদ্বিয়ে চেতনস্থ অপ্রত্যাখ্যের় এই অভিজ্ঞান অর্থাৎ) অসাধারণ চিহ্ন 
উদ্াহত হইতেছে । রূপদর্শী এই চেতন পূর্ববজ্ঞাত রস ঝ৷ গন্ধকে অনুমান করে। 
এবং গন্ধের জ্ঞাতা চেতন রূপ ও রপকে অনুমান করে। এইরূপ অবশিষ্ট বিষয়েও 
বলিতে হইবে। রূপ দেখিয়া গন্ধ প্রাণ করে, এবং গন্ধকে শ্াণ করিয়া রূপ দর্শন 
করে। সেই এইরূপ অনিয়তক্রম এক চেতনস্থ সর্বববিষয়জ্ঞানকে অভিন্নকর্তৃক- 


১। জ্সসাধারণংঃচিহ্ম(ভজ্ঞানমুচাতে, তচচ।প্রতাখ্যেয়মনূতবসিদ্ধত্বাৎ | “অনিয়তপর্যা রং” অনিযতজঙগহিতাখঃ | 
অনেকবিবয়দর্থজাতন্গিতি । জনেকপদর্৫ধে। বিষয়ো। বন্তার্থজ।তন্ত ততথোক্তং | “আকৃতিমাজন্বিতি। সানান্ত- 
মা্রথিতার্থ;। তর্দেতল্চেতনবৃত্ দেহাদিন্ো| বাবর্তমানং তদতিরিক্কং চেতনং সাধরভীতি স্বিতং। নেচ্ছ'দবা।ধারত্বং 
দেঁঢ়াদীনাঙগিতি 'স-তাৎপর্যাটীকা ॥ 


৩ স্গ] বাংস্যায়ন ভাষ্য ৯৭) 


রূপে প্রতিসন্ধান করে। প্রতাক্ষ, অনুমান, আগম ( শাববোধ ) ও সংশয়রূপ 
নানাবিষয়ক জ্ঞীনসমূহকেও নিজকর্তৃকরূপে প্রতিসন্ধান করিয়া জানে। 
শ্রুবণেক্দিয়ের অবিষয় অর্থ এবং 'সর্ববীর্থবিষয় শান্সরকে জানে । ক্রমোশুপন্ন বর্ণ- 
সমূহকে শ্রাবণ করিয়৷ পদ ও বাক্য ভাবে প্রতিসন্ধান (স্মরণ ) করিয়া এবং শব ও 
অর্থের ব্যবস্থাকে, অর্থাৎ এই অর্থ এই শব্দের বাচ্য-_এইরূপে শবদার্থ-সঙ্কেতকে 
বৌধ করতঃ এক এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা “অগ্রহণীয়” অনেক বিষয়, অর্থাৎ অনেক 
পদার্থ বাহার বিষয়, এমন অর্থসমুহকে গ্রহণ করে। সর্ববজ্ঞের অর্থাৎ সর্বববিষয়ের 
জ্ঞাতা চেতনের জ্ঞেয় বিষয়ে সেই এই (পূর্বেবাজ্জরূপ ) অব্যবস্থা ( অনিয়ম ) 
প্রত্যেক স্থলে প্রদর্শন করিতে পার যায় না। আকৃতিমাত্রই অর্থাৎ সামান্যমাত্রই 
উদ্দাহ্ৃত হুইল । তাহা হইলে যে বলা হুইয়াছে, *ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য থাকিলে অন্য চেতন 
ব্য,” তাহ! অর্থাৎ এ কথ! অযুক্ত হইতেছে । 


টিগনী। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেই রূপাি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, অন্তথা হয় না, এইরূপ 
বিষয়ব্যবস্থা হেতুর ছার! চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়গুলিই তাহাদিগের শ্ব স্ব বিষয় রূপাদি প্রত্যক্ষের কর্তা _- 
চেতনপদার্থ ইহা পিদ্ধ হয়। সুতরাং ইক্জ্রির় ভিন্ন চেতনপদার্থ স্বীকার অনাবশ্যক, এই 
পূর্বপক্ষ পুর্বসথত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, ততুত্তরে এই সুত্রের দ্বার মহষি বলিয়াছেন যে, 
বিষ্ব্যবস্থার দ্বারা পূর্বোক্ররূপে ইন্জরিয় ভিন্ন আত্মার প্রতিষেধ কর! যায় না । কারণ» বিষয় 
ব্যবস্থার দ্বারাই ইন্জিয় ভিন্ন আত্মার সন্তাব (অস্তিত্ব) সিদ্ধ হয়। তাৎপর্যটাকাকার বণিয়াছেন 
যে, বিষয়-ব্যবস্থারূপ হেতু ইন্জরিয়ার্দির অচেতনত্বের সাধক হওয়ায়, উহা ইন্জরিয়াির চেতনত্থের 
সাধক হুইতে পারে ন' উহ পূর্ববপক্ষবাদীর স্থীক্কৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী হওয়ায়, “বিরুদ্ধ” নামক 
হেত্বাভাস। ভাষ্যকার মহধির এই বক্তব্য প্রকাশ করিতেই “যচ্চোক্তং” হত্যাদ্ি ভাষ্যের ছার! 
মহ্ধিস্থত্রের অৰতারণ| করিয়াছেন। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করা আবশ্তক যে, ভাষ্যকার পূর্বোক্ত 
পূর্বপক্ষ্থত্থে যেরূপ বিষক্ক-ব্যবস্থার দ্বারা পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন -এই সুত্রে সেরূপ 
বিষয়ব্যবস্থা অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত হেতুই এই স্থত্রে গৃহীত হয় নাই। “চক্রাদি 
বহিরিক্জরিয়বর্গের গ্রাহ বিষয়ের ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম আছে। -দ্দপাদি ঘমত্ত বিষয়ই সর্বেজিয়ের 
প্রান হয় না। বূপ, রদ, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে রূপই চক্ষুরিক্জিয়ের বিষয় হয়, এবং রসই 
রসনেক্িয়ের বিষয় হয়, এইরূপে চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়ের বিষয়ের বাবস্থা থাকায়, এ ইন্জিয়গুলি ব্যবস্থিত 
বিষয় । এইরূপ বিষয়-ব্যবস্থা হেতুর দ্বারা ব্যবস্থিত বিষয় ইক্জ্রিয়বর্গ হইতে ভিন্ন অব্যবস্থিত 
বিষয়, অর্থাৎ বাহার বিষয়-্যবস্থা নাই_যে পদার্থ সর্ববিষয়েরই জঞাতা, এইরূপ কোন চেতন, 
পদার্থ আছে, ইহা সিদ্ধ হয়। অবন্ত যদি অব্যবস্থিত বিষয় সর্বববিষয়েক্ই জ্ঞাত চেতন কোন 
একটি ইঞ্জির থাকিত, তাহ! হইলে অন্ত চেতন পদার্থ স্বীকার অনাবস্তীক হওয়ায়, সেই ইন্জরিয়কেই 
চেতন বা. আত্মা বল! বাইত, তত্ভিনন চেতনের অনুমানও করা যাইত ন।। কিন্ত সর্ববিষয়ের 


২০ ্যায়দর্শন | ৩অঞ ১আৎ, 


জ্াতা কোন চেঙন ইন্জিয় না থাকায়, ইন্জিন ভিন্ন চেতনপদাথ ্বীকার্যয। পূর্ববো- 
রূপ বিষরব-ব্যবস্থা হেতুর ঘারাই উহ অনুমিত বা সিদ্ধ হয়। 


". একই চেতনপরীর্ধ বে সবার্বিষয়ের জ্ঞাতা, সবর্রকার জ্ঞানই বে একই চেভনের ধর্দ 
ইহা বুঝ্নাইতে ভাষ্যকার শেষে চেতনগত অভিজ্ঞান অর্থাৎ চেতন আত্মার অদাধারণ চিহ্ন বা! লক্ষী 
গ্রকাশ করিয়াছেন ঘে চেতনপদার্থ রূপ দর্শন করে, সেই চেতনই পুর্বকজ্ঞাত রদ ও গন্ধকে 
অন্থমান করে এবং গন্ধ গ্রহণ করিয়া এ চেতনই রূপ ও রদ অন্ুমান করে, এবং রূপ দেখিয়া 
গন্ধ আগ্রাগ করে, গন্ধ আগ্রাণ করিয়! রূপ দর্শন করে। চেতনের এই সমস্ত জ্ঞান জনিয়তপর্ধ্টায়, 
অর্থাৎ উহার পর্ধ্যান্নের (ক্রমের) কোন নিয়ম নাই । রূপদর্শনের পরেও গন্ধজ্ঞান হয়, গন্ধ 
জ্ঞানের পরেও রূপদর্শন হয়। এইরূপ এক চেতনগত অনিয়তক্রম সর্বাবিষয়জ্ঞানের এক- 
কর্তৃকত্বরূপেই প্রতিসন্ধান হওর়ায়, এ সমস্ত জ্ঞানই যে এককর্তৃক, ইহা সিদ্ধ হয়। ভাষাকার 
তাহার এই পূর্বোক্ত কথাই: প্রকারাস্তরে সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রতাক্ষ, অনুমান ও 
শাঁববোধ সংশয় প্রতৃতি নানাবিষয়ক সমস্ত জ্ঞানকেই চেতনপদার্থ শ্বকর্তৃকরূপে প্রতিসন্ধান 
করিয়া বুঝে । যে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই আমিই অনুমান করিতেছি, শাবাবোধ করিতেছি, 
স্রগ করিতেছি, এইরূপে সর্বপ্রকার জ্ঞানের একমাত্র চেতনপদার্থেই প্রতিসন্ধান হওয়ায়, এক- 
বার চেতনই যে, এ সমস্ত জ্ঞানের কর্তা, ইহ! সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র" ছারা যে বোধ হয়, তাহাতে 
প্রথমে ক্রমভাবী অর্থাৎ সেই রূপ আন্ুপুর্্বাবিশিষ্ট বর্ণসমূহের শ্রবণ করে। পরে পদ ও বাক্য 
ভাবে ও বর্ণসমূছকে এবং শব্ধ ও অর্থের ব্যবস্থা বা শববার্থসন্কেতকে শ্মরণ করিয়া অনেক বিষন্ 
পদধার্থসমূহকে অর্থাৎ যে পদার্থসমূছের মধ্যে অনেক পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং যাহা কোন 
একমাত্র ইঞ্জিয়ের গ্রাহ হয় না, এমন পদার্থসমুহকে শাববোধ করে। ইন্জরিয়গ্রাহথ ও অতীন্দ্িয় 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার পদার্থই শাস্ত্রের বিষয্প বা শান্সগ্রতিপাদ্য হওয়ায়, শান্তর সর্বার্থবিষয়। বর্ণাত্মক 
শবরূপ শাঞ্জ শ্রবপেক্জরিয়গ্রাহ হইলেও, তাহার অর্থ শ্রবণেক্জিয়ের বিষয় নহে। নানাবিধ অর্থ শান্তর- 
গ্রাতিপাদ্য হওয়ায়, সেগুলি কোন একমাত্র ইন্জিয়েরও গ্রাহা হইতে পারে না। ম্মুতরাং শব্বশ্রবণ 
শ্রবণেজিয়জন্ হইলেও, শবের পদবাকাভাবে প্রতিসন্ধান এবং শশ্বার্থসন্কেতের স্মরণ ও শাবববোধ 
কোন ইন্জিরজন্ত হইতে পারে না । পরন্থ শবশ্রবণ হইতে পূর্বোক্ত সমস্ত জ্ঞানগুলিই একই 
চেতনকর্তৃক, ইহ! পূর্ববোক্তূপ গ্রতিসন্ধান দ্বারা সিদ্ধ' হওয়ায়, ইন্জিয় প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ 
গুলিকে এঁ সমস্ত জ্ঞানের কর্তা--চেতন বলা যায় না। কোন ইঞ্জ্িয়ই সর্বেজিয়গ্রাক সর্ধববিষন্ের 
জ্ঞাত হইতে ন1 পারায়, গ্রাতি দেহে সর্ববিষহ়ের ভ্ঞাতা এক একটি পৃথক চেতনগদার্থ স্বীকার 
আবন্তক। এ চেতনপদার্থে বাহার জ্ঞানসাধন সমন ইঞ্জিয়াদির ছার! যে সমস্ত বিষয়ের যে সন্ত 
জাদ-জন্ে, তী চেতমই সেই সমবা বিষয়েরই জ্ঞাত, এই অর্থে ভাষাকার শী চেতন: 'আত্থাফে 
পক” বলিয়া *সব্কাবিধযগ্রাহী” এই কথার ঘবায্না উহার বিবরণ করিয়াছেন 1 খুলকথা, 
হোন ইন্জিয়ই পূর্বোক্ত রূপে সর্বাবিষধ়ের জ্ঞাতা হইতে না পারার, জিব আত্ম 'হইতে পারে না. 
ইঞ্টিয়গুর্গির জেয় বিহয়েন বাবস্থা বা নিম আছে) স্কারিধযের জ1তা ভাবাধি তে বিবির 


৪ ও ] বাত্হ্ায়ন ভাষ্য ৮২১ 
ব্যবস্থা নাই। বিভিন্ন ইন্ড্িয়জন্য রূপাদি বিষয়ের প্রতাক্ষ এবং 'অনুমানাদি সর্ধপ্রকার জ্ঞানই 
প্রতি দেহে একচেতনগত | উহা প্রতিসন্ধানরূপ প্রত্ক্ষপিদ্ধ হওয়ায় অপ্রত্যাত্যেয় অর্থাৎ 
এ সমস্ত জ্ঞানই যে, একচ্তেনগত (ইন্দ্িগনাদি বিভিন্ন পদার্থগত নহে ১ ইহা অস্বীকার করা 
যার না। সুতরাং সব্র্বিষয়ের জ্ঞাতা চেতন পদার্ধের পুর্বোক্ত সর্বপ্রকার জ্ঞানরূপ অভিজ্ঞান বা 
অর্গীধারণ চি দেহ ইঞ্জিয়ার্দি বিভিন্ন পদার্গে না থাকায়, তদ্ভিন্ন একটি চেতনপদার্থেরই সাধক 
হয়। তাহা হইলে ইন্রিয়ের বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারাই অতিরিক্ত আত্মার সিদ্ধি হওয়ায় পূর্বসৃত্রোক্ত 
বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারা ইন্জরিয়ের আত্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্বস্থত্রোক্ত বিষয়-ব্যবস্থার দ্বারা 
ইব্ছিয্ের কারণত্বমাত্রই সিদ্ধ হইতে পারে, চেতনত্ব বা কর্তৃত্বসিদ্ধ হইতে পারে না । সুতরাং 
এই হুত্রোক্ত বিধয়ব্যবস্থার দ্বারা মহধি ঘে১ ব্যতিরেকী অন্গমনের মনা করিয়াছেন, তাহাতে 
সত্প্রতিপক্ষদোষেরও কোন আশঙ্কা নাই। পরম্ত এই অনুমানের স্বারা পুর্ববপক্ষীর অন্ধমান 
বাধিত হইয়াছে ।৩। ও 

ইন্দিয়ব্যতিরেকাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১॥ 


ভাষ্য । ইতশ্চ দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মা, ন দেহাদি-সংঘাতমান্রং__ 
অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও আত্ম দেহাদি হইতে ভিন্ন; দেহাদি-সংঘাতমাত্র 
গহে--. 


সুত্র। শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ ॥8॥২০২॥ 

অনুবাদ। যেহেতু শরীরদাহে অর্থাৎ কেহ প্রাণিহত্যা করিলে, পাঁতক হইতে 
পারে না। [ অর্থাৎ অস্থায়ী অনিত্য দেহাদি আত্মা হইলে, যে দেহাদি প্রাণিহত্যাদির 
কর্তা, উহ! এ পাপের ফলভোগকাল পর্য্যস্ত না থাকায়, কাহারও প্রাণিহত্যাজনিত 
পাপ হুইতে পারে না। স্কৃতরাঁং দেহাদি ভিন্ন চিরস্থায়ী নিত্য আত্মা! স্থীকার্ষ্য। ] 

ভাষ্য । শরীরগ্রহণেন শরীরেন্দিয়বুদ্ধিবেদনাসংঘাতঃ প্রাণিতৃতো। 
গৃহতে । প্রাণিভূতং শরীরং দহতঃ প্রাণিহিংসাকৃতপাপং পাতিক- 
মিত্যুচ্যতে, তন্তাভাব তৎফলেন কর্তৃরসন্বদ্ধাৎ অকর্তশ্চ সন্বন্ধাৎ । 
শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাপ্রবন্ধে খন্বন্যঃ সংঘাত উৎপদ্যতেহন্যো নিরুধ্যতে | 
উৎ্পাদনিরোধলন্ততিভূতঃ প্রবন্ধে! নান্যত্বং বাঁধতে, দেহাদি-সংঘাত- 
্যান্যত্বাধিষ্ঠানত্বাৎ | অন্থত্বাধিষ্ঠীনে! হাসো প্রখ্যায়ত ইতি | এবং সতি 
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১। আত্মা চেতনঃ শবতঙ্্ত্বে সতি জবাবস্থানাৎ। বে! হ্বন্থত্রঃ ব্যবহ্িতষ্চ, সন চেতন! বথা, ঘটাছিঃ। 
ওথা চ চ্ষুরাদি ভদ্মায় চেভদমিভি । ্ 


২ ন্যায়দর্শন ৩অত, ১আত, 


যো. দেহাদিসংঘাতঃ প্রাণিভূতো৷ হিংসাং করোতি, নাস হিংসাফলেন 
সন্থধ্যতে, যশ্চ সন্ধধ্যতৈ ন তেন, হিংসা কৃতা। তদেবং সত্তবভেদে 
কৃতহানমকৃতাভ্যাগমঃ প্রজ্যতে । সতি চ সন্বোৎপাদে সত্তবনিরোধে 
চাকম্নিমিভঃ সত্সর্গ, প্রাপ্ধোতি, তত্র মুক্তর্থো ব্রহ্ষচর্য্যবাসো নত 
স্া। তদ্যদি দেহাদিসংঘাতমাত্রং সত্ব স্যাঁৎ শরীরদাহে পাঁতকং 
ন ভবে. অনিষঞতৎ, তম্মাৎ দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্ত আত্মা নিত্য 
ইতি। | 
অনুবাদ । ( এই সুত্রে ) শরীর শব্দের দ্বারা প্রাণিভূত শরীর, ইন্সিয়, বুদ্ধি ও 
সথখহুঃখরূপ সংঘাত বুঝা যায়। প্রীণিভৃত শরীর-দাহকের অর্থাৎ প্রাণহত্যাকারী 
ব্যক্তির প্রাণিহিংসাজন্য পাপ “পাতক” এই শব্দের দ্বার কথিত হয়। সেই পাতকের 
অভাব হয় ( অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত দেহাদি-সংঘাতই প্রাণিহত]ার কর্তা আত্ম "হইলে 
তাহার এ প্রাণিহিংসাঁজন্য পাপ হইতে পারে না )। যেহেতু, সেই পাতকের ফলের 
সহিত কর্তীর সম্বন্ধ হয় না, কিন্তু অকর্তার সম্বন্ধ হয়। কারণ, শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও 
সুখ-দুঃখের প্রবাহে অন্ত সংঘ।ত উৎপন্ন হয়, অন্য সংঘাত বিনষ্ট হয়, উৎপত্তি ও 
বিনাশের সম্ভতিভূত প্রবন্ধ অর্থাৎ এক দেহাদির বিনাশ ও অপর দেহাদির উৎপত্তি- 
বশতঃ দেহাদি-সংঘাতের ষে প্রবাহ, তাহ তেদকে বাধিত করে না, যেহেতু 
( পূর্বেবাক্তরূপ ) দেহাদি-সংঘাতের তেদাশ্রয়ত্ব (ভিন্নত্থ) আছে। এই দেহাদি- 

খাত ভেদের আশ্রয়, অর্থাৎ বিভিন্নই প্রখ্যাত ( প্রজ্ঞাত ) হয়। এইরূপ হুইলে, 
প্রাণিভূত যে দেহাদি-সংঘাত হিংসা! করে, এই দেহাদি-সংঘাত হিংসার কলের সহিত 
সম্বন্ধ হয় না, যে দেহাদি-সংঘাত হিংসার ফলের সহিত সম্বদ্ধ হয়, সেই দেহাদি- 

ংঘাত হিংসা করে নাই। স্ততরাং এইরূপ সন্বভেদ ( আত্মভেদ ) হইলে, অর্থাৎ 
দেছাদি-সংঘাতই আত্ম হইলে, এ সংঘাততেদে আত্মার ভেদ হওয়ায়, কৃতহানি ও 


১। জীব বা আল্ষা। অর্দে ভাষ্যকার এখানে "সন্ধং এইরূপ ক্লীবলিঙ্গ “সত্ব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 
পবৌদ্ধধিকৃকারের" দীধিতির প্রারন্তে রখুনাথ শিরোমণিও “গন্বং আত্মা" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন 
পুস্তকে ত্র স্বলে পসন্ধ আবম” এইরূপ পঠাস্তরও জছে। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শুত্রভাষ্যে ভাবাকারও প্পত্ব' 
আত্মা! ধা” এইয়প প্রয়োগ করিয়াছেন । কেহ কেহ “সখানে এ পাঠ অশুদ্ধ রঙিয়! প্পখসান্মা! বা" এইরপ 
পাঠ কপন1 করেন। কিন্তু এ পাঠ জণ্তদ্ধ নছে। কারণ, দ্যান! অর্থ প্লত্ব" শষোর জলীবলিজ প্রয়োগের ভান 
পুংলিজ প্রযোগ্ড ঢুইতে পারে । মেদিনীকোষে ইহার প্রাণ আছে। বখা,-- ূ 

“সন্বং গুণে পিশাচাষৌ. বলে প্রব্াব্মভাবয়োঃ। 
আক্বসব-বাবসা ়া-দ-চিতেমবস্্ী তু জন্মু ৪-মেনিনী। বহিকা, ২৭শ মোক ॥ 


৪ ও ] বাৎ্স্যায়ন ভাষ্য ২৩ 


অকৃতের অভ্যাগম প্রসক্ত হয়। এবং আত্মার উৎপত্তি ও আত্মার বিনাশ হইলে 
অকর্ণনিমিস্তক আত্মোৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, ( অর্থা পূর্ববদেহাদির সহিত তদ্গত 
ধর্ম্মীধন্মের বিনাশ হওয়ীয় অপর দেহাদির উৎপত্তি ধর্ম্মাধর্্মরূপ কর্ণ্মনিমিত্তক 
হইতে পারে না । ) তাহা হইলে মুক্তিলাভার্থ ব্রঙ্গাচর্য্য বাস (ব্রহ্মচর্য্যার্থ গুরুকুলবাস ) 
হয় না। স্বতরাং যদি দেহাদি-সংঘাতমাত্রই আত্ম! হয়, ( তাহ! হইলে ) শরীর- 
দাহে ( প্রীণিহিংসায় ) পাঁতক হইতে পারে না, কিন্তু ইহা অনিষ্ট, অর্থাৎ এঁ পাঁতক।- 
ভাব স্বীকার কর! যায় না। অতএব আত্ম! দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নিত্য । 


টিগ্নী। মহর্ষি আত্মপরীক্ষারস্তে প্রথম সুত্র হইতে তিন সূত্রের দ্বর। আত্মার ইন্জিয়ভিন্ত্ব 
সাধন করিয়া, এই স্তর হইতে তিন সুত্রে দ্বারা আত্মার শরীরভিন্নত্ব সাধন করিয়াছেন, ইহাই 
কুত্রপাঠে সরলভাবে বুঝা যায়। ণন্ঠায়স্চীনিবন্ধে” বাচম্পতি মিশ্রও পূর্ববর্তী তিন স্ৃত্রকে 
"ইন্দিয়ব্যতিরেকাত্ম-প্রকরণ” বলিয়৷ এই স্থত্র হইতে তিন হ্ুত্রকে “শরীরব্যতিরেকাত্ম-প্রকরণ” 
বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎ্স্তায়ন ও বাত্তিককার উদ্দ্যোতকর নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়- 
বিশেষের মত নিরাদ করিতে প্রথম হইতেই মহর্ষির ক্মত্রের দ্বারাই আত্মা দেহাদির সংঘাতমাত্র, 
এই পূর্ববপক্ষের ব্যাখ্য৷ করিয়া, আত্মা দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন ও নিত্য, এই বৈদিক সিদ্ধাপ্ডের 
সমর্থন করিয়াছেন। বন্তঃ মহর্ষি গোতম আম্মপরীক্ষায় সে সকল পূর্ববপক্ষের নিরান করিয়াছেন, 
তাহাতে নৈরাত্ম্যবাদী অন্ত সম্প্রদায়ের মতও নিরন্ত হইয়াছে । পরে ইহ! পরিষ্ফট হইবে । 

মহর্ষির এই সুত্র দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায়, শরীর আত্মা নহে; কারণ, শরীর অনিত্য, অস্থায়ী । 
মৃত্যুর পরে শরীর দগ্ধ কর! হয়। যদি শরীরই আত্মা হয়, তাহা হইলে গুভাশুভ কর্মজন্ ধর্মা- 
ধন্দও শরীরেই উৎপন্ন হয়, বলিতে হুইবে | কারণ, শরীরই আম্মা! ; সুতরাং শরীরই শুস্তাশুভ কর্মের 
কর্ত। । তাহা! হইলে শরীর দগ্ধ হইয়া গেলে শরীরাশ্িত ধর্্াধশ্মও নষ্ট হইক্কা যাইবে । শরীর 
নাশে সেই সঙ্গে পাপ বিনষ্ট হইলে উত্তরকালে এঁ পাপের ফলভোগ হইতে পারে না । তাহা! হইলে 
মৃতুর পূর্বে সকলেই যথেচ্ছ পাপকন্ম করিতে পারেন । যে পাপ শরীরের সহিত চিরকালের জন্ঠ 
বিনষ্ট হইয়! যাইবে, যাহার ফলভোগের সম্ভাবনাই থাকিধে না--সে পাপে আর ভয় কি? পরত্ব 
মহ্র্ষির পরবর্তী পুর্ববপক্ষ সৃত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে এই স্তরের বারা ইহাও বুঝা! যায় যে, 
শরীরদাহে অর্থাৎ কেহ কাহারও শরীর নাশ বা প্রাণিহিংসা করিলে, সেই হিংসাকারী ব্যক্তির 
পাপ হইতে পারে না । কারণ, যে শরীর পূর্বে প্রাণিহিংসার কর্তা, সে শরীর এঁ পাপের ফলভোগ 
কাল পর্যাস্ত না থাকায়, তাহার এঁ পাপের ফলতোগ হইতে পারে নাঁ। মৃলকথা, যাহারা পাপ পদার্থ 
স্বীকার করেন, বাহার অন্ততঃ প্রাণিছিংসাকেও পাঁপঙ্গনক বলিয়। স্বীকার করেন, তাঁহার! শরীরকে 
আত্ম! বলিতে পারেন না। যাহার! পাপ পুণ্য কিছুই মানেন না, তাহারাও শরীরকে আত্মা বলিতে 
পারেন না, ইহা! মহর্ষির চরম যুক্তির দ্বারা বুঝ! যাইবে । 

ভাষ্যকার যহর্ধি-কুত্তের দ্বারাই তাহার পূর্বগৃহীত বৌদ্ধমতবিশেষের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন 


৪ স্টায়দর্শন . ৩জ*, ১আ, 


যে এই সুজ “শরীর” শবের দ্বারা শ্রাপিভৃত অর্থাৎ যাহাকে প্রাণী বলে, দেই দেহ, ইন্রিয়, বুদ্ধি 
ও সুখহুঃখরপ সংঘাত বুঝিতে হইবে । প্রীণিহিংসাজন্ত পাপ “পাতক” এই শবের ভ্বারা কথিত 
হইয়াছে। প্রাণিকিংস! পাঁপজনক, ইহ! বৌদ্ধ-স্প্রদায়েরও শ্থীক্কৃত। কিন্তু পূর্ববক্তরূপ দেহাদি- 
সংঘাতকে আত্ম! বলিলে প্রাণিহিংসাজন্য পাপ হুইতে পারে না ॥ সুতরাং আত্ম! দেহাদি-সংঘাত- 
মাত্র নছে। দেহাদি-সংঘাতমাত্র আত্ম! হইলে প্রাণিহিংসাজন্তপাপ হুইতে পারে না কেন? 
ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন যে, এ পাপের ফলের সহিত কর্তার সম্বন্ধ হয় না, পরস্ধ 
অবর্তারই সম্বন্ধ হয় । কারণ, দেহ, ইন্িয়, বুদ্ধি ও সুখ-দুঃখের যে প্রবন্ধ বা প্রবাহ চলিতেছে, 
তাহাতে পূর্বপক্ষবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতে এক দেহাদি-সংঘাত বিনষ্ট হইতেছে, পরক্ষণেই 
আবার এরূপ অপর দেহাদি-সংঘাত উৎপন্ন হুইতেছে। তাহাদিগের মতে বস্তমাত্রই ক্ষণিক, 
অর্থৎ একক্ষণণাত্র স্থায়ী । এক দেহাদি-সংঘাতের উৎপত্তি ও পরক্ষণে অপর দেহাদি-সংঘাতের 
নিরোধ অর্থাৎ বিনাশের সন্ততিভূত ষে প্রবন্ধ, অর্থাৎ পুর্বোক্তরূপ উতপত্তি ও বিনাশবিশিষ্ট 
দেহাদি-সংঘাতের ধারাবাহিক যে প্রবাহ, তাহ! একপদার্থ হইতে পারে না। উহা! অন্ত্বের 
অধিষ্ঠান, অর্থৎ জ্েদাশ্রয় ব বিভিন্ন পদার্থই বলিতে হইবে । কারণ, এ দেছার্দি-সংঘ!তের 
প্রবাহ বা সমষ্টি, উহার অন্তর্গত প্রত্যেক সংঘাত ব৷ ব্য্টি হতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ 
নহে । অতিরিক্ত কোন পদার্থ হইলে দেহাদি-সংঘাতই আত্মা, এই সিদ্ধান্ত রক্ষা হয় না। 
স্থতরাং দেহাদি-সংঘতরূপ আস্মা বিভিনন পদার্থ হওয়ায়, ষে দেহাি-সংঘাতরূপ প্রাণী বা আত্মা, 
প্রারণিহিংা করে সেই আত্ম! অর্থাৎ প্রাি'হিংসার কর্তা পূর্ববর্তী দেহাদি-সংঘ/তরূপ আত্ম! 
পরক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায়, তাহা! পূর্ববকৃত প্রাণিহিংসাজন্ত পাপের ফলভোগ করে না, পরস্ধ এ 
পাপের ফন্ভোগকালে উৎপন্ন অপর দেহাঁদি-সংঘাতরূপ আত্ম! (বাহ! এ পাপঙ্জনক প্রাণিহিংস! 
করে নাই ) এ পাপের ফলভোগ করে। সুতরাং পুর্বোক্তরূপ আত্মার ভ্দেবশতঃ কূতহানি ও 
অককতাভ্যাগম দোষ প্রসক্ত হয়। যে আত্ম! পাপ কর্ম করিয়াছিল, তাহার এ পাপের ফলভোগ ন! 
হওয়! প্কৃতহানি” দোষ এবং যে আত্ম! পাপকর্্ম করে নাই, তাহার এ পাপের ফলভোগ হওয়ায় 
“অক্কৃতাভ্যাগম” দোষ । কৃত কর্মের ফলভোগ না করা ক্কৃতহানি। অক্ৃত কর্থের ফল- 
ভোগ কর! অক্কৃতের অভ্যাগম ৷ পরস্ত দেহাদি-সংঘাতমাত্রকেই আত্ম! বলিলে আত্মার উৎপত্তি ও 
বিনাশবশতঃ পূর্বজজাত আত্মার কর্মজন্য ধন্মাধর্ম এ আত্মার বিনাশেই বিনষ্ট হইবে। তাহা 
হুইলে অপর আত্মার উৎপত্তি ধর্ম্াধর্মরূপ কর্মজন্য হইতে পারে না, উহ! অকর্মানিমিত্তক হইয়া 
পড়ে। পরস্ত দেহাদি-সংঘাতই “সত্ব” অর্থাৎ আত্ম! হইলে, ওঁ আত্মার উৎপতি ও বিনাশ হওয়ায়, 
মুক্তিলাভার্থ ব্রহ্মচর্যাদি ব্যর্থ হয়। কারণ, আত্মার অত্যন্ত বিনাশ হইয়া গেলে, কাহার মুক্তি 
হইবে? যদি আত্মার পুনর্জন্ম না হুওয়াই মুক্তি হয় তাহা! হইলেও উহ! দেহনাশের পরেই 
স্বতঃসিদ্ধ | দেহাঁদির বিনাশ হইলে তদ্গত ধর্ম্াধর্মেরও বিনাশ হওয়ার, আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনাই 
থাকে ন!। সুজনাং আত্মার উৎপত্তি ও বিনাঁশ স্বীকার করিলে অর্থাৎ দেহাদি-সংঘাতদানত্রকেই 
আতা বলিলে মুক্তির জন্য কর্মানুষঠীন বার্থ হয়। কিন্ত বৌদ্ধসম্প্রদারও মোক্ষের জন্ত কর্ানুষ্ীন 
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করিয়া থাকেন । বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কথ! এই যে, দ্নেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত প্রতোক পন্দার্থ 
প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইলেও মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত) এ দংঘাত-সস্তান, অর্থাৎ একের বিনাশ ক্ষণেই 
তজ্জাতীর় অপর একটির উৎপত্তি, এইরূপে এ সংঘাতের যে প্রবাহ, তাহা বিনষ্ট হয় না। 
উ সংঘার্জ'সস্তানই আত্মা । শুঁতবাং মুক্তি না হওয়া পর্য্যত্ত উহার অস্তিত্ব থাকায়, মুক্তির 
জন্ট কর্মাচুষ্ঠান ব্যর্থ হইবার কোন কারণ নাই । এতহুত্তরে আত্মার নিত্যত্ববাদী আস্তিক 
সম্প্রদায়ের কথ! এই যে, এঁ দেহাদি-সংঘাতের সন্তানও এ দেহাদি ব্যটটি হইতে কোন অতিরিক্ত 
পদার্থ নহে । অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, অতিরিক্ত আত্মই স্বীকৃত হুইবে। সুতরাং এ 
দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থই প্রতিক্ষণে বিন হইলে, এ সংদাত বা উহার সন্তান 
স্থায়ী পদার্থ হইতে পারে না। কোন পদার্থের স্থাযিত্ব স্বীকার করিলেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
ক্ষণিকত্ব সিন্ধান্ত ব্যাহত হইবে । দ্বিতীয় আন্কিকে ক্ষণিকত্ববাদের আলোচনা দ্রু্টবা ।81 


সুত্র । তদভাবঃ সাত্মকপ্রদাহেইপি তন্নিত্যত্বাৎ ॥ 
॥৫॥২০৩॥ 


' অনুবাদ । (পুর্র্বপক্ষ )-সাত্মক শরীরের প্রদাহ হইলেও সেই আত্মার 
নিত্যত্ববশতঃ সেই (পুর্ববসৃত্রোন্ত ) পাতকের অভাব হয় [ অর্থাৎ দেহাদি হইতে 
অতিরিক্ত আত! স্বীকার করিলেও, এ আত্মার নিত্যত্ববশতঃ তাহার বিনাশ হুইতে 
পারে না, সুতরাং এ পক্ষেও পূর্বেবাস্ত, পাতক হইতে পারে না ]। 

ভাষ্য । যন্তাপি নিত্যেনাত্বনা সাত্মকং শরীরং দহাতে, তম্তাপি শরীর- 
দাহে পাতকং ন ভবেদ্‌দদ্ধ/ঃ| কম্মাৎ? নিত্যত্বাদাত্বনঃ | ন জাতু 
বশ্চিন্নিত্যং হিংসিতুমর্হতি, অথ হিংস্ততে ? নিত্যত্বমস্ত ন ভবতি | 
সেয়মেকষ্মিন্‌ পক্ষে হিংসা নিক্ষলা, অন্যন্যিংস্তন্ুপপন্নেতি । 

অনুবাদ । যাহারও ( মতে ) নিত্য আত্ম। সাত্মক শরীর অর্থাৎ নিত্য আত্যুক্ত 
শরীর দ্ধ করে, তাহারও ( মতে ) শরীরদাহে দাহকের পাতক হইতে পারে না । 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) আত্মার নিত্যত্ববশতঃ। 'কখনও কেহ নিত্যপদার্থকে 
বিনষ্ট করিতে পারে না, বদি বিনষ্ট করে, (তাহা হইলে ) ইহার নিত্যত্ব হয় না। 
সেই এই হিংসা এক পক্ষে, অর্থাত দেহাদি-সংঘাতমাত্রই আত্ম, এই পক্ষে নিষ্ষল, 
অন্য পক্ষে কিন্তু, অর্থাৎ আতা! দেহাদি ভিন্ন নিত্য, এই পক্ষে অনুপপন্ন। 

টিগনী। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে মহর্ষি এই শত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর 


কথা ধলিষ্বাছেন থে, দেছাদি-গংধাত ভিন্ন নিত্য আত্মা স্বীকার করিলেও লে পক্ষেও পূর্বোক্ত 
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দোষ অপরিহার্ধ্য। কারণ, আত্মা নিত্যপদার্থ হইলে দাহজন্ত তাহার শরীরেরই বিনাশ হয়ব; 
আত্মার বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং দেহাদি-সংঘাতই আত্ম। হইলে যেন গ্রাণিহিৎসা-জন্ত 
পাঁপের ফলভোগকাল পর্য্যন্ত এ দেহাদি-সংঘাতের অস্তিত্ব ন৷ থাকায়, ফলভোগ হইতে পারে না". 
সুতরাং প্রাণিহিংসা নিষ্ষল হয়, তন্রপ আত্মা দেহাদি ভিন্ন নিত্যপদার্থ হইলে, তাহার বিনাশরূপ 
হিংসা অসম্ভব হওয়ায়, উহ! উপপন্নই হয় ন।। প্রথন পক্ষে হিংসা নিক্ষল, আত্মার নিত্যত্ব পক্ষে 
হিংসা! অন্ুপপন্ন | হিংসা নিক্ষল হইলে অর্থাৎ হি'সা-জন্য পাপের ফলভোগ অসম্ভব হইলে 
যেমন হিংসা-জন্য পাপই হয় না, ইহা বলা হইতেছে, তন্দরপ অন্ত পক্ষে হিংসাই অসম্ভব বলিয়া 
হিংসা-জন্ত পাপ অলীক, ইহাও বলিতে পারিব। স্থতরাং যে দোষ উভক্ন পক্ষেই তুল্য, তাহার 
দ্বারা আমাদিগের পক্ষের খণ্ডন হইতে পারে না। আত্মার নিত্যাত্ববাদী যেরূপে এ দোষের 
পরিহার করিবেন, আমরাও সেইরূপে উবার পরিহার করিব। ইহাই পুর্বপক্ষবাদীর চরম 
ততপর্যয ॥২) 


সুপ । ন কার্য্যাশ্রয়কর্তৃবধাৎ ॥৬॥২০৪॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অতিরিক্ত নিত্য আত্মার স্বীকার পক্ষে 
পাতকের অভাব হয় না। কারণ, কার্য্যাশ্রয় ও কর্তার, অর্থাৎ শরীর ও ইন্স্িয়বর্গের 

অথব৷ কার্য্যা শ্রয় কর্তার, অর্থাৎ দেহাদি-সংঘ!তেরই হিংস! হইয়া থাকে। 
ভাষ্য । ন ব্রমে। নিত্যন্ত সত্ৃস্য বধে। হিংস', অপি ত্বনুচ্ছিতিধর্ম্মকন্তয 
সত্বস্ত কার্ধ্যাশ্রযস্ত শরীরম্য ন্ববিষয়োপলব্েশ্চ কর্তৃণামিক্দ্িয়াণামুপঘাতঃ 
গীড়া, বৈকল্যলক্ষণঃ প্রবন্ধেচ্ছেদে। বা প্রমাপণলক্ষণো বা বধো৷ 
হংসেতি | কার্ধ্যস্ত স্বখছুঃখনসংবেদনং, তম্যায়তনমধিষ্ঠানমাশ্রয়ঃ 
শরীরং, কাধ্ধযাশ্রয়স্ত শরীরস্ত স্ববিষয়োপলব্বেশ্চ কর্তৃণামিন্দ্িয়াণাং 
বধো হিংসা, ন নিত্যস্তাত্বন: | তত্র যছুক্তং “তদভাবঃ সাত্কপ্রদাহেহপি 
তন্নিত্যত্বা”দিত্যেতদযুক্তং । বস্ত সত্ত্বোচ্ছেদে! হিংসা তম্ত কৃতহান- 
মকৃতাভ্য।গমশ্চেতি দোষঃ। এতাবচ্চৈতৎ স্তাৎ, সত্ত্বোচ্ছেদে৷ বা হিংসা- 
ইন্ুচ্ছিত্তিধর্্মকম্য সত্বৃস্য কার্য্যাশ্রয়কর্তৃবধো বা, ন বল্লান্তরমন্তি। 
সন্ত্বোচ্ছেদশ্চ প্রতি ধিদ্ধঃ) তত্র কিমন্য ? শেষং যথাসভূতমিতি । .. ... 
অথবা “কার্ধ্যা শ্রয়কর্তৃবধা” দিতি---কার্য্যাশ্জিয়ে! দেহেন্িয়বুদ্ধি" 
সংঘাতো। নিত্যস্তাত্বনঃ, তত্র স্থখছুঃখপ্রতিসংবেদনং, তক্তাধিষ্ঠানমান্রঃ 
ত্বায়তনং তদৃঞ্ভবতি, ন ততোহন্যর্দিতি ল এব কর্তা, তশ্নিমিত হি. 
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ংখসংবেদনন্ত নির্ধবুত্তিঃ, ন তমস্তরেণেতি। তম্ত বধ উপঘাতঃ পীড়া, 
প্রমাপণং ব! হিংসা) ন নিত্যত্বেনাত্বোচ্ছেদঃ । তত্র যছুক্তং--“তদভাবঃ 
সাত্মকপ্রদাহেহপি তন্নিত্যত্বা”দেতন্নেতি । 
অনুবাদ। নিত্য আত্মার বধ হিংসা-_ইহ! বলি না, কিন্তু অনুচ্ছিত্তিধম্্নক সন্ত্বের, 
অর্থাত বাহার উচ্ছেদ বা বিনাশ নাই, এমন আত্মার কারধ্যাশ্রয় শরীরের এবং স্ব স্ব 
বিষয়ের উপলব্ধির কর্তা ( করণ ) ইন্দ্রিয়বর্গের উপঘাতরূপ পীড়া, অথবা বৈকল্যবূপ 
প্রবন্ধোচ্ছেদ। অথবা মারণরূপ বধ, হিংসা । কার্য) কিন্তু স্থুখ হুঃখের অনুভব, 
অর্থাৎ এই সূত্রে কার্ধ্য” শব্দের দ্বারা স্থখ-দুঃখের অনুভবরূপ কাধ্যই বিবক্ষিত ; 
তাহার ( স্থুখ-ছুঃখানুভবের ) আয়তন বা৷ অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয় শরীর, কার্য্যাশ্রয় 
শরীরের এবং স্ব ম্ব বিষয়ের উপলব্ধির কর্তা. করণ ) ইন্জ্িয়বর্গের বধ হিংসা, নিত্য 
আত্মার হিংসা নহে। তাহ! হইলে প্সাতুক শরীরের প্রদাহ হইলেও, সেই আত্মার 
নিত্যত্ববশতঃ সেই পাতকের অভাব হয়”-_-এই যে ( পুর্ববপক্ষ ) বল! হইয়াছে, ইহা 
অযুস্ত। যাহার ( মতে ) আত্মার উচ্ছেদ হিংসা, তাহার € মতে ) কৃতহানি এবং 
অকৃতাত্যাগম--এই দোষ হয়। ইহা অর্থাৎ হিংসাপদার্থ এতাবন্মাত্রই হয়; 
(১) আত্মার উচ্ছেদ হিংসা, (২) অথব। অন্ুচ্ছেদধন্মক আত্ম।র কাধ্যা শ্রয় ও 
কর্তার অর্থাৎ শরীর ও ইঞ্জ্রিয়বর্গের বিনাশ হিংস।, কল্লান্তর নাই, অর্থাণড হিংসা 
পদার্থ সম্বন্ধে পুর্বেবাক্ত দ্বিবিধ কল্প ভিন্ন আর কোন কল্প নাই। ( তন্মধ্যে ) আত্মার 
উচ্ছেদ প্রতিযিদ্ধ, অর্থাৎ আতা নিত্যপদার্থ বলিয়। তাহার বিনাশ হইতেই পারে 
না, তাহ! হুইলে অর্থাৎ পুর্ব্বোস্ত কল্পঘ্ধয়ের মধ্যে প্রথম কল্প অসম্ভব হইলে 
অন্য কি হইবে? যথাতৃত শেষ অর্থাৎ আত্মার শরীর ও ইন্ট্রিয়বর্গের বিনাশ, এই 
শেষ কল্পই গ্রহণ করিতে হইবে । 
অথবা--_পকা্য্যাশ্রয়কর্তৃবধাৎ”---.এই স্থলে “কার্য্যাশ্রয়” বলিতে নিত্য আত্মার 
দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সংঘ'ত, তাহাতে অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত-দেহাদি-সংঘাতে স্খ-হুঃখের 
অনুভব হয়, তাহার অর্থাৎ এ সৃখ-ছুঃখামুভবরূপ কার্ধ্ের অধিষ্ঠঠন আশ্রয়, তাহার 
( স্থখ-হুঃখানুভবের ) আয়তন ( আশ্রয়) তাহাই (পূরবেধাক্ত দেছাদি-সংঘাতই ) 
হয়, তাহা হুইতে অন্য অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন আর কোন পদার্থ 
(হ্থুখ-ইখানুভবের আয়তন ) হয় না। তাহাই কর্তী, যেহেতু হুখ-ছুঃখামুভবের 
উৎপত্তি তঙ্গিমিতক, অর্থাৎ পূর্বেধান্ত দেহাদি-সংঘাত-নিমিত্বকই হয়, তাহার অভাবে 
হয় লা। [ অর্থাৎ সুনে পকাপ্যাঙয়কর্তৃ” শব্দের দ্বার! বুঝিতে হইবে, স্খ-হঃখামু- 
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ভবরূপ কার্ষোর আশ্রয় বা মধিষ্ঠানরূপ কর্তা দেহাদি-সংঘাত ] তাচ্ছার বধ কিন! 
উপঘাতরূপ গীড়া, অথব! প্রমাপণ, ( মারণ ) হিংসা, নিত্যত্ববশতঃ আত্মার উচ্ছেদ 
হয় না, অর্থাৎ আত্মার বিনাশ অসম্ভব বলিয়! তাহাকে হিংসা বল! যায় না। তাহা 
হইলে প্সাত্মুক শরীরের প্রদাহ হইলেও আতর নিত্যত্ববশতঃ সেই পাঁতকের অভাব 
হয়৮__-এই যে (পুর্ববপক্ষ ) বল! হইয়াছে, ইহা নহে ; অর্থাৎ উহা! বলা যায় না। 


টিপনী। আত্মা দেহাদি সংঘাত হুইঠে ভিন্ন নিত্যপদার্থ, কারণ, আত্মা দেহাদি-সংঘাতদাত্র 
হইলে প্রাণিহিংসাঁকারীর পাপ হইতে পারে ন!। মহর্ষি পূর্বোক্ত চতুর্থ সুত্রের দ্বার! এই সিদ্ধাস্ 
সমর্থন করিয়। পরবন্তী। পঞ্চম সুত্রের দ্বারা উহাতে পুর্ববপক্ষ বলিয়াছেন যে, আতা! দেহাদি-সংখাত 
ভিন্ন নিত্য, এই সিদ্ধান্তেও প্রাণিহিংসাকারীর পাপ হইতে পারে না। কারণ, দেহাদির বিনাশ 
হইলেও নিত্য আত্মার বিনাশ যখন অসম্ভব, তখন প্রানিহিংসা হইতেই পারে না। সুতরাং 
পাঁপের কারণ না থাকায়, পাপ হুইবে কিরূপে? মহ্ধি এই পূর্ববপক্ষের উত্তরে এই সুত্রের ছার! 
বলিয়াছেন যে, নিত্য আত্মার বধ বা কোনরূপ হিংসা হইতে পারে না-_ইহা সত্য, কিন্তু & আত্মার 
স্থখ-ছুঃখভোগরূপ কার্যোর আশ্রয় অর্থা২ অধিষ্ঠানরূপ যে শরীর, এবং স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধির 
কর্তী বা সাধন যে ইন্দরিয়বর্গ, উহাদিগের বধ বা যে কোনরূপ হিংসা হইতে পারে। উহাকেই 
প্রাণিহিংসা বলে। অর্থাৎ প্রাণিহিংসা বলিতে সাক্ষাৎসন্বন্ধে আত্মার বিনাশ বুঝিতে হইবে নাঁ। 
কারণ, আত্মা “অনুচ্ছিতিধর্ীক”, অর্থাৎ অনুচ্ছেদ বা অবিংস্বরত্ব আত্মার ধশ্ন। সুতরাং প্রাণি- 
হিংসা বলিতে আম্মার দেহ বা ইন্জিয়বর্গের কোনরূপ হিংসাই বুবিতে হইবে । এ হিংসা সস্ভব 
হওয়ায়, তক্জরন্ গাপও হইতে পারে ও হুইয়া থাকে । পুর্বোক্রূপ প্রাণি-হিংসাই শাস্ত্রে পাপজনক 
বলিয়া বথিত হইয়াছে। লাক্ষাৎসন্বন্ধে আত্মনাশকেই প্রাণিছিংসা বলা হয় নাই। কার্গ ভাহা 
অসস্ভব। যে শান্ত [ৈব্বিধাদে আত্মার নিত্যত্ব কীর্তন করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রে আত্মার নই 
গ্রাণিহিংসাও পাপজনক বলিয়া কথিত হইতে পারে না। দেহাদির সহিত সম্বন্ধবিশেষ যেন 
আত্মার জন্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, ত্র এ সহন্ধবিশেষের বা চরমপ্রাপ-সংযোগের, ধঃযই 
আত্মার মরণ বলিয়৷ কথিত হইয়াছে। বস্ততঃ আত্মার ধ্ংসরূপ মুখ্য দূরণ নাই। বৈনাশিফ 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কথা এই যে, আত্মার ধ্বংসরপ মুখ্য হিংসা ত্যাগ করিয়া, তাহার 'গৌপহিংসা 
কল্পন! কর! সমুচিত নহে। আত্ম'কে গ্রাতিক্ষণবিনাশী দেহাদি-সংঘাতমাত্র বলিলে, ছাহার নিজেরই 
বিনাশরপ মুখ্য হিংসা হইতে পারে। গতহুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধাহার তে সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে আত্মার উচ্ছেদই হিংসা, তাহার মতে ক্ৃতহানি ও অককৃতাভ্যাগম দোষ হয়1 'পূর্বো্ 
চতুর্থ সুত্রভাষ্যে ভাষাকার ইহার বিবরণ করিযীছেন। সুতরাং আত্মাকে অনিতা) বিনা! তায় 
উচ্ছেদ ব! বিনাশকে. হিংসা! বলা যায় না। আত্মাংক নিতাই বলিতে হইবে আত্মার উচ্ছর, 
অথবা! আত্মার দেঁহাদির. কোনলপ বিদ্বাশ--এই ছুইটি কণ্প ভিন্ন ব্সার ফোন-করাতকই 1ঝাদি- 
হংস! বলা নায় না| পুব্বোক্ ইতহান প্রতি 'দোরণশত। 'আজ!কে খন নিত্য দিরাই 
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স্বীকার করিতে হইবে, তখন আত্মার উচ্ছেদ এই প্রথম কল্প অগভ্ভব। হুতয়াং আত্মার দেহ ও 
ইব্জিয়ের যে কোনরূপ বিনাশকেই প্রাণিহিংস! বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শরীরের নাশ করিলে 
*যেমন হিংসা হয়, তঙ্জপ চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়ের উৎপাটন করিলেও হিংসা হয়। এজন্ড ভাষ্যকার সুত্রোক্ত 
“বধ” শৰের ব্যাখ্যায় “উপধাত”, *বৈকল্য” ও প্প্রমাপণ” এই তিন প্রকার বধ বলিয়াছেন। 
পউপথাত” বলিতে পীড়া । “বৈকল্য” বলিতে পূর্বতন কোন আরুতির উচ্ছেদ। “প্রমাপণ” 
শবের অর্থ মারণ। আত্মা সুখ-ছঃখ-ভোগরূপ কার্য্ের সাক্ষাৎসম্বন্ধে আশ্রয় হইলেও নিজ 
ঈরীরের বাহিরে স্থখ ছুঃখ ভোগ করিক্নপারেন না । সুতরাং আত্মার হুখ-ছুঃখ ভোগরূপ কার্ষোর 
আয়তন বা অধিষ্ঠান শরীর ৷ শরীর ব্যতীত যখন স্থখ-ছুঃখ ভোগের সম্ভব নাই, তখন শ্রীরকেই 
উহার আয়তন বলিতে হইবে। পূর্বোক্তরূপ আয়তন বাঁ অধিষ্ঠীন অর্থে “আশ্রয়” শৰের প্রয়োগ 
করিয়! সুত্রে পকার্ধাশ্রয়” শবের দ্বারা মহধি শরীরকে গ্রহণ করিয়ছেন। শরীর আত্মার “কার্য” 
স্থখ দুঃখ ভোগের “আশ্রয়” বা অধিষ্ঠান এজন্যই শরীরের 'ভ্ংসা, আত্মার হিংসা বলিয়া কথিত 
হইয়া গ্রাকে। মহধষি ইহা সুচন! করিতেই ”শরীর” শব্ধ প্রয়োগ না করিয়া, শরীর বুঝাইতে 
কার্ধ্যাশ্রয়” শৰের প্রয়াগ করিয়াছেন ৷ ভাষ্যকারের প্রথম ব্যাখ্যায় স্থত্রে “কার্ধ্যাশ্রয়কত্‌” শব্দটি 
দবন্দসমাস | করণ অর্থে “কর্তৃ” শব্দের প্রয়োগ বুবিয়া ভাষ্যকার প্রথমে শৃত্রোক্তি “কর্তৃ” শব্দের 
দ্বারা শ্থ ্থ বিষয়ের উপলব্ধির ব্রণ ইন্দরিয়বর্গকেই গ্রহণ করিয়া, স্তরার্থ ব্যাধ্যা করিয়াছেন । 
কিন্ত ইস্জিয় বুঝাইতে “কন্ঠ” সুব্ের প্রয়োগ সমীচীন হয় নাঁ) “করণ” বা “ইক্জিয়” শব 
ত্যাগ করিয়া মহত্ধির “কর্তৃ” শব প্রয়োগের কোন কারণও বুঝা যায় না। পরস্ত' যে যুক্তিতে 
শরীরকে “কার্ধাশ্রয়” বল! হইয়াছে, সেই যুক্তিতে শরীর, ইন্জিয় 'ও বুদ্ধির সংঘাত অর্থাৎ দেই 
বহিরিক্জরিয় এবং মনের সমস্টিকেও কার্্যাশ্রয় বল! যাইতে পারে। শরীর ইন্দ্রিয় ও মন ব্যতীত 
আস্মার কার্ধ্য সুখ-হঃখভোগের উৎপত্তি হইতে পারে না৷ সুতরাং স্থত্রোক্ত “কার্ধ্যাশ্রয়” শব্ধের 
সায়া শরীরের স্থায় পূর্বোক্ত তাঁৎপর্য্যে ইঞ্জিয়েরও বৌধ হইতে পারায়, ইন্দ্রিয় বুঝাইতে' মহর্ষির 
“কর্তৃ” শবের প্রয়োগ নিরর্থক । ভাষ্যকার এই সমস্ত চিন্তা করিয়া! শেষে স্থৃত্রোক্ত “কার্ধ্যশ্রয় 
কর্তৃ শবটিকে করার সমাসরূপে গ্রহ করিয়া! তন্বার! “কার্যাত্রয়” অর্থাৎ নিত্য-আত্মার দেহ, 

রর বৃরিপ যে কর্তা, এইরূপ প্রক্কতার্থের ব্যাখ্যা, করিয়াছেন । মহ্ষির সিদ্ধান্তে 
রত খ-ছুখেতোগের কর্তা ন! হইলেও অসাধারণ -নিমি্ত। আম্মা থাকিলেও 
গ্রজযাদি কালে তাহার দেহাদি-সংঘা'ত না খাঁকায়, ভুখ-দুঃখভোগ হইতে পাঁরে না। সুতরাং এ 
দেহাদি-সংঘাত কর্তৃতুল্য হওয়ায়, উদ্থাডে “কর” শবের গৌণ প্রয়োগ হইতে পারে ও হ্ৰয়া 
থাকে। আত্মার দেহাদিসংঘাতের যে কোনরূপ বিনাশই আত্মার হিংসা বলিয়া কুিত হর কেন? 
ইহা ছুচন! করিতে মহধি “কার্্যাপ্রর” শব্ষের পরে আবার কর্তু শবেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। 
যে দেহাদিসংঘাত ব্যবহারকালে কর্তা বলিয়া কথিত হুইয়া থাকে, তাহার যে কোনরূপ 
বিনাশই. প্রকৃত কর্তা নিত্য আত্মার হিংসা বলিয়া! কথিত হয়। বন্ততঃ নিতা আত্মার 
কোঁনরূপ বিনাশ র।..ছিংসা নাই। সুতরাং পুর্বস্থত্রোক্ত পূর্বপক্ষ সাধনের কোন তু নাই। 






৩০ স্যায়দর্শন ৩অ*, আঃ 
বাপ্তিককারও শেষে তাষ/কারের স্তায় কর্ণধারয নমাস গ্রহণ করিয়া পৃর্ষোক্তরূপে সুত্রার্থ ব্যাখ্া। 
করিয়াছেন । ৬। 

শরীরব্যতিরেকাত্ম প্রকরণ সমাপ্ত 1২1 ্ 


ভাষ্য । ইতশ্চ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা । 
অনুবাদ । এই হেতু বশত:ও আত্ম! দেহাদি ইছইতে ভিন্ন । 


সুত্র । সব্যদৃষ্টস্তেতরেণ প্রত্য ভিজ্ঞানাৎ ॥৭॥২০৫॥ 


অনুবাদ । যেহেতু «সব্যদৃষ্ট” বস্তর ইভরের দ্বারা অর্থাৎ ০ বার! দৃষ্ঠ 
বস্তর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞী হয়। 
ভাষ্য । পূর্ববাপরয়োবিবজ্ঞানয়োরেকবিষয়ে প্রতিসন্গিজ্ঞানং প্রত্যভি- 
জ্ঞান, তমেবৈতহিৎ পশ্ঠযামি যমজ্ঞাদিষং স এবায়মর্থ ইতি। সব্যেন 
চক্ষুষা দৃষ্টস্যেতরেণীপি* চক্ষুষা' শ্ররত্যিভিজ্ঞানাদ্যমদ্রোক্ষং তমেবৈতছ্ি 
পশ্ঠামীতি। ইন্ডরিয়চৈতন্যে তু নান্যাদুষ্টমন্যঃ উ্ীত্যভিজানাতীতি প্রত্যনি- 
জ্ঞান্ুপপত্তিঃ | অস্তি ত্বিদং প্রত্যভিজ্ঞানং, তন্মাদিক্দিয়ব্যা তনি585তনঃ | 
অনুবাদ পুর্বব ও পরকালীন ছুইটি ভ্ভানের একটি বিষয়ে প্রতিসন্ধিজ্ঞানঃ 
অর্থাৎ প্রাতিসন্ধানরূপ জ্ঞান প্রত্যভিভ্ঞান, ( যেমন ) “ইদানীং তাহাকেই দেখিতে 
যাহাকে জানিয়াছিলাম, সেই পদার্থই এই |” ((সুত্রার্থ) যেহেতু বামচক্ষুর বার 
দৃষ্ট বস্তর অপর অর্থাৎ দক্ষিণুচু্ষুর বারও *যাহাকে দেখিয়াছিলাম, নং তাহাকেই 
ট দেখিতেছি*__এইরপ প্রত্যঙ্চিষট। হয় । ইন্ড্রিয়ের চৈতন্য হইলে রিনা 
স্লে চক্ষুরিপ্দ্রিয়ই দর্শনের কর্তা হইলে, অন্ত ব্যক্তি অন্যের দৃষ্ট বনী যতি“ 
'না, এজন প্রত্যতিজ্ঞার উপপত্তি হয় না। কিন্ত এই ( পূর্ববোক্ঞরূপ ) প্রত্যাতিজ্ 
আছে, জুতএব চেতন অর্থাৎ আলা ইন্দ্রিয় হইতে তিল্ন। 
হি জি, আত্মা নহে, আত্মা ইঞ্জিয় ভিন্ন নিত্যপদার্থ এই সিদ্ধান্ত অন্ত যুক্তির বারা 
মরি ধাঁ মহ এই প্রকরণের আন্ত করিতে প্রথমে এই কৃত্রের হার বলিয়াছেন হে, 


পপ পি পি সন হইল 












ওক ও শা পিস প্রি পতন ক পপি শাপলা চি বজরার 


চারদিন কর মানসুযাবসারলঙ্গপং প্রতাতিজানং ভাবাকারে! দর্শযতি ভালা যাখলাগং 


৭ জু বাগস্যায়ন ভাষ্য ৩১ 


'নব্যদৃষ্ট বন্তর অপরের দ্বারা! প্রত্যাতিক্ঞ। হয়।” নুরে “সবা” শবের হারা বাম অর্থ গ্রহণ করিলে 
“ইতর” শব্ধের দ্বার! বামের বিপরীত দক্ষিণ অর্থ বুঝ! যায়। এই হুত্রে চক্ষুরিজ্িযবৌধক কোন 
শব্ধ না থাকিলেও পরবর্তী শুতে মহধির “নাসাস্থিব্াবহিতে” এই বাকোর প্রয়োগ থাকায়, এই স্ুত্রের 
তাতপর্য্য বুঝা! যায় যে, “সব্যদৃ্ট” অর্থাখামচক্ষুর দ্বার! দৃষ্ট বস্তর দক্ষিণচক্ষুর দ্বারা প্রতাভিজ্ঞা হয়! 
সুতরাং চক্ষুরিক্রিয় আত্মা নহে, ইঁছা প্রতিপর হয় । কারণ, চক্ষুরিক্্িয় চেতন বা আত্মা হইলে, 
উহাকে দর্শন ক্রিয়ার কর্তা বলিতে হইবে। চক্ষুরিক্জিয় দ্রষ্টা হইলে চক্ষুরিক্িয়েই এ দর্শন জন্য 
স্কার উৎপন্ন ভইবে। বাম ও দক্ষিণ ভেদে চক্ষুরিজিয় ছুইটি। বামচক্ষু যাহা দেখিয়াছে, 
বামচস্ষুতেই তজ্জন্ সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায়, বামচক্ষুই পুনরায় ও বিষয়ের ম্মরণপূর্ব্কক. প্রত্যাতিভা 
করিতে পারে, দক্ষিণ চক্ষু উহার প্রত্যতিজ্ঞা করিতে পারে না। কারণ, অন্তর দৃষ্ট বস্ত অন্ত 
বাক্তি প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারে না, ইহা সর্বসম্মত । কোন পদার্থবিষয়ে ক্রমে ছুইটি জ্ঞান 
জন্মিলে পূর্বজাত ও পর্জাতি এ জ্াানদ্বয়ের এক বিষয়ে গ্রতিসিন্ধরূপ যে ভান জন্মে, অর্থাৎ 
এ জ্ঞানয়ের একবিষক্কত্বরূপে যে মানস প্রত্যক্ষবিশৈষ জন্মে, উচ্থাই এই স্থাত্রে “প্রত্/ভিজ্ঞান” 
শবের দ্বারা বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার প্রথমে ইহ! বলিয়া, উহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন । 

_ “তমেবৈ তহি পশ্ঠামি” অর্থাৎ “তাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি,” এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার প্রথমে এ 
মানপ প্রত্যক্ষরূপ প্রত্যতিজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন |.. জ্ঞাত বিষয়ের বহিরিন্রিয় জন্ত ব্যবসায়রূপ 
প্রত্যভিজ্ঞাও হইয়৷ থাকে । ভাষ্যকার "স পরধরমর্থ 2 £” এবং কথান্র “বারা শেষে তাহাঁও প্রদর্শন 
করিয়াছেন । উহার পূর্বে “যমক্তাসি রং" অর্থাৎ “যাহাকে জানিয়াছিলাম”---এই কথার ঘারা শেষোক্ত 
ব্যবসায়রূপ প্রত্যভিজ্ঞার অন্ুব্যবদায় অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্তা প্রদর্শন করিয়াছেন । 
পূর্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞ৷ নামক জ্ঞান “প্রতিসন্ধি”, *প্রতিসন্ধান” ও পপ্রত্যভিজ্ঞান” এই কল নামেও 
“ক্কথিত হইয়াছে । উহ! সর্বত্রই প্রতাক্ষবিশেষ এবং স্মরণ অন্ত । ন্মরণ ব্যতীত কুত্রাপি 
র্াতিজা হইতে পারে না। সংস্কাব ব্যতীতও স্মরণ জন্মে না। একের দৃষ্ট বন্ততে অপরের 
সংক্কার না হওয়ায় অপরে তাহা স্মরণ কাঁরিতে পারে নাঁ, স্থতরাং অপরে তাহ৷ প্রতাভিজ্ঞাও করিতে 
পারে না। কিন্তু ,বামচক্ষুর দ্বারা কোন বন্ধ দেগ্রিয়া পরে ২ বাম চক্ষুঃ ন& হইয়া! গেলেও ) 
দকষিণণ্টি রন, দেখিলে, “যাহাকে দেখিয়াছিলমিশাহাকেই দেখিতেছি”-_এইরূপ 
সাত হইয়! থাকছি! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্বোক্তরপে পুরবজাত ও পরজাত্‌ 
& গ্রতাক্ষদবয়ের একবিষরত্বরূপে যে প্রত্যতিজ্ঞা, তন্থারা পর প্রত্যক্ষ যে একফর্তৃক, অর্থাৎ" 
একই কর্ত। যে, একই বিষয়ে বিভিন্নকালে এ ছুইটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্বেছে বুঝা 
যায় বানচক্ষু প্রথম দর্শনের কর্তা হইলে দক্ষিণচক্ষু পূর্কোক্তবূপ রতাতিআীরিতে পাবে 
না। কারণ, একের দৃষ্ট বস্ত জপরে প্রতিজ্ঞা করিতে পারে না। , 
দর্শন ক্রিয়ার কর্তা আত্মা নহে। আত্মা উহ! হইতে তির, এ বিষয়ে উপ সী 
পুর্ধবোক্তরূপ প্রত্যতিক্তার ছারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন । ক্রমে ই গিট 
হটবে। ৭1 ১১ 


ক্রু 












৩২ স্যার়দর্শন ৩জ০, ১, 


সুত্র। নৈকম্সিন্নাসাস্থিব্যবহিতে দ্বিত্বীভিমানাৎ ॥৮॥২০৩॥ 

অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) না, অর্থাৎ পূর্বের্বাক্ত কথা বলা বায় না। কারণ, নাসিকার 
অস্থির দ্বার! ব্যবহিত একই চক্ষতে দ্বিত্বের ভ্রম হয়। 

ভাষ্য । একমিদং চ্ষুর্মধ্যে নাসাস্থিব্যবহিতং, তন্তান্তো ৃহমাণো 
দ্বিত্বাভিমানং প্রযে'জয়তে। মধ্যব্যবহিতস্থয দীর্ঘস্যেব | 

অন্ুবাদ। মধ্যভাগে নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত এই চক্ষু এক। মধাঁ- 
ব্যবহিত দীর্ঘ পদার্থের ন্যায় সেই একই চক্ষুর অন্তভাগঘ্বয় জ্ঞায়মান হইয়া 
€ তাহাতে ) দ্িত্বভ্রম উৎপন্ন করে। 

টিগ্নী। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহর্ষি এই' সুত্েব দ্বারা পৃর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব 
পক্ষবাদীর কথ! এই যে, চক্ষুরিজিয় এক । বাঁম ও দক্ষিণ ভেদে চক্ষুরিজ্জিয় বস্ততঃ দুইটি নছে। 
যেষন, কোন দীর্ঘ সরোবরের মধ্যদেশে সেতু নির্মাণ করিলে রী সেতৃ-ব্যবধানবশতঃ এ সরোধরে 
দবিপ্বভরম হয়, বস্ততঃ কিন্তু এ সরোবর এক, তদ্রপ একই চক্ষরিন্দিয় জনিয় স্ব নাসিফার অস্থির 
স্থারা ব্যবহিত থাকায়, এ ব্যবধানবশতঃ উহ্থাতে দ্বিত্ব ভ্রম হয়। চক্ষরিজিয়ের একত্বই বাস্তব, 
দিত্ব কারনিক। নাসিকার অস্থির ব্যবধানই উচ্থাতে দিব কল্পনা ব! দ্বিত্বত্রমের নিমিত | 
চক্ষুরিজ্িয় এক হইলে বম চক্ষুর দৃ্ট বস্ত দক্ষিণ চশ্গ ্রত্যভিজ্ঞা! করিতে পরে। কারণ, 
বাম ও দক্ষিণ চক্ষু বস্তত: একই পদার্থ। সুতরাং পূর্বন্থত্রোক্ত হেসুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হইতে 
পারে না 1৮ ॥ 


সুত্র। একবিনাশে দ্বিতীয়াবিনাশান্নৈকত্বং ॥৯।২০৭| 
অনুবাদ । ( উত্তর ) একের বিনাশ হইলে, দ্বিতীয়টির বিনাশ না! হওয়ায় ( চক্ষু 
রিন্দিয়ের ) একত্ব নাই। «৫ রী 
ভাষ্য । একন্রিক্স পরতে চোঁদ্ধতে বা চক্ষুষি দ্রিতী; এিততে পা 
বিরবষয় গ্রহণলিক্গং, তস্মদদেকস্য ব্যবধানানুপপত্তিঃ | | 
অনুবাদ। এক চক্ষু উপহত অথবা উৎ্পাঁটিত ছইলে, শব গ্রহণলিঙ্ 
অর্থাৎ বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যাহার লিঙ্গ বা সাধক, এমন দ্বিতীয় চক্ষুঃ অবস্থান 
করে, অতএব কের ব্যবধানের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ একই চক্ষু বাসিকার নি 
রা খ্যবহিত আছে, ইহা বলা বায় না। 


শউনী। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে মছধি “এই হুত্রের বারা বলিয়াছেন যে, চুক 
এক হুইতে পারে না। কারণ, কাহারও এক চক্ষু নষ্ট হইলেও দ্বিতীয় চক্ষু থাকে । 'তির্তায় 


১১ ছু ] বাংস্যায়ন ভাষ্য ৩৩ 


চক্ষু না থাকিলে, তখন তাঁহার বিষয়গ্রহণ অর্থাৎ কোন: বিষয়ের চাক্ষুষ প্রতাক্ষ হইতে পরে না। 
কিন্তু কাণ ব্যক্তিরও অন্ত চক্ষুর দ্বার! চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়! থকে, সৃতরাং তাহার এক চক্ষু ন্ট হইলেও 
ছিতীয় চক্ষু আছে, ইহা স্থীকার্য্য। ভাষ্যকার এ দ্বিতীয় চক্ষুতে প্রমাণ-সচনার জন্তই উহার বিশেষণ 
বলিয়াছেন, “বিষয়গ্রহণ লিঙ্গং” | ফলকথা, যখন কাহারও একটি চক্ষু কোন কারণে উপহৃত ব! 
বিন্ হইলে অথব! উৎপাটিত হইলেও, দ্বিতীয় চক্ষু থাকে, উতর দ্বারা নে দেখিতে পায়, তখন 
চক্কুরিজিিয় ছুইটি, ইহা! শ্বীকার্ধ্য ॥ চক্ষুরিক্জিয় বন্ততঃ এক হইলে কাণ-ব্যক্তিও অন্ধ হইয়া পড়ে । 
সুতরাং একই চক্ষুরিক্দিয় ব্যবহিত আছে, ইহ! বলা যাঁয় না॥ ৯। 


স্প্রে । অবয়বনাশে২পাবয়ব্যুপলব্েেরহেতৃঃ ॥১০॥২০৮॥ 
অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) অবয়বের নাশ হইলেও অবয়বীর উপলব্ধি হওয়ায়, 
অহেতু-- অর্থাৎ পূর্ববসূত্রে যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা হেতু হয় ন|। 
ভাঁষ্য। একবিনাশে দ্বিতীয়াবিনাশাদিত্যহেতুঃ | কল্মাৎ? বৃক্ষস্থয 
হি কাহ্ুচিচ্ছাখাস্থ চ্ছন্নাসুপলভ্যত এব বৃক্ষ 


অনুবাদ। একের বিনাশ হইলে দ্বিতীয়টিরু অবিনাশ-_ইহ! হেতু নহে। 
( প্রশ্ন) কেন? (উত্তর ) যেহেতু বৃক্ষের কোন কোন শাখা ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ 
উপলন্ধই হইয়। থাকে। 


টিগ্ননী। পূর্ববপক্ষবাদীর কথা এই যে, এক চক্ষুর বিনাশ হইলেও দ্বিতীয়টির বিনাশ হয় মা, 
এই হেতুতে যে, চক্ষুরিক্জিয়ের দ্বিত্ব সমর্থন কর! হইয়াছে, উহা করা যায় না। কারণ, উহা এ সাধা- 
সাধনে হেতুই হয়না, যেমন, বৃক্ষের অবয়ব কোন কোন শাথ! বিনষ্ট হইলেও বুক্ষরূপ অবয়বীয় 
উপলন্ধি তখনও হয়, শাখাদি কোন অবয়ববিশেষের বিনাশে বৃক্ষরূপ অবয়বীর নাশ হয় না, 
তজ্রপ একই চক্ষুরিক্্রিয়ের কোন অবয়ব বা অংশবিশেষের বিনাশ হইলেও, একেবারে চক্ষুরিক্জিয় 
বিন হইতে পারে না। একই চক্ষুরিক্্িয়ের আধার ছুইটি গোলকে যে দুইটি কৃষ্ণসার আছে, 
উহ এ একই চক্ষুরিক্তিয়ের ছুইটি অধিষ্ঠান। উহার তস্তর্গতি একই চক্ষুরিক্রিয়ের এক অংশ 
বিনষ্ট হইলেই তাঁহাকে “কাঁধ” বলা হয়। বন্ততঃ তাহাতে চক্ষুরিজিয়ের অন্ত অংশ বিনষ্ট ন! 
হংয়ার, একেবারে চক্ষুরিজ্রিয়ের বিনাশ হইতে পাঁরে না। কোন অবয্নবের বিনাশে অবস্ববীর 
বিনাশ হয় না। হুতরাং পূর্বদ্থত্রোক হেতুর দ্বারা চক্ষুরিক্রিয়ের দ্ধিত্ব সমর্থন করা যায় না, উহ! 
অন্তু 1.০1 


 স্ুত্র। দৃষ্টীন্তবিরোধাদপ্রতিষেধঃ ॥১১॥২০১। 
জনুবাদ। ( উত্তর ) দৃষ্টাস্ত-বিরোধ-বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ চক্ষুরিক্িয়ের 
ঘবিদ্বের প্রতিষেধ করা যায় না। 
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ভাষ্য। ন কারণন্রব্যস্ত বিভাগে কার্ধ্যদ্রব্যমবতিষ্ঠতে নিত্যত্ব- 
প্রসঙ্গাৎ । বন্ছঘবয়বিষু যস্য কারণানি বিভক্তানি তস্য বিনাশঃ, যেষাং 
কারণান্যবিভক্তানি তান্যবতিষ্ঠন্তে। অথবা দৃশ্যমানার্থবিরোধো দৃষটীস্ত- 
বিরোধঃ | মৃতন্ত হি শিরঃকপালে দ্বাববটো নাসাস্থিব্যবহিতৌ চক্ষুষঃ 
স্থানে ভেদেন গৃহোতে, ন চৈতদেকসম্মিন্‌ নাঁসাস্থিব্যবহিতে সম্তবতি। 
অথবা! একবিনাশস্তানিয়মাৎ দ্বাবিমাবর্থো ৷, তো চ পৃথগাবরণোপঘাতা- 
বনুমীয়েতে বিভিম্নীবিতি । অবগীড়নাচ্চৈকম্ত চক্ষুষো রশ্মিবিষয়সন্িকর্ষস্থ 
ভেদাদৃদৃশ্যভেদ ইব গৃহতে, তচ্চৈকত্বে বিরুধ্যতে। অবগীড়ননিবৃতো 
চাভিন্নপ্রতিসন্ধানমিতি | তল্মাদেকস্থ ব্যবধানানুপপত্তিঃ। 


অনুবাদ । (১) কারণ-্রব্যের বিভাগ হইলে, কার্য্য-দ্রব্য অবস্থান করে না, 
অর্থাৎ অবয়বের বিভাগ হইলে, অবয়বী থাকে না। কারণ, (কা্যদ্রব্য থাকিলে 
তাহার ) নিত্যত্বের আপত্তি হয়। বছ অবয়বীর মধ্যে যাহার কারণগুলি বিভক্ত 
হইয়াছে, তাহার বিন!শ হয়; যে সকল অবয়বীর কারণগুলি বিভক্ত হয় নাই, তাহার! 
অবস্থ।ন করে [ অর্থাৎ বৃক্ষরূপ অবয়বীর কারণ এ বৃক্ষের অবয়বের বিভাগ বা বিনাশ 
হইলে বৃক্ষ থাকে না-_পুর্ববজাত সেই বৃক্ষও বিনষ্ট হয়, স্ৃতরাং পুর্ববপক্ষবাদীর 
অভিমত দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। দৃ্টীন্ত-বিরোধবশতঃ চক্ষুরিক্দিয়ের দ্িত্ব গ্রতিষেধ 
হয় না। ] (২) অথব! দৃশ্যমান পদার্থের বিরোধই প্দৃষ্ীন্ত-বিরোধ”। স্ৃত ব্যক্তির 
শিরঃকপালে চক্ষুর স্থানে নাসিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত ছুইটি "অবট” ( গর্ত ) ভিন্ন- 
রূপেই প্রত্যক্ষ হয়, কিন্ত নানিকার অস্থির দ্বারা ব্যবহিত এক চক্ষু হইলে, ইহা 
(পূর্বেধাক্ত ছুইটি গর্তের ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ ) সম্ভব হয় না। (৩) অথবা! একের 
বিনাশের অনিয়ম প্রযুক্ত, অর্থাৎ চক্ষুরিক্দ্িয় এক হইলে, তাহার বিনাশের নিয়ম থাকে 
না, এ জন্য, ইহ ( চক্ষুরিক্্িয় ) দুইটি পদার্থ এবং সেই ছুইটি পদার্থ পৃথগাবরণ ও 
পৃথগুপঘাত, অর্থ।ৎ উহার আবরণ ও উপঘাত পৃথক্‌, ( হ্থৃতরাং ) বিভিন্ন বলিয়া 
অনুমিত হয়। এবং এক চক্ষুর অবপীড়নপ্রযুক্ত অর্থাৎ অঙ্গুলির দ্বারা নাসিকীর 
মূলদেশে এক চক্ষুকে জোরে টিপিয়। ধরিলে, তত্প্রযুস্ত রশ্মি ও বিষয়ের সঙ্নিকর্ধের 
ভেদ হওয়ায়, দৃষ্-ভেদের ন্যায়, অর্থাৎ একটি দৃশ্য বস্তু ছুইটির স্যায় প্রত্যক্ষ হয়, 
তাহা কিন্ত (চক্ষুরিক্দ্রিয়ের ) একত্ব হইলে বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দিয় এক হুইলে 


১১ ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৩৫ 


অবপীড়নপ্রযুক্ত পুর্বেবাক্তরূপ এক বস্তুর দ্বিত্বভ্রম হইতে পারে না; অবপীড়ন নিবৃত্তি 
হইলেই ( সেই বস্তুর ) অভিন্ন প্রতিসন্ধান হয়__অর্থাৎ তখন তাহাকে এক বলিয়াই 
প্রত্যক্ষ হয়। অতএব এক চক্ষুরিক্দিয়ের ব্যবধানের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ একই 
চক্ষুরিক্দ্রিয় নাসিকার অস্থির ছারা ব্যবহিত আছে-_ইহা! বল! যায় না। 


টিপ্পনী। ভাষাকারের মতে মহধি এই হ্ৃত্রের দ্বারা পূর্ববসৃত্রোক্ত মতের নিরাদ করিয়! 
চক্ষুরিজ্িয়ের দ্িত্ব-সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই সূত্রের তিন প্রকার ব্যাখ্যার 
দ্বারা মহধির তাঁৎপর্যয বুঝাইয়াছেন। প্রথম ব্যাখার তাৎপর্ধ্য এই যে, কারণ-দ্রবা অর্থাৎ অবয়বের 
বিনাশ হইলেও, যদি কার্যা-দ্রব্য ( অবয্নবী) থাকে, তাহা হুইলে এ কার্ধয-দ্রব্যের কোনদনই বিনাশ 
হইতে পারে না) উহা নিত্য হইয়! পড়ে | কিন্ত বৃক্ষা্দি অবয়বী জন্য-দ্রবা, উহা! নিত্য হইতে পারে 
না, উহার বিনাশ অবস্ঠ শ্বীকাধ্য। নুতরাং অবয়বের 'নাশ হইলে, পূর্বজাত সেই অবয়বীর নাশও 
অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে । অবয়ব-বিশেষের নাশ হইলেও, অবিনষ্ট অন্তান্ত অবয়বগুলির 
দারা তখনই তজ্জাতীমন আর একটি অবয়্ববীর উৎপত্তি হওয়ায়, সেখানে পরজ্জাত সেই অবয়বীর 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । বৃক্ষের শাখাবিশেষ নষ্ট হইলে, সেখানে পুর্বজাত দেই বৃক্ষও নষ্ট হইয়া 
যায়, অবশিষ্ট শাখাদির ঘারা সেখানে যে বৃষ্ষান্তর উৎপন্ন হয়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। ুতরাং 
পূর্বপক্ষবাদীর অভিমত দৃষ্টাস্ত ঠিক হয় নাই, উহ! বিরুদ্ধ হইয়াছে । কারণ, বুক্ষার্দি কার্ধয- 
দ্রব্যের অবস্নববিশেষের নাশ হইলে, প্র বৃক্ষাদিরও নাশ হইয়া থাকে । নচেৎ উহার কোনদিনই 
নাশ হইতে পারে না, উহা! নিত্য হইয়া পড়ে। এইরূপ চক্ষুরিক্দিম একটিমাত্র কার্ধ্য-দ্রব্য হইলে, 
উহ্থারও কোন অবয়ববিশেষের নাশ হইলে, সেখানে উহাঁরও নাশ স্থাকার্য্য। কিন্তু সেখানে 
চক্ষুরিজ্রিয়ের একেবারে বিনাশ না হওয়ায়, উহ! বাম ও দক্ষিণ ভেদে ছুইটি, ইহ! সিদ্ধ হয়। উহা! 
বিভিনন ছুইটি পদার্থ হইলে, একের বিনাশে অপরটির বিনাশ হইতে পারে না, কাণ বাক্তি অন্ধ 
হইতে পারে না। পুর্ববপক্ষবাঁদী অবশ্তই বলিবেন যে, যদি বৃক্ষারদিস্থলে অবয্নববিশেষের নাশ 
হইলে, পুর্বজাত সেই বৃক্ষার্দির নাশ স্বীকার করিয়া, তজ্জাতীয় অপর বৃক্ষাদির উৎপত্তি 
স্বীকার করিতে হয়, তাহা! হইলে চক্ষুরিক্রিয়স্থলেও তাহাই হইবে। দেখানেও একই 
চক্ষুরিক্র্িয়ের কোন অবয়ববিশেষের নাশ হইলে, অবশিষ্ট অরয্বের দ্বারা অন্য একটি 
চক্ষুরিজ্জিয়ের উৎপত্তি হওয়ায়, তন্্বারাই তখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উপপত্ভি হইবে, বিভিন্ন ছুইটি 
চক্ষুরিক্তরিয় শ্বীকারের কারণ কি? ভাষ্যকার এই কথ! মনে করিয়া, (ছিতীয় প্রকার ব্যাখয৷ করিতে 
বলিয়াছেন যে, অথবা দৃশ্তমান পদার্থবিরোধই এই স্প্রে মহর্ষির অভিমত “দৃষ্টাত্ত-বিরোধ” 
গাশানে মৃত ব্যক্তির যে শিরঃকপাল (মাথার খুলি ) পড়িয়া থাকে, তাহাতে চক্ষুর স্থানে নাঁসিকার 
অস্থির বারা বাবহিত ছুইটি পৃথক গর্ত দেখা যায় । তন্থারা এ ছুইটি গর্ভে যে ভিন্ন ভিন্ন ছুইটি 
চক্ষুরিন্ডিয় ছিল, ইহা বুঝা যায় । চক্ষুরিক্রিয় এক হইলে, মৃত ব্যক্তির শিরঃকপালে চক্ষুর আধার 
ছুইটি পৃথক্‌ গর্ত দেখ! যাইত না। এ হইটি গর্ভ দৃশ্যমান পদার্থ হওয়ায়, উহাফে “দৃষটাস্ত” 


৩৬ ন্যায়দর্শন ৩অৎ ১জা* 


বলা যার়। চক্ষুরিক্রিয়ের একত্বপক্ষে এ “দৃষ্াত্ত-বিরোধ” হওয়ায়, চক্ষুরিজরিয়ের . দ্বিত্বের 
গ্রতিষেধ কর! যায় না, উহার দ্বিত্বই শ্বীকার্য-_-ইহাই দ্বিতীয় করে স্ত্রকারের তাৎপর্ধযার্থ। 
ুর্বপক্ষবাদী বলিতে পাঁরেন যে, চক্ষুরিক্তিয়ের আধার ছুইটি গর্ত দেখা গেলেও চস্কুরিজরিয়ের 
একত্বের কোন বাঁধা হয় না। একই চক্ষুরিজ্িয় নাঁসিকার অস্থির দ্বার! ব্যবহিত ছুইটি 
গোলকে থাকিতে পারে। গোলক বা গর্তের ছিত্বের সহিত চক্ষুরিজিয়ের একত্বের কোন 
বিরোধ নাই। ভাষ্যকার এই কথা মনে করিয়া, তৃতীয় প্রকার ব্যাখ্য! করিতে বলিয়াছেন যে, 
অথবা একের বিনাশের অনিয়মপ্রযুক্ত পৃথগাবরণ ও পৃথগুপধাত দুইটি চক্ষুরিক্দরিয়ই বিভিন্নরূপে 
: অন্ুমানসিদ্ধ 1 'ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষুরিক্রিয় এক হুইলে বাম চক্ষুরই বিনাশ হইয়াছে, 
দক্ষিণ চক্ষুর বিনাশ হয় নাই, এইরূপ বিনাশ-নিয়ম থাকে না। বাম চক্ষুর বিনাশে দক্ষিণ চক্ষুরও 
বিনাশ হুইয়! পড়ে। কিন্তু পুর্ধোক্তরূপ বিনাশ-নিয়ম অর্থাৎ বাম চক্ষুর নাশ হইলে ও দক্ষিণ 
চক্ষুর বিনাশ হয় না, এইরূপ নিয়ম দেখ! যায়। ম্থুতরাং চক্ষুরিজ্িিয় পরস্পর বিভিন্ন ছুইটি পদার্থ 
এবং এ ছইটি চক্ষুরিক্ত্িয়ের আবরণও পৃথক্‌ এবং উপঘাত অর্থাৎ বিনাশও পৃথক্‌, ইহ! অন্থুমানসিদ্ধ 
হয়। তাহ! হুইলে বাম চক্ষুর উপঘাত হইলেও, দক্ষিণ চক্ষুর উপঘাত হইতে পারে ন!। বাম ও 
দক্ষিণ বলিয়৷ কেবল নামভেদ করিলে, তাহাতে বস্ততঃ চক্ষুরিক্দিয়ের ভেদ না হওয়ায়, বাম চক্ষুর 
নাশে দক্ষিণ চক্ষুরও নাশ হইবে। তাহা হইলে পূর্বোক্তরূপ বিনাশনিয়ম থাকে না। পুর্বোক্ত- 
রূপ বিশাশ-নিয়ম দৃশ্যমান পদার্থ বলিয়া__“ৃষ্টাস্ত”, উহার সহিত বিরোধবশতঃ চক্ষুরিজ্দিয়ের 
্বিত্বের প্রতিষেপ করা যায় না, ইহাই এইপক্ষে সুত্রার্থ। ভাষ্যকার এই তৃতীয় কল্পেই শেষে মহর্ষির 
তাৎপর্য্য বর্ন করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, এক চক্ষুর অবগীড়ন করিলে, অর্থাৎ 
অঙ্গুলির দ্বারা নাসিক'র মূলদ্দেশে এক চক্ষুকে জোরে টিপিয়৷ ধরিলে, তখন এঁ চক্ষুর রশ্মিতেদ 
হওয়ায়, বিষয়ের সহিত উহার সন্িকর্ষের ভেদবশতঃ একটি দৃশ্ত বস্তকে ছুইটি দেখা যার়। এ 
অবপীড়ন নিবৃণ্ঠি হইলেই, আবার এ এক বস্তকে একই দেখা যায়। একই চক্ষুরিক্রিয় নাসিকার 
অস্থির দ্বারা ব্যবহিত থাকিলে, উহা! হইতে পারে না। সতরাং চক্ষুরিজ্জিয় প্রম্পর বিভিন্ন 
ছইটি, ইহা! স্বীকার্যা। তাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য মনে হয় যে, যদি একই চক্ষুরিক্িয় নাপিকার 
অস্থির স্বারা ব্যবহিত থাকিত, তাহ! হইলে বাম নাসিকার মুলদেশে অঙ্গুলির দ্বারা বাম চক্ষুকে জোরে 
টিপিক্! ধরিলে, এ বাম গোলকস্থ সমস্ত রশ্মিই নাঁসিকার মুলদেশের নিযপথে দক্ষিণ গোঁলকে 
চলিয়া যাইত, তাহা হইলে সেখানে এক বস্তকে ছুই বলিগ্া! দেখিবার কারণ হইত না। 
কিন্ত যদি নাসিকার মূলদেশের নিম্নপথ অস্থির দ্বার বন্ধ থাকে, যদি এ পথে চক্ষুর রশ্মির গমনা- 
গমন সম্ভাবনা! না থাকে, তাহা! হইলেই কোন এক চস্কুকে অস্গুলির দ্বারা জোরে টিপিয়া ধরিলে, 
অহার দেই গোলকের মধোই পূর্বোক্তরূপ অবগীড়নপ্রযুক্ত রশ্মির ভেদ হওয়ায়, একই দৃশ্তবন্ধর 
সহিত এ বিভিন্ন রশির বিভিন্ন সপ্িকর্ষ হয়। স্ুতন্াং সেখানে এ কারণ অন্ত একই দৃষ্ঠ বস্তকে 
ছই বলিয়৷ দেখা যায়।' সুতরাং বুঝা] যায়, চক্ষুরিজ্রেয় একট নহে। নাদিকার মূলদেশের নিনপথে 
উ্ছার রশ্িসঞ্চারের সম্ভাবনা! নাই। পৃথক্‌ পৃথক ছুইটি চক্ষুরিভ্রিয় পৃথক পৃথক্‌ ছইটি গোলকেই 
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থাকে । অস্কুলিপীড়িত চক্ষুই এই পক্ষে দৃষ্টান্ত। উহার সহিত বিরোধবশতঃ চক্ষুরিক্জিয়ের 
দবিত্বেব প্রঠিষেধ করা যায় না, ইহাই এই চরমপক্ষে হুত্রার্থ। 

ভাষ্যকার পুর্বোক্তরূপে হুত্রার্থ ব্যাখা করিয়া চক্ষুরিক্রিয়ের দ্িত্বসিদ্ধাত্ত সমর্থন করিলেও, 
বাগ্তিককার উদ্দ্যেতকর উহা খণ্ডন করিয়৷ চক্ষুরিক্দরিয্নের একত্বপিত্বাস্তই সমর্থন করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিক্জিয় দুইটি হইলে একই সময়ে এ ছুইটি চক্ষুরিক্িয়ের সহিত অতি সুক্ষ 
মনের সংযোগ হুইতে পারে না। মনের অতি হুক্্সতাবশতঃ এক সময়ে কোন একটি চক্ষুরিক্দ্রিয়ের 
সহিতই উহ্থার সংযোগ হয়, ইহা! গৌতম .সিদ্ধাস্তানুসারে স্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে কাণ ব্যক্তি ও 
ঘিচস্ষু ব্যক্তির চাক্ষুষ-গত্যক্ষের কোন বৈষম্য থাকে না| যদি দ্বিচক্ষু ব্যক্তিরও একই চক্ষুরিক্জিয়ের 
সহিত তাহার মনের সংযোগ হয়, তাহা হইলে একটচক্ষু ব্যক্তিরও এরূপ মনঃসংযোগ হওয়ায়, এ 
উভয়ের সমভাবেই চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কাণ অথব! যে ব্যক্তি খিচক্ষু 
হুইয়াও একটি চক্ষুকে আচ্ছাদন করিয়া অপর চক্ষুর দ্বার! প্রত্যক্ষ করে, ইহারা কখনও দ্বিচক্ষু 
ব্যক্তির স্তায় প্রতাক্ষ করিতে পারে না । কিন্ত একই চক্ষুরিজ্িয়ের দুইটি অধিষ্ঠান স্বীকার করিলে, 
ছুইটি অধষ্ঠান হইতে নির্গত তৈজস চক্ষুরিক্দিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইতে পারায়, অবিকলচক্ষু 
বাক্তি ফাণ ব্যক্তি হইতে বিশিষ্টরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে । এঁ উভয়ের প্রত্যক্ষের বৈষম্য উপপন্ন 
হয়। পরস্ত মহর্ষি পরে ইন্জিয়নানাত্ব-প্রকরণে বহিরিজ্দিয়ের পঞত্ব-সিদ্ধাস্ত সমর্থন করায়, চক্ষু- 
বিক্রয়ের একত্বই তীর অভিমত বুঝা যায়। টক্ষুরিজ্জরিয় ছুইটি হইলে, বহিরিজ্দিয়ের পঞ্চত্ব-সিন্ধাস্ত 
থাকে না। সুতরাং মহর্ষির পরবর্তী এঁ প্রকরণের সহিত বিরোধবশতঃ চক্ষুরিক্জিয়ের দ্বতবসিদ্ধাস্ত 
তাহার অভিমত বুঝা যাঁয় না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উদ্দ্যে তকরের মতান্ুসারে সথত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে 
প্রথমো কত “সবাদৃইটন্ত” ইত্যাদি স্ত্রটিকে পূর্বপক্ষহথত্ররূপে গ্রহণ করিয়৷ চক্ষুরিজ্রিয়ের দ্ধত্ব 
কাল্পনিক, একত্বই বাস্তব, এই সিদ্ধান্ত সমর্থনপূর্ব্বক পরে ভাষাকারের মতান্ুসারেও পূর্বোক্ত সুত্র- 
গুর সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন । বৃত্তিকারের নিজের মতে চক্ষুরিক্রিয়ের একত্বই সিদ্ধান্ত এবং 
উহা তাৎপর্য্যটাকাকারের অভি প্রায়সিদ্ব, ইহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন । অবস্থা "ন্ভার় হৃচী- 
নিবন্ধে” বাচস্পতি মিশ্র এই প্রকরণকে পপ্রাসজিকচক্ষুরদৈভ'প্রকরণ” বলিয়াছেন। কিন্ত 
ভাৎপর্য/টীকার কথার দ্বার] চক্ষুরিক্রিয়ের একত্বই যে, তাহার নিজের অভিমত সিদ্ধান্ত, ইহা 
বুঝা যায় না। পরে ইহা ব্যক্ত হুইবে। এখানে সর্বাগ্রে ইহা গ্রণিধান কর! আবশ্তক যে, মহর্ষি 
এই অধ্যায়ের প্রারস্ত হইতে বিভিন্ন প্রকরণ স্বারা আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিতা- 
পদার্থ, ইহাই সমর্শন করিয়াছেন বাম ও দক্ষিণভেদে চক্ষুরিঞ্িয় বন্ততঃ ছুইটি হইলেই 
এঁ সিদ্ধাস্ত অবলম্বন করিয়া! প্পব্যৃষ্টন্ত” ইত্যাদি সুত্র ঘারা ভাষ/কারের ব্যাখম্থারে 
আত্মা ইন্জ্িয়ভিন্ন, চক্ষুরিক্রিয় আত্মা হইতে পারে না, ইহা! মহর্ষি সমর্থন করিতে 
পারেন। চক্ষুরিজ্িয় এক হইলে পূর্বোক্ঞরূপে উহা সংধিত হয় না: বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহা লক্ষ 
করিয়! প্রথমে এই প্রকরণকে প্রা নর্ধিক বলিয়াও শেষে আঝর বলিয়াছেন যে, যাহার! (চক্ষুরিজ্িয়ের 
বি্ব-সিদ্ধাস্ত অবলম্বন করিয়া) বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বন্তর দক্ষিণ চক্ষুর ছার! প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ 


৩৮ গ্যায়দর্শন . ৩অ*, ১আ, 


ইন্জিয়ভিন্ন চিরস্থায়ী এক আত্মার দিদ্ধি বলেন, তীহাদিগের ত্র যুক্তি খণ্ডন করিতেই মহ্ধি 
এখানে এই হৃত্রগুলি বপিয়াছেন। কিন্তু এখানে মহুধির সাধ্য বিষয়ে অন্তের যুক্তি নিরাঁস করিবার 
বিশেষ কি কারণ আছে, ইহা চিন্তা করা আবশ্তক ৷ আত্মার দেহাদিভিন্নত্ব সাধন করিতে যাইয়া 
মহ্ধির চক্ষুরিজ্জিয়ের একত্বসাধন করিবারই কি কারণ আছে, ইহাও চিন্তা করা আবশ্তক। পরস্ 
পরবর্তী “ইন্জিয়াস্তরবিকারা” এই স্ৃত্রটির পর্যযালোচন! করিলেও নিঃসন্দেহে বুঝা যাঁয়, মহর্ষি এই 
প্রকরণ দ্বারা বিশেষরূপে আত্মার ইন্জরিয়ভিনত্বই সাধন করিয়াছেন, উহ্থাই তাহার এই প্রকরণের 
উদ্েশ্ত। পূর্বপ্রকরণের দ্বারা আত্মার ইন্ডরিয়ভিরত্ব সাধন করিলেও, অন্য হেতুর সমুচ্চয়ের জম্যাই 
অর্থাৎ প্রকারাস্তরে অন্ত হেতুর দ্বারাও আর ইঞ্জিয়তিন্নত্ব সাধনের জন্যই ষে মহধির এই প্রকরণের 
আরম, ইহ! মহষির পরবর্তী হৃত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝিতে পার! যাঁয়। উদ্যোতকর 
চক্ষুরিক্রিয়ের দ্বিত্ব-পিদ্ধাস্তকে যুক্তিবিরুদ্ধ ও মহর্ষির পরবর্তী প্রকরণাস্তরবিরুদ্ধ বলিয়া এই 
প্রকরণের পূর্বোন্তরূপ প্রয়োজন শ্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মতে এই প্রকরণের 
প্রগোজন কি, গুকত বিষয়ে সঙ্গতি কি, ইহা চিন্তা করা আবন্তক। চক্ষুরিক্জ্িয়ের দ্বিত্বধগনে 
উদ্দ্যোতকরের বথায় বন্তবা এই যে, কাঁণ ব্যক্তির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকালে এ' মাত্র চক্ষুরিক্ত্রিয়েই 
তাহার মনঃসংযোগ থাকে । স্থিচক্ষু ব্যক্তির চাক্ষুষ গ্রত্যক্ষকালে একই সময়ে ছুইটি চক্ষুরিক্তিয়ের 
সহিত অতিুক্ম একটি মনের সংযোগ হইতে ন! পাঁরিলেও, 'মনের অতি ভ্রতগামিত্ববশতঃ 
ক্ষণবিলম্বে পুনঃ পুনঃ ছুইটি চক্ষুবিষ্রিয়েই মনের সংযোগ হয় এবং দৃশ্য বিষয়ের সহিত একই 
সময়ে ছুইটি চক্ষুরিক্ডিয়ের সন্নিকর্ষ হয়, এই জন্যই কাণ বাক্তির প্রত্যক্ষ হইতে ছিচক্ষু ব্যক্তির 
প্রত্যক্ষের বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে। বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের প্রতি এরূপ কারণবিশেষ কল্পন! করা যায়। 
কাণ ব'ক্তির প্রতাক্ষস্থলে এ কারণরিশেষ নাই। উদ্দ্যোতকরের মতে চক্ষুত্মান্‌ ব্যক্তিমান্রই 
এক চক্ষু হইলে, তাহার কথিত প্রত্যক্ষবৈশিষ্ট্য কিরূপে উপপন্ন হইবে, ইছাও স্থুধীগণ চিন্তা 
করিবেন। এক্জাতীয় এক কার্যকারী ছুইটি চক্ষুরিক্রিয়কে এক বলিয়া গণন! করিয়া বহিরিজ্দিয়ের 
পঞ্চত্ব সংখ্যা বলা যাইতে পারে। ন্থুতরাং উদ্দ্যোতকরোক্ত প্রকরণ-বিরোধের আশঙ্কাও নাই। 
যথাস্থানে এ কথার আলোচনা হইবে ( পরবর্তী ৬০ম ছাত্র দ্রষ্টবা )॥ ১১ ॥ 


ভাষ্য । অনুমীয়তে চাঁয়ং দেহাঁদি-সংঘাঁত-ব্যতিরিক্তশ্চেতন ইতি । 
অনুবাদ । এই চেতন (আতা) দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহা অনুমিতও হয়। 


সুত্রে। ইক্জরিয়ানস্তরবিকারাৎ ॥ ১২ ॥ ২১০ ॥ 

অনুবাদ ।, যেহেতু ইন্দ্রিয়াস্তরের বিকার হয়। [ অর্থাৎ কোন অজুমফলের রূপ 
বা গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলে রসনেন্ত্িয়ের বিকার হওয়ায়, আক্কা ইঞ্জিয় নহে, তাং 
দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন, ইহ! অন্ুমান-প্রমাণ দ্বার! সিদ্ধ হয়। ] 


১২ হও ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৯ 


ভাষ্য। কম্যচিদক্লফলম্ত গৃহীততদ্রেসসাহচর্য্যে রূপে গন্ধে বা! 
কেনচিদিজ্দ্িয়েণ গৃহামাণে রসনশ্যেক্দ্রিয়ান্তরস্য বিকারো রসানুস্মতো 
রসগর্ধি-প্রবর্তিতো দত্তোদকসংগ্লবভূতো গৃষ্বতে | তত্তেন্দ্িয়চৈতন্যে- 
ইনুপপতিঃ, নান্যাদৃষ্টমন্যঃ স্মরতি | 


অন্ুবাদ। কোন অগ্রফলের “গৃহীত-তদ্রসসাহচর্য;” রূপ বা গন্ধ অর্থাৎ 
যেরূপবা গদ্ধের সহিত সেই অস্ফলের অগ্লরসের সাহচর্য বা সহাবস্থান পূর্বে 
গৃহীত হইয়াছিল, এমন রূপ বা গন্ধ কোন ইন্দ্িয়ের দ্বারা (চক্ষু বা থ্রাণেক্দ্রিয়ের 
দ্বারা) গৃহামাণ হইলে, রসের অনুস্মরণবশতঃ অর্থাৎ পূর্ববান্াদিত সেই অগ্নরসের 
স্মরণ হওয়ায়, রসলোভজনিত রসনারূপ ইন্দরিয়াস্তরের দস্তোদকসংপ্লবরূপ অর্থাৎ 
দস্তমূলে জলের আবির্ভাবরূপ বিকার উপলব্ধ হয়। ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য হইলে, অর্থাঁৎ 
বিভিন্ন ইন্দ্রিয় রূপরসাদির অনুভবিত৷ আত্মা হইলে, তাহার (পূর্বেবাক্তরূপ বিকারের) 
উপপত্তি হয় না। ( কারণ, ) অন্য ব্যক্তি অন্তের দৃষ্ট ( জ্ঞাত ) পদার্থ ল্মরণ করে ন|। 


টিপনী। মহর্ষি পুর্ববোক্ত “সব্যৃষ্টন্ত” ইত্যাদি সুত্রের ছারা আত্মা ইন্জরিয়ভিনন, এ বিষয়ে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিম, এখন এই হ্বাত্রের দ্বারা তদ্বিষয়ে অনুমান প্রমাণও প্রদর্শন 
করিয়াছেন। তাই ভাষাকার এখানে “অন্ুমীয়তে চায়ং” ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখপূর্ববক এই হৃত্রের 
অবতারণ! করিয়াছেন১। 
এখানে স্মরণ করা আবস্তক যে, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টবস্তকে পরে দক্ষিণ চস্থুর দ্বার প্রত্যক্ষ করিলে, 
“আমি যাহাকে দেখিয়াছিলাম, এখন আবার তাহাকেই দেখিতেছি”--এইরূপে গর প্রত্যক্ষ্য়ের এক- 
বিষয়ত্বরূপে যে মানসগ্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞ। হয়, তাহাতে একই কর্তা বিষয় হওয়ায়, প্রত্ক্ষের 
কর্তা আত্ম! চক্ষুরিজ্দ্িয় নহে, উহ! ইন্জিয় ভিন্ন এক, ইহ! পুর্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষবশতঃ বুঝা যায়। 
কিন্ত চক্ষুরিজ্জরিয় একটি মাত্র হইলে, উহাই পূর্বোক্ত গ্রত্যক্ষদঘয়ের এক কর্তা হইতে পারার, পুর্ববোক্র- 
রূপ প্রত্যক্ষবলে আত্ম! চক্ষুরিন্র্িয় ভিন্ন, ইহ! সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মহষি পূর্বোক্ত “নব্যনৃন্” 
ইতা দি হুত্রের দ্বারা আত্ম৷ ইক্রিয়তিন্ন, এ বিষয়ে পূর্বোক্তরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলে, 
তিনি চক্ষুরিক্দিয়ের ছবিত্বকেই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন_ইহা৷ অবন্ঠ শ্বীকার্ধ্য । ওুবে যাহার! 
উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির স্তায় চক্ষুরিক্িয়ের দ্বিত্ব-সিদ্ধান্ত শ্বীকার করিবেন না, তাহাদিগকে লক্ষ্য- 
করিয়৷ মহুষি পরে এই সূত্রের দ্বার! তাহার সাধ্য-বিষয়ে অন্ুমান-প্রমণও প্রদর্শন করিয়াছেন, 
ইহা বল! যাইতে পারে। সেযাহাই হউক, মহধি আবার বিশেষরপে আত্মার ইঞ্জিয়ভিরত্বসাধন 


৯। তদেবং প্রতিসন্বানদ্বারেণাজুনি প্রতাক্ষং প্রমাণরিত্বা অগ্ুষানমিদানীং প্রমাণয়তি জনুষীয়তে চারমিতি। 
, "স্তাৎপর্যাটীকা | 


৪০ ন্যায়দর্শন | ৩ষ*, ১আন। 


করিতেই যে “সব্যদৃষ্টন্ত” ইত্যাদি ৮ হুত্রে এই প্রকরণটি বলিয়াছেন, ইহা! এই হৃত্র দ্বারা 
নিঃসন্দেহে বুঝা যায় । ভাষাকারের প্অন্ুমীয়তে চায়ং” ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে 
তাৎপর্ধ্যটাকাকারও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। 

সুত্রে “ইঞ্জিয়াস্তরবিকার” এই শব্ধের দ্বারা এখানে দস্তেদকসংপ্লবরূপ রসনেক্্রিয়ের বিকার 
ম*ষির বিবক্ষিত১। কোন অগশ্নরসযুক্ত ফলাদির রূপ বা গন্ধ প্রত্যক্ষ করিলে, তখন তাছার অগ্রসের 
রণ হওয়ায়, দস্তমূলে যে জলের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম “দস্তোদকসংগ্রব” | উহা! জলীয় 
রূসনেক্রিয়ের বিকার । যে অন্রসযুক্ত ফলাদির রূপ, গন্ধ ও রস পুর্বে কোন দিন যথাক্রমে চক্ষু, 
ড্রাণ ও রসনা দ্বারা অনুভূত হইয়াছিল, সেই ফলাদির রূপ ব! গন্ধের আবার অস্কভব হইলে, তখন 
তাহার সেই অগ্রসর শ্মর্ণ হয়। কারণ, সেই অল্রসের সহিত দেই রূপ ও গন্ধের সাহচর্য্য বা 
একই দ্রব্যে অবস্থান পূর্বে গৃহীত হুইয়াছে। সহচরিত পদার্থের মধ্যে কোন একটির জ্ঞান হইলে, 
অন্যটির স্মরণ হইয়া থাকে । পূর্বোক্ত স্থলে পুর্বানুভূত সেই অন্্রসের ম্মরণ হওয়ায়, শ্র্তার 
তদ্দিষয়ে গঞ্ধি বা লোভ উপস্থিত হয়। শ্রী লোভ বা অতিলাষবিশেষই সেখানে পূর্বোক্তরূপ 
দস্তোদকসংগ্রবের কারণ । সুতরাং এ দস্তোদকসংপ্লবরূপ রসনেক্ত্িয়ের বিকার দ্বার! এ স্থলে 
তাহার অন্নরসবিষয়ে অভিলাষ বা ইচ্ছার অসুমান হয়। এ ইচ্ছার দ্বারা তদ্ধিষয়ে তাহার স্মৃতির 
অনুমান হয়। কারণ, এ অগ্রসের ম্মরণ ব্যতীত তদ্ধিষয়ে অভিলাষ জন্মিতে পারে না । তত্িষয়ে 
অভিলাষ ব্যতীতও দস্তোদকসংপ্লব হইতে পারে না। এখন এ স্থলে অশ্রসের ন্মর্তাী কে, ইহা 
বিচ'র বরিয়৷ বুঝা আবশ্তক। চক্ষুরাদি ইন্দ্রি়কে রূপাদি বিষয়ের ভ্র'তা আত্মা বলিলে 
উহাদিগকেই দেই সেই বিষয়ের ম্মর্তী বলিতে হইবে। কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়ের বিষয়ব্য বস্থা 
থাকায়, কোন বহিরিক্জিয়ই সর্বাবিষয়ের জ্ঞাত! হইতে পারে না, সুতরাং ন্মর্তাও হইতে পারে না। 
চক্ষু বা স্রাণেক্জিয়, রূপ বা গন্ধের অনুভব করিলেও তখন অগ্নরসের ম্মরণ করিতে পারে না । 
কারণ, চক্ষু ব। দ্রাণেন্দিয়। কখনও অন্নরসের অন্ুন্তব করে নাই, করিতেই পারে না। ছুতয়াং 
চক্ষু বা প্রাণেক্দ্িয়ের অল্রসের স্মরণ হইতে না পারায়, উ্থাদিগের তদ্বিষয়ে অভিলাষ হইতে পারে 
না। চক্ষু বা! স্্রাণেক্তরিয়। কোন অশ্লফলের রূপ বা গন্ধের অন্থভব করিলে, তখন রসনেক্জিয় তাহার 
পূর্বানুভৃত অশ্রসের স্মরণ করি৷ তদ্ধিষরে অভিলাষী হয়, ইছাও বলা যায় না। কারণ, রূপ বা 
গন্ধের সহিত দেই রসের সাঁহচর্যয-জ্ঞানবশতঃই এ স্থলে রূপ বা গন্ধের অনুভব করিয়া রসের শ্বরণ 
হয়। চক্ষুরাদি ইন্দিয়, রূপাদি সকল বিষয়ের অনুভব করিতে না! পারায়, এ স্থলে রূপ, গন্ধ ও ঘলের 
সহচর্য। জ্ঞান করিতে পারে না। যাহার সাহচর্য) জ্ঞান হইয়াছে, ভাহারই পূর্বোক্ত ছলে রূপ বা 
গন্ধের অনুভব করিয়া! রদের স্মরণ হইতে পারে । মুনা, চক্ষ্রাদি ইন্জ্িয়কে চেতন আত্মা বলিলে 
পূর্বোক্ত স্থলে অন্নফলাদির রূপ দর্শন ব! গন্ধ গ্রহণের পরে রসনেজিয়ের বিক'র হইতে পারে লা 


১। রসতৃফা প্রবর্কিতো দন্তাস্তরপরিত্রঠাতিরস্তী রসদেজি্ত সংগাধ। সন্বষো! বিকার ইছ়াচাতে। 
স্পারদার্িক। 


১৪ তু বাগ্চহ্যায়ন ভাষ্য ৪১ 


কিন্তু রূপাদি সমস্ত বিষয়ের ভ্ঞাত৷ এক আত্মা হইলে, এ এক আত্মাই চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়ের দ্বারা রূপাদি 
প্রত্যক্ষ করিয়! তাহারই পূর্ববান্ুভৃত অগ্নরসের স্মরণ করিয়া, তদ্বিষয়ে অভিলাধী হুইতে পারে। 
তাহার ফলে তখন তাহারই দস্তোদকসঃপ্লৰ হইতে পারে) এইরূপে দস্তোদকসংপ্লবরূপ রস- 
নেক্জিয়ের বিকার, তাহার কারণ অভিলাষের অন্থুমাপক হুইয়! তন্থারা তাহার কারণ অস্নরস-স্মরণের 
অন্ুমাপক হইয়া! তন্দারা এ স্মরণের কর্তা ইন্দ্রিয় ভিন্ন ও সর্বকে্জিয়বিষয়ের জ্ঞাতা--এক আত্মার 
অনুমাপক হয়। হৃত্রোক্তি ইন্জিয়াস্তর-বিকার রসনেক্জিয়ের ধর্ম, উহা ইব্জিয় ভিন্ন আত্মার অন্ুমানে 
হেতু হয় না। উহা! পুর্বোক্তর্ূপে একই আত্মার স্বতির অন্গুমাপক ব্যতিরেকী হেতু 1১২। 
সুত্র । ন স্মৃতেও ন্মর্তব্যবিবয়ত্বাৎ ॥১৩।২১৬॥ 

অনুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ স্বৃতির দ্বারা ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মার সিদ্ধি হয় 
না। কারণ, স্মরণীয় পদার্থ ই স্বৃতির বিষয় হয়। [ অর্থাৎ যে পদার্থ প্বৃতির বিষয় 
হয়, সেই স্মর্তব্য বিষয়-জন্যই স্মৃতির উৎপত্তি হয়। স্মরণের কর্তী আত্ম! স্মৃতির 
বিষয় না হওয়ায়, স্বৃতির দ্বারা তাহার সিদ্ধি হইতে পারে না ]। 

ভাষ্য । স্মতির্নাম ধর্ো নিমিত্াদুৎপদ্যতে, তস্তাঃ স্মর্তব্যো বিষয়ঃ 
তগুকৃত ইক্জরিয়াস্তরবিকারে। নাত ইতি । 

অনুবাদ ! স্মৃতি নামক ধর্ম, নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হয়, স্মরণীয় পদার্থই 
সেই স্মৃতির বিষয়; ইন্দ্রিয়াস্তরবিকার ততকৃত, অর্থাৎ ন্মর্তব্য বিষয় জন্য, আত্মকৃত 
(ইন্দ্রিয় ভিন্ন আত্মজন্য ) নহে। 

টিপ্লনী। মহষি পূর্বন্থত্রে ব্যতিরেকী হেতুর দ্বার! ইস্জিয়াস্তর-বিকারস্থলে স্মৃতির অনুমান 
করিয়! তদ্বার৷ যে এ স্মৃতির কর্তী ব। আশ্রয় সর্কেক্দিয়বিষয়ের জ্ঞাতা আত্মার সিদ্ধি করিয়াছেন, 
ইহা এই পূর্ববপক্ষম্ত্রের দ্বার! সুব্যক্ত হইয়াছে। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহর্ষি এই হ্ুত্রের দ্বারা 
পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে,-স্থতি আত্মার সাধক হইতে পারে না। কারণ, স্ৃতির কারণ সংস্কার 
এবং ম্মরণীয় বিষয়। এ ছুইটি নিমিত্তবশতঃই স্মৃতি উৎপন্ন হয়। আত্মা স্মৃতির কারণও নহে, 
স্বতির বিষয়ও নহে। সুতরাং স্মৃতি তাহার কারণরূপেও আত্মার সাধন করিতে পারে না|? বিষক়- 
রূপেও আত্মার সাধন করিতে পারে না। অন্রসের স্মরণে রসনেজিয়ের যে বিকার হইয়৷ থাকে, 
উহা! এ স্থলে এ অগ্নরসজন্য, উহ! আত্মজন্ত নহে । সুতরাং এর স্থতি এ স্থলে ন্বর্তব্য বিষয় 
অগ্নরসের সাধক হুইতে পারে, উহা আত্মার সাঁধক হুইতে পারে না ॥ ১৩॥ 


সুত্র । তদাত্ব-গুণত্বপভভাবাদ প্রতিষেধঃ ॥১৪॥২১২॥ 


অনুবাদ। (€ উত্তর ) সেই স্থৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সন্ভাববশতঃ অর্থাৎ স্ম্বতি 
আত্মার গুণ হইলেই, তাহার সন্ত! থাকে, এজন্য ( আত্মার ) প্রতিষেধ হয় না। 


৪২ ন্যায়দর্শন [ ৩, ১আ, 


ভাষ্য । তস্তা আত্মগুণত্বে সতি সন্তাবাদপ্রতিষেধ আত্মানঃ। যদি 
শ্থৃতিরাত্মগুণঃ ? এবং সতি স্মৃতিরুপপদ্যতে, নান্যদৃষ্টমন্যঃ ম্মরতীতি। 
ইন্ছিধ্নুতুন্যে তু নানাকর্তৃকাণাং বিষয়গ্রহণানামপ্রতিসন্ধানং, প্রতি- 
সন্ধানে বা! বিষয়ব্যবস্থানুপপত্তিঃ। একস্ত চেতনোহনেকার্থদর্শা ভিন্ন- 
নিমিত্তঃ পুর্ববদৃষ্টমর্থং স্মরতীতি একন্যানেকার্থদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাৎ। 
স্মৃতেরাত্মগ্ণত্বে সতি সন্ভাবঃঃ বিপর্যয়ে চানুপপত্তিঃ। স্মৃত্যাশয়াঃ 
প্রাণভূতাং সর্ধবে ব্যবহারাঃ। "এ।5৮ভ্রদাহরণমাত্রমিক্জিয়াস্তরবিকার 
ই্তি। 


অনুবাদ। সেই স্মৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সম্তাববশতঃ আত্মার প্রতিষেধ হয় 
না। বিশদার্থ এই যে, যদ্দি স্মৃতি আত্মার গুণ হয়, এইরূপ হইলেই স্মৃতি উপপন্ন 
হয় ( কারণ, ) অন্যের দৃষ্ট পদার্থ অন্য ব্যক্তি স্মরণ করে না। ইন্দ্িয়ের চৈতন্য 
হইলে কিন্তু অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়বর্গই চেতন হইলে নানা-কর্তৃক বিষয়জ্ঞানগুলির 
অর্থাৎ বাদীর মতে চক্ষুরাদি নান| ইন্দ্রিয় যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়জ্ঞানের কর্তী, 
সেই রূপাদিবিষয়জ্ঞানগুলির প্রত্যভিজ্ঞ হইতে পারে না; প্রত্যভিজ্ঞ হইলেও 
বিষয়-ব্যবস্থার অর্থাৎ পুর্বে ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-নিয়মের উপপত্তি হয় না। কিন্তু 
ভিন্ন-নিমিত্ত অর্থাশ চক্ষুরাদি ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবিশিষ্ট অনেকার্থদশী এক চেতন 
ূ্বদৃষ্ট পদীর্থকে স্মরণ করে, যেহেতু অনেকার্থদরশী এক চেতনের দর্শনের প্রত্যভিজ্ঞ। 
হয়। স্মৃতির আত্মগুণত্ব থাকিলে সন্তাব, কিন্তু বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ আত্মগুণস্ব ন! থাকিলে 
(স্মৃতির ) অনুপপত্তি। প্রাণিবর্গের সমস্ত ব্যবহার প্মৃতিমূলক, (স্থৃতরাং) ইন্জরিয়াস্তর- 
বিকাররূপ আত্মলিঙ্গ উদ্বাহরণমাত্র [ অর্থাৎ শ্ৃতিমূলক অন্যান্য ব্যবহারের দ্বারাও 
এক আত্মার সিদ্ধি হয়, মহধি যে ইঞ্স্রিয় ভিন্ন এক লাস্পার লিঙ্গ বা অনুমাপকরূপে 
ইল্জিয়াস্তর-বিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা! একট! উদাহরণ ঝ| প্রদর্শনমাত্র ]। 

উপ্ননী। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই শত্রের দ্বারা বলিয়াছেন ফে, স্থতি এক 
আত্মার গুণ হুইলেই ম্তি হইতে পারে, নচেৎ স্থতিই হইতে পারে না । নুতরাং সর্বন্ধিবিষয়ের 
জ্ঞাতা ইন্দ্রিয় ভিন্ন এক আত্মার প্রতিষেধ করা যায় না, উহা! অবশ্থশ্থীকার্যয ৷ তাঁৎপর্ধ্য এই যে, 
মতি গুপপদার্থ, গুণপদার্থ নিরাশ্রয় হইতে পারে না। গুপস্ববশতঃ স্থতির আশ্রয় ব৷ আধার 
আবপ্ই আছে। কেবল ম্মর্তব্য বিষয়কে স্থতির কারণ বা আধার বলা যায় না। কারণ, অতীত 
পদার্থেরও স্থতি হইয়া থাকে । তখন অতীত পদার্থের সতা! ন! থাকায়, এ স্মৃতি নিরাশ্রয় হুই়া 
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পড়ে। চক্ষুরার্দি ইন্জিয়বর্গকেও এ স্মতির আধার বল! যায় না। কারণ, এ ইঞ্জিয়বর্গ সকল 
বিষয়ের অন্থুভব করিতে না পারায়, সকল বিষয় স্মরণ করিতে পারে না। চক্ষুব! ঘ্বাণেক্জিয় রূপ 
বা গন্ধের ক্মরণ করিতে পারিলেও রসের স্মরণ করিতে পারে ন! ৷ শরীরকেও এ স্থৃতির আধার বলা 
যায় না । কারণ, ন্থতি শরীরের গুণ হইলে, রামের স্থবতি রামের স্তায় শ্তামও প্রত্যক্ষ করিতে পারিত। 
কারণ, শরীরের প্রত্যক্ষ গুণগুলি নিজের ন্যায় অপরেও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । পরত, বালা- 
যৌবনাদি অবস্থাতেদে শরীরের ভেদ হওয়ায়, বাল-শরীরের দৃষ্ট বস্ত বৃদ্ধ-শরীর শ্মরণ করিতে পারে না । 
কারণ, একের দৃষ্ বস্ত অপরে স্মরণ করিতে পারে না। কিন্তু বাল্যকালে দৃষ্টবস্তর বৃদ্ধকালেও 
স্মরণ হইয়! থাকে। পুর্ববপক্ষবাদী স্াণাদি ইন্দিয়বর্গের চৈতন্য স্বীকার করিয়া এ ইন্ডরিয়রূপ নানা 
আত্ম! স্বীকার করিলে, “যে আমি রূপ দেখিতেছি, সেই আমিই গন্ধ গ্রহণ করিতেছি; রস গ্রহণ 
করিতেছি” ইত্যাদিরূপে একই আত্মার এ সমস্ত বিষয়জ্ঞানের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। 
কারণ চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্িয়ই রূপাদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে না৷ পারায়,স্মর্তা হইতে পারে না । 
্ররণ ব্যতীতও প্রত্যতিজ্ঞা হইতে পারে না । চক্ষুরাদি ইন্জরিয়র্গকে এ সমস্ত বিষয়েরই জ্ঞাতা 
বলিয়া পৃর্ধোক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি করিতে গেলে, এঁ ইন্ছিয়বর্গের বিষ়-ব্যবস্থার অন্ুপপত্তি 
কয়। অর্থাৎ চক্ষুরিজ্রিয় রূপেরই গ্রাহক হয়, রসাদির গ্রাহক হুম না এবং রসনেঞ্জিয় রসেরই 
গ্রাহক হয়, রূপাদির গ্রাহক হয় না, এইরূপ যে বিষয়-নিয়ম আছে, উহা উপপন্ন হয় না, উহার 
অপলাঁপ করিতে হয়। সুতরাং যাহ! সর্ধেন্দিয়গ্রাহ সমস্ত বিয়ের জ্ঞাতা হইয়া! স্মর্তা হইতে 
পারে, এইরূপ এক চেতন অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে সর্বত্রই স্মৃতির উপপত্তি 
হয়। ত্ররূপ এক-চেতনকে স্ত্তির আধাররূপে স্বীকার না করিলে, অর্গাঞ্থ স্বৃতিকে এরূপ এক- 
চেতনের গুণ না বলিলে, স্থৃতির উপপত্তিই হয় না; স্মৃতির সন্ভাব বা অস্তিত্বই থাকে না। কারণ, 
আধার ব্যতীত গুণপদার্থের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং স্থবতি যখন সকলেরই স্বীকার, তখন 
এঁ স্থতি রূপ গুণের আধার এক চেতন দ্রব্য বা আত্মা সকলকেই মাঁনিতে হইবে, উহার প্রতিষেধ 
কর! যাইবে না । মহর্ষির এই সৃত্রের দ্বারা স্থৃতি আত্মার গুণ, আত্ম ভ্ঞানবান্‌..আত্ম! জ্ঞানস্বরূপ 
ব৷নিগুণ নহে--এই ন্ায়দর্শনসিদ্ধান্ত স্পষ্ট বুঝা যায়। শুতে “তদাত্মগুণসস্তাবাৎ” এইরূপ 
পাঠ প্রচলিত হইলেও তাষ্যকারের ব্যাথ্যার দ্বারা “তদাত্মগুণত্বসপ্তাবাৎ” এইবূপ পাঠই তাহার 
সম্মত বুঝা! যায়। প্ন্ায়মচীনিবন্ধেও “ত্দাত্মগুণত্বসস্তাবাৎ” এইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে। 
“্ঠায়চুজবিবরণ”-কারও এরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন । 


ভাষ্য। অপরিসংখ্যানাচ্চ ক্মতিবিষয়স্য” | অপরিসংখ্যায় চ 
স্বতিবিষয়মিদমুচ্যতে, “ন স্মতেঃ ন্মর্তব্যবিষয়ত্বা”দিতি। যে্পং 
১। এই সঙগার্তকে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ মহর্ষির দু বলিয়। গ্রহণ করিলেওঁ, জনেকের হতে উহ! ছুত্র নহে, উহ! 


ভাষা, ইহাঁও শেষে লিখিয়াছেন। প্রাচীন বার্তিককার উহাকে দুত্রয়পে গ্রহণ করিয়া ব্যাখা! করেন নাই। তাহার 
“পেষং ভাষ্য” এই কখার দ্বারাও ভ্াহার মতে এই সঙ্গস্ত সঙ্গর্ভই ভাবা-_ইহা বুঝ! বইতে পারে। প্ন্ভায়হুচী- 
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স্বৃতিরগৃহমাণেহ্থেহজ্ঞ(সিষমহমমুমর্থমিতি, এতস্তা জ্ঞাতৃ-জ্ঞানবিশিষঃ 
পূর্ববজ্ঞাতোহর্থো বিষয়ো৷ নার্থমাত্রং, জ্ঞাতবাঁনহমমুমর্থ১ অসাবর্থে ময়! 
জ্ঞাতঃ, অন্মিনর্থে মম জ্ঞানমভূদিতি । চতুবিবধমেতদ্বাক্যং স্বৃতিবিষয়- 
জ্ঞাপকং সমানার্ঘমু। সর্বত্র খলু জ্ঞাত! জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ গৃহতে । অথ 
প্রত্যক্ষেহর্থে যা! স্মৃতিস্তয়! ত্রীণি জ্ঞানান্যেকশ্রিন্নর্থে প্রতিসন্ধীয়ন্তে সমাঁন- 
কর্তৃকাণি, ন নানাকর্তৃকাণি নাঁকর্তৃকাণি। কিং তহি? এককর্তৃকাণি। 
অদ্রাক্ষমমুমর্থং যমেবৈতহি পশ্যামি অদ্রাক্ষমিতি দর্শনং দর্শনসংবিচ্চ, 
ন খলসংবিদিতে স্ে দর্শনে স্তাদেতদদ্রোক্ষমিতি | তে খন্বেতে ছে জ্ঞানে । 
যমেবৈতহি পশ্যামীতি তৃতীয়ং জ্ঞান, এবমেকোহ্্থস্ত্িভিজ্ঞীনৈ- 
ফুজ্যমানো নাকর্তৃকো ন নানাকর্তৃকঃ, কিং তছি? এককর্তৃক ইতি । 
সোহয়ং স্মতিবিষয়োহপরিসংখ্যায়মানো! বিদ্যমানঃ প্রজ্ঞাতোহর্থঃ 'প্রতি- 
ধিধ্যতে, নাস্ত্যাত্বা ম্মৃতেঃ স্মর্ভব্যবিষয়ত্বাদিতি । ন চেদং স্মৃতিমাত্রং 
্র্তব্যমাত্রবিষয়ং বা, ইদং খলু জ্ঞানপ্রতিসন্ধানবত স্মৃতিপ্রতিসন্ধানং, 
একন্ত সর্বববিষয়ত্বাৎ । একোঁহইয়ং জ্ঞাতা সর্ধববিষয়ঃ স্বানি জ্ঞানানি 
ঞটচ্ছবুত্ত, অযুমর্থং জ্ঞান্তামি, অমুমর্থং বিজানামি, অমুমর্থমজ্ঞাঁসিষং) 
অযুমর্থং জিজ্ঞাসমানশ্চিরমজ্ঞাত্বাহধ্য বস্যাত্যজ্ঞাসিষমিতি । এবং স্মরতিমপি 
ত্রিকালবিশিষ্টাং হু্ম,্বাবিশিষ্টাঞ্চ প্রতিসন্ধতে । 

সংক্কারসন্ততিমাত্রে তু সত্বে উৎপদ্যোতপদ্য সংস্কারাস্তিরোভবস্তি, 
স নাতঞন্ত্রংপি সংক্কারো যস্ত্রিকালবিশিষ্টং জ্ঞানং স্মৃতিঞানুভবে। 
ন চানুভবমস্তরেণ জ্ঞানম্ত স্মতেশ্চ প্রতিসন্ধামহং মমেতি চোতপদ্যতে 
দেহাস্তরবৎ। অতোহ্নুমীয়তে, অস্ত্যেক: সর্ধবিষয়ঃ প্রতিদেহং 
স্বজ্ঞানপ্রবন্ধং স্বৃতিপ্রবন্ধঞ্চ প্রতিসন্ধে ইতি, যস্য দেহাস্তরেযু বৃত্ে- 
রভাবান্ন প্রতিসন্ধানং ভবতীতি । 

অনুবাদ। স্বৃতির বিষয়ের অপরিসংখ্যানবশতঃই অর্থাৎ সম্প্ণরপে জ্ঞানেক্স 
গভাববশতঃই (পূর্বেবীক্ত পূর্ববপক্ষ বল! হইয়াছে )। বিশদার্থ এই যে, শ্ৃতির 


নিবন্ধে এবং প্াহতদ্বালোকে”ও উহ। সুত্ররূপে গৃহীত হয় নাই। বৃত্তিকার উহাকে গ্থায়হৃত্রূপে গ্রহণ করিলেও' 
তাহার পরবতী ।প্ভ।য়দুজবিধ্রণণকার রাধামোহন গোশ্বামী ভটাচার্ধ উহ!কে ভাধাকারের সু ধলিয়াই লিখিয়াছেন। 
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বিষয়কে পরিসংখ্য। ন৷ করিয়াই অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ পৃদ্ার্থ স্মৃতির বিষয় হয়, ইছা 
সম্পূর্ণরূপে ন! বুঝিয়াই, গন স্মৃতেঃ স্মর্তব্যবিষয়স্্বাৎ৮ এই কথা বল! হইতেছে । অগৃহা- 
মাণ পদার্থে অর্থাৎ পুর্ববজ্জাত অপ্রত্যক্ষ পদার্থবিষয়ে (১) “আমি এই পদার্থকে 
জানিয়াছিলাম” এইরূপ এই ষে স্মৃতি জন্মে, ইহার ( এ স্মৃতির ) জ্ঞাত ও জ্ঞান- 
বিশিষ পূর্ববজ্ঞাত পদার্থ অর্থা জ্ঞাতা, জ্তান, ও পূর্ববজ্ঞাত সেই পদার্থ, এই তিনটিই 
বিষয়, অর্থ মাত্র অর্থাৎ কেবল সেই পুর্ববজ্ঞাত পদার্থটিই (এ স্মৃতির ) বিষয় নহে। 
(২) “আমি এই পদার্থকে জানিয়াছি”, (৩) “এই পদার্থ আম! কর্তৃক জ্ঞাত হইয়াছে”, 
(8) “এই পদার্থ বিষয়ে আমার জ্ঞান হইয়াছিল,”-_ল্মৃতির বিষয়ের বোধক এই 
চতুর্বিব্ধ বাক্য সমানার্থ। যেহেতু সর্বত্র অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রকার চতুর্বিবধ শ্থৃতিতেই 
জ্ঞাতী, জ্ঞান ও জ্ঞেয় গৃহীত হয়। 

এবং প্রত্যক্ষপদার্ধবিষয়ে যে স্মৃতি জন্মে, তন্দ্রা একপদার্ধে এককর্তৃক 
তিনটি জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞাত হয়, (এ তিনটি জ্ঞান ) নানাকর্তৃক নহে, অকর্তুক নহে, 
( প্রশ্ন ) তবে কি ? (উত্তর ) এককর্তৃক, (উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছেন ) «এই 
পদার্থকে দেখিয়াছিলাম,য।হাকেই ইদানীং দেখিতেছি।৮ “দেখিয়াছিলাম” এইরূপ জ্ঞানে 
(১) দর্শন ও (২) দর্শনের ভন, (বিষয় হয়) যে হেতু স্বকীয় দর্শন অজ্ঞাত হইলে, 
“দেখিয়াছিলাম”-__ এইরূপ জঙ্ভান হয় না। সেই এই ছুইটি জ্ঞান; [ অর্থাৎ «দেখিয়া- 
ছিলাম” এইরপে যে শ্থৃতি জন্মে, তাহাতে সেই অতীত দর্শনরূপ জ্ঞান, এবং সেই 
দর্শনের মানসপ্রত্যক্ষরূপ ভ্ঞান, এই দুইটি জ্ঞান বিষয় হয় ]) “যাহাকেই ইদানীং 
দেখিতেছি”__ইহা তৃতীয় জ্ঞান। এইরূপ তিনটি জ্ঞানের দ্বার! যুজযমান একটি পদার্থ 
অর্থাৎ এ জ্ঞানব্রয়বিষয়ক একটি স্মৃতি বা৷ প্রত্যভিজ্ঞা পদার্থ অকর্তৃক নহে, নানাকর্তৃক 
নহে, প্রেশ্সট) তবে কি? (উত্তর ) একবকর্তৃক। শ্মৃতির বিষয় হইয়! প্রজ্ঞাত সেই এই 
বিষ্যমান পদার্থ (আত্মা) অপরিসংখ্যায়মান্‌ হওয়ায়, অর্থাৎ স্মৃতির বিষয়রূপে জ্ঞায়মান 
ন! হওয়ায়, *প্ৃতির ম্মর্তব্য বিষয়ত্ববশতঃ আত! নাই” এই বাক্যের দ্বারা প্রতিযিদ্ধ 
হইতেছে ( অর্থাৎ অনুভব হইতে ন্মরণকাল পর্য্যন্ত বিভ্ভমান যে আত্ম! স্মৃতির বিষয় 
হইয়! প্রজ্ঞাত ব1 যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাকে স্থৃতির বিষয় বলিয়া ন! বুঝিয়াই 
পূর্ববপক্ষবাদী সিদ্ধান্তীর যুক্তি অস্বীকার করিয়া, “আত্ম নাই” বলিয়াছেন) এবং ইহা 
অর্থাৎ পূর্ববোক্ঞপ্রকার জ্ঞান প্মৃতিমাত্র নহে, অথবা! স্মরণীয় পদদার্থমাত্র বিষয়কও 
নহে, যেহেতু ইহ! জ্ঞানের প্রতিসন্ধানের হ্যায় স্মৃতিরও প্রতিসন্ধান। কারণ, একের 
সর্বববিষয়ন্ব আছে । বিশদার্থ এই যে, সর্বববিষগ় অর্থা& সমস্ত পদার্থই যাহার জ্ঞেয়, 
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এমন এই এক জ্ঞাতা, স্বকীয় জ্ঞানসমূহকে প্রতিসন্ধান করে, ( যথা! ) «এই পদার্থকে 
জানিব,” «এই পদার্থকে জানিতেছি,,” “এই পদার্থকে জানিয়াছিলাম”- এই পদার্থকে 
জিজ্ঞাসাকরত/্রহুক্ষণ পর্যস্ত অভ্ঞানের পরে “জানিয়াছিলাম” এইরূপ নিশ্চয় করে। 
এইরূপে কালত্রয়বিশিষ্ট ও স্মরণেচ্ছা বিশিষ্ট শ্মৃতিকেও প্রতিসন্ধান করে। 


"সত্ব” অর্থাৎ আত্ম! বা জ্ঞাত! সংস্কারসস্ততি মাত্র হইলে কিন্তু সংস্কারগুলি উৎপন্ন 
হইয়। উৎপন্ন হইয়া! তিরোডূত হয়, সেই একটিও সংক্কীর নাই, যে সংস্কার কালত্রয়- 
বিশিষ্ট জ্ঞান ও কালত্রয়বিশিষ্ট স্মৃতিকে অনুভব করিতে পারে। অমুভব ব্তীতও 
জ্ঞান এবং শ্থৃতির প্রতিসন্ধান এবং “আমি”, “আমার” এইরূপ প্রতিসন্ধান 
উৎপন্ন হয় না, যেমন দেহাস্তরে ( এরূপ প্রতিসন্ধান উৎপন্ন হয় না )। অতএব 
অনুমিত হয়, গ্রতিশরীরে প্পর্বববিষয়” অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই যাহার জ্ঞানের বিষয় 
হয়, এমন এক (জ্ঞাত ) আছে, যাহা স্বকীয় ভ্ঞানসমুহ ও প্ৰৃতিসমূহকে প্রতি- 
সন্ধান করে, যাহার দেহাস্তর্সমুকে অর্থাৎ পরকীয় দেহে বৃত্তির (বর্তমানতার) অভাৰ- 
বশত; প্রতিসন্ধান হয় না। 

টিপ্লনী। কবল স্মরণীয় পদার্থই স্ম্তির বিষয় হওয়ায়, আত্মা স্মৃতির বিষয় হয় না, সুতরাং 
স্থৃতির দ্বারা আত্মার সিদ্ধি হইতে পারে না, এই পূর্ববপক্ষের উত্তরে মহর্ষি বণিয়ছেন যে, স্মৃতি 
আত্মার গুণ হইলেই স্তবতির উপপত্তি হয়। আত্মাই স্মৃতির বর্তা, স্থতরাং আত্ম! না থাকিলে স্ম্তির 
উপপত্তিই হয় না । ভাষাকার মহধির উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া! শেষে নিজে হৃতন্ত্রভাবে পূর্বোক্ত 
পূর্বপক্ষের মূল খণ্ডন করিয়া, উহ! নিরস্ত করিয়াছেন। ম্মতি স্মরণীয় পদার্থবিষয়কই হয়, আত্মবিষয়ক 
হয় না আত্মা ম্মরণীয় বিষয় না হওয়ায়, তাহাকে স্থতির বিষয় বলা যায় না,) পূর্ব্বপক্ষবাদীর এইন্প 
অবধারণই পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের মূল । ভাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, স্মৃতির রিষয়কে পররসংখ্যা 
না করিয়াই পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষ বলা হইয়াছে । কোন কোন স্থলে আত্মাও স্তির বিষয় হওয়ায়, 
স্মৃতি কেবল ম্মধণীয় পদার্থবিষয়কই হপ্ন, এইরূপ অবধারণ করা যায় না। ভাষাকার ইহা বুঝাইতে 
প্রথমে অগৃহামাণ পঞ্ার্থ, অর্থাৎ যাহা! পূর্বে জ্ঞাত হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে অনুভূত হইতেছে না, 
এইরূপ পদার্থাবিষয়ে "আমি এই পদার্থকে জানিয়াছিলাম”-__এইবপ স্মতির উল্লেখ করিয! বলিয়াছেন 
যে--জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনটিই উহার বিধয়, কেবল জ্ঞেয় অর্থাৎ পূর্বজ্জাত সেই পদার্থ 
মাত্রই এঁ স্বতির বিষয় নহে। "আমি এই পদার্থকে জানিয়াছিলাম”, এইরূপে আত্ম! সেই পূর্বাঞ্জাত 
পদার্থ এবং সেই অতীত ভ্তান এবং সেই অতীত জানের কর্তা আত্মা, এই তিনটিকেই ম্মরণ করে, 
ইহা স্থতির বিষয়বোধক পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা! বুঝ! বায়। ভাষ্যকার পরে পূর্োক্জরূপ স্মৃতির 
বিষয়বোধক আরও তিনটি বাকোর উল্লেখ করিয়া! বলিক্সাছেন যে, এই চতূর্ব্িধ বাক্য সমানার্ঘ। 
কারণ, পূর্বোক্ত প্রকার চতুর্বিধ শ্তিতেই জঞাতা, জ্ঞান ও জেয় বিষর প্রকাশিত হইয়া থাক্ষে। 
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এ চতুরবিধ স্থতিরই ভ্ঞাতা, জ্ঞান ও জেয বিষয়ের প্রকাশকত্ব সমান। ফলকথা, কোন পদার্থের 
জন হইলে পরক্ষণে এ জ্ঞানের যে মানসপ্রত্যক্ষ ( অন্থব্যবসায় ) হয়, তাহাতে এ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও 
জ্ঞাত ( আত্মা ) বিষয় হওয়ায়, সেই মানসপ্রত্যক্ষ জন্ত সংস্কারও এ তিন বিষয়েই জন্মিয়া থাকে। 
স্থতরাং এ সংস্কার জন্য পুর্বোক্তরূপ চতুর্বিধ স্তিতেও এঁ ভান, জ্রেয় ও জ্ঞাত! এই তিনটিই বিষয় 
হইয়া থাকে, কেবল সেই পূর্বব্তাত পদার্থ বা ভ্তেয় মাত্রই উহাতে বিষয় হয় না। তাহ! হুইলে 
পূর্বোক্ত স্বতিতে জাত আত্মাও বিষয় হওয়ায়, স্মৃতির বিষয়রূপেও আত্মার সিদ্ধি হইতে পারে। 
ভুতরাং পূর্বপক্ষবাধীর পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষ নির্ভুল । 

ভাষ্যকার” পরে প্রত্যক্ষপদদার্থবিষন়্ে স্ৃতিবিশেষ প্রদর্শন করিয়া তন্বারাও এক আত্মার 
সাধন করিয়া পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষ নিরস্ত করিয়াছেন। কোন পদার্থকে পূর্ব্বে দেখিয়৷ আবার 
দেখিবে, তখন “এই গদার্থকে দেখিযাছিলাম, যাহাকেই ইদানীং দেখিতেছি*--এইরপ যে জান 
জন্মে, ইহাতে দেই পদার্থের বর্তমান দর্শনের সভায় তাহার অতীত দর্শন এবং এ দর্শনের মানস- 
প্রত্যক্ষরূপ ভান, যাহা! পূর্বে জন্মিয়াছিল, তাহাও বিষয় হইয়া! থাকে | দর্শনরূপ জ্ঞানের ভান 
না হইলে, “দেখিয়াছিলাম"--এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না । স্থৃতরাং “দেখিয়াছিলাম” এই 
জংশে দর্শন ও তাহার জ্ঞান এই ছুইটি ভানই বিষয় হয়, ইহা গ্বীকার্ধ্য। ণ্যাহাকেই ইদানীং 
দেখিতেছি” এইরূপে যে তৃতীয় জ্ঞান জন্মে, তাহা এবং পূর্বোক্ত অতীত জ্ঞানঘয়, এই তিনটি জ্ঞান 
এককর্ক। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই পদার্থকে পূর্বে দর্শন করিয়াছিল এবং সেই দর্শনের 
মানসপ্রত্যক্ষ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই আবার এর পদার্থকে দেখিতেছে, ইহ! পূর্বোক্তরূপ 
অনুভববলেই বুঝিতে পারা যায়। পরন্ত পূর্বোক্ত তিনটি জ্ঞানের মানস অন্ুতবজন্য সংস্কারবশতঃ 
উহার স্মরণ হওয়ায়ঃ তন্বারা এ জ্ঞানত্রয়ের মানস প্রতিসন্ধান হইয়া! থাকে, এবং ওঁ ম্মরণেরও 
মানস অন্থভব জন্য সংস্কারবশতঃ মানসপ্রতিসন্ধীন হইয়া! থাকে । “এই পদার্থকে দেখিয়াছিলাম, 
যাঁহাকেই ইদানীং দেখিতেছি” এইরূপে যেমন এসকল জ্ঞানের শ্মরণ হয়, তজপ এ সমন্ত 
জ্ঞান ও ম্মরণের গ্রতিসন্ধান বা মানসপ্রত্যভিজ্ঞাও হুইয় থাকে। একই জ্ঞাত নিজের 
ত্রিকালীন জ্ঞানসমৃহ ও ত্রিকালীন স্ম্রতিসমূহকে প্রতিসন্ধান করিতে পারে, এবং সেই স্থতি ও 
প্রত্যভিজ্ঞায় এঁ জ্ঞাত বা আত্মাও বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং উহাও কেবল শ্রর্তব্যমা 
বিষয়ক নহে। পূর্বোক্তরূপে আত্মাও যে স্মৃতির বিষয় হয়, ইহা! না! বুবিয়াই পূর্বধপক্ষবাদী 
্বতিকে শর্তবযমাতর বিষয়ক বনিয়া আত্ম নাই এইফফথ! বলিয়াছেন। বস্তত: পূর্ববোক্তরূপ 
স্থিতি এবং প্রত্যকিজ্ঞায় আত্মাও বিষয় হওয়ায়, পূর্ববপক্ষবাদী এ কথা৷ বলিতেই পারেন ন!। 
পূর্বোক্তরূপ ত্রিকালীন ভ্ঞানত্রয় এবং শ্মরপের অনুভব ব্যতীত তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতে 
পারে না। ন্ুতরাং এসমন্ত জ্ঞান ও ম্মরণ এবং উহাদিগের মানস অনুভব ও তঙ্ান্ত 
উদ্াদিগের ন্মরণ ও প্রত্ভিজ্ঞা করিতে সমর্থ এক আস্থা! গ্রতি শরীরে স্বীকার্ধ্য। একই পদার্থ 
ন15515881 এবং সর্ববিষরের জাত! হইলেই পূর্বোক্ত ন্মরণাদি জ্ঞানের উপপতি হইতে 
পারে৷ পরস্থ পুর্বজ্ঞাত কোন পদার্থকে পুনর্ধার জানিতে ইচ্ছা করতঃ জ্ঞাতা বহক্ষণ উহ! না 
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বুঝিয়াও অর্থাৎ বিলঙ্েগড এ পদার্থকে “জানিয়াছিলাম” এইরূপে স্বরণ করে এবং ম্মরণের ইচ্ছা 
করিয়! বিলম্বে স্মরণ করিলেও পরে এ আত্মাই এ ম্মরণেচ্ছা এবং সেই ম্মরণ জ্ঞানকে ও প্রতি- 
সন্ধান করে। জুতরাং আম্মা! যে পুর্ববাপরকালস্তায়ী একই পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হয়) কারণ, আত্মা 
অস্থায়ী ব! ভিন্ন ভিন্ন পদাগ হইলে একের অনুভূত বিষয়ে অন্যের শ্মরণ অনস্তধ হওয়ায়, পূর্বোক্ত- 
রূপ গ্রতিসম্ধান গন্মিতে পারে না । 

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, সব” অর্থাৎ আত্মা সংস্কারসত্ততিমাত্র হইলে প্রতিক্ষণে 
& সংঙ্গারের উতৎপন্তি এবং পরক্ষণেই উচ্ঠার বিনাঁশ হওয়ায়, কোন সংস্কারই পূর্বোক্ত ত্রিকালীন 
জ্ঞান ও শ্মরণের অন্তভব করিতে পারে না । অন্ভব ব্যতীত ও জ্ঞান ও স্মরণের প্রতিসন্ধান 
হইতে পারে না। যেমন, ,একদেহগত সংস্কার অপরদেহে অপর সংস্কার কর্তৃক অন্ভূত বিষয়ের 
স্মরণ করিতে পাঁরে না, ইহ! বৌদ্ধ-সম্প্রাদায়ও স্বীকার করেন, তন্রপ এক দেহেও এক সংস্কার তাহার 
পুর্বজাত অপর সংস্কার কর্তৃক অনুভূত বিষয়ের ম্মরণ করিতে পারে না, ইহাঁও তীহাদিগের 
্বীকার্য্য। কারণ, একের অনুভূত বিষয় অপরে স্মরণ করিতে পারে না, ইহ! সর্বসম্মত । কিন্ত 
ব্তমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদী সমস্ত বৌদ্ধ-সপ্প্রদায়ের মতেই এমন একটিও সংস্কার নাই, যাহা পূর্বাপর- 
কালস্কারী হইয়া পূর্বান্ুভৃত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে। স্মুতরাং বৌদ্ধসম্মত সংস্কারসস্ততি 
অর্থাৎ গ্রতিক্ষণে পুর্বক্ষণোত্পর সংস্গীরের নাশ এবং তজ্জাতীয় অপর সংস্কারের উৎপত্তি, এইরূপে 
ক্ষণিক সংস্থারের যে প্রবাহ চলিতেছে, তাহা! আত্মা নহে। ভাষ্যকার "সংস্কারসম্ততিমাত্রে* 
এই স্থলে--"মাত্র” শবের ছার! প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধসম্মত সংস্কারসস্ততির অস্তর্গত 
প্রত্যেক সংহ্গার হইতে ভিন্ন “সংস্কারসম্তৃতি” বলিয়৷ কোন পদার্থ নাই। কারণ এ সম্ততি 
এঁ সমস্ত ক্ষণিক সংগ্গার হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, অতিরিক্ত স্থায়ী আত্মাই শ্বীরূত হইবে। 
সুতরাং বৌদ্ধ-সন্প্রদায় তাহা! বলিতে পারিবেন না । ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধসম্মত 
বিজ্ঞানাত্ববদ খণ্ডন করিতেও “বুদ্ধিভেদমাত্রে” এই বাক্যে “মাত্র” শৰের প্রয়োগ করিয়া পূর্বোক্ত 
তাৎপর্যেরই সুচনা করিরাছেন এবং বৌদ্রমতে ম্মরণাদির অন্থুপপত্তি বুঝাইয়াছেন। ( ১ম খণ্ড, 
১৬৯ পৃষ্টা দ্রষটব্য)। এখানে বৌদ্ধসম্মত সংস্কারসন্ততিও যে আত্মা হইতে পারে না, অর্থাৎ 
যে যুক্তিতে ক্ষণিক বিজ্ঞানসস্তান আত্ম! হইতে পারে না, যেই” যুক্তিতে ক্ষণিক সংস্কারসস্তানও 
আত্মা হতে পারে নাঃ ইহাও শেষে সমর্থন করিয়াছেন । কেহ বলেন যে, ভাষ্যকার এখানে 
বৌদ্ধসম্মভ বিজ্ঞানকেই “সংক্কার” শবের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু তাহা হইলে ভাষ্যকার 
“সংহ্র” শবের গ্রায়োগ কেন করিবেন, ইহা বলা আবশ্াক। ভাষ্যকার অস্থত্র এরূপ বলেন 
নাই। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বিজ্ঞানসন্ততির ভ্াঁয় সংস্কারসস্ততিকেও আত্মা 
বলিতেন, ইহাও ভাষ্যকাঁরের কথার দ্বারা এখানে বুঝ! যছিতে পারে। ভাষ্যকার প্রসঙ্গতঃ 
এখানে & মত'রও খণ্ডন করিয়াছেন ॥ ১৪। 


চক্ষুরদৈতপ্রবরণ সমাপ্ত | গ। 
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সুত্র। নাত্মপ্রতিপ্ভিহেতৃনাঁৎ মনসি সম্ভবাৎ ॥ 


॥৫॥২১৩।॥ 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ আতু! দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। 

যেহেতু, আত্মার প্রতিপত্তির হেতুগুলির অর্থাৎ দেহাদি ভিন্ন আত্মার প্রতিপাদক 
পূরবোক্ত সমস্ত হেতুরই মনে সম্ভব আছে। 


ভাষ্য । ন দেহাঁদি-সংঘাতব্যতিরিক্ত আত্মা । কম্মাৎ? “আত্ম- 
প্রতিপতিহেতৃনাং মনপ্সি সম্ভবাৎ।” “দর্শনস্পর্শনাভ্যা মেকার্থগ্রহণা”- 
দিত্যেবমাদীনামাতনপ্রতিপাঁদকানাং হেতৃন!ং মনসি সম্ভব! ঘতঃ, মনো হি 
সর্বববিষয়মিতি । তন্মান্ন শরীরেক্দিরমনোবৃদ্ধিংঘাতব্যতিরিক্ত আত্মেতি । 


অনুবাদ । আত্ম! দেহাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন নহে। প্রেন্স) কেন ? (উত্তর) 
যেহেতু, আত্মার প্রতিপত্তির হেতৃগুলির মনে সম্ভব আছে । ( বিশদার্থ )-_-যেহেতু 
“দর্শন ও স্পর্শন অর্থাৎ চক্ষু ও ত্বগিক্দ্রিয় দ্বারা এক পদীর্ধের জ্ঞানবশতঃ” ইত্যাদি 
প্রকার (পুর্দোক্ত ) আতুগতিপাদক হেতৃগুলির মনে সম্ভব আছে । কারণ, মন 
সর্বব বিষয়, অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাদীর মতে আত্মার ন্যার় সমস্ত পদার্থ মনেরও বিষয় 
হইয়। থাকে । অতএব আত্ম--শরীর, ইন্ভ্িয়, মন ও বুদ্ধিরপ সংঘাত হইতে 
ভিন্ন নহে। 


টিপ্লনী। নহষি পূর্বেন্ত তিনটি প্রকরণের দ্বারা আগ্মা_ দেহ ও চক্ষুরাদি ইন্জিয়বর্গ নহে, ইহা 
প্রতিপন্ন করিযা, এখন ঘন আত্মা নহে? আস! মন, হইতে পৃথক পদাণ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে এই 
প্রকরণের আরস্তে পুর্বপন্ঘ বলিয়াছেন বে, প্রথম হইতে আত্মার সাধক যে সবল হেতু বলা হইয়াছে, 
মনে তাহার সম্ভব হওয়ার, মন 'আত্ম। হইতে পারে । কারণ, রূপাি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানেই মনের 
নিমিভ্ততা স্বীকৃত হওরার, মন সর্ন্বষর, চক্ষু্াদি ইব্জিয়ের সার মনের, বিবয়নিয়ম নাই । সুতরাং 
চক্ষু ও ত্বগিক্জিয়ের দ্বারা মন এক বিষয়ের জ্ঞাত। হইতে পারে । গোৌতমসিগ্ান্তে মন নিত্য, সুতরাং 
অন্থভব হইতে ঞ্রণবাল পর্ধ্যস্ত মনের সন্থার কোনরপ বাধা সম্ভব না হওয়ায়, মনের আত্মত্বপক্ষে 
স্মরণ বা! প্রত্যভিজ্ঞার কোনরূপ অন্থপপন্ডি নাই । মূলকথা, 1, দেহায্মবাদে ও ইক্জিয়াত্মবাদে যে সকল 
অন্ুপপত্তি হয়, মনকে আম্মা বলিলে, তাহা কিছুই হর না। যে সকল হেতুবলে আম্ম| দেহ ও 
বহিরিক্র্িয় হইতে ভিন্ন প্দার্ম বলির। প্রতিপন্ন হইয়াছে, মনের আত্মত্ব স্বীকার করিলেও এঁ সকল 
 হেতুর উপপঞ্ছি হয়। সুতরাং মন হইতে পুথক্‌ আত্মা স্বীকার করা অনাবশ্তক ও অধুক্ত। 
ভাষ্যকার প্রথম হইতে আত্মা! দেহাঁদি-সংঘাত মাত্র, এই মতের খণ্ডন করিতে এ পূর্ববপক্ষেরই 
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অবতারণা করিয়া, মহুষির স্তরার্থ ব্যাখ্যা করার, এখানেও এ পূর্নপক্ষেরই অন্থুবর্তন করিয়৷ স্থত্ার্থ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত দেহাদি-সংঘাতের অন্তর্গত দেহও 
প্রাণাদি ইন্ড্রিয়ের ভেদ ও বিনাশবশতঃ উহারা কোন স্থলে ম্মরণাদ্দি করিতে না পারিলেও, 
উহার অন্তর্গত মনের নিত্যত্ব ও সর্ধবিষয়ত্ব থাকায়, তাহাতে কোন কাণেই ম্মরণাঁদির অন্ুপপত্তি 
হইবে না। স্ুৃতরাঁং কেবল দেহ বা কেবল বহিরিক্ির, আত্মা হইতে না পারিলেও দেহ, ইঞ্জিয়, 
মন ও বুদ্ধিরূপ সংঘাত আত্মা হইতে পারে। আত্মার সাধক পূর্বোক্ত হেতুগুলির মনে সম্ভব হওয়ায় 
এবং এ দেহাদি-সংঘাতের মধ্যে মনও থাকার, আত্মা দেহ, ইন্জিয়, মন ও বুদ্ধিবূপ সংঘাত হইতে 
ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয় না। ইহাই ভাষ্যকারের পুর্ববপক্ষ ব্যাখ্যার চরম তাৎপর্য বুঝিতে হইবে ॥ ১৫ ॥ 


স্ত্র। জ্তুজ্ঞীনসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্‌ ॥ 


॥১১।২১৪॥ 

অনুবাদ । (উত্তর)--ড্ঞাতার জ্ঞানের সাধনের উপপত্তি থাকায়, নামভেদ মাত্র। 

[ অর্থাৎ জ্ঞাত ও তাহার জ্ঞানের সাধন--এই উভয়ই যখন স্বীকার্য্য, তখন জ্ঞাতাকে 

গমন” এই নামে অভিহিত করিলে, কেবল নামভেদই হয়, তাহাতে জ্ঞানের সাধন 
হইতে ভিন্ন জ্ঞা»'র অপলাপ হয় না। ] 


ভাষ্য । জ্ঞাতুঃ খলু জ্ঞ।নসাধনান্যুপপদ্যস্তে চক্ষুষ! পশ্যতি, ভ্রাণেন 
জিত্রতি, স্পর্শনেন স্পৃশতি, এবং মন্তঃ সর্বববিষয়স্ত মতিসাঁধনমন্তঃকরণ- 
ভূতং সর্বববিষয়ং বিদ্যতে যেনায়ং মন্যত ইতি। এবং সতি জ্ঞাতর্য্যাত্ব- 
ধজ্ঞা ন মুষ্যতে, মনঃসংজ্ঞাহ্ভ্যনুজ্ঞায়তে | মনসি চ মনঃসংজ্ঞ! ন 
মুষ্যতে মতিসাধনস্তভ্যনুজ্ঞায়তে। তদিদং সংজ্ঞাভেদমাত্রং নার্থে বিবাদ 
ইতি। প্রত্যাখ্যানে বা সর্বেন্দ্ির়বিলোপপ্রসঙ্গঃ | অথ বস্তঃ 
সর্বববিষয়স্য মতিসাঁধনং জর্ধবিষয়ং প্রত্যাখ্যায়তে নান্তীতি, এবং রূপাদি- 
বিষয় গ্রহণসাধনান্যপি ন সন্তীতি সর্দেক্দ্িয়বিলোপঃ প্রসজ্যত ইতি । 
অনুবাদ। যেহেতু জ্ঞাতার ড্ঞানের সাধনগুলি উপপন্ন হয়, (যেমন) শ্চক্ষুর দ্বার! 
দেখিতেছে”, “স্াণের দ্বার আস্বাণ করিতেছে”, “্বগিক্দ্িয়ের দ্বারা স্পর্শ করি- 
তেছে”-_ এইরূপ “সর্ধববিষয়” অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ ই যাহার জ্ঞানের বিষয় 'হয়, 
এমন মন্তার--(€ মননকর্তার ) অস্তঃকরণরূপ সর্ধধবিষয় মতিসাধন ( মননের করণ ) 
আছে, বদ্ার৷ এই মন্ত। মনন করে। এইরূপ হুইলে, অর্থাৎ মস্তার মননের সাধনক্নূপ 
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মরকে স্বীকার করিয়া। তাহাকেই জ্ঞাত বলিলে, জ্ঞাতাতে আত্মসংভ স্বীকৃত হইতেছে 
না, মন£সংজ্ঞা স্বীকৃত হইতেছে) মনেও মনঃসংজ্ঞা স্বীকৃত হইতেছে না, কিন্তু মত্ির 
সাধন স্বীকৃত হইতেছে । সেই ইহ নামভেদ মাত্র, পদার্থে বিবাদ নহে। প্রত্যাখ্যান 
করিলেও সর্ব্বেজ্রিয়ের বিলোপাপত্তি হয় ! বিশদার্থ এই যে, যদি সর্ধববিষয় মন্তার 
সর্বববিষয় মতিসাধন, “নাই” বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হয়--এইরূপ হইলে রূপাদি বিষয়- 
জ্ঞানের সাধনগুলিও অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়র্গও নাই-_স্থৃতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের 
বিলোপ প্রস্ত হয়। 

টিপ্পনী। পূর্ববস্থত্রোক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই স্ৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, জ্ঞাত 
হইতে ভিন্ন তাহার জ্ঞানের সাধন উপপন্ন হওয়ার, অর্থাৎ প্রমাণপিদ্ধ হওয়ায়, মনকে জ্ঞাতা বা 
আত্মা বলিলে কেবল নামভেদ মাত্রই হয়, পদার্থের ভেদ হয় না। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, 
সর্ববাদিসম্মত জ্ঞাতার সমস্ত জ্ঞানেরই সাধন বা! করণ অবশ্ঠ স্বীকার্য্য। জ্ঞাতার রূপ-জ্ঞানের 
সাধন চক্ষুত, রঙ-জ্ঞানের সাধন রসনা ইত্যাদি প্রকারে রূপাঁদি জ্ঞানের সাধনরূপে চক্ষুরাদি ইন্ডরিয়বর্গ 
' স্বীকার কর! হইয়াছে। রূপাদি জ্ঞানের সাধন চক্ষুরাদি ইক্জিরবর্গ বেরপ স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ 
সতথাদি জ্ঞানের ও ম্মরণরূপ জ্ঞানের কোন সাদন বা করণও অবঠ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। করণ 
ব্যতীত সুখাদি জান ও স্মরণ সম্পন্ন হইলে, রূপাঁদি জ্ঞানও করণ ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে। 
তাহ! হইলে সমস্ত ইন্জরিয়েরই বিলোপ বা! চক্ষুরাদি ইন্িয়বর্গ নিরর্থক হইয়। পড়ে । বস্ততঃ করণ 
ব্যতীত রূপাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে না বলিয়াই চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়বর্গ স্বীকৃত হইয়াছে । সুতরাং 
স্থখাদি জ্ঞান ও স্মরণের সাধনরূপে জ্ঞাতার কোন একটি অন্তঃকরণ বা অন্তরিক্রির অবশ্ঠ 
স্বীকার্ধয ৷ উহাঁরই নাম মন। ভাষ্যকার উহাকে “মতিসাধন” বলিয়াছেন। তাঁৎপর্য্যটাকাকার 
এঁ “মতি” শব্ের অর্থ বলিয়াছেন, স্থৃতি ও অনুমানাদি জ্ঞান । শেষে বলিয়াছেন যে, যদিও 
স্বৃতি ও অন্ুমানাদি জ্ঞান সংস্কারাদি কারণবিশেষ-জন্যই হইয়া থাকে, তথাপি জন্তজ্ঞানত্ববশতঃ 
রূপাদি জ্ঞানের ন্ায় উহা অবশ্ঠ কোন ইক্জিয়ঞ্ন্যও হইবে। কারণ জন্ত জ্ঞানমাত্রই কোন 
ইন্জিয়জন্ত, ইহ! রূপাদি জ্ঞান দৃষ্টান্ত সিদ্ধ ইয়। তাহা হইনে এ স্ত্বতি ও অগ্রমানাধি জ্ঞানের 
কারণরূপে চক্ষুরাদি ইন্জ্িয় হইতে ভিন্ন “মন' নামে" একটি অস্তরিক্জিয় অবশ্থ স্বীকাধয | টক্ষুরাদি 
ইঞ্জিয় না থাকিলেও এ স্মৃতি ও অস্মানাদি জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায়,.এ সকল জ্ঞানকে চচ্ষুরাদি 
ইত্জিয়জ্ট বলা যাইতে পারে ন1। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত স্্বতি ও অনুমানাদি জ্ঞানের অন্তর্গত 
স্থুখছ্ঃখাদির প্রত্যক্ষরপ জ্ঞানেই মনঃ সাক্ষাৎ সাধন বা করণ) যে কোনরূপেই হউক, স্ব্তি 
ও অনুমানাদি. জ্ঞানরূপ “মতি”মাত্রেই সাধনরূপে কোন অস্তরিক্িয় আবস্তক। উহা এ 
মতিন সাধন বলিয়া, উহার নাম “মনঃ? | এ মনের দ্বারা তত জ্ঞাত এ মতি বা মনন 
করিলে, তখন এ জ্ঞাতারই নাম “মস্তা” ৷ রূপাদি জ্ঞানকালে যেমন জ্ঞাত ও এ রূপাদি 
র্ঞানের সাধন চক্ষ্রাদি পুথকৃভাঁবে ্বীকার করা হইয়াছে; এইরূপ এ মতির কর্তা, মস্তা 


৫২ ন্যায়দর্শন ৩অ৪, ১আ 
তাহার এ. মতিসাঁধন অন্তরিক্সিয় পৃথকৃভাবে স্বীকার করিতে হইবে” তাহা হইলে মস্তা ও 

মতিসাধন-_এই পদা”ঘ্বর স্বীকৃত হওয়ার, কেবল নাম মাত্রেই বিবাদ হইতেছে, পদার্ঘে কোন 
বিবাদ থাকিতেছে না। কারণ জ্ঞাত! বা মন্তা পদাগ স্বীকার করিয়া, তাহাঁকে “আত্মা” না বজিয়া 

“মন” এই নামে অভিহিত কর! হইতেছে, এবং মতির সাঁধন পৃথকৃভাবে স্বীকার করিয়া! তাঁহাকে 

' “মন+ না বলিয়া অন্ত কোন নাদে অভিহিত করা হইতেছে। কিন্তু মস্তা ও মতির সাধন এই 

দুইটি পদার্থ স্বীকার বরিগ্বা তাহাকে ষে কোন নাদে অভিহিত করিলে তাহাতে মূল সিদ্ধান্তের কোন 

হানি হয় না, পদে বিবাদ না থাকিলে নামভেদমাত্রে কৌন বিবাদ নাই। মুলকথা, মন মতিসাধন 

অস্তরিক্িয়রপেই সিদ্ধ হওয়ায়, উহা জ্ঞাত বা মস্তা হইতে পারে ন।। জ্ঞ/তা বা মন্তা উহ! হুইতে' 
অতিরিক্ত পদার্থ ॥ ৬॥ 


সুত্র | নিয়মশ্চ নিরনমানঃ ॥ ১৭॥২১৫॥ 


অনুবাদ। নিয়ম ও ন্রিমুমান, [ অর্থাৎ জ্ঞাতার রূপাদি জ্ঞানের সাধন আছে, 
কিন্তু স্খাদি প্রত্যক্ষের সাধন নাই। এইরূপ নিয়ম নিষুক্তিক বা! নিষমাণ। ] 

ভাষ্য। যোহয়ং নিয়ম ইফ্যতে রূপাদিগ্রহণপাধনান্যস্য সন্তি, 
মতিসাধনং সর্বববিষয়ং নাস্তীতি। অয়ং নিয়মে নিরনুমানো নীত্রানু- 
মাঁনমস্তি, যেন নিয়মং প্রতিপদ্যামহ ইতি। টিলার? বিষয়াস্তরং 
সুখাদয়ন্তুপলন্বৌ করণাস্তরসত্ভাবঃ| যথা, চক্ষ্ষা গন্ধো ন 
গৃহৃত ইতি, করণান্তরং জ্রাণং, এবং 8০ রসো ন গৃহাত. 
ইতি করণান্তরং রসনং, এবং শেষেঘপি, তথা চক্ষুরাদিভিঃ সখাদয়ে!। ন 
ৃহ্ন্ত ইতি করণাস্তরেণ ভবিতব্যং, তচ্চ জ্ঞানাযৌগপদ্যলিঙ্ম্‌। 
যচ্চ ন্খাছ্যুপলব্ষৌ করণং, তচ্চ জ্ঞানাযৌগপদ্যলিঙ্গং, তস্যেন্ডিয়মিক্িয়ং 
প্রতি সন্নিধেরসন্নিধেশ্চ ন যুগপজ জ্ঞানান্যুৎপদ্যন্ত ইতি, তত্র যদ্ুকত- 
মাত্প্রতিপতিহেতৃনাং মনসি সম্ভবা৮ দিতি তদযুক্তমূ। 

অনুবাদ। এই জ্ঞাতার রূপাদি ভ্ঞানের সলাধনগুলি ( চক্ষুরাদি ইন্জরিয়বর্গ ) 
আছে, সর্বববিষয় মতিসাধন নাই, এই যে নিঃম স্বীকৃত হইতেছে, এই নিয়ম নিরমুমান, 
(অর্থাৎ) এই নিয়মে অনুমান (প্রমাণ ) নাই, বত্এ্রবুদ্ত নিয়ম স্বীকার করিব। 
পরন্ত, সুখাঁদি, রূপাদি হইতে ভিন্ন বিষয়, সেই সুখাদির উপলব্ধি বিষয়ে “করগাস্তর 
আছে। যেমন চক্ষুর দ্বারা গন্ধ গৃহীত হয় না, এজগ্য করণাস্তর প্রাণ । এইয্সপ 


১৭ ছু) বাঁতস্তায়ন ভাষ্য ৫৩ 


চক্ষু ও স্রাণের দ্বারা রস গৃহীত হয় না, এজন্য করণীস্তর রসনা। এইরূপ শেষগুলি- 
অর্থাৎ অবশিষউ ইন্টিয়গুলিতেও বুঝিবে। সেইরপ চক্ষুরাদির দ্বারা স্খাদি গৃহীত : 
হয় না, এজন্য করণান্তর থাকিবে, পরন্তু তাহ! জ্ঞানের অযৌগপপ্ভলিঙ্গ | বিশদার্থ এই 
যে, বাছাই স্থৃখাদির উপলব্ধিতে করণ, তাহাই জ্ঞানের অযৌগপপ্ভলিঙ্গ, অর্থাৎ 

যুগপৎ নানা জাতীয় নাঁন৷ প্রত্যক্ষ না হওয়াই তাহার লিঙ্গ বা সাধক, তাহার কোঁন' 
এক ইন্ড্িয়ে 'সম্গিধি ( সংযোগ ) ও অন্য ইন্ড্রিয়ে অসঙ্গিধিবশতঃ একই সময়ে জ্ঞান 

( নানা প্রতাক্ষ ) উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে অর্থাৎ সুখাদি প্রত্যক্ষের সাধনরূপে 

অতিরিক্ত অস্তরিজ্জরিয় বা মন সিদ্ধ হইলে “আত্মার প্রতিপত্তির হেতুগুলির মনে সম্ভব 

হওয়ায়”-_-( মনই আত! ) এই যাহা বলা! হইয়াছে, তাহ! অযুক্ত । 


টিপ্পনী। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, জ্ঞাতার রূপাদি বাহা বিষযন্ঞানেরই সাধন আছে, 
কিন্ত মতির সাধন কোন অস্তরিজ্িয় নাই! অর্থাৎ সুখঢুঃখাদি গ্রত্যক্ষের কোন করণ নাই, 
করণ ব্যতীতই জ্ঞাতা বা মন্তা স্থুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ন্ৃতরাং সুখছুঃখাদি 
প্রত্যক্ষের করণরূপে মন নামে যে অতিরিক্ত দ্রব্য স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাকেই সুখছুঃখাদি 
প্রত্ক্ষের কর্তী বলিয়া, তাহাকেই জ্ঞাতা ও মস্ত। বল: যাঁইতে পারে। তাহা হইলে মস্ত! ও মতি- 
সাধন- এই দুইটি পদার্গ স্বীকারের আবশ্ঠকত। না থাঁকায়। কেবল সংজ্ঞাভেদ হইল না, মন হইতে 
অতিরিক্ত আত্মপদার্ধেরও খণ্ডন হইল | এতদুকরে মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতার 
রূপাধি বাহা বিষয়-জ্ঞানেরই সাধন, আছে, কিন্তু স্খছঃখাদি প্রত্যক্ষের কোঁন সাধন বা করণ নাই, 
এইরূপ নিয়মে কোন অনুমান বা প্রমাণ নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে উক্ত নিয়ম স্বীকার 
করা যায় না। পরন্ত স্থখছুঃখাদি গুত্যক্ষের করণ আছে, এ বিষয়ে অনুমান প্রমাণ থাকায়, উহ 
অবস্থ স্বীকার করিতে হইবে । রূপাদি বাহ্‌ বিষয়ের প্রত্যক্ষে যেমন করণ আছে, তত্্রপ গঁ দৃষ্টাস্তে 
সুথদুঃখাদি প্রতাক্ষেরও করণ আছে, ইহা অনুমানপিদ্ধঃ। পরন্ত চঙ্ষুর দ্বারা গন্ধের প্রত্যক্ষ 
না হওয়ায়, যেমন গন্ধের প্রত্যক্ষে চক্ষু হইতে ভিন্ন স্রাণনামক করণ সিদ্ধ হইয়াছে এবং এরূপ 
বুক্তিতে রসন' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন করণ সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রপ এ রূপাদি বাহা বিষয় হইতে বিষয়াস্তর 
বা! ভি্ন বিষয় সুখহঃখাদির প্রত্যক্ষেও অস্ত কোন করণীস্তর সিখ। হইবে ।.. চদ্চরাদি বহিরিজ্জিয 
দ্বারা সুখাদির প্রত্যক্ষ ন! হওয়ায়, উহার করণরূপে একটি অস্তরিক্জিয়ই সিদ্ধ হইবে। পরস্ত 
একই লময়ে টাক্ষ্ষাদি নানা প্রত্যক্ষের উতৎখত্ভি ন! হওয়ায়, মন নামে অতি সথক্ষ অস্তরিক্জরিয় সিদ্ধ 
হইয়াছে । একই সময়ে একাধিক ইন্জরিয়ের সহিত অতি সুক্ষ মনের সংযোগ হইতে না! পারায়, 
একাধিক, প্রতাক্ষ জন্মিতে পারে না। মহর্ষি তাহার এই সিদ্ধান্ত পরে সমর্থন করিয়াছেন । 


পি 


১। হাসান গকরথকঃ, ্া্ষারধ রাপাদিসান্দাৎকাযবৎ | 
হ। “প্রথম খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠ!'জঙ্ধা |: 
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ভাষ্যকার এখানে শেষে মহর্ষির মনঃসাধক পূর্বোক্ত যুক্তিরও উল্লেখ করিয়া মন আত্মা নছে, এই 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। মুল কথা, মন নুখছুঃখাদি প্রত্যক্ষের করণরূপেই সিদ্ধ হওয়ায়, উহা 
জ্ঞাতা হইতে পারে না, এবং মন পরমাণু পরিমাণ হুচ্্ দ্রব্য বলিয়াও, উহা জ্ঞাত৷ বা আত্ম! হইতে 
' পারে না। কারণ, এরূপ অতি স্থুক্ষ দ্রব্য জ্ঞানের আধার হইলে, তঙ্থাতে এ জ্ঞানের প্রতাক্ষ হইতে 
পারে না। জ্ঞানের আধার দ্রব্যে মহত্ব বা মহ পরিমাণ ন! থাকিলে এ জ্ঞানের প্রতাক্ষ হওয়া সম্ভব 
নছে। কারণ, জন্তপ্রত্যক্ষ মাত্রেই মহত্ব কারণ, নচেৎ পরমাণু বা পরমাণুগত রূপাদিরও প্রত্যক্ষ 
হইতে পারিত। কিন্ত "আমি বুবিতেছি”, "আমি সুখী” "আমি ছুঃখী”, ইত্যাদিরূপে ভানাদির 
যখন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তখন এ জ্ঞানাদির আধার দ্রব্যকে মহৎ পরিমাণই বলিতে হইবে। 
মনকে মহৎ পরিমাণ স্বীকার করিয়! এ জ্ঞানাদির আধার বা জ্ঞাত বগিলে এবং উহা হইতে 
পৃথক অতি স্থক্্স কোন অস্তরিক্দরিয় না মানিলে জ্ঞানের অযৌগপদ্য বা ক্রম থাকে না। একই 
সময়ে নানা ইত্রিয়জন্ত নান! প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে। ফলকথা, সুখহ্ঃখাদি গ্রত্যক্ষের 
করধরপে স্বীকৃত মন জ্ঞাতা বা আত্ম! হইতে পারে না। আত্মা উহা! হইতে অতিরিক্ত গদার্ণ। 
দবিতীয়াহ্ছিকে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষায় ইহ! বিশেষন্ধপে সমর্থিত ও পরিষ্কুট হইবে। 

এখানে লক্ষ্য করা৷ আবহক যে, ইউরোপীয় অনেক দার্শনিক মনকেই আত্ম! বলিয়! সিদ্ধান্ত 
করিলেও, এ মত তাহাদিগেরই আবিষ্কৃত নহে। উপনিষদেই পূর্ববপক্ষরূপে এ মতের হুচনা 
আছে। অতি প্রাচীন চার্বাক-সম্প্রদায়ের কোন শীখা উপনিষদের এ বাক্য অবলগ্বন করিয়া এবং 
যুক্তির দ্বারা মনকেই আত্মা বলিয়া সিদ্ধাস্ত করিয়াছিলেন, ইহা বেদাত্তসারে সদামন্দ যোগীন্রও 
ব্ক্ত করিয়া গিয়াছেন,। এইরূপ দেহাত্মবাদ, ইক্জিয়াত্মবাদ, বিজ্ঞানাত্মবাদ, শৃন্াত্মবাদ প্রভৃতিও 
উপনিষদে পূর্বপক্ষরূপে হ্থচিত আছে এবং নাস্তিকমম্পরদায়বিশেষ নিজ বুদ্ধি অনুসারে .এ সকল 
মতের সমর্থন করিয়! ভিন্ন ভিন সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন। সদানন্দ যোগীন্তর বেদাস্তসারে ইহা যথা- 
ক্রমে দেখাইয়াছেনং। ন্তায়দর্শনকার মহর্ষি গোতম উপনিষদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্ত 
দেহের আত্মত্ব, ইন্ডিয়ের আত্মত্ব ও মনের আত্মত্বকে পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণপুর্বক, ওঁ সকল মতের 
খণ্ডন করিয়া, আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে ভিন্ন, ইহা প্রৃতিপনন করিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ- 
সম্প্র্ায়ের মধ্যে যাহারা আত্মাকে দেহাদি-সংঘাতমাত্র বলিয়া সিদ্ধাত্ত করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 

১। অন্তপ্ত চার্ববাকঃ “অন্যোহন্তর আত্মা মমোষঃ: (তৈতি" হয় বল; ওর জনুযাক্‌) ইত্যানিত্রতেষনাস 
হে আপাদেরভাবাৎ অহ্‌ং সহ্ক্বানহং বিকলপবানিত্যাগানুতবাচ্চি মন আক্জেতি ধাতি।--বেদাত্সার। 

২। অন্তন্টার্বাকঃ «স ব এব পুরুবোহরসময়” ( তৈত্তিৎ উপ" হয় বঙগী, ১ম অনু* ১ মন্ত্র) ইতি ক্রুতে, 
গৌরোংহমিত্যাদ্যনুতবাচ্ দেহ আত্মেতি যতি। ' টি 

অপরঙ্চার্বাকঃ “তে প্রাণা প্রজাপতি, পিতরদেতোচু*' ( ছাঙ্গগা ৫ অ০ ১ ও) ৭ মগ) ইত্যাদি জড়, 
সিজিয়াপামভাবে শরীরচলনাভাবাৎ কাপোইহং ববিরোধ্হসিত্যানুঙবাচ ইলা দ্মেতি যাতি। 

বৌস্বনত “অভোইন্বর আত্মা! বিজ্ানময়:* ( তৈত্তি”, ২ বছী। ৪ অনু") ইতযাধিজতে। বর্ত,রভাবে করণ পক্তাডাবাং 
অহ কর্তা, এহং.তোস্! ইতযাঘযনৃতবাচচ যুদ্ধরাক্মেতি বাতি। 


অগরে! বৌদ্ধ: "অসফেবেদষগ্র আসীৎ” (ছান্দোগা, ও অণ হ খও) ১ম মন্ত্র ) ইত্যাদি আঃ দবুপ্তো সর্কগাবাং 
অহং কুযুত্ নাসনিতৃাখিতসা স্বাভাবপরাদরশবিবসনানুন্তবাচ্চ খুঁতবান্েতি ধদতি।স্বেদাস্তসায় 
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এ মতের খগ্ডুনের জন্ত ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন গ্রথম হইতে আত্ম। দেহাদি-সংঘাতমাত্র--এই মতকেই 
পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়! মহর্ষিস্ত্র দ্বারাই ঁ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। আত্মা দেহ নহে, 
আত্মা ইত্ত্িয় নহে এবং আত্ম! মন নহে, ইহা বিভিন্ন প্রকরণ দ্বারা মহর্ষি সিদ্ধ করিলেও, তন্থারা 
আত্মা দেহাদি-সংঘাতমাত্র নহে, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে । ভাষ্যকার, মহ্র্ষিস্ত্রোক্ত যুক্তিকে আশ্রয় 
করিয়াই বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞান আত্মা নহে, সংস্কার আত্মা নহে, ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
ভাষ্যকারের এ সমস্ত কথার দ্বারা স্তায়দর্শনে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং স্থায়দর্শন বৌদ্ধ- 
যুগেই রচিত, অথবা তৎকাঁলে বৌদ্ধ নিরাসের জন্য এ সমস্ত স্তর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এইরূপ 
কল্পনারও কোন্গ হেতু নাই। কার, স্তায়দর্শনে আত্মবিষয়ে যে সমস্ত মত খণ্ডিত হইয়াছে, উহ! যে 
উপনিষদেই হত আছে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। 

এখানে ইহাও লক্ষ্য করা৷ আবশ্তক যে, ভাষ্যকার বাংস্তায়ন আত্মবিষয়ে বৌদ্ধমতের খণ্ডন 
করিলেও নব্য বৌদ্ধ মহাদার্শনিকগণ নিজ্পক্ষ সমর্থন করিতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, বাৎস্তায়ন- 
তাষ্যে তাহার বিশেষ সমালোচন! ও খণ্ডন পাওয়া যায় না । সুতরাং বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক দিও নাগের 
পূর্ববস্তী বাৎস্তায়নের সময়ে বৌদ্ধ দর্শনের সেরূপ অভ্যুদয় হয় নাই, তিনি নব্য বৌদ্ধ মহাঁদার্শনিক- 
গণের বন্পুর্ববর্তা, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। দিঙউলাগের পরবর্তী বা সমকালীন মহানৈয়ায়িক 
উদ্দ্যোতকর "্যায়বার্তিকে” বৌদ্ধ দার্শনিকগণের কথার উল্লেখ ও বিচারপূর্বক খুণ্ডন করিয়াছেন। 
তন্বারাও আমর! বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অনেক কথ জানিতে পারি । উপনিষদে যে “নৈরাত্মযবাদে”র 
স্চন! ও নিন্দ। আছে, উহা বৌদ্ধযুগে ক্রমশঃ নানা বৌদ্ধ-সপ্প্রদায়ে নানা আকারে সমর্থিত ও 
পরিপুষ্ট হইয়াছিল । কোন বৌদ্ধ-সম্প্রদায় আত্মার সর্ব! নাস্তিত্ব বা অলীকত্বই সমর্থন করিয়াছিলেন, 
ইহাও আমরা উদ্য্যোতকরের বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারি । উদ্দ্যোতকর এ মতের প্রতিজ্ঞা, হেতু ও 
ৃষটাস্তের খণ্ুনপুর্র্বক উহা! একেবারেই অসম্ভব বলিয়! সমর্থন করিয়াছেন এবং “সর্ব্বাভিসময়- 
ত্র” নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়! উহা! যে প্রকৃত বৌদ্ধমতই নহে, ইহাও প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এ নকল কথা এই অধ্যায়ের প্রারস্তে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার সর্ধথা 
নাস্তিত্ব, অর্থাৎ আত্মার কোনরূপ অস্তিত্বই নাই, নাস্তিত্বই নিশ্চিত--ইহ! আমরা শূন্যবাদী মাধ্যমিক- 
সম্প্রদায়ের মত বধিয্াও বুঝিতে পারি না। আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, আত্মার অস্তিত্ব 
ও নাস্তিত্ব কোনরূপেই সিদ্ধ হয় না-_ইহাই আমর! মাধামিক-স্প্রদায়ের মত.রলিয্া। বুঝিতে পারি ।১ 
উদ্দ্যোতকর পরে এই মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি পূর্বোক্ত “তদাত্মগুণত্ব-সস্ভাবাদ- 
গ্রতিষেধঃ” এই হৃত্রের বার্তিকে বলিয়াছেন যে, এই হুত্রের স্বার৷ স্থতি আত্মারই গুণ, ইহা স্পষ্ট বর্ণিত 


১। শ্বুসৈরানধ।(ম ব| নাক। কশ্চিদিতাপি ঘর্শিজং”। 
প্জতাদো ইস্বিত্বনাতিত্বে ন কখকিচ্চ সিধ্যতঃ। 
তং বিনাইকিতবনাতিত্ে ররলানাং নিধাতঃ 'কখন্‌ ॥” দু 
স্প্মাধযমিকক্ষারিক। 


৫৬ হ্যায়দর্শন ৩অ০, ১আ* 


হওয়ায়, ম্বৃতির আধার আত্মার অস্তিত্বও সমর্থিত হইয়াছে । কারণ, স্্বতি যখন কার্য্য এবং উহ্বার 
অস্তিত্বও অবস্ত শ্বীকার্য্য, তখন উহার আঁধার আত্মার অস্তিত্বও অবশ্থ স্বীকার করিতেই হইবে। 
আধার ব্যতীত কোন কার্য্য হইতেই পারে না, এবং স্থতি যখন গুণপদার্থ, তখন উহা! নিরাধার 
হইতেই পারে না । আত্মার*অস্তিত্ব না থাকিলে আর কোন পদার্থই এ স্মৃতির আধার হইতে পারে 
না। নুতরাং শুন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় থে আত্মার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব--কিছুই মানেন না, তাহাও 
এই সুত্রোক্ত যুক্তির বারা খণ্ডিত হইয়াছে । উদ্দ্যোতকর সেখানে উক্ত মতের একটা বৌদ্ধ- 
কারিকা১ উদ্ধৃত করিয়াও উহার খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু নাগার্জুনের “মাধ্যমিককারিকা”্র 
মধ্যে  কারিকাটি দেখিতে পাই নাই। এ কারিকার অর্থ এই যে, চক্ষুর দ্বারা যে রূপের 
জান জন্মে বল! হয়, উহা! চক্ষুতে থাকে না ; এ রূপেও থাকে না। চক্ষু ও রূপের মধ্যবর্তী কোন 
পদার্থেও থাকে না। , সেই জ্ঞান যেখানে নিঠিত ( অবস্থিত ), অগা সেই জ্ঞানের যাহ 
আধার, তাহা! আছে-ইহাও নহে, নাই, ইহাও নহে। তাহা হইলে বুঝা যায়, এই মতে 
আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই। আত্ম! সৎও নহে, অসৎও নহে । আত্মা একেবারেই 
অলীক, ইহা কিন্তু এ কথার দ্বারা বুঝা বায় না। আত্মা আছে বলিলেও বুদ্ধদেব “হা” 
বলিয়াছেন, আত্মা নাই বলিলেও বুদ্ধদেব “হা” বলিয়াছেন, ইহাও কোন কোন পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে 
পাওয়া যায়।' মনে হয়, তদন্থুসারেই শৃন্যবাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে আবার অস্তিত্বও 
নহি, না্তিত্বও নাই, ইহাই বুদ্ধদেবের নিজ মত বলিয়া বুঝিয়া, উহাই মমর্থন করিয়াছিলেন! 
কিন্তু বুদ্ধদেব নিজে যে আত্মার অস্তিত্বই মাঁনিতেন না, ইহা আমর! কিছুতেই বুঝিতে পারি না ।. 
তিনি তাহার পুর্ব পুর্ব্ব অনেক জন্মের বার্তা বলিয্নাছেন। ন্মুতরাং তিনি যে, আত্মার নিত্যত্ব 
সিদ্ধাস্তেই বিশ্বাসী ছিলেন, ইহাই .আমাদিগের বিশ্বাস। পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ “নৈরাত্্যবাদ” 
সমর্থন করিয়াও জন্মান্তরবাদের উপপাদন করিতে চেষ্টা করিলেও সে চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া 
আমরা বুঝিতে পারি না। সে যাহা হউক, উদ্দ্যোতকর পূর্বোক্ত' বৌদ্ধমতের থণ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব নাই, নাস্তিত্বও নাই--ইহ বিরুদ্ধ। কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই 
বলিলে, নাস্তিত্বই থাকিবে। নাস্তিত্ব নাই বলিলে, অস্তিত্বই থাকিবে 1 পরস্ত উক্ত কারিকার দ্বারা 
জ্ঞানের আশ্রিতত্ব খণ্ডন কর যায় নাঁঁ_জ্ঞানের কেহ আশ্রয়ই নাই, ইহা প্রতিপন্ন করা যায় না 
পরস্ত এ কারিকার দ্বারা জ্ঞানের আশ্রয় খণ্ডন করিতে গেলে উহার দ্বারাই আত্মার অস্তিত্বই 
প্রতিপন্ন হয়। কারণ, আত্মার অস্তিত্বই না থাকিলে জ্ঞানেরও অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং 
জ্ঞানের আশ্রয় নাই, এইন্*প বাক্যই বলা যাঁয় না। উদ্দ্যোতকর এইরূপে পূর্বোক্ত যে বৌদ্ধমতের 
খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা উদ্দ্যোতকরের প্রথম খণ্ডিত আত্মার সর্বথ! নাস্কিত্ব বাঁ অলীকত্ব 
মত হইতে ভিন্ন মত, এ বিষিয়ে সংশয় হয় না। "নৈরাজ্মযবাদেশ্র সমর্থন কিকসিতে 41724 
১। ন তচ্চঙ্ষুবি নে! রাপে নাস্তরালৈ তয়োঃ স্িতং। ' : 


ন তদত্ি ম তগ্লানি বত তথ্গিতি্ং ভবে 8" ' 
| স্বৌাদিকা। 


১৭ ছৃ* ] বাতস্যায়ন ভাষ্য ৫৭ 


অনেক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় রূপাদি পঞ্চ স্বন্ধা সমুদায়কেই আত্ম! বলিয়! সমর্থন করিয়াছেন। তাহার 
উহা হইতে অতিরিক্ত নিত্য আত্মা মানেন নাই। আত্মার সর্বথা নাস্তিত্বও বলেন নাই। এইরূপ 
"নৈরাস্থ্যবাদ"ই অনেক বৌদ্ধ-সম্প্রদ্ায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্দ্যোতকর এই মতেরও প্রকাশ 
করিয়াছেন। পুর্বে এ মতের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হুইয়াছে। ভাষ্যকার এ মতের কোন স্পষ্ট উল্লেখ 
করেন নাই। কিন্তু তিনি মহ্র্ষি-ুত্রোক্ত যে সকল যুক্তির দ্বারা আত্মা দেহাদিসংঘাতমানধ 
নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, এ সকল যুক্তির স্বারাই রূপাদি পঞ স্বন্ধ সমুদায়ও 
আত্মা নহে, ইহাও প্রতিপন্ন হয়। পরন্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে যখন বস্তমাত্রই ক্ষণিক, 
আত্মাও ক্ষর্ণিক, তখন ক্ষণমাত্রস্থায়ী কোন আত্মাই পরে না থাকায়, পূর্ববান্থভৃত বিষয়ের 
স্মরণ করিতে না পারায়, স্মরণের অন্ুপপত্তি দোষ অপরিহীর্য্য। ভাষ্যকার নান! স্থানে বৌদ্ধ মতে 
এঁ দোষই পুনঃ পুনঃ বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়া, বৌদ্ধ মতের সর্ব! অন্ুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। 
কিন্ত পরবর্তী বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ তাহাদিগের নিজমতেও স্মরণের উপপাদন করিতে যে সকল কথা 
বলিয়াছেন, তাঁহার কোন বিশেষ আলোচন! বাৎন্তায়ন ভাষ্যে পাওয়! যায় না। দ্বিতীয় আহ্িকে 
বৌদ্ধ মতের আলোচনাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে এ সকল কথার আলোচনা! হইবে ॥ ১৭। 


মনোব্যতিরেকাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৪ 


ভাষ্য । কিং পুনরয়ং দেহাদিনংঘাতাঁদন্যে! নিত্য উত্তানিত্য ইতি । 
কুতঃ সংশয়ঃ? উভয়ধা দৃষ্টত্বাৎ সংশয়ঃ। বিদ্যমানমুতয়থ। 
ভবতি, নিত্যমনিত্যঞ্চ । প্রতিপাদিতে চাত্বসন্ভীবে সংশয়ানিবৃত্তেরিতি | 
আত্মসন্তাবহেতুভিরেবাস্ত প্রাগদেহভেদাদবস্থানং সিদ্ধং উদ্ধমপি 
দেহভেদাদবতিষ্ঠতে। কুতঃ? 

অনুবাদ । (সংশয় ) দেছাদি-সংঘাত হইতে ভিন্ন এই আত! কি নিতা ? অথব 
অনিত্য ?। (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাৎ এখন আবার এরূপ সংশয়ের কারণ 
কি? (উত্তর ) উভয় প্রকার দেখ! যায়, এজন্য সংশয় হয়।"' বিশদার্থ এই যে, 
বিদ্যমান পদার্থ উভয় প্রকার হয়, (১) নিত্য ও'(২) অনিতা । আত্মার সন্তাব 
প্রতিপাদিত হইলেও, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত যুক্তিসমূহের ছার৷ দেহাদি-সংঘাত ভিন্ন আন্ধার 
অধ্যিত্ব সাধিত হইলেও ( পূর্বেরাস্তরূপ ) সংশয়ের নিবৃত্তি ন! হওয়ায় ( সংশয় হয় )। 
উত্তর ) আ 0 খর হেতুগুলির দ্বারাই, অর্থাৎ দেহাদি-সাঘাত ভিন্ন আত্ধার 
অস্তিত্বের সাধক পূর্বেধা যুক্তিলমুছের ঘারাই+7/417ষর ( যৌবনাদি বিলি 
. দেহের ) পূর্মেন এই আব্বার অবস্থান সিদ্ধ হইয়াছে, [ অর্থাত যৌবন ও বার্ধকাবিশিষট 


সমর 


৫৮ হ্যায়দর্শল [ গুঅৎ ১, 


দেহে যে আত্কা। থাকে,  বাল্যাদি-বিশিষট দেছেও পুর্বে সেই আঁজাই 'থাকে--ইন্ঠ 
পূর্বেধাক্তরূপ প্রতিসন্ধান দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে । ] দেহবিশেষের - উর্ধকালেও, অর্থাওং 
সেই দেহত্যাগের পরেও (এ আত্মা) অবস্থান করে, (প্রশ্ন) কেন? অর্ধ 
এীবিধয়ে প্রমাণ কি? ৫ ৮ 

সুত্র। পূর্বাভ্যস্তম্মৃতান্বন্ধ(জ্জাতস্য  হ্য-ভয়-: 
শোকলল্প্রতিপত্তেঃ ॥১৮।॥২১৩। | 


অনুবাদ । (উত্তর ) যেহেতু পূর্ববাত্যন্ত বিষয়ের ম্মরণানুবন্ধবশতঃ ( অনুস্ময়ণ 
বশতঃ ) জাতের অর্থাৎ নুবজাত শিশুর হর্য, ভয় ও শোকের সম্প্রতিপত্তি (প্রার্চি ) 
হয়। 

ভাষ্য । জাতঃ ন্বপ্ং কুমারকোহুন্মিন্‌ জন্মন্তগৃহীতেষু হব ভয়” ্ 

শোক-হেতুযু হরধ-ভয়-শোকান্‌ প্রতিপদ্যতে লিঙ্গানুমেয়ান। তে চ 
স্বৃত্যনুবন্ধাতুৎপদ্যন্তে নান্যথ|। স্মৃত্যনুবন্ধশ্চ পূর্ববাভ্যানমন্তরেণ ন ভবতি । 
পূ্ববাভ্যাসশ্চ পূর্ববছন্মনি সতি নান্যথেতি সিধ্যত্যেতদবতিষ্ঠতেহয মুনা 
শরীরভেদাদিতি | 

অন্ুবাদ। জাত এই কুমারক অর্থাৎ নবজাত শিশু বা হর্ষ, ভয় ও শোকের 
হেতু অজ্ঞাত হইলেও লিঙ্গানুমেয়, অর্থাৎ হেতুবিশেষ দ্'রা অনুমেয় হর, ভয় ও শোক 
প্রাপ্ত হয়। সেই হর্ষ, ভয় ও শোক কিন্তু স্মরণানুবন্ধ অর্থাৎ পুর্ববানুভূত বিষয়ের 
অনুস্মরণ জন্য উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না। স্মরণানুবন্ধও পূর্বধাঙ্যাস ব্যতীত হা 
না। পুর্ববাভ্যাসও পুর্ববজম্ম থাকিলে হয়, অন্থ| হয়, না। ন্ৃতরাঁং এই আত্মা দেহ- 
বিশেষের উর্ধীকালেও, অর্থাৎ পূর্বববন্তী সেই সেই দেহত্যাগের পরেও অবস্থিত থাকে. 
ইহা সিদ্ধ হয় । 


"ঝগননী। * ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সারে মহর্ষি প্রথম হইতে সপ্তদশ ত্র পরযযস্ত চারিট পরকরণের 
বারা আত্ম! দেহাদি সুতঘাত হইতে অতিরিক্ত পঁদার্থ--ইহা সিদ্ধ খরিয়। ( ভাধ্যকার: রদর্মিত') আত্মা 
কি দোদিসংঘাতমাত্র ? অথবা উহা হইতে অভি?” হীন নিত করিয়াছেন? ৮ 
তাহা আগ্মার নিত্যর্থ সি্ধ না হওয়ায়, আত্ম দিত কিনি? এই সর নিরষ্হা মাই। 
জোঁধাদিখংঘাত তির আত্মার অভিস্থের' সাধক বৈ সা হৈডুরষি পুষে বলিয়াছেন “তপাঁছাাগা 
হতে মৃত্যু পথ্যন্ত স্থায়ী এক অভিরিভ আত্মা পিদ্ধ হইনি গার : কাপ) উরপ কা দালিজার) 


উপদৃ*]- বাত্স্ঠায়ন ভাষা . ৫৯ 


বাল্যাবন্থায় ছৃষ্ট গ্র্র বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণাঁদি হইতে পারে। যে ম্মরণ ও প্রত্যতিজ্ঞার অন্নুপপত্তিবশতঃ 
দেহাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা মানিতে হইবে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যস্ত স্থায়ী এক আত্মা মানিলেও 
এঈ-প্মরগাদির উপপত্ি হয় । সুতরাং মৃত্যুর পরেও আত্মা থাকে, ইহা সিদ্ধ হয় নাই। মহর্ষি এপর্য্য্ত 
তাহার কোন প্রধাণ বলেন নাই। বিদাদান বস্ত নিত্য ও অনিত্য এই ছই প্রকার দেখা যাঁয়। 
হতরাং দেহাদিনংঘাত হইক্কে ভিন বলিয়া সিদ্ধ আত্মাতে নিত্য ও অনিত্য পদার্গের সাধারণ ধর্ম 
বিদ্যমানত্বের নিশ্চয় জন্ত আত্মা নিত্য কি অনিত্য ?--এইরূপ সংশযন হয়। আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ 
হইলেই পরনোঁক সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই শাস্ত্রের প্রয়োজন অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপযোগী 
পর্নলোকের সাধনের জন্যও মহর্ষি এখানে আত্মার নিত্যাত্বের পরীক্ষা করিয়াছেন। সংশয় পরীক্ষার 
পূর্বাঙ্গ, সংশয় ব্যতীত -কোন পরীক্ষাই হয় না, এজন্য ভাষ্যকার প্রথমে সংশয় প্রদর্শন ও এ সংশয়ের 
কারণ প্রদর্শনপুর্র্বক উহা সমর্থন করিস, এ সংশর নিরাসের জন্য মহিস্ত্রের অবতারণ! করিতে 
বলিয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্বের সাধক পূর্বোক্ত হেতুগুলির দ্বারাই দেহবিশেষের পূর্বে এ 
আত্মাই থাকে-_ইহা দিদ্ধ হই্নাছে। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত “দেহভেদ” শবের দ্বারা এখানে 
বালকদেহ,' যুবকদেহ, বৃদ্ধদেহ প্রভৃতি বিভিন্ন দেহবিশেষই বুঝিতে হইবে । কারণ, দেহাদি 
ভিন্ন আত্মার সাধক পূর্বোক্ত হেতুগুলির দ্বারা দেই আত্মার পূর্ববরজন্ম সিদ্ধ হয় নাই। 
কিন্ত পূর্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান দ্বারা বাল্যকালে, যৌবনকালে ও বৃদ্ধকালে একই আত্ম! গুত্যক্ষা্দ 
রিয়া তজ্জন্য সংস্কারবশতঃ স্ররণাঁদি করে, (দেহ আত্ম হইলে বাল্যাদি অবস্থাভেদে দেহের 
ভেদ হওয়ায়, বালকর্দেহের অনুভূত. বিষয় বৃদ্ধদেহ স্মরণ করিতে পারে না, ) স্মুতরাং বৃদ্ধদেহের 
পূর্ধ্বে যুবকদেহে এবং যুবকদেহের পূর্বে বালকদেহে সেই এক অতিরিক্ত আত্মাই অবস্থিত 
থাকে, ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে । তাঁৎপর্যযটাকাকার ভাঁষ্যকারের প্রথমোক্ত পদেহভেদাঁৎ” এই স্থলে 
পঞ্চনী বিভক্তির অন্যরূপ ব্যাথ্যা করিয়াছেন১। তাঁহার মতে বাল্য, কৌমার, যৌবনাদি-বিশিষ্ট 
দেহভেদ বিচারপূর্ব্ক প্রতিসন্ধানবশতঃ আত্মার পুর্বে অবস্থান সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যার্থ। 
আম দেহবিশেষের পরেও, অর্থাৎ দেহত্যাগ বা মৃত্যুর পরেও থাকে, ইহা সিদ্ধ হইলে_আত্মার 
ুর্বজন্ম ও পরজগ্ম সি্ধ হইবে। তাহার ফলে আত্মার নিত্ত্ব সিদ্ধ হইলে, পরলোকাদি 
সমত্তই লিদ্ধ হইবে এবং আত্মা নিত্য, কি অনিত্য, এই সংশয় নিরস্ত হইয়া যাইবে । 
ভাষ্যকার এইজন্ত এখানে এ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া উহার প্রমাণ পর্ব মধ্িহতরের 
হার! এ প্র্থের উত্তর বলিয়াছেন । মহধির কথা এই যে, নবজাত শিশুর হর্য, ভ্য ও 
শোক তাহয় পুর্বর্জগ্মের সংস্কার ব্যতীত কিছুতেই হইতে পারে না। অভিলধিত বিষয়ের প্রাপ্তি 
হই বে তুখেয় অন্ভব হর, তাহার নাম হর্ঘ) অভিলধিত বিষয়ের অপ্রাপ্ি বা বিয়োগ অন্য 
রি রগ হি বিয়া না বুঝিলে কোন বি অভিলাষ 
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হয় না। যেজাতীয় বন্তর প্রাপ্তিতে পুর্বে সুখা স্ব হইয়াছে, সেই জাতীয় বন্ততেই - ইষ্টসাধনদ্ব 
জ্ঞান হইতে পারে ও হইয়া থাকে । "আমি যে জাতীয় বস্তুকে পুর্বে আমার ইষ্টসাধন বিয়া 
বুঝিয়াছিলাম, এই বস্তও সেই জাতীয়,” এইরূপ বোধ হইলে অন্গুমান স্বার৷ তিবয়ে ইন্টসাধনন্ব 
স্তান জন্মে, পরে তদ্বিষয়ে অভিলাষ জন্মে ; অভিলধিত সেই বিষয় প্রাপ্ত হইবে হর্য জন্িয়া থাকে। 
এইরূপ অভিলধিত বিষয়ের অগ্রাপ্তিতে সেই বিষয়ের স্মরণজন্ত শৌকঞ্চবা হুঃখ জন্মে | নবজাত 
শিশু ইহজন্মে কোন বস্তুকে ইষ্টসাধন বলিয়া অনুভব করে নাই, কিন্তু তথাপি অনেক বস্তর প্রাপ্তিতে 
উহার হর্য এবং অগ্রাপ্তিতে শোক জন্িয়া থাকে, ইহা স্বীকার্ধ্য । দুতরাং নব্জাঁত শিশ্ুয় এ 
হর্ষ ও শোক অবন্ত সেই সেই পূর্বাভ্যন্ত বিষয়ের অনুম্মরণ জন্য__ইহা৷ স্বীকার করিতেই 
হইবে। যে সকল বিষয় বা পদার্থ পূর্বণে অনেকবার অনুভূত হইয়াছে, তাহাই এখানে 
পর্বাত্যস্ত বিষয়। পুর্বান্ভব জন্য সেই সেই বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায়, এ সংস্কার 
জন্য তদ্দিষয়ের অন্তম্দরণ বা পশ্চাৎস্মরণ হয়, তাহাকে পস্মবত্যন্থবন্ধ” বল! যায় । বার্তিককাঁর 
এখানে “অন্ুবন্ধ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন_সংস্কার । স্মরণ সংস্কার জন্য । সংস্কার পূর্ববান্থুভব 
জন্য। নৰজাত শিশুর ইহজন্মে প্রথমে সেই সেই বিষয়ের অন্গভব না হওয়ায়, ইহজন্মে 
তাহার সেই সেই বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব পূর্বজন্মের অভ্যাস বা 
অন্থভব জন্য সংস্কারবশতঃ সেই সেই বিষয়ের অনুল্মরণ হওয়ায়, তাহার হর্য ও পোঁক হইয়া থাকে, 
ইহাই স্থ্ীকার করিতে হইবে। এইক়্প নবজাত শিশুর নান! একার ভয়ের স্বারাও তাহার 
ুর্ধবজম্মের সংস্কার অনুমিত হইয়া থাকে । কোন্‌ জাতীয় বস্ত হর্ষ, ভয় ও শোঁকের হেতু, ইহা 
ইহজন্মে তাহার অজ্ঞাত থাকিলেও হর্যাদি হওয়ায়, পূর্ধবজন্মের অনুভব জন্য সংস্কার ও তক্ন্ 
সেই সেই বিষয়ের স্মরণাত্মক জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার, পূর্বজন্ম সিদ্ধ হইবে। কারণ, পূর্বজন্ম না 
থাকিলে পূর্বান্থভব হইতে পারে না । পুর্ববান্নভব ব্যতীতও সংস্কার জন্মিতে পারে না । সংস্কার 
ব্যতীতও স্মরণ হইতে পারে না। নবজাত শিশুর ভয়ের ব্যাখ্যা করিতে তাঁৎপর্ধ্যটাকাকার 
বলিয্নাছেন যে, মাতার ট্করাড়স্থ শিপু কদাচিৎ আলঙ্বনশূন্ঠ হইল! ্থলিত হইতে হইতে রোদন- 
পূর্বক কম্পিতকলেবরে হস্তত্বয় বিক্ষিপ্ত করিয়া! মাতার কগস্থিত হৃদয়লস্িত মঙ্গলনতর গ্রহণ 
করে। শিগুর এই চেষ্টার দ্বারা! তাহার তন্ন ও শোক অন্থমিত হয়। শিশু ইহজদ্মে যখন পুর্বে 
একবারও ক্রোড় হইতে পতিত হইয়া এরূপ পতনের অনিষ্টসাধনত্ব অনুভব করে নাই, তখন প্রথমে 
মাতার ক্রোড় হইতে পতনভয়ে তাহার উক্তরূপ চেষ্টা কেন হইয়া! থাকে? পতিত হইলে ভাহার 
মরণ বা কোনন্ধপ অনিষ্ট হইবে, এইবপ জ্ঞান ভিন্ন শিশুর রোদন বা! উক্তরূপ চেষ্টা কিছুতেই 
হইতে পারে না। অতএব তখন পুর্ব পূর্ব জন্মান্ৃভূত পতনের অনিষ্টকারিতাই ব্মন্ড,টর্তাবে 
তাহার স্ববতির বিষয় হইয়! থাকে, ইহা অবঠ্ঠ স্থ্রীকার্ধ্য। শিশুক্প মে হর্য, ভয় ও শোক জনে, 
তিষয়ে প্রমূণ বলিতে ভাষ্যকার এ তিনটিকে “লিঙ্গানুষেয”” . বলিয়াছেন । অর্থাৎ ধখক্রমে 
শ্মিত.কম্প ও রৌদন-_এই তিনটিওলিজেন স্থারা পিশুর হর্ষ, ভয় ও শোক জজানসিদ্ধ। 
যৌনাদি অবস্থায় হর্ষ হইলে স্মিত হয়, দেখা যায়? চুতরাং শিশুর স্মিত বা উষত, কাস দেসিলে, 
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ভদ্বার! তাহারও হর্ম অনুমিত হইবে । এইরূপ শিশুর কম্প দেখিলে তাহার ভয় এবং রোদন 
শুনিলে তাহার শোঁকও অনুমিত হইবে । শ্মিত, কম্প ও রোদন আত্মার ধর্ম নহে, সুতরাং উহা 
আত্মার হর্যাদির সাধক লিঙ্গ বাঁহেতু হইতে পারে না। বার্তিককার এইনূপ আশঙ্কার সমর্থন 
করিয়া বাল্যাব্স্থাকে পক্ষরূপে শ্রহণ করিয়া তাহাতে ন্মিতকম্পাদি হেতুর স্বাযা হর্যাদিবিশিষ্ট 
আত্মবন্ধের অনুমান করিয়া? এ আশঙ্কার সমাধান করিয়াছেন১ । ১৮। 


ুত্র। পন্মাদিষু প্রবোধসম্মীলনবিকীরবস্তদ্বিকারঃ ॥ 
॥ ১৯॥ ২১৭॥ 


অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) গল্লাদিতে প্রবোধ (বিকাল ) ও সম্মীলন ( সঙ্কোচ )- 
রূপ বিকারের স্যায়-সেই আত্মার (-র্ষাদি প্রাপ্তিরূপ ) বিকার হয়। 


.. ভাষ্য । যথ। পম্মাদিঘনিত্যেযু প্রবোধঃ সম্মীলনং বিকারো ভবতি, 
এবমনিত্যস্থাত্মিনে হর্ষ-ভয়-শোকনংগ্রতিপত্তি্রিকারঃ স্যাঁি। 


হেত্বভাবাদযুক্তমূ। অনেন হেতুনা পন্মাদিযু প্রবোধসম্মীলন- 
বিকারবদনিত্যস্তাত্মনো হর্ধাদিসম্প্রতিপত্তিরিতি নাত্রোদাঁহরণসাধর্শ্যাৎ 
সাধ্যসাঁধনং হেতুর্ণ চ বৈধপ্্যাদস্তি। হেত্বভাবাদসম্বঘ্ধার্থকমপার্থক- 


মুচ্যত ইতি । দৃষ্টাস্তাচ্চ হর্ধাদিনিমিততস্যানিরভিও | যা চেয় 
মাসেবিতেষু বিষয়েযু হর্ধাদিসন্প্রতিপত্তিঃ স্মৃত্যনুবন্ধকৃতা প্রত্যাত্বং 
গৃহতে, সেয়ং পদ্মাদিপ্রবোধসম্মীলনদৃষ্টান্তেন ন নিবর্ভতে যথ] চেয়ং 
ন নিবর্ততে তথা জাতম্তাপীতি। ক্রিরাজাতৌ৷ চ পর্থবিভাগসংযোগো, 


পি দিনভর িনিটানিরিতর রিট েরিরিজিরিটাসিটো রিটন জারির নাতি 

১। বাল্যাবস্থ। হ্য। দিষদাত্ববতী, ন্মিতকম্প।দিমন্্ৎ যৌবনাবস্থাবৎ | বাল/বস্থা বরে(ধন্বে যৌবনাবস্থাবৎ। 
এবং বাঁলাবস্থ। শ্ৃতিমধ(কববতী, হর্বাগিমদত্ববন্াৎ যৌবনাবস্থাবৎ। এবং হাল্যাবন্থ! সংক্ষারবন্াত্মবতী স্মৃতিসদাবন্থাং 
যৌবমাবস্থাবৎ। খরার বালান পুর্্বানুতববদতবতী সংক্ষারবদদাত্ববন্ধাৎ যৌবনাবিস্থাযৎ। এবং বাল্যাবনথ। পূ্বশয়ীর- 
সনয্ষঘদা্মবতী, পূরববানুভববাপ্বন্ধাৎ যৌবনাবন্থাবৎ, ইতোবমনুষানগ্রয়োগাঃ। 

। এ্রথানে প্রচলিত ভাবা পুস্তকৃগুলিতে (১) “ক্রিয়া জাত্্চ পর্ণবিভাগঃ সংযোগঃ প্রযোধসম্মীলমে” 
(২) নংযোগপ্রযোধসন্বীললে” | (৩) "সংধোগপ্রবোধঃ সন্দীলনে” | (৪) এজিয্াজাতাশ্চ পর্ণনংবোগ- 
বিছা; প্রযোধসপ্মীলনে,” এইযাপ বিভিন্ন পাঠ আছে। কিন্তু উহার কোঁন গাই বিপদ বলিয়া ুঝ। বায় না। 
ফালিকাত! এপিয়াটিক সোসহিট হইতে সর্বপ্রথম মুকিত বাংভাহন ভাষা পুণ্তফের সম্পাদক হুপ্রলিত্ধ মহামনীষী 
গল নিক রর লাজ পা খর এখল বর জা পে 
বাহু বরা ব্য পরকাপ করছি তছদারে দুগে ডাহার উন্ঠাবিত পাঠিই পুরিদুহীত হইল। নবীগণ প্রচলিত 
পাঠের বাথি। করিবেন রি 
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অনুবাঁদ। (পূর্ববপক্ষ) যেমন পদ্ম প্রভৃতি অনিত্য পদার্থে প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ 
(বিকাস ও সংকোচরূপ ) বিকার হয়, এইরূপ অনিতা আত্মার হর্, ভয় ও শোক- 
প্রাপ্তিরূপ বিকার হয়। 
1 উত্তর.) হেতুর অভাববশতঃ অধুক্ত | রিশঙার্থ এই যে, এরই হেতু 
বশতঃ পল্মাদিতে বিকাস ও সংকোচরূপ বিকারের ন্যায় অনিতা আত্মার হর্যাদি প্রাপ্তি 
হয়। এই স্থলে উদাহরণের সাধর্থয প্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু নাই, এবং উদ্দাহরণের 
বৈধশ্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতুও'নাই। হেতু না থাকায় অনম্বন্ধার্থ “অপার্থক” 
(বাক্য) বলা হইয়াছে, [ অর্থাত পূর্ববপক্ষবাদীর হেতুশূন্ এ দৃষ্টীস্তবাক্য অভিমতার্থ- 
বোৌঁধক ন! হওয়ায়, উহ! অপার্ধক বাক্য ]1 

দৃষ্টান্তবশতঃ ও হ্র্ধাদির কারণের নিবৃত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, বিষয়- 
সমূহ আসেবিত ( উপভূক্ত ) হইলে, অনুন্মরণ জন্য এই বে হ্্যাঙগির প্রাপ্তি প্রত্যেক 
আত্ধায় গৃহীত হইতেছে, সেই এই হর্যাদিপ্রাণ্ডি পল্মাদির প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ 
দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবৃত্ত হয় না । ইহা! যেমন ( যুবকাদির সম্বন্ধে ) নিবৃত্ত হয় না, তত্রেপ 
শিশুর লম্বন্দেও নিবৃত্ত হয় না। জিয়ার, ছার! জাত পত্রের বিভাগ ও সংযোগ 
( বথাক্রমে ) প্রবোধ ও সম্মীলন। ক্রিয়ার হেতুও ক্রিয়ার দ্বারা অনুমেয়। .এইরপ 
হইলে ( পূর্ববপক্ষবাদীর ) দৃষ্টান্ত দ্বার! কি প্রাতিষিদ্ধ হইবে ? 


টঙ্গনী। মহর্ষি এই সুতরের সবার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে আত্মার অনিত্যত্ববাদী নাস্তিক পু্বপন্ষীর 
কথা বলিয়াছেন যে, যেমন পদ্মাদি অনিত্য দ্রব্যের সংকোচ-বিকাশাদি বিকার হইয়া থাকে, তত্রর্প 
অনিত্য আত্মার হর্ধাদি প্রাপ্তি ও তাহার বিকার হইতে পারে। দ্মুতরাং উহার দ্বারা আত্মার পূর্বব- 
জন্ম বা নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, উহা নিতাত্বসাধনে ব্যভিচারী। _মূহ্ধি পরবর্তী শুক্র 
এই পুর্ববপক্ষের খণ্ডন করিয়াছেন । ভাষ্যকার সুক্মাবিচার করিয়া! এখানেই পুর্ববপক্ষবারীররুথার 
অযুক্তত্ব বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, হেড়ু ন! থাকার. কেবল দৃষটাস্ত বারা পূর্ববপক্ষবাদীর নদ্ধিদত মাধা- 
সিদ্ধ হইতে পারে ন! ৷. অর্থাৎ, পূর্ববপক্ষবাদী যদি পল্লাদির সংকোঁচ-বিকাসাদি বিকাররণ. বৃষন্তিফে 
তাহার সাধ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিরা থাকেন, তাহ! হইলে সাধ্য হেতু বা বৈধরঘ্য হেড খলিতে 
হে “কিত্ত পুর্বপক্ষবাদী কোন হেতুই বলেন: নাই, কেবল বৃষটাপিমা্ নিদের্প ফরিরীছেন। 
তাং হেতু এ দৃষ্টান্ত আত্মার বিছা থা অমিতাস্থাদির সধিক, হইতে পারে সী! "১ 
ূর্বপক্ষবাদীর হেতুশুন্ত এ" দৃষ্টস্তবাক্য নিরাকাজ: ইরা অসীরঘ হওয়ায়, পাকি হর 
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আব বি পূরপকষবাী পূর্যৃতোকত হেতৃতে ব্যভিচার রদ্শনের জনই পূর্বক সৃষা্ত দর্শন 
করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে বক্তন্য এই যে, /কেবল-এ দৃষ্টাস্তরশতঃ হর্মংশোকাদির সৃষ্ট কারণের, 
প্রত্যাখ্যান করা যায় না। প্রত্যেক 'আত্মাতে উপভুক্ত বিষয়ের তন্ধস্মরণ জন্ত যে হর্যাদি প্রাপ্তি 
বুঝা! যায়, তাহা পদ্মাদির বিকাস-সংকোচাদি দৃষ্াস্ত দ্বারা নিবৃত্ত বা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। 
যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির পূর্বান্ুভূত বিষয়ের অন্ুম্মরণ জন্ত হ্্যাদি প্রাপ্তি যেমন সর্ধসম্মতঃ উহা 
কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা খণ্ডন করা যায় না, তজরপ নবজাত শিশুরও হ্যাঁদি প্রান্তিকে পূর্বান্ডূত বিষয়ের 
অন্ুথরণ 'জন্তই : স্বীকার করিতে হুইবে। - কেবল একটা দৃষ্টস্ত দ্বার! যুবকাদির হষর্দি স্থলে যে' 
কারণ ঢৃষ্ট থা সর্কসিদ্ধ, তাহার অপল।প করা যায় না। সর্বত্র হযাঁদির কারণ একপই স্বীকার 
করিতে হইবে। পরস্ত যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির হর্ষ-শোকাদি হইলে স্মিত ও রোদনাদি হয়, ইহা৷ প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ, সুতরাং শ্মিত-রোদনাদি হর্ষ-শোকাদি কারণ জন্য, ইহা স্বীকার্স্য। স্মিত রোদনাদির গ্রতি 
যাহা কারণরূপে শিদ্ধ হয়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিশ্রমাণ অপ্রপিদ্ধ কোন কারণাস্তর কল্পনা সমীচীন 
হইতে পারে না। যুবক প্রভৃতির শ্মিত রোদনাদি যে কারণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, নবজাত শিপুর ন্মিত- 
রোনাদি সে কারণে হয় না, অন্ত কোন অজ্ঞাত কারণেই হুইয়া থাকে, এইরূপ কল্পনাও প্রমাণাভাবে 
অগ্রাহ্ছ। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ন! হইলেও ক্রিয়ার দ্বার! ক্রি! হেতুর এবং ক্রিয়ার নিয়মের দ্বারা এ ক্রিতা- 
নি্নমের হেতুর অনুমান হইবে। পদ্মাদি যখন প্রন্ফ;টিত হয়, তখন পত্মাদির পত্রের ক্রিয়াজন্ত 
ক্রমশঃ পত্রের বিভাগ হইয়! থাকে, এ বিভাগকেই পদ্মাদির প্রবোধ বা বিকাশ বধ এবং পদ্ঘাঁদি 
যখন.'সংমীলিত বা সন্কুচিত হয়, তখন আবার এ পদ্মাদির পত্রের ক্রিগনাজন্ত এ পত্রগুলির পরম্পর 

যোগ হইয়া! থাকে! এ সংযোগকেই পদ্মার সম্মীলন বা সংকোচ বলে। এ উভয স্থলেই পত্রের. 
ক্রিগা হওয়ায়, তদারা এ ক্রিয়ার হেতু অপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুমিত হইবে । নবজাত শিশুর স্ট্িত- 
রোদনাঁিও কিয় তন্বারাও তাহার হেতু অন্থুমিত হইবে, সন্দেহ নাই। বুবকাদির স্থিত রোদনাদির 
করিণরূপে যাহা সিদ্ধ হইয়াছে, নবজাত শিশুর ন্মিতরোদনাদি ক্রিগনার দারাও তাহার এপ কারণই 
অনুমিত হইবে, গন্ত কোনরূপ কারণের অনুমান অমূলক' | ১৯ 


ভাষ্য । অথ নির্নমিত্তঃ পঞ্মাদিষু প্রবোধসম্মীলনবিকার ইতি মত- 
মেবমাত্মনোহপি হ্ধাদিসম্প্রতিপত্তিরিতি তচ্চ-_ 


শ গজনুষাদ। যদি বল পল্মাদিতে প্রবোধ ও সম্মীলনরূপ বিকার নির্নিমিত, অর্থাৎ 
উই বিনা কারণেই হয়, ইহা (আমার ) মত; এইরূপ আত্মারও হর্যাদি প্রাণ্ডি 
রক অধ বিন কারণেই হয | 


সুত্র |. জি নীড় ব্াকালনিদিবাৎ প্চাত্বক- 
নিরারাম্‌. ॥২২/২১৮॥ 
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, অনুবাদ । (উত্তর ) তাহাও নহে, যেহেতু পঞ্চাত্মক অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক 

পল্লাদির বিকারের উষ্ণ দীত ও বর্ধাকাল নিমিত্তকত্ব আছে। 
ভাষ্য | . উষ্ণাদিষু সত্স্থ ভাবা অসংম্থ অভাবাৎ তন্গিমিত্তাঃ পঞ্চ- 

ভূতানুগ্রহেণ নিরব ভানাং পদ্মাদীনাং প্রবোধসম্মীলন-বিকারা ইতি ন 
নির্নিমিতাঃ । এবং হ্র্ধাদয়োহপি বিকার নিমিতান্তবিতুমর্থস্তি, ন 
নিমিতমন্তরেণ.। ন চীান্যতৎ পূর্ববাভ্যন্তত্ৃত্যনুবন্ধান্লিমিত্বমস্তীতি | 
ন চোতপভিনিরোধকারণাঁনুমানমাত্বনো। দৃষ্টান্তাৎ। ন. হর্যাদীনাং 
নিমিত্ৃমন্তরেণোতপত্তিঃ নৌফ্াদিবন্নিমিতান্তরোপাদ্দানং হর্ধাদীনাং। 
তল্মাদযুক্তমেতত । 

অনুবাদ । উষ্জ প্রভৃতি থাকিলে হয়, না থাকিলে হয় না) এজন্য পঞ্চভুতের 
অনুগ্রহবশতঃ (মিলনবশতঃ ) উতপন্ন পল্মাদির বিকাস-সন্কোচাদি বিকারসমূহ 
তম্নিমিত্তক, অর্থাৎ উষ্ধাদি কারণ জঙ্যা, স্ৃতরাং নির্নিমিত্তক নহে এবং হর্যাদি বিকার- 
সমূহও নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, নিমিত্ত ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে ন। 
পূ্ববাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ হইতে ভিন্ন কোন নিমিত্তও নাই। দৃষ্টান্ত বশতঃ 
অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর কথিত দৃষ্টান্ত দ্বার! আদ্কার উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের 
অনুমানও হয় না। হর্যাদির নিমিত ব্যতীত উৎপত্তি হয় না। উষ্ণ প্রভৃতির শ্যায় 
হ্যাদির নিমিত্রীস্তরের গ্রহণ হইতে পারে না, [ অর্থাৎ উঞ্জ প্রভৃতি যেমন পল্পাদির 
বিকারের নিমিত্ত, তত্রপ নবজাত শিশুর হর্যাদিতেও এরূপ কোন কারণাস্তর আছে, 
পুর্ববানুভূত বিষয়ের 'অনুস্মরণ উহাতে কারণ নহে, ইহাও বলা বায় না। ] অতএব 
ইহা অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর পুর্বেরবাক্ত অভিমত অযুক্ত ৷ 

টিগ্ননী। পদ্মাদির সংকোচ-বিকাসাদি বিকার বিনা কারণেই হইয়া! থাকে, তন্জপ আত্মারও 
হ্যাদি বিকার বিনা কারণেই জন্মে, ইহাই যদি পূর্বব্ত্ে পুর্ববপক্ষবাদীর বিবক্ষিত হয়, তহুত্বরে 
ভাষ্যকার মহধষির এই উত্তর হুত্রের অবতারণা করিয়! তাৎপর্যয ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, উ্চাদি 
থাকিলেই পদ্মাদির বিকাসাদি হয়? উ্গদি না থাকিলে এ বিকাসাদি হয় না, সুতরাং গগ্মাদির 
বিকাসাদি উষ্ণাদি কারণজন্য, উহা! নিষ্কারণ নহে, ইহা স্বীকার্ধ্য। অকল্মাৎ পল্পের বিকার হইলে 
রাজ্রিতেও উহা! হইতে পারে। মধ্যাহ মার্ভঙডের নিয়স্থ পল্মের সংকোচ কেন হয়না ফলফখা। 
পল্লাদির বিাসাদি অকন্মাৎ বিনাকারণেই হয়, ইহা কোনকপেই বলা বায় না। সুতরাং এ দৃষ্টানে 

হর্ষ-শোকাদি বিকারও অকন্মাৎ বিনাকারশেই - হইয়া থাকে, উহাতে পূ্ানতৃত বিষয়ের অসনরণ 
অনাবস্ঠক, সুতরাং নবজাত শিশুর পূর্বজন্ম স্বীকারের ফোন আবশ্রকত! নাই। এ বখাঁ$ 
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ূর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন না। পরন্ হর্শোকাদি বিকার কারণ ব্যতীত হুইতে পারে না, 
পূ্বানুতৃত বিষয়ের অনুল্মরণ ব্যতীত অন্ত কোন কারণ দ্বারাও উহ হইতে পারে না। উষ্চাদির 
্টায় হ্য-শোকাদির কারণও কোন জড়ধন্দম আছে, ইহাও প্রমাণাভাবে বল! যায় না। পরন্থ 
যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির হর্-শোকাদি যেরূপ কারণে জন্মিয়া থাকে, নবজাত শিশুরও হর্ষ-শোকাদি 
সেইরূপ কারণেই, অর্থাৎ পূর্বানথ ঠুত বিষয়ের অনুম্মরণাঁদি কারণেই হইয়া থাকে, ইহাই কার্ধ্কারণ- 
ভাবমুলক অনুমান-প্রমাণ দ্বার! সিদ্ধ হয়। তাহ! হইলে পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্তরূপ অভিমত 
অযুক্ত বা নিশ্রমাণ। পূর্ব্পক্ষবাদী যদি বলেন যে, যাহা বিকারী, তাহা উৎপত্তিবিনাশশালী, 
যেমন পদ্ম; আত্মাও বিকারী, সুতরাং আত্মাও উৎপতিবিনাশশালী, এইরূপে আত্মার উৎপত্তি ও 
এবিনাশ বা অনিত্যত্বের অনুমান করাই ( পূর্ববুত্রে ) আমার উদ্দেস্ত । এজন্য ভাষ্যকার এখানে এ 
“পক্ষের প্রৃতিষেধ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর পূর্ববনুত্রবাপ্তিকে পূর্ববপক্ষবাদীর এ পক্ষের উল্লেখ 
করিয়। তহুত্তরে বলিয়াছেন যে, আত্ম! আকাশের স্তায় সর্বদা অমূর্ত দ্রব্য। সুতরাং সর্বদা অমূর্ত 
্রব্যত্ব হেতুর দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব অন্নুমান প্রমাণসিদ্ধ হওযায়, আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ থাকিতে 
পারে না। পরস্ত আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাহার কারণ বলিতে হইবে । কারণ ব্যতীত 
কোন কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না| দেহাঁদি ভিন্ন অমূর্ভ আত্মার কারণ বিষয়ে কোন প্রমাণ 
নাই। বস্তুতঃ হর্য-শোকাঁদি আত্মার গুণ হইলেও তন্বারা আত্মার স্বরূপের অন্যথ| ন! হওয়ায়, উহাকে 
আত্ম'র বিকার বলা যায় না। স্থৃতরাং ততন্দার! আত্মার উৎপত্ভি-বিনাশের অনুমান হুইতে পারে না। 
তাতপর্যয-টীকাকার বলিয়াছেন যে, যদি কোন ধর্মীতে কোন ধর্শের উৎপত্তিকেই বিকার বলা যায়, 
তাহা হইলে শব্দের উৎপতিও আকাশের বিকা* হইতে পারে । তাহা হইলে এ বিকাররূপ হেতু 
আকাশে থাকায়, উহ! অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হইবে । কারণ, আকাশের নিত্যত্বই স্তায়সিদ্ধাত্ত। 
পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীই পল্লাদিঃ উপাদান-কারণ ; জলাদি চতুষটয় নিমিত্তকারণ,--এই সিদ্ধাস্ত 
পরে পাওয়া যাইবে । পদ্মাদি কোন ভ্রব্ই পঞ্চতৃতাত্বক হইতে পারে না, এজন্ত ভাষাকার হুত্্থ 
পপঞ্াত্মক” শবের ব্যাধ্যায় পঞ্চভূতের অনুগ্রহে বা! সাহায্যে উৎপর়, এইবূপ কথা লিখিয়াছেন। 
বান্তিককারও পঞ্চাত্বক কিছুই হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া ভাষ্যকারের ব্যাখ্যারই সমর্থন 
করিয়াছেন। বস্ততঃ পঞ্চৃতের দ্বারা যাহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ নিপন্ন হয়-_এইরূপ অর্থে 
মহষি পপঞ্চাত্মক* শবের প্রয়োগ করিলে, উহার -স্বারা পাঞ্চভৌতিক র! .পঞ্চভূতনিষ্পন্, এইরূপ. 
অর্থ বুঝা যাইতে পারে। পাঞ্চভৌতিক পদার্থ হইলে উঞ্জাদি নিমিত্তবশতঃ তাহার নানারূপ 
বিকার হইতে পারে ও হইয়৷ থাকে । আত্ম! এরূপ পদার্থ না হওয়ায়, তাহার কোনরূপ বিকার 
হইতে পারে না_ইহাই মহুযি "পঞ্থাত্বক” শবের প্রয়োগ করিয়া সুচনা করিয়াছেন, বুঝা যায়। 
এই সতের অবতারণা করিতে ভাবযকারের শেযো ৭ তচচ" এই কথার সহিত হত্রের আবি“ নঞ.” 
শেষের যোগ করিয়া বুঝিতে হইবে । ২০ 


| ইতশ্চ নিত্যু. আত্মা 
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অন্ুবাদ। এই হেতুবশত:ও আত নিত্য । 


সুত্র । প্ররেত্যাহারাভ্যা' সরুতাৎ স্তন্তাভিলাষাৎ ॥ 
॥২১।২১৯। 


অনুবাদ। যেহেতু পূর্ববজন্মে আহারের অভ্যাসজনিত (নবজাত শিশুর ) 
স্তম্তাভিলাষ হয়। 


ভাষ্য । জতিমাত্রস্ত বসন্ত প্রবৃতিলিঙ্গঃ স্তন্াভিলাষো গৃহাতে, 
স চ নান্তরেণাহারাভ্যানং | কয়া যুক্ত্য £ দৃশ্যাতে হি শরীরিণাঁং ক্ষুধা- 
গীড্যমানানামাহারাভ্যাসকৃতাঁত প্মরণানুব্্ধাদাহারাভিলাষঃ | ন চ পুর্ব- 
শরারা হ্যাসমন্তরেণাসৌ জাতমাত্রন্তোপপদ্যতে | তেনানুমীয়তে ভৃতপর্বং 
শরীর, নপ্রানেনাহারে ইভান্ত ইতি। স খন্বয়মাতব! পুর্বাশরীরাত প্রেত্য 
শরীরান্তরসাপন্নঃ ক্ষুৎপীড়িতঃ পুর্ববাস্যন্তমাহারমনুত্মরন্‌ স্তম্যমভিলষতি | 
তম্মান্ন দেহভেদাদাত্া ভিদ্যতে, ভবত্যেবোর্ধং দেহভেদ্বাদিতি । 

অনুবাদ। জাতমাত্র বসের প্রবৃত্তিলিঙ্গ ( প্রবৃত্তি যাহার লিঙ্গ ব| 
অনুমাপক ) স্তগ্তাভিলাষ বুঝা যায়, সেই স্তন্তাভিলাষ কিন্ত আহারের অভ্যাস 
ব্যতীত হয় না। (প্রশ্ন) কোন্‌ যুক্তিবশতঃ? (উত্তর ) যেহেতু ক্ষুধার দ্বার! 
পীডামান প্রাণীদিগের আহারের অভ্যাসজনিত স্মরণানুবন্ধ জন্য, অর্থাৎ পূর্ববানুড়ূত 
পদার্থের অনুস্মরণ জন্য আহারের অভিলাষ দেখ! যায়। কিন্তু পূর্ববশরীরে অভ্যাস 
ব্যতীত জাতমাত্র বসের এই আহারাভিলাষ উপপন্ন হয় না। তন্বারা অর্থাৎ 
জাতমাত্র বসের পূর্বেবাস্ত আহারাভিলাবের ছার! (তাহার) ভূতপুর্বব শরীর 
অনুমিত হয়) ষে শরারের দ্বারা এই জাতমাত্র বুদ আহার অভ্যাস করিয়াছিল । সেই 
এই আত্মাই পুর্ববশরীর হইতে প্রেত (বিষুক্ত ) হইয়া, শরীরান্তর লাভ করিয়া, 
ক্ষুধাগীড়িত হুইয়৷ পূর্বববাত্যস্ত আহারকে অনুন্মরণ করতঃ স্তগ্ত অভিলাষ করে। 
অতএব আতু। দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়! ভিন্ন হয় না। দেহ-বিশেষের উর্ধ কালেও 
অর্থাৎ সেই দেহ ত্যাগের পরে অপর দেহ লাভ করিয়াও ( সেই আতা! ) থাকেই। 

টিগ্পনী । মহর্ষি গ্রথমে নবজাত শিশুর হর্য-শৌকাদির ছার! সামান্ততঃ আত্মায় ইন্ছ]! লিদ্ধ 
করিয়া নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন । «ই হৃতের ছার! নরজাত শির স্তন ভিলাবকে. বিশেষ. হেডৃ- 
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রূপে গ্রহণ করিয়া বিশেষরূপে আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন । সুতরাং মহবির এই ত্র 
ব্যর্থ নহে। নবজাত শিশুর সর্ধগ্রথম যে স্তষ্ঠপানে প্রবৃতি, তন্বারা তাহার স্তস্তাভিলাঁষ সিদ্ধ 
হয়। কারণ, স্তন্তপানে অভিলাষ বা ইচ্ছ! ব্যতীত কখনই তদিষয়ে প্রবৃতি হইতে পারে ন!; প্রবৃত্তির 
কারণ ইচ্ছা, ইহা! সর্বসম্মত, সুতরাং এ প্রবৃত্তির দ্বার! স্তন্তাভিলাষ অনুমিত হওয়ায়, উহাকে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন, প্প্রবৃতিলিঙ্গ” | এ স্তপ্তাতিলাষফ আহারের অভ্যাস ব্যতীত হুইতে পায়ে 
না, এই বিষয়ে যুক্তি বা অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রাণিমাত্রই 
ক্ুধ! দ্বার! গীড়িত হইলে আহারে অভিলাষী হয়, এ অভিলাষ পূর্ধাভ্যাস ব্যতীত হইতে পায়ে 
না। কার, ক্ষুধাকালে আহারের পূর্ববাভ্যাদ ও তজ্জনিত সংস্কারবশতঃই আহার ক্ষুধানিবৃতির 
কারণ, ইছ! সকলেরই স্মৃতির বিষয় হয়। ্ুতরাং ক্ষুৎগীড়িত জীবের আহারের অভিলাষ 
হুইয়। থাকে। জাতমান্র বালকের স্তন্তপানে প্রথম অভিলাষ ও এরূপ কারণেই হইযে। 
যৌবনাদি অবস্থায় আহারাভিলাষ যেমন বাল্যাবস্থার আহীরাভ্যাসমূলক, তদ্রুপ নরজাত শিশুর 
স্তপ্তপানে অভিল!ষও তাহার পূর্বাভ্যাসমূলক, ইহা শ্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ উহ হইতেই 
পায়ে না। কিন্তু নবজাত শিশুর প্রথম স্তন্তাভিলাষের মূল পূর্ববাভ্য/স ব1 পূর্ববক্ৃত স্তন্যপানাদি 
ইহজন্মে হয় নাই। সুতরাং পূর্ববজন্মক্কুত আহারাভ্যাসবতঃই তথ্বিষয়ের অনুম্মরগ জন্য তাহার 
স্তস্তপানে অভিলাষ উৎপন্ন হয়, ইহ। অবশ্থস্থীকার্য্য। মুলকথা, জাতমান্র বাঁককের স্তুন্তাভিলাষের 
দ্বার! *্তন্তপান আমার ইষ্টদাধন”-__-এইরূপ অনুস্মরণ এবং এঁ অন্থম্মরণ দ্বার! তদ্বিষয়ক পূর্বানুভব 
ও তন্দার। এঁ বালকের পুর্ব্শরীরসন্বন্ধ ব৷ পূর্বজন্ম অনুমান প্রমাণপিদ্ক | তাই উপসংহারে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, “আত্মা দেহতেদাৎ ( দেহভেদং প্রাপ্য ) ন ভিদ্যতে”, অর্থাৎ নবঙগাত 
বালকের দেহগত আত্মা ত'হার পূর্ববপূর্বব দেহগত আত্মা হইতে তির নছে। পূর্ববদেহগত আত্মাই 
শয়ীরান্তর় লাভ করিয়া! ক্ষুধ-গীিত হইয়া! পূর্বাত্যন্ত আহারকে পূর্বোক্তরূপে অন্ু্মরণ করতঃ 
স্তন্তপানে অতিলাষী হুইয়।৷ থাকে৷ দেহত্যাগের পরে অপর দেহেও সেই পূর্ব পূর্ব শরীর প্রাপ্ত 
আত্মাই থাকে । 

মহবি এই হৃত্রে কেবল মানবের স্তন্তাভিলাষ বা আহারাভিলাধকেই গ্রহণ করেন নাই। 
সর্ধপ্রাণীর আহারা ভিলাবই এখানে তাঁহার অভিশ্েত। কোন কোন সময়ে রাক্জিকালে নির্জন 
গৃহে গোবৎস প্রন্থুত হয়। পরদিন প্রত্যুষে দেখিতে পাওয়! যায়,. এ গোবৎস বার বার মৃখ 
্বার। মাতৃন্তন উর্ধে প্রতিহত করিয়া স্তন্তপান করিতেছে । সুতরাং সেখানে এরূপ প্রতিষাত 
করিলে ভন হইতে হৃগ্ধ নিঃসৃত হয় ইহ! এ নবপ্রন্থুত গোবৎস জানিতে পারিয়াছে, তাহার 
তখন এরত্প জান উপস্থিত হইয়াছে, ইহ! অবশ্ঠই শ্বীকারধ্য। কিন্তু মাতৃত্তনে ছু আছে এবং 
উহাতে প্রতিধাত করিলে, উহ! হইতে ছু্ধ নিংহ্যত হয়, এবং সেই ছঞ্চপান তাহার ক্ষুধার নিবর্তক, 
এ সমস্ত সেই গোব্ৎদ ততম:কিরপে জানিতে পরিল? ঝ্াতৃম্তনই ব| কিরপে চিনিতে পারিল? 
. ধানে পুর্ব পূর্বব জস্থাদূত এ সমস্ত তাহার স্বর বিষয় হওয়াতেই তাহার এরূপ 
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প্রবৃতি প্রভৃতি হই থাকে, ইহাই স্বীকাধ্য। অন্ত কোনরূপ কারণের দ্বারা উহ হইতে পারে 
না। জাতমাজ্র বালকে জীবন রক্ষার জন্য তৎকালে ঈশ্ববই তাহাকে প্ররূপ বুদ্ধি প্রদান করেন, 
এইরূপ কল্পনা করা যায় না। কারণ, ঈশ্বর কর্মনিরপেক্ষ হইয়৷ জীবের কিছুই করেন না, ইহা 
সবীকার্ধ্য। কোন সময়ে ছষটস্তন্ত পান করিয়! বা বিষলিপ্ত স্তন চোষণ করিয়া শিশু মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়া থাকে ইহাও দেখা! যায়। ঈশ্বর তখন শিশুর কর্দ্ফলকে অপেক্ষা না করিয়। 
তাহার জীবননাশের জন্য তাহাকে এরূপ বুদ্ধি প্রদান করেন, ইহা! অশ্রন্ধেয়। কর্মফল হ্বীকার 
করিলে আত্মার পূর্ব পুর্বব জন্ম ও অনাদিত্ব স্বীকার করিতেই হুইবে। প্রক্কৃত কথ! এই যে, 
পূর্ববাভ্যাসবশতঃ পুর্বোক্তরূপ কারণে শিশু স্তন্তপান করে, স্তন চোষণ করে। স্তন্ত হুষ্ট বা 
স্তন বিষলিগ্ত হইলে শিশুর অনিষ্ট হয়, ইহাই সর্বথা সমীচীন কল্পনা । আমাদের পূর্বাভ্যস ও 
পূর্বন্কৃত কর্মফলবশতঃ যে সকল অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরকে তজ্জন্ত দারী করা নিতান্তই অদঙ্গত। 
সাধারণ মনুষ্য যেমন সহদ্দেস্তে ভাল কাধ্য করিতে যাইয়া! বুদ্ধি বা শক্তির অল্পতাবশতঃ অনিষ্ট 
সংঘটন করিয়া বসে, জগদীশ্ববও সেইরূপ শিশুব জীবন বক্ষ! করিতে যাইয়৷ তাহার জীব্নাগ্ত 
করেন, এইযপ কল্পনার সমালোচন! কর! অনাবশ্ক। 


গ্রতীচ্যগণ যাহাই বলুন, প্রান্যত!বে জিজ্ঞাস হইয়া পুব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ননন করিণে, বেধমূলক 
পুর্বোক্তরূপ আর্যসিন্ধাস্ত স্বীকার করিয়া বলিতেই হইবে যে, অনাদি সংসারে অনাদিকাল হইতে 
জীব অনস্ত যোনিভমণ করিতেছে এবং অনন্ত বিচিত্র ভোগাদি সমাপন করিয়। তজ্জন্য অনস্ত 
বিচিত্র বাসন! বা সংস্কার সঞ্চয় করিয়াছে। অনন্ত বিচিত্র সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও জীব 
নিজ কর্ধান্ুসারে যখন যে দেহ পরিগ্রছ কবে, তখন এ কর্মের বিপাকবশতঃ তাহার তদনুরূপ 
সংস্কারই উদ্ন্ধ হয, অন্তবিধ সংস্কার অভিভূত থাকে। মনুষ্য ক্ধাস্থদারে বিড়ালশরীর প্রাপ্ত 
হইলে, তাহার বহুজন্মের পুর্বককালীন বিড়ালদেহে প্রাপ্ত সেই সংস্কাঃই উদ্বদ্ধ হইয়া থাকে। 
অনেক স্থলে অনৃষ্টবিশেষই সংস্কারের উদ্বোধক হুইয়। স্মৃতির নির্ধ্বাহক হয়। জাতমাত্র বালকের 
জীবনরক্ষক অনৃষ্টবিশেষই তঙৎকালে তাহাব সংস্কারবিশেষের উদ্বোধক হয়। অন্তান্ত সংস্কাবের 
উদ্বোধক উপস্থিত না হওয়াফ, তৎকালে তাহার পুর্ব পূর্ব জন্মানুভৃত অস্তান্ত বিষয়ের স্মরণ 
ইইতে পারে না। যোগবেশেষের দ্বারা সমস্ত জন্মের সংস্কার-রাশ্রির উদ্বোধ করিতে পারিলে, 
তখন সমস্ত জগ্মান্ভূত সর্ববিষয়েরই ম্মরণ হইতে পারে, ইহ! অবিশ্বান্ত বা অমন্তব নহে। 
যোগশান্ত্রে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার প্রমাণাদি পাওয়া! যায়। প্রতীচ্যগণ আত্মার পুর্ধজস্মাদি 
সিদ্ধা্ড হয়ঙ্ম করিতে ন| পারিলেও প্রাচীন শ্রীকৃ দার্শনিক প্লেটো আত্মার অবিনঙ্বরত্ব ও 
যোনিভ্রমণ স্বীকার করিয়! গিক্কাছেন। ২১1 


সুত্র । অয়সোহয়স্কান্তাভিগমনবৎ তদ্ুপসর্প্ম্‌ $ 
/হং২১] 
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অনুবাদ । (পুর্বপপক্ষ ) লৌহের অযস্কাস্তমণির অভিমুখে গমনের হ্যায়, তাহার 
উপসর্পণ অর্থাৎ জাতমাত্র বালকের মাতৃভ্তনের সমীপে গমন হয়| - 
ভাষ্য । যথা খহ্থয়োইভ্যাসমন্তরেণায়স্কাস্তমুপসর্পতি, এবমাহীর!- 
ভ্যাসমন্তরেণ বালঃ স্তন্যমভিলষতি ৷ 
অনুবাদ। যেমন লৌহ অভ্যাস ব্যতীতও অয়স্কান্ত মণিকে ( চুম্বক ) উপসর্পণ 
করে, এইরূপ আহারের অভ্যাস ব্যতীতও বালক স্তম্থ অভিলাষ করে । 
টিপ্লনী। মহধি এই ুত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত অন্থুমানে পূর্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, 
প্রবৃত্তির প্রত পু্ধাত্যন্ত বিষয়ের অনুষ্মরণ কারণ নহে। কারণ, পুর্বাভ্যন্ত বিষয়ের অনুস্মরণ 
ব্যতীতও বৌহের অয়স্থাস্তের অভিমুখে গমন দেখা যায় ।” এইকপ বস্তশক্তিবশতঃ পূর্বাত্যাসাদি 
ব্যতীতও নবজাত শিশুর মাতৃম্তনের অভিমুখে গমনাদি হয়। অর্থাৎ গ্রবৃত্তিমাত্র পুর্বাভ্যাসাদির 
ব্যভিচারী । এ ব্যাতিচার প্রদর্শনই এই ত্রে পুর্বপক্ষবাদীর উদ্দেস্ত ॥ ২২ । 
ভাষ্য । কিমিদময়সোহয়স্কান্তাভিসর্পণং নিশিমিত্তমথ নিমিত্তাদিতি | 
নিনিমিত্তং তাব__ 
অনুবাদ । লৌহের.এই অয়স্কা স্তাভিগমন কি নিষ্কীরণ ? অথব| কারণবশতঃ ? 


সুত্র। নান্যত্র প্রবত্যভাবাৎ ॥২৩॥২২১॥ 
অনুবাদ । (উত্তর) নিনিমিত্ত নহে, যেহেতু অন্থাত্র অর্থাৎ টি বস্ততে 
(এ) প্রবৃত্তি নাই। 
ভাষ্য । যদি নিনিমিত্তং ? চি বিন জাতু 
নিয়মে কারণমন্তীতি। অথ নিমিতাৎ, তৎ কেনোপলভ্যত ইতি । ক্রিয়- 
লিঙ্গঃ ক্রিয়াহেতুঃ, ক্রিয়ানিয়মলিঙ্গশ্চ ক্রিয়াহেতুনিয়মঃ তেনাস্থাত্র 
প্রবৃস্যভাবঃ, বালম্কাপি নিয্নতমুপপর্পণং ক্রিয়োপলভ্যতে, ন চ স্তন্যাভি- 
লাষলিঙ্গমন্যদাহারাত্যাসকৃতাৎ ন্মরণানুবন্ধান্নিমিতং 'দৃষ্টান্তেনোপপা- 
দ্যতে, ন চাসতি নিমিত্তে কপ্যচিছুৎপত্তিঃ। নচ দৃষ্টাস্তো দৃষ্টমভি- 
লাষহেতুং বাধতে, তম্মাদয়সোহযস্কান্তাভিখমনমদৃষ্টাস্ত ইতি । 
অয়সঃ খহ্থপি, নান্থাত্র প্রবৃত্তির্ভবতি, ন জাত্বয়ো লোফ্টমুপসর্পতি, 
কিং  কুতোহদ্যানিয়্ম ইতি।: যদি কারণনিরমাৎ? সচ: ক্রিরানিরনলিগ: 


নু রিপাতসমূদায় উদ নো উিধিনকা77- 
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এবং খুলস্তাপি নিয়তবিষয়োহভিলাষঃ কারণনিয়মাদৃওবিতুমর্তি, তচ্চ 
বারণমত্যস্তস্মরণমন্যদ্বেতি দৃষ্টেন বিশিষ্যতে | দৃষ্টো হি শরীরিণামভান্ত- 
স্মরণাদাহারাভিলাষ ইতি । ৃ 


অনুবাদ। যদি নিনিগিত্ত হয়, অর্থাৎ লৌহের অয়স্কান্তাতিমুখে গমন যদি বিনা" 
কারণেই হয়, তাহা হইলে লোষ্ট প্রভৃতিও আয়স্কান্তকে অভিগমন করুক ? কখনও 
নিয়মে অর্ধা লৌহই অয়স্কাস্তমণির অভিমুখে গমন করিবে, আর কোন বস্তু তাহ 
করিবে না, এইরূপ নিয়মে কারণ নাই। যদি নিমিত্তবশতঃ হয়, অর্থাত লৌহের 
অয়স্কাস্তাভিমুখে গমন যদি কোন কারণবিশেষ জন্তাই হয়, তাহা হইলে তাহা কিসের 
দ্বার উপলন্ধ হয়? ক্রিয়ার কারণ ক্রিয়ালিঙ্গ এবং ক্রিয়ার কারণের নিয়ম ক্রিয়ানিয়ম- 
লিঙ্গ [ অর্থা ক্রিয়ার দ্বার ক্রিয়ার কারণের এবং এ ক্রিয়ার নিয়মের দ্বারা তাহার 
কারণের নিয়মের অনুমানরূপ উপলব্ধি হয় ) অতএব অন্যত্র প্রবৃত্তি হয় না [ অর্থাৎ 
অন্য পদার্থ লোষ্ট প্রভৃতিতে আস্থাস্তাভিমুখে গমনরূপ প্রবৃত্তির (ক্রিয়ার ) কারণ 
না থাকায়, তাহাতে এরপ প্রবৃত্তি হয় না ]। 


বালকেরও নিয়ত উপসর্পণরূপ ক্রিয়া উপলব্ধ হয় অর্থাৎ ক্ষুধার্ত শিশু ইহ- 
জন্মে আর কোন দিন স্তচ্ পান না করিয়াও প্রথমে মাতৃত্তনের অভিমুখেই গমন করে; 
অন্য কিছুর অভিমুখে গমন করে না। তাহার এইরূপ নিয়মবদ্ধ উপপর্পণিক্রিয়া প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ] কিন্ত আহারাভ্যাসজনিত ম্মরণানুবন্ধ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পূর্ববজন্মের স্তস্যা 
পানাদির অভ্যাসমূলক তদ্বিযয়ক অনুন্মরণ ভিন্ন স্তন্াঁভিলাষলিঙ্গ নিমিত্ত ( নবজাত 
শিশুর সেই প্রথম স্তম্যপানের ইচ্ছা যাহার লিঙ্গ বা অনুমাপক, এমন কোন নিমিত্তান্তর ) 
দৃষ্টান্ত দ্বার উপপাদন কর! যায় না, নিমিত্ত ( কারণ ) না! থাকিলেও কিছুরই উৎপত্তি 
হয় না, দৃষ্টাস্ত ও অভিলাষের (স্তম্তাভিলাষের ) দৃষ্ট কাগণকে বাধিত করে না, 
অতএব লৌহের অযস্থানস্তাভিগমন দৃষটী্ত হয় না। 

পরস্ত লৌহেরও অন্থাত্র প্রন্ৃত্ি হয়. না, কখনও লৌহ লোঙ্টকে উপসপ্পণ করে ন৷, 
এই প্রবৃত্তির নিয়ম কি জগ্য ? ঘদি কারণের নিয়মবশতঃ হয় এবং সেই কারণ নিয়ম 
ক্রিয়ানিয়মলিঙ্গ হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার নিয়ম বাহার লিঙ্গ বা অন্ুমাপক এমন কারণ-নিয়ম- 
প্রযুক্তই বদি পূর্বেধাক্তননপ প্রবৃত্তির (ক্রিয়ার ) নিয়ম ছয়, এইরূপ হইলে বালকেরও 
নিয়ত বিহয়ক অভিলাব ( প্রথম স্তন্ঠাভিলাহ ) কারণের ।ণয়দব-ই হইতে পারে, 
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সেই কারণও অভ্যস্তবিষয়ক স্মরণ অথব1 অস্ত; ইহা! দৃষ্ট ছার! বিশিষ্ট হয়। যেহেতু 
শরীরীদিগের অভ্যন্তবিষয়ক স্মরণ বশতঃই আহার।ভিলাষ দৃষ্ট হয়। 

টিপ্লনী। পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষের উরে মহধি এই স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, লৌছের অয়- 
স্বান্তের অভিমুখে গমন হইলেও লোট্টাদির এরূপ প্রবৃত্তি (অয়ঙ্কাস্তাভিগমন) ন। হওয়ায়, লৌহের 
ধ্ররূপ প্রবৃত্তির কোন কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে | ভাষ্যকারের মতে লৌহের অস্থাস্তা- 
ভিগমন নিষফকারণ বা আকম্মিক নহে, ইহাই মহুধি এই নুত্রোক্ত হেতুর দ্বারা সমর্থন করিয়া 
লৌহের এরূপ প্রবৃত্তির স্তায় নবজাত শিশুর প্রথম স্তগ্পান প্রবৃত্তিও অবশ্ত তাহার কারণ জন্ত, 
ইহা! কূ,ন| করি! পুর্বপক্ষ নিরাস করিয়াছেন । এই স্তরের অবতারণায় ভাষ্যকারের "নির্নিমিতং 
তাবৎ” এই শেষোন্ বাক্যের সনহহত সুত্রের প্রথমোক্ত “নঞ. শব্দের ধোগ করিয়া স্ৃত্রার্থ বুঝিতে 
হইবে । লোৌহছেরই অয়স্কাস্তাভিগমনরপ প্রবৃদ্ধি বা ক্রিয়া জন্মে এবং লৌহের অযস্কাস্ত ভিন্ন 
লোষ্টাদদির অভিমুখগমন রূপ ক্রিয়া জন্মে না, এইরূপ ক্রিয়! নিয়মের দ্বার তাহার কারণের নিয়ম 
বুঝা যায়| পুর্বোক্তরূপ ক্রিয়ার দ্বারা যেমন প্র ক্রিয়ার কারণ আছে, ইহা অন্নমানপিধ হয়, 
তজ্রপ পুর্বাক্করূপ ক্রিয়া! নি.মের দ্বারা তাহার কারণের নিয়মও অনুমাননিদ্ধ হয়। মুতরাং 
লোষ্টার্দিতে সেই নিয়ত কারণ ন৷ থাকায়, তাহাতে অদস্বাস্তাভি মনরূপ প্রবৃত্তি জন্মে না| এই- 
রূপ নবজাত শ্শু যথন ক্ষুধার্ত হইয়। মাতৃম্তনের অভিমুখেই গমন করে, তখন তার এ নিয়ত 
উপদর্পণরূপ ক্রিয়ার কোন নিয়ত কারণ তাঁছে, ইহ! স্বীকাধ্য । পুর্বজন্মে আহারাভ্যাসজনিত 
সেই বিষয়ের জ্গম্মর্ণ ভিন্ন আর কোন কারণেই তাহার এরূপ গ্রবৃত্তি জন্মিতে পারে ন1। নবজাত 
শিশুর এরূপ প্রবৃত্তির ছার। তাগার যে স্তন্তাভিপাব বুঝা যায়, তদ্দারাও তাহার পূর্বোক্তরূপ 
কারণই অনুমানসিদ্ধ হয়। পূর্ধবপক্ষবাদী লৌহের অযস্কাস্তাতিগমনরূপ তৃষ্টাস্তের ছারা নবজাত 
শিশুর সেই স্তন্তাভিলাষের অন্য কোন কারণ সমর্থন করিতে পারেন না । এ দৃষ্টান্ত সেই স্তন্তাঁভি- 
লাষের দৃষ্ট কারণকে বাধিত করিতেও পারে না । সুতরাং কোনরূপেই উহ দৃষ্টান্ত 9 হয় না। 
ভাষ্যকার পরে পক্ষান্তরে ইহাও বলিয়াছেন যে, লৌহের কখনও লোষ্টাভিখমনরূপ প্রবৃত্তি না 
হওয়ায়, তর প্রবৃত্তির এরূপ নিয়মও তাহার কারণের নিয়ম প্রবুক্তই হইবে ৷ তাহা হইলে নবজাত 
শিশু যে সময়ে স্স্তেরই, অভিলাষ করে, তখন তাহার নিকলত বিষয় এ অভিলাষও উহার কারণের 
নিয় মপ্রযুক্তই হইবে | সে কারণ কি হইবে, ইহ! বিচার করিতে গেলে দৃষ্টঙ্ছদারে অত্যন্ত বিষয়ের 
'অন্ধুম্মরণই উহার কারণরূপে নিশ্চয় করা যায়। কারণ, প্রাণি-মাত্রেরই আহারাভ্যাণজনিত 
অত্যন্ত বিষের অনুস্মরণ জন্যই আগারাভিলাব হয়, ইহ! দুষ্ট । দুষ্ট কারণ পরিত্যাগ করিয়া অনৃষট 
ফোন কারণ কল্পনায় প্রমাণ নাই ॥ ২৩। 


ভাষ্য। ইতশ্চ নিত্য আত্ম, কষ্মাৎ ? 
,. অনুবাদ |. এই হেতুবশতঃও আড় নিত্য, € প্রশ্ন ) কোন্‌ হেতৃবশতঃ ? 


৭২. ন্যায়দশন | ৩আ*, ১আ* 


সুত্র। বীতরাগজন্ব।দর্শনাৎ ॥২৪॥২২২॥ 
 অন্ুবাদ'। ( উত্তর ) যেহেতু বীতরাগের ( সর্ববিষয়ে অভিলাষশুন্য প্রাণীর ) 

জন্ম দেখ! যায় না, অর্থাৎ রাগযুক্ত প্রাণীই জন্মলাভ করে। 

ভাষ্য । সরাগে! জাগত ইত্যর্থাদাঁপদ্যতে । অয়ং জায়মানে! রাগানু- 
বদ্ধো জায়তে। রাগস্য পূর্ববানুভূতবিষয়ান্চিন্তনং যোনিঃ । পুর্ববানুভবশ্চ 
বিষয়াণামন্যন্মিন জন্মনি শরীরমন্তরেণ নোপপদ্যতে | সোহয়মাত্ব! 
পূর্ববশরীরানুভূতান্‌ বিষয়াননুল্মরন তেষু তেষু রজ্যতে, তথা চায়ং ঘয়ো- 
অর্ভলমনোঃ প্রতিসন্ধিঃ, | এবং পুর্ববশরীরস্য পুর্ব্বতরেণ পুর্ববতরশরীরস্য 
পূর্ববতমেনেত্যা দিনাইনাদিশ্চেতনস্য শরীরযোগঃ, , অনাদিশ্চ রাগামুবন্ধ 
ইতি সিদ্ধং নিত্যত্বামতি | 

অন্ুবাদ। রাগবিশিষ্টই শুল্ম লাভ করে, ইহা ( এই সূত্রের দ্বারা ) অর্থতঃ বুঝা 
যায়। ( অর্থাৎ) জায়মান এই জীব অর্থাৎ অনার্দিকাল হইতে যে সমস্ত জীব 
জন্মগ্রহণ করিতেছে, সেই সমস্ত জীব রাগযুক্তই জন্মগ্রহণ করিতেছে , পূর্ববান্মুতৃত 
বিষয়ের অনুস্মরণ রাগের যোনি, অর্থাৎ সেই বিষয়ে অভিলাষের উৎপাদক | বিষয়- 
সমূহের পূর্ববীনুভব কিন্তু অন্য জন্মে ( পূর্ববজন্মে ) শরীর ব্যতীত উপপন্ন হুয় না। 
সেই এই আত্মা অর্থাৎ শরীর পরিগ্রহের পরে রাগযুস্ত আত! পূর্ববশরীরে অনুভূত 


১। এখানে তাষাকারের তৎপষা অতি ছুর্ধধ ধ বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ “জয়ং আতু। ছয়োর্জমনোঃ প্রতিস দ্বিঃ 
সন্বন্ধবান্” এইন্সপ ব্যাখ্যা ্রেন। এই ব্যাথা এখানে হুনঙ্গত হইজেও পপ্রতিলন্ধি” শবের এরূপ অর্থের 
প্রঙ্গাণ কি এবং এখানে এ শব্ধ প্রয়োগের প্রয়োজন কি, ইহা চিন্তা করা আবশ্তাক। দবিশবকোধে" পপ্রতিসন্ধি* 
শের পুনর্জন্ন অর্ধ লিখিত হইয়'ছে। পরস্ত, ভাষাকার বাৎন্ত।য়ন নিজেও চতুর্থ অধায়ের প্রথম আফ্িকের শেবে 
*ন প্রবুত্ঃ গ্রতিসন্ধানায় হীনরেশস্ত” এই নুত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, “প্রতিনন্ধিত্ত পূর্ববজনা নিবৃতে। পুনর্জাদ্ম ।% 
সুতরাং এখানে এ অর্থ গ্রহণ করিয়াই ভাযাবাথ্যা কর্তবা। আব্বার বর্তমান শগীরের পূর্বা-শগীর সিদ্ধ করিয়! 
পুনর্জন্ম সিদ্ধ করাই এখানে ভাষাফারের উদ্দেগ্ঠ, বুঝ! যায়। তাহ হইলে “য়োর্জন্মনোঃ অয়ং প্রতিসিঃ.স.এইগপ 
বাথা! করিয়৷ আত্মার জগ্াৰয় নিমিত্তক এই পুনর্জন্ম দিদ্ধ হয়, ইহা ভাষাকারের তাৎপর্যা বুঝ! যাইতে পারে। "ত্বন্ো” 
গুনোঃ” এই স্থলে নিষিত্তীর্ঘ সপ্তমী বিভক্তি গ্রহণ করিয়া উহার দ্বার জঞ।পকত্বরপ নিষিত্ত্তা'বুঝিলে জবার 
ূর্ধহন্ম ও বর্তমান জন্ম এই জনয আত্মার পপ্রতিনদ্ধি/” ( পুনর্জলের ) ভাপক, ইহ! বুঝ! যাইতে পায়ে । একই 
আত্মার ছুই জন্ম শ্বীকার্যয হইলে, তাহার পুনর়্ স্বীকার করিতেই হঈ। জলসার বর্তমান জন্মে সর্যপ্রগম রাঙের। 
উপপত্তিয়' জন্ত ইহার পূর্বধলা অবনত দিদ্ধ হইলে, উতর জার দ্বার! পুনর্জ বুঝ! ধায়। তাং, আযার ই দাযাধয - 
তাহার পূন্ঞ্জনের জাপক্ক। সন্দেহ দাই ৷ হুষীগ্ণণ এখানে ভাব্যার্থ চিন্তা করিষেন। 


২৪ ৯) বাহ্স্যায়ন ভাষ্য ৭৩ 


অনেক বিষয়কে অনুন্সরণ করতঃ সেই সেই ( অনুস্থূত ) বিষয়ে রাগযুক্ত হয়। 
সেইরূপ হইলেই € আত্মার ) ছুই জন্ম নিমিস্তক এই “প্রতিসন্ধি” অর্থাৎ পুনর্জন্ম 
(সিদ্ধ হয়)। এইরপে পূর্ববশরীরের পুর্ববতর শরীরের সহিত, পুর্ববতর শ্বীরের পূর্ববতম 
শরীরের সহিত ইত্যাদি প্রকারে আত্মার শরীরসম্বন্ধ অনাদি এবং রাগসন্ন্ধ অনাদি, 
এ জন্য নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। 


টিপরনী। মহর্ষি এই হত্রের দ্বারা আত্মার শরীরসম্বন্ধ ও রাগদক্বন্ধের অনাদিত্ব সমর্থন করিয়া! 
তম্বারাও আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে বলিয়াছেন যে, বীতরাগ অর্থাৎ যাহার কোন দিন কোন 
বিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা জন্মে ন। এমন প্রাণীর জন্ম দেখা যায় না। মহর্ষির এই কথার দ্বারা 
রাগযুক্ত প্রাণীই জন্মগ্রহণ করে, ইছাই অর্থতঃ বুঝা! যায়। ভাষ্যকার প্রথমে ইহাই বলিয়া মহর্ধির 
যুক্তির ব্যাখ্য। করিয়াছেন। মহর্ষি তাৎপর্ধ্য এই যে, বিলক্ষণ শরীরাদি সম্বন্ধই জন্ম যে প্রাণীই 
এঁ জন্ম লাভ.করে, তাঁহাকেই যে কোন দময়ে বিষয়বিশেষে রাগযুক্ত বুঝিতে পারা যায় এবং উহ্বা 
অবশ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, সংসারবন্ধ জীবের ক্ষুধা-তৃষ্ণার পীড়ায় ভক্ষ্য-পেয়াদি বিষয়ে 
ইচ্ছা জন্মিবেই, নচেৎ তাহার জীবনরক্ষাই হইতে পারে না। কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ জন্মের 
অব্যবহিত পরে অনেক জীবের রাগাদির উৎপত্তি না হইলেও তাহার জীবন থ।কিলে কালে ক্ষুধা" 
ভৃষ্ণার গীড়ায় ভক্ষ/-পেয়াদি বিষয়ে রাগ অবশ্তই জন্মিবে। নবজাত শিশু গ্রথমে ত্তন্ত বা অন্য দুগ্ধ 
পান না করিলেও প্রথমে তাহার মুখে মধু দিলে সাগ্রছে এ মধু লেহন করে, ইহা৷ পরিদৃষ্ট সত্য। 
সুতরাং নবজাত শিশুর যে সময়েই কোন বিষয়ে প্রথম অভিলাষ পরিলক্ষিত হয়, তখন উহার 
কারণরূপে তাহার পূর্ববজন্মান্ুৃত সেই বিষয়ের অন্ুম্মরণই অবস্থ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, 
পুর্ববান্ছভৃত বিষয়ের অস্ুস্মরণ তদ্বিষয়ে অভিলাষের কারণ। যে জাতীয় বিষয়ের ভোগবশতঃ 
আত্মার কোন দিন সুখান্ুভব হইয়াছিল, সেই জাতীয় বিষয় আবার উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়েই 
আত্মার পুনরর্ধার অভিলাষ জন্মে, ইহা! প্রশ্ঠযাত্ববেদনীয়, অর্থাৎ সর্বজীবের অনুভবসিদ্ধ। কোন 
ভোঁগ্য বিষয় পরিজ্াত হইলে, তাঁহার সজাতীয় পূর্ববান্গভৃত সেই বিষয় এবং তাহার ভোগজন্ 
সুখানু বের স্মরণ হয়। পরে যে জাতীয় বিষয়ভোগজন্ত স্মুখানুভব হইয়াছিল, এই বিষস্বও 
তজ্জাঁতীর সুতরাং ইহার ভোগও অ্ুথজনক হইবে, এইরূপ অন্থুমানবশতঃই তদ্ধিষয়ে রাগ জন্মে । 
নুতরাং নবজাত শিশুর স্তত্তপান বা মধুলেহনাদি যে কোন বিষয়ে প্রথম রাগও পূর্বোক্ত 
কারণেই হন, ইহাই বলিতে হইবে । এ স্থলেও পূর্বোক্তরূপ কার্য্য-কারণভাবের ব্যতিক্রমের 
কোন হেতু নাই। অন্তত্র এপ স্থলে যাহা রাগের কারণ বলিয়া! পরীক্ষিত ও সর্বসিদ্ধ, তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া, নবজাত শিশুর স্তন্তপানাদি বিষয়ে প্রথম রাগের কোন অজ্ঞাত বা অভিনব 
সঙ্গি কারণ কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। 
..এধন ধদি নবজাত শিশুর প্রথম রাগের কারণরূপে তাহার পূর্ববানূূত বিষয়ের অনস্মরণ 
্বীফাথ করিতেই হয়, তাহা হইলে উহার সেই জন্মের পূর্বেও অন্য জন্ম ছিল, সেই জয়ে 
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তাহার তজ্জাতীয় বিষয়ে অনুভব জন্নিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ, ইহজন্ে 
তজ্জাতীয় বিষয়ে তাহার তখন কোন অন্ুভবই জন্মে নাই। ন্বৃতরাং আত্মার বর্তমান জন্মের 
প্রথম রাগের কারগ বিচারের দ্বার! পূর্ববজন্ম সিদ্ধ হইলে, এ জন্বয়প্রযুস্ত আত্মার *প্রতিসন্ধি” 
অর্থাৎ পুনর্জন্ম সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ ছুই জন্ম স্বীকার করিলেই পুনর্জন্ম স্বীকার করাই হুইবে। 
ভাষ্যকার এই ভাংপর্যে/ বলিয়াছেন, “তথ। 'চান়ং ঘ্বয়োর্জন্মনোঃ প্রতিসদ্ধিঃ* । ভাষ্যকার 
আত্মার বর্তমান জন্মের পুর্বজন্ম সিদ্ধ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপেই অর্থাৎ ওঁ একই 
যুক্তির দ্বারা আত্মার পূর্ববতর, পূর্ধতম প্রভৃতি অনাদি জন্ম সিদ্ধ হইবে। কারণ, প্রত্যেক 
জন্মেই শিশুর প্রথম রাগ তাহার পূর্বান্গভূত বিষয়ের অন্ুম্্রণ ব্যতীত জন্দিতে পারে না। 
স্তর" প্রত্যেক জন্মের পূর্বেই জন্ম হইয়াছে । জন্মপ্রবাহ অনার্দি। পূর্বশরীর ব্যতীত 
বর্তমান শরীরে আত্মার প্রথম রাগ জন্সিতে পারে না। পুর্ব্বতর শরীর ব্যতীতও পুর্ববশরীরে আত্মার 
প্রথম রাগ জন্মিতে পারে না এবং পুর্বতম শরীর ব/তীতও পুর্ধতর শরীরে আত্মার প্রথম রাগ 
জন্মিতে পারে ন!। এইরপে প্রত্যেক জন্মের শরীরের সহিতই এঁ আত্মার পূর্বজাত শরীরের পূর্যোক্ত" 
রূপ সম্বন্ধ শ্বীকার্য্য হইলে আস্মার শরীর সম্বন্ধ অনাদি, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার 
বর্তমান ও পূর্ব, পুর্ব্বতর, পূর্বতম প্রভৃতি শরীরের এরূপ সন্বস্ধ প্রকাঁশ করিয়া অনাদিকাল হইতেই 
আত্মার শরীরসন্বন্ধ সমর্থনপুর্রবক আত্মার শরীরসম্বন্ধ ও রাগসম্বন্ধ অনাদি, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, 
তন্বারা আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন । অর্থাৎ মহর্ষি গোতম এই সুত্রের দ্বারা আত্মার 
অনাদ্িত্ব সমর্গন করিয়া, তন্বারাও আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন -- ইহাই ভাষ্কারের চরম 
তাৎপর্য্য | অনাদি ভাবৰপদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, ইহ! অনুমান-গ্রমাণসিদ্ধ । মহর্ষি গোতম 
এই প্রপঙ্গে এই স্থৃত্রের দ্বারা স্থষ্টিপ্রবাহের ও অনািত্ব সুচনা! করিয়া! গিয়াছেন। প্রলয়ের পরে যে, 
নুতন স্থষ্টি হইয়াছে ও হইবে, তাহারই আদি আছে। শাস্ত্রে সেই তাঁৎপর্য্েই অনেক স্থলে স্যষ্টির 
আদি বলা হইয়াছে। কিন্ত সকপ সৃষ্টির পূর্বেই কোন না কোন সময়ে স্থষ্টি হইয়াছিল। যে 
সৃষ্টির পুর্বে আর কোন দিন স্ছষ্টি হয় 'নাই, এমন কোন স্থৃষ্টি নাই। তাই স্থষ্িপ্রবাহকে অনাদি 
বল! হইয়াছে । স্বষ্টি-প্রবাহকে অনাদি বলিয়া! স্বীকার না করিলে, দার্শনিক সিদ্ধান্তের কোনরূপেই 
উপপাদন করা যায় না) বেদমূলক অনৃষ্ঠবাদ ও জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি মহাসত্যের আশ্রয় না 
পাইয়! চিরদিনই অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুরিয়৷ বেড়াইতে হয় । তাই মহর্ধিগণ সকলেই একবাক্যে 
সৃষ্ট ্রবাহের অনাদিত্ব ঘোষণ| করিয়া! সকল সিদ্ধাস্তের সমর্থন করিয়াছেন । বেদাস্তদর্শনে ভগবান্‌ 
বাদরায়ণ “অবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ |” ২1১৩৫। এই হৃত্রের দারা স্থগ্টি-প্রবাহের অর্নীদিগ্ব 
পষট প্রকাশ করিয়া, হার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের অন্ুপপন্তি নিরাস করিয়াছেন । মহর্ষি গোতম. 
পূর্ব নবজাত শিশুর প্রথম স্তস্তাভিলাষকেই শ্রহণ করিয়া আত্মার পূর্বজন্মের সাধনপুর্বর্ক নিত্য 
সাধন করিয়াছেন । এই সত্রে সামান্ততঃ জীবমাতরেরই প্রীথম রাগকে গ্রহণ করিয়া স্কর্জীবেরই . 
শরীরসন্ন্ধ ও. রাগসমবন্ধের অনাদি সমর্থন করিয়া আত্মার মিত্ত্ব সাধন রাত 1 
এখানে প্রণিধান করা আরস্ঠক। : ্‌ 
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পরস্ত জীবমাত্রই যেমন রাঁগবিশিষ্ট, একেবারে রাগশূন্ত প্রাণীর যেমন জন্ম দেখা যায় না, তন্দপ 
জীবমাত্রেরই মরণতয় সহজধর্্ম। মহষি গোতম পূর্বোক্ত ১৮শ হুত্রে নবজাত শিশুর পূর্ববজন্মের 
সাধন করিতে তাহার হর্য ও শোঁ.কর স্ায় সামান্যতঃ ভয়ের উল্লেখ করিলেও সর্বজীবের সহজধর্মম 
মরণভয়কে বিশেষরপে গ্রহণ করিতে হুইবে। যোগদর্শনে মহবি পতঙ্জলিও বলিয়াছেন, _”ম্বরসবাহী 
বিছুষোংপি তথারূঢো২ভিনিবেশঃ 1৮২1৯ অর্থাৎ বিজ্ঞ, অজ্ঞ-সকল জীবেরই “অভিনিবেশ” 
নামক ক্লেশ সহজধন্দ | “অভিনিবেশ* বলিতে এখানে মরণভন্ই পতঞ্জলির অভিপ্রেত এবং উহাই 
তিনি প্রধানতঃ সর্ধজীবের জন্মাস্তরের সাধকরূপে স্চনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যোগদর্শনের 
কৈবল্যপাদে ইছা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন, “তাসামনাদিত্বধশশিষে নিত্যত্বাৎ।৮১০। অর্থাৎ 
সর্ধাজীবেরই আমি যেন না মরি, আমি যেন থাকি, এইরূপ আশীঃ (প্রার্থনা) নিত্য, ছুতরাং 
পূর্ব্বোক্ত সংস্কারদমূহ অনাদি। যোগদর্শন-ভাষ্যকার ব্যাসদেব এ স্ৃত্রের ভাষ্যে মহষি পতঞ্জগির 
তাৎপর্ধ্য বুঝাইয়াছেন যে, “আমি যেন না! মরি”--ইত্যাদি প্রকারে সর্বজীবের যে আশীঃ অর্থাৎ 
অস্কুট কামন!, উহা! স্বাভাবিক নহে--উহা! নিমিতৃবিশেষ-জন্ত। কারণ, মরপতয় বা এরূপ 
প্রার্থন৷ বিনা কারণে হইতেই পারে না । যে কখনও মৃত্যুযাতন! অন্ুতব করে নাই, তাহীর পক্ষে 
ন্ধপ ভর বা প্রার্থনা কোনরূপেই সম্ভব নহে। নুতরাং উহার দ্বারা বুঝা! যায়, সর্বজীবই পূর্বে 
জন্মগ্রহ৭ করিয়া মৃত্যুযাতনা অনুভব করিয়াছে । তাহ! হইলে সর্বজীবের পূর্বধ্ন্ম ও নিত্যত্ব 
স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাস্যগণ মরণভগ্নকে জীবের একটা স্বাভাবিক ধর্মই বুলিয়া থাকেন, 
কিন্তু জীবের ওঁ স্বভাব কোথা হইতে আসিল, পিতামাতা হইতে এ স্বভাবের প্রাপ্তি হইলে 
তাহাদিগের এ স্বভাবেরই বা মূল কি? সর্বজীবেরই এরূপ নিয়ত স্বভাব কেন হয়, ইত্যাদি 
বিষয়ে তাহাদিগের মতে সছুস্থর পাওয়া যায় না। সর্বজীবের মরণ বিষয়ে যে অস্ফ)ট সংস্কার 
আছে, যাহার ফলে মরণভয়ে সকলেই ভীত হয়, এঁ সংস্কার একটা হ্বভাব হুইতে পারে না। 
উহ! তদ্বিষয়ে অন্নুভব ব্যতীত জন্মিতেই পারে না। কারণ, অন্থুন্ব ব্যতীত সংস্কার জন্মে 
না। পূর্ববান্ূভবই সংস্কার দ্বারা স্তির কারণ হয়। অবস্ত অনেকে মরপভশূন্ত হইয়৷ আত্মহত্যা 
করে এবং অনেকে অনেক উদ্দেশে নির্ভয়ে বীরের ন্যায় প্রাণ দিয়াছে, অনেকে অসহা ছঃখ 
বা শোকে অভিভূত হইয়া! অনেক সময়ে মৃত্যু কামদাও করে। কিন্তু সমস্ত স্থলেও উহাদিগের 
দেই সহঞ্ মরগভয় কোন সময়েই জন্মে নাই, ইহা নহে। শোকাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ কালবিশেে 
উহার উত্তব না হইলেও, মৃত্যুর পুর্বে তাহাদিগেরও এী ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মহত্যা 
কারীর মৃত্যু নিশ্চয় হইলে তখন তাহারও মরণভয় ও বীাচিবার ইচ্ছা জম্মে। রোগ-শোকার্থ 
মু বৃদ্ধদিগেরও মৃত্যুর পুর্ব্বে বীচিবার ইচ্ছা ও মরণতয় জম্মে। চিন্তাশীল অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিরা ইহা অবগত আছেন । 

' ইন জীববিশেষের স্বভাব বা কর্াবিশেষও তাহার পূর্ববনধম্মের সাধক হয়। জদাঃপ্রস্থত 
বানরশিশুর বৃক্ষের শাখায় আধরোহণ এবং সদাঃপ্রহুত গণ্ডারশিশুয় পলায়ন-ব্যাপার ভাবিয়া 
দেখিলে তাহার বন্য অবশ্তই স্বীকার করিতে হয়। পণুতত্ববিৎ. অনেক পাশ্চাত্য পর্ডিতও 
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বলিয়াছেন বে, গণ্ডারী শাবক প্রসব করিস! কিছুকালের জন্য অজ্ঞান হইয়! থাকে । প্রহ্থত 
&ঁ শাবকটি ভূষিষ্ হইলেই এ স্থান হইতে পলায়ন করে । অনেক দিন পরে আবার উভয়ে উভয়ের 
অন্বেষণ করিয়! মিলিত &য়। গণ্ারীর জিহ্বাপ্ন এমন .তীক্ষ ধার আছে যে, এ জিহ্বার দ্বারা 
বলপুর্বক বৃক্ষলেহন করিলে, এঁ বৃক্ষের ত্বকৃও উঠিয়া যায়। দ্মুতরাং বুঝা যায়, গণ্ডারশিশু প্রথমে 
তাহার মাতা কর্তৃক গাত্রলেহনের ভয়েই পলায়ন করে। পরে তাহার গাত্রচর্্দ কাঠিন্য প্রাপ্ত 
হইলেই তখন নির্ভয়ে মাতার নিকটে আগমন করে। সুতরাং গণ্ডারশিশু তাহার পূর্বজন্মের 
সংস্কারবশতঃই এরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং তাহার মাত৷ কর্তৃক প্রথম গাক্রলেছনের কষ্টকরত। 
বা অনিষ্টকারিতা স্মরণ করিয়াই জন্মের পরেই পলায়ন করে, ইহা! স্থীকার্ধ্য । কারণ, পুর্বজন্ম 
না থাকিলে গণ্ডর শিশুর প্রন্নপ স্বঞ্ভাব বা সংস্কার আর কোন কারণেই জন্মিতে পারে ন!। 

পরস্ত এই স্ুপ্ত্রের দ্বারা জীবমাত্রের বিষয়বিশেষে রাঁগ বা অভিলাষ বলিতে মানববিশেষের 
শান্ত্রাদি বিষয়ে অন্রাগবিশেষও এখানে গ্রহণ করিতে হইবে। মহষি গেতমের উহাও 
বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। কারণ, উহাও পুর্ববজন্মের সাধক হয়। অধ্যয়নকারী মানবগণের 
মধ্যে কেহ সাহিত্যে, বেহ দর্শনে, কেহ ইতিহাসে, কেহ গণিতে, কেহ চিত্রবিদ্যায়, কেহ শিল্প- 
বিদ্যার-_এইকপ নানা ব্যক্তি নানা বিভিন্ন বিদ্যায় অন্ুরক্ত দেখা! যায়। সকলেরই সকল বিদ্যায় 
সমান অনুরাগ বা! সমান অধিকার দেখা যায় না! যে বিষয়ে যাহার স্বাভাবিক অনুরাগবিশেষ 
থাকে, তাহার পক্ষে সেই বিষয়টি অতি সহজে আয়ত্তও হয়, অন্ত বিষয়গুলি সহজে আয়ত্ত হয় না” 
ইহাঁও দেখ! যাঁয়। ইহার কারণ বিচার করিলে, পূর্ব্বজন্মে সেই বিষয়ের অভ্যাস ছিল, ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে। তাৎপর্যযটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মনুষ্যত্ব" 
রূপে সকল মনুষ্য তুল্য হইলেও, তাহাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞা ও মেধার প্রকর্ষ ও অপকর্ষ পরিলক্ষিত 
হয়। মনোযোগপুর্ব্বক শাস্তাত্যাস করিলে তদ্দিষ়ে প্রজ্ঞা ও মেধার বৃদ্ধি হয়। ধাহারা সেরূপ 
করেন না, তাহাদ্িগের তদ্ধিষগ়ে প্রজ্ঞ। ও মেধার বৃদ্ধি হয় না। ন্ুুতরাঁং অন্ন ও বাতিরেকবশতঃ 
শীস্তবিষয়ে অভ্যাস তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞা ও মেধাবৃদ্ধির কারণ--ইহা নিশ্চয় করা যাকস। কিন্তু যাহাদিগের 
ইহজন্মে সেই শান্ত্রবিষয়ে অভ্যাসের পুর্ব্বেই তদ্ধিষয়ে বিশেষ অনুরাগ এবং প্রাজ্ঞ! ও মেধার উৎকর্ষ 
দেখা যায়, তাহাদিগের তদ্দিষয়ে জন্মাস্তরীণ অভ্যাস উহার কারণ বলিতে হইবে। যাহার শ্রুতি 
যাহা কারণ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, তাহার অভাবে সে কার্ধ্য কিছুতেই হইতে পারে না। 
মূলকথা, ভক্ষ্যপেরাদি বিষয়ে অন্কুরাগের স্তায় মানবের শান্্রাদি বিষয়ে অন্গরাগবিশেষের দ্বারাও 
আত্মার পুর্ববজন্ম ও নিত্যত্থ সিদ্ধ হয়। পরক্ত অনেক ব্যক্তি যে অল্পকালের মধ্যেই বহু বিদ্যা লাভ 
করেন, ইহা! বর্তমান সময়েও দেখা যাইতেছে । আবার অনেক বালকেরও সংগীত ও ঘাদ্যকুশলতা 
দেখিতে পাওয়া যাক্। আমর! পঞ্চমবর্ধীয় বালকেরও সংগীত: বাদ্যে বিশেধ অধিকার 
দেখিয়াছি ইহার দ্বারা তাহার তদ্িষয়ে জন্মাস্তরীণ অভ্যাস-জন্ত ' সংক্কারবিশেষই ধুবিতে পারা 
বায়। নচেৎ আর কোনরূপেই তাহার ওঁ অধিকারের উপপাদন করা যায় না। সুতরাং 
আল্পকালের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ বিদ্যালাভের ফারণ বিচার করিলেও 'তিদ্বারাও আধ্মার 
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জন্মাস্তর সিদ্ধ হয়। মহ্ষিগণও এরূপ স্থলে জন্মান্তরীণ সংস্কারবিশেষকেই পুর্বোক্তরূপ 
বিদ্যালাভের কারণ বলিয়াছেন। তাই মহাকবি কালিদাসও এ চিরস্তন সিদ্ধাস্তানুসারে কুমারনস্তবের 
প্রথম সর্গে পার্বতীর শিক্ষার বর্ণন করিতে লিখিয়াছেন,__“প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ 1” 

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে আত্মার জন্মাত্তর থাকিলে অবশ্ই সমস্ত জীবই তাহার 
প্রত্যক্ষ করিত। পূর্ববজন্মান্ুভৃত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারিলে, পূর্ববজন্মান্ুতৃীত সমস্ত বিষয়ই 
স্মরণ করিতে পারিত এবং জন্মান্ধ ব্যক্তিও তাহার পুর্বরজন্মান্ুভৃীত রূপের ম্মরণ করিতে পারিত। 
কিন্তু আমরা যখন কেহই পূর্ববজন্মে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম ইত্যাদি কিছুই ম্মরণ করিতে 
পারি না, তখন আমাদিগের পূর্বজন্ম ছিল, ইহা কৌনরূপেই স্বীকার করা যায় না। এতহ্ত্তরে 
জ্মাস্তরবাদী পূর্ববাচার্যযগণের কথা এই যে, আত্মার পূর্ব্বজন্ম'নুভৃত বিষয়বিশেষের যে 
অস্ফুট স্মৃতি জন্মে, (নচেৎ ইহজন্মে তাহার বিষয়বিশেষে রাগ জন্মিতে পারেঁ না, স্তন্তপানাদি- 
কাধ প্রথম অভিলাষ উৎপন্ন হইতেই পারে না) ইহা মহর্ষি গোতম প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন। 
কিন্তু যাহার কোন বিষয়ের স্মরণ হইবে, তাহার যে সমস্ত বিষয়েরই ম্মরণ হইবে, এইরূপ কোন 
নিয়ম নাই। যে বিষয়ে যে সময়ে স্মরণের কারণদমূহ উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে সেই বিষয়েরই 
স্মরণ হইবে । যে বিষয়ে স্মরণের কার্ধয দেখা যাঁয়, সেই বিষয়েই আত্মার স্মরণ জন্মিয়াছে, ইহা 
অনুমান করা যায়। আমরা ইহজম্মেও যাহা যাহা অন্থভব করিতেছি, সেই সমস্ত বিষ কি 
আমাদিগের প্মরণ হইয়। থাকে? শিশুকালে যাহার পিতা বা মাতার, মৃত্যু হইয়াছে, প্র শিশু 
তাহ'র এঁ পিতা মাত.কে পূর্বে দেখিলেও পরে তাহাদিগকে ম্মরণ করিতে পারে না। গুরুতর 
গীড়ার পরে পূর্বাঙ্ষস্ৃত অনেক বিষয়েরই স্মরণ হয় না, ইহাও অনেকের পরীক্ষিত সত্য। 
কলকণা, পূর্ববজন্ম থাকিলে পূর্ব্জগ্মান্ভূত সমস্ত বিষয়েরই স্মরণ হইবে, সকলেরই পূর্বজন্মের 
সমস্ত বার্তা স্বচ্ছ স্থতিপটে উদ্দিত হুইবে, ইহার কোন কারণ নাই। অদৃষ্টবিশেষের 
পরিপাকবশতঃ পূর্বজন্মন্তভূত যে বিষয়ে সংস্কার উদ্ুদ্ধ হয় তথ্বিষয়েই স্তবতি জন্মে। 
জন্মাস্তরান্থভূত নানাবিষয়ে আত্মার সংস্কার থাকিলেও এঁ সমস্ত সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত না 
হওয়ায়, ও সংস্কারের কার্ধ্য স্মৃতি জন্মে না। কারণ, উদ্ধদ্ধ সংস্কারই স্্বতির কারণ। নচেৎ 
ইহজন্মে অন্মভূত নানা বিষয়েও সর্ব! স্থিতি জন্মিতে পারে। এই জন্যই মহর্ষি গোতম পরে স্থ্বতির 
কারণ সংস্কারের নানাবিধ উদ্বোধক প্রকাশ করিয়! - যুগপৎ নানা স্বতির আপত্তি নিরাঁস করিয়া 
ছেন। নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার অনুকুল হতৃষ্টবিশেষই তখন তাহীর পুরবস্ান্তৃত ততনত- 
গানাদি বিষয়ে “ইহা আমীর.ইষ্টপাধন” এইরূপ সংস্কারকে উদ্ধদ্ধ করে. সুতরাং তখন এ উদ্ধুদধ 
সংস্কারদন্ত “ইহ! আমার ইষ্সাধ” এইরূপ অস্ফুট স্মৃতি জন্মে । নবজাত শিশু উহা প্রকাশ 
করিতে ন! পারিলেও তাহার যে এরূপ ্বতি জনে, তাহা এ স্মৃতির কার্ষ্যের ত্বার' অনুমিত হয়। 
 ফারগ, তখন তাহার এরূপ স্থতি বাতীত তাহার স্তত্তপানাদিতে অভিলাষ জন্মিতেই পারে না। 
অন্যান বস্তি পূর্বর্জম্মে রূপ দর্শন করিলেও .ইহজন্মে তাহার এ সংস্কারের উদ্বোধক অনৃষ্টবিশেষ 
ন| থাকায়, সেই রূপ-বিষয়ে তাহার শ্ৃতি জন্মে না। কারণ, উদ্বদ্ধ.সংস্কারই স্বিতির কারণ । এবং 
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অনেক স্থলে অনৃষ্টবিশেষই সংস্কারকে উদ্ধদ্ধ করে। নুতরাং পূর্ববর্জন্ম থাকিলে সর্লল জীবই 
তাহা প্রত্যক্ষ করিত-_পূর্বজন্মের সমস্ত বার্ভাই সকলে বলিতে পারিত, এইরূপ আপত্তিও কোন- 
রূপে সঙ্গত হয় না। প্রত্যক্ষের অভাবে পূর্বতন বিষয়ের অপলাপ করিলে প্রপিতামহাদি 
উর্ধতন পুরুষবর্গের অস্তিত্বেরও অপলাপ করিতে হয়। আমাদিগের ইহজম্মে অন্নভৃত কত বিষয়- 
রাশিও যে বিস্বৃতির অতলজলে চিরদিনের জন্য ডুবিয়! গিয়াছে, ইহারও কারণ চিন্তা কর! আবশ্যক । 
পরস্ত সাধনার ঘার! পূর্ববজন্মও স্মরণ করা যায়, পূর্বজন্মের সমস্ত বার্তা বলা যায়, ইহাঁও শাস্তরসিদ্ধ। 
যোগিপ্রবর মহর্ষি পতগুলি বলিয়াছেন, “সংক্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বভাতিবিজ্ঞানম্‌ ৮৩1১৮ অর্থাৎ 
ধ্যান-ধারণা ও সমাধির দ্বারা দ্বিবিধ সংস্কারের প্রত্যক্ষ হইলে, তখন পূর্বজন্ম জানিতে পারা যাঁয়। 
তখন তাহাকে “জাতিস্মর” বলে। ভাষ্যকার ব্যাসদেব পতঞ্জলির এ স্ৃত্রের ভাষ্যে এ সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিতে ভর্গবান্‌ আবট্য ও মহর্ষি জৈগীষব্যের উপাখ্যান বলিয়াছেন । মহর্ষি জৈগীষব্য ভগবান্‌ 
আবট্যের নিকটে তাহার দশমহাকল্পের জন্মপরম্পরার জ্ঞান বর্ণন করিয়াছিলেন । সখের অপেক্ষায় 
ছুঃখই অধিক, সর্বত্রই জন্ম বা সংসার সুখাদি সমস্তই দুঃখ বা ছুঃখমর, ইহাও তিনি বপিয়াছিলেন। 
₹খ্যতত্বকৌমুদীতে (পঞ্চম কারিকার টীকার ) শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও যোগদর্শন ভাষ্যোক্ত 
আবট্য ও প্ৈগীষব্যের সংবাদের উল্লেখ করিয়াছেন । ফলকথ' সাধনার দ্বার! শুভারৃষ্টের পরিপাক 
হইলে র্জন্ানুভূত সকল বিষয়েরও ম্মরণ হইতে পারে, উহ! অনস্তব নহে। পুর্ববকালে অনেকেই 
শান্ত্োক্ত উপায়ে জাতিম্মরত্ব লাঁত করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পুরাণশান্ত্রে পাওয়া যায়। তগস্তারুদ 
সদনুষ্ঠীনের দ্বার! যে পুর্বজন্মের স্মৃতি জন্মে, ইহা ভগবান্‌ মনও বপিয়াছেন১। সুতরাং 
এই প্রাচীন সিদ্ধান্তকে অপস্তব বপিন্। কোনপেই 'উপেক্ষা কর! যাঁ্ না। বুদ্ধদেব যে 
তাহার অনেক জন্মের বার্তা বলিয়াছিলেন, ইহাঁও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জাতকগ্রস্থে দেখিতে পাওয়া 
যায়। 
পরস্ত আস্তিক সম্প্রদায়ের ইহাও প্রণিধান করা আবশ্তক যে, আত্মার জন্মান্তর বা নিত্যত্ব না 
থাকিলে শরীরনাশের সহিত 'াত্বারও বিনাশ স্বীকার করিয়া, “উচ্ছেদবাদ"ই স্বীকার করিতে 
হয়। কিন্তু তাহা হইলে জ'বের ইহজন্মে সঞ্চিত পুণ্য ও পাপের ফলভোগ হইতে পারে ন]। পুণ্য 
পাপের ফলভোক্তা বিনষ্ট হইয়া গেলে, তাঁহার সহিত তদগত পুণ্য ও পাপও বিনষ্ট হুইয়া যাইবে । 
ন্ুতরাং কারণের অভাবে পরলোকে উহার ফলভোগ হওয়া অসম্ভব হয়। পরলোক ন! থাকিলে 
পুণ্যসঞ্চয় ও পাপকর্্ম পরিহারের জন্য আচীর্ধ্যগরণের এবং মহাত্মগণের উপদেশও ব্যর্থ হয়। “উচ্ছেদ- 
বাদ” ও “হেতুবাদে” মহর্ষিগণের উপদেশ বার্থ হয়, এ কথা ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও পরে বলিয়াছেন | 
চতুর্থ অণ ১ম আশ ১০ম হুত্রের ভাষ্য ও টিগ্নী দ্রষ্টব্য 


১। বেদাঙ্যাসেন সঙততং শৌচেন তপগৈব চ। 
* অক্রোহেণ চ তৃতান।ং জাতিং প্রতি পৌবিরবকীন্‌। 
সমু হিত] | ৪1১৪৮। 
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্ায়কুষ্ট্মা্জলি গ্রন্থে পরলোক সমর্গনের জন্য উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, পরলোক 
উদ্দেশ্তে অগ্িহোত্রাদি কর্মে আন্তিকগণের যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, উহা নিক্ষল বল! যাঁয় না| 
হুঃখভোগও উহার ফল বলা! যায় না) কারণ ইষ্টসাধন বলিয়! না বুঝিলে কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির 
কোঁন কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। ছুঃখভোগের জন্তও আহাদিগের প্রবৃত্তি হইতে পারে না+ 
ধার্শিক বলিয় খ্যাতিলাভ ও তজ্জন্য ধনাদি লাভের জন্যই তাহাদিগের বহুকষ্টদাধ্য ও বহুধনবায়- 
সাধ্য যাগাদি কর্ধে প্রবৃতি হয়, ইহাও বল! যায় না। কারণ, যাহার! এরূপ খ্যাতি-লাভাদি ফলের 
অভিলাষী নহেন, পরন্ত তদ্বিষয়ে বিরক্ত ব৷ বিদ্বেষী, তাহারাও ধর্মমাচরণ করিয়। থাকেন। অনেক 
মহাত্মা ব্যক্তি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, নিবিড় অরণ্য ও গিরিগুহাদি নির্জন স্থানে সঙ্গোপনে 
ধর্মাচরণ করিয়া! থাকেন। পরলোক ন! থাকিলে তাঁহার! এরূপ কঠোর তপস্তায়, নিরত হইতেন 
না। পরলোক না থাকিলে বুদ্ধিমান্‌ ধনপ্রিয় ধনী ব্যক্তিরা ধার্ণ্মিক ব্যক্তিদিগকে বহুকষ্টার্জিত 
ধন দানও করিতেন না। সখের জন্যই লোকে ধন ব্যপ্ন করিয়া থাকে | কোন ধূর্ত বা 
প্রতারক ব্যক্তি প্রথমে অগ্নিছোক্রাদি বর্ম করিলে পরলোকে স্বর্গাদি হয়, এইরূপ কল্পনা করিয়া 
এবং লোকের বিশ্বাসের জন্য নিজে এ সকল কর্মের অনুষ্ঠন করিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করার, 
সকল লোকে এ সকল কর্মে তখন হইতে প্রবৃ ই হইতেছে, এইরূপ কল্পনা চার্ববাক করিলেঞ্ উহা 
নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, দৃষ্টানুসারেই কল্পনা করিতে হয়, তাহাই সম্ভব। স্বর্গ ও অনৃষ্টাদি 
অদৃ্টপুর্রব অলৌকিক পদার্থ, প্রথমতঃ তদিষয়ে ধূর্ত ব্যক্কিদিগের কল্পন.ই হইতে পারে না। পরন্ধ 
এ কল্পত বিষয়ে লোকের আস্থা জন্মাইবার জন্য প্রথমতঃ নানাবিধ কম্মবোধক অতি ছুঃদাধা দুরূহ 
বেদাঁদি শাস্ত্রের নির্মমাণপুর্র্বক তদনুদারে বহুকষ্টার্জিত প্রভূত ধন ব্যয় ও বহুরেশসাধ্য যক্ঞাদি ও 
চান্জায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নিজেকে একান্ত পরিক্লি্ করা এরূপ শক্তিশালী বুদ্ধিমান্‌ 
ধর্তদিগের পক্ষেও একান্ত অসম্ভব। লোকে স্তবথের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে কাতর হয় না, ইহা 
সত্য, কিন্তু এরূপ প্রতারকের এমন কি সুখের সম্ভাবন! আছে, যাহার জন্য এন্ধপ বহুর্নেশ- 
পরম্পর৷ স্বীকার করিতে সে কুষ্ঠিত হইবে না। প্রতারণা করিয়া প্রতারক ব্যক্তির 
স্থথ হইতে পারে বটে, কিন্ত এ সুখ এত গুরুতর নহে যে, তজ্জন্ত বহু বহু ছুঃখভোগ করিতে 
তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে । তাই উদয়নাচার্ধ্য বলিয়াছেন, “নহোতাবঞ্ডো ছুঃখরাশেঃ 
পরপ্রতারণন্ুখং গরীয়ঃ।” অর্থাৎ পূর্কোক্তরূপে প্রতারকের এত বছুলপরিমাণ ছুঃখরাশি 
অপেক্ষায় পরগ্রতারণা'জন্ত সুখ অধিক নহে। ফলকথা, চার্বাকের উক্তরূপ রুনা ভিত্তিশূন্ত 
বা অসম্ভব। ক্ুভরাং নির্বিশেষে সমস্ত পোকের ধর্মপ্রবৃত্িই পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে 
প্রমাপরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। পরলোক থাঁকিলেই পারলৌকিক ফলভোক্তা আত্মা 
তখনও আছে, ইহ! স্থীকার্ধ্য। দেহঃদবন্ব ব্যতীত অত্মার ভোগ হইতে পারে ন।। নুতরাং 
বর্তমান দেহনাশের পরেও সেই আত্মারই ভ্েহাত্তরমনবন্ধ স্থীকার্ধ্য। এইঃপে আত্মার 


শালা 


ঞ্ 





৯] ৯ম বকের *য় কারিকা! ও তাহার উদয়নকৃও বা।খা। জষ্টবা। 


৮৭ যয়দর্শন [ ৩”, ১ আশ 


অনাদিপূর্ব্ব পরীরপরম্পর! এবং অপবর্গ না হওয়া পর্য্যন্ত উত্তর শরীরপরম্পর।ও অবশ্থন্্থীকার্যয । 
পরস্ধ কোন ব্যক্তি সস! বিন! চেষ্টায় বা সামান্য চেষ্টায় প্রভূত ধনের অধিকারী হয়, কোন ব্যক্তি 
সহগ রাজ্য বা! খশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দারিদ্র্-সাগরে মগ্ন হয়, আবার কোন ব্যক্তি ইনজন্মে 
বন্ততঃ অপরাধ না করিয়া অপরাধী বণিয়া গণ্য হইয়া! দণ্ডিত হয় এবং কোন ব্যক্তি 
বস্ততঃ অপরাধ করিয়াও নিরপরাধ বলিয়! গণ্য হইয়! মুক্তি পায়, ইহার দৃষ্টা্ত বিরল নহে। এ 
সকল স্থলে তাদশ সখ দুঃখের মূল ধর্ম ও অধর্ঘরূপ অনৃষ্ইই মানিতে হইবে ॥ কারণ, ধর্মাধ্থ 
না মানিয় আর কোনরূপেই উহার উপপত্তি কর! যায় না। ন্ুতরাং ইহজন্মে তাদৃশ ধর্মাধর্- 
জনক কর্মের অনুষ্ঠান ন1 করিলে পূর্ববজন্মে তাহা অনুষ্ঠিত হইপ্নাছিল, ইছাই বলিতে হুইবে। তাহ! 
হইলে বর্তমান জন্মের পূর্বেও সেই আত্মার অস্তিত্ব ও শরীরদন্বদ্ধ ছিল, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। 
কারণ, কর্মকর্তা আত্মার অস্তিত্ব ও শরীরসম্বন্ধ ভিন্ন তাহার ধর্ম্মাধন্মজনক কর্মের আচরণ অসম্ভব। 
আত্মার পূর্বজন্ম ও পরজন্ম থাকিলেও তন্বারা আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হয় না? কারণ, 
উক্তরূপে আত্মার শরীরপরম্পরার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, কিন্ত আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না, 
আত্ম! অনাদি ও অনন্ত | অভিনব দেহাদির সহিত আত্মার প্রাথমিক সংযোগবিশেষের নাম 
জম্ম, এবং তথাবিধ চরম সংযোগের ধবংসের নাম মরণ । তাহাতে আত্মার উৎপত্তি বিনাশ বলা 
যাইতে পারে না। আত্ম! চিরক!লই বিদ্যমান থাকে, সুতরাং আত্মার জন্ম-মরণ আছে, কিন্ত 
উৎপত্তি'বিনাণ নাই--এইরূপ কথায় বস্তুতঃ কোনরূপ বিরোধও নাই। মূলকথা। ধর্মাধন্রূপ 
অনৃষ্ট অবশ্থস্থীকার্ধ্য হইলে, আত্মার পুর্বজন্ম স্বীক'র করিতেই হইবে, সুতরাং প্র যুক্তির ্বারাও 
আস্থার অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব অবশ্ঠ সিদ্ধ হইবে ।২৪1 


ভাষ্য । কথং পুনজ্ঞণায়তে পুর্ববানুভূতবিষয়ানুচিন্তনজনিতো জাতস্থ 
রাগে। ন পুনঃ-- 


সুত্র। সগুণদ্রব্যোৎ্পত্ভিবত্তছৎপত্তিও ॥২৫॥২২৩॥ 

অনুবাদ । ( পুর্ব্বপক্ষ ) কিরূপে জানা যায়, নবজাত শিশুর রাগ, পূর্ববানুভূত 
বিষয়ের অনুস্মরণজনিত, কিন্তু সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্যায় তাহার € আতা! ও 
তাহার রাগের ) উৎপত্তি নহে ? 


ভাষ্য । যখোৎপতিধর্াকন দ্রব্স্য গুণাঃ কারণত উৎপদ্যান্তে, 
তথোৎপতিধর্মমকস্তা আনে! রাগঃ কুতশ্চিহুৎপদ্যতে। পারনি | 
নিদর্শনার্ঘঃ। ূ 
অনুবাদ ৷ ( পৃবপক্ষ ) যেমন উৎপঞজিক স্রব্যের গুগনি কারধবশতঃ 
উদ্পন্ন হয়, তত্রপ উত্পত্তিধর্মক আত্মার রাগ কোন কারগবশত: টিৎপয় হয় । 


২৬ নৃগ ] বাৎস্ঠায়ন ভাষ্য ৮১ 


এখানে এই . উক্তানুবাদ নিদর্শনার্থ, [ অর্থাৎ আযস্াস্ত দৃষ্টান্তের দ্বার! যে পূর্ববপক্ষ 
পূর্বে বলা হইয়াছে, ঘটাদির রূপাঁদিকে নিদর্শন (দৃ্$টাস্ত)-রূপে প্রদর্শনের জন্য সেই 
পুর্ববপক্ষেরই এই সূত্রে অনুবাদ হুইয়াছে। | 


টিপ্রনী। নব্জাত শিশুর স্তন্তপানাঁদি যে কোন বিষয়ে প্রথম রাগ তাহার পূর্বাহুভূত সেই 
বিষয়ের অনুম্মরগ-জন্য, ইহা আত্মার উৎপতিবাদী নাস্তিক-সম্প্রদায়, স্বীকার করেন নাই। তাভা 
দিগের মতে ঘটাদি ভ্রব্যে যেমন রূপাদি গুণের উৎপত্তি হয়, তত্রপ আত্মার উৎপন্তি হইলে, তাহাতে 
রাগের উৎপত্তি হয) উহাতে পূর্ববজন্মের কোন আবশ্তকতা নাই। সুপ্রাচীন কালে নাস্তিক- 
সম্প্রদায় এরূপ বলিয়া আত্মার নিত্যত্বমত অন্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চান্তাগণ জন্মাস্তর- 
বাদ অস্বীকার করিবার জন্ত এঁ প্রাচীন কথারই নানারূপে সমর্থন করিয়াছেন। মহধি গোতষ 
শেষে এই হুত্রের দ্বারা নাস্তিক-সম্প্রদায়-বিশেষের এ মতও পূর্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিগা, পরবর্তী 
হুত্রের দ্বারা উহার৪ খণ্ডন করিয়াছেন। আত্মার উৎপত্তিবাদীর প্রশ্ন এই যে, নবঙ্জাত শিশুর 
প্রথম রাগ পূর্ব্বান্থভৃত বিষয়ের অন্ুম্মরণ জন্ত, কিন্ত ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের ন্তায় কারপাস্তর 
জন্য নহে, ইহ! কিরপে বুঝা যায়? উহ! ঘটাদি দ্রবেঃ রূপাদি গুণের ্থায় কারপাস্তর জন্তই বলিব ? 
ভাষ্যকার এরূপ প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াই, এই পূর্ববপক্ষম্থত্রের অবতারণা করায়, ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত 
"ন পুনঃ” ইত্যন্ত সন্দর্ভের সহিত এই স্থৃত্রের যোগই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত বুঝা যায় । সুতরাং 
এ ভাষোর সহিত হৃত্রের যোগ করিয়াই সুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভাষাকার পূর্ববপক্ষের 
ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, মহর্ষির এই পূর্ব্বপক্ষ তাঁহার পূর্বোক্ত পুর্ববপক্ষেরই অনুবাদ । 
অর্থাৎ এই পূর্বপক্ষ পূর্ব্বেও বলিয়াছেন ৷ তাঁৎপর্য্যটাকাকার ভাষ্যকারের এ কথার তাৎপর্য 
বলিয়াছেন যে, পুর্বে ( “অয়সোইিয্কাস্তাভিগমনবৎ তছুপসর্পণং” এই হতে) অসস্বাস্ত দৃষ্টান্ত 
গ্রহণুকরিয়া মহর্ষি যে পুর্ববপক্ষ বলিয়াছেন, এই স্থত্রে উতৎ্পদ্যমান ঘটাদি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি! 
এ পুর্ব্বপক্ষেরই পুনর্ব্বার উল্লেখ করিয়াছেন । ঘটাদি নিদর্শনের জন্তাই অর্থাৎ সর্বজনপ্রসিদ্ধ ঘটাদি 
সগুণ ভরব্যকে দৃষ্টাস্তরপে গ্রহণ করিয়া, এ পূর্ববপক্ষের সমর্থন করিতেই পুনর্ধার গর পূর্ববপক্ষের 
উল্লেখ করিয়াছেন । প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। তাই 
ৃষ্টন্তপ্রদরশনিপুর্বক ওঁ পূর্বপক্ষেয় পুনরুক্তি সার্থক হওয়ার, উহা অনুবূদ্। সার্থক পুনরুক্তির 
নাঁধ “অনুবাদ”, উহা দোষ নহে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে বোগ্রামাণ্য. বিচারে ভাষ্যকার নানা 
উদ্াহ্রণের ছার! এই অন্যদের সার্থকতা বুঝাইয়াছেন। শুতে “তৎ” শব্দের ছারা আত্মা ও 
তাহার রাগ-_-এই উভয়ই বুদ্ধিস্থ, ইহ! পরবর্তী সৃত্রের ভাষ্র ছারা বুঝা! যায় ॥ ২৫ ॥ 


স্বত্র। ন সংকণ্পনিমিত্তত্াদ্রাগাঁদীনাৎ ॥২৬।২২৪। 


.এখজনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাত, পৃর্বেধাড,পুর্ববপক্ষ বলা যায় না। কারণ, রাগাদি 


সংরুয়নিদিভক | . 1.7. 
১ ৮ ১১ 


৮২ গ্যায়দর্শন [ অ+, ১আ 


ভাষ্য । ন খলু সগুণন্রব্যোৎপত্তিবছুতপত্তিরাত্বনো রাগস্য চ। 
কম্মাৎ ? সংকল্পনিমিত্তত্বাদ্রীগাদীনাং । অয়ং খলু প্রাণিনাং বিষয়” 
নাসেবমানানাং সংকল্পজনিতো রাগে। গৃহাতে, সংকল্পশ্চ পুর্ববানুভূতবিষয়া- 
নুচিস্তনযোনিঃ। তেনানুমীয়তে জাতম্তাঁপি পুর্ববানুভূতার্থানুচিস্তন- 
কতো! রাগ ইতি। আত্মোৎপাঁদাধিকরণাত্ব, রাগোশুপত্তির্ডবস্তী সংকল্পা- 
ঘগ্যপ্যিন্‌ রাগকারণে সতি বাচ্যা, কার্য্যদ্রব্যগুণব্ু। ন চাত্োৎপাদঃ 
সিদ্ধ নাপি সংকল্পাদন্যদ্রোগকারণমস্তি, তল্মাযুক্তং সগুণদ্রেব্যোৎ- 
পত্তিবত্তয়োরৎপত্তিরিতি । অথাপি সংকল্লাদন্যদ্রোগকাঁরণং ধর্মাধর্মলক্ষণ- 
মদৃষ্টমুপাঁদীয়তে, তথাপি পুর্ববশরীরযোগোধ্প্রত্যাখ্যেয়ঃ ৷ তত্র হি 
তস্য নির্ববৃতির্ণান্রিন জন্মনি। তম্ময়ত্বাদ্রাগ ইতিঃ বিষক্নাভ্যাসঃ 
খন্য়ং ভাবনাহেতুস্তম্মরত্বমুচ্যত ইতি । জাতিবিশেষাচ্চ রাগবিশেষ 
ইতি। কর্ম খন্িদং জাতিবিশেষনির্র্ভকং তাদর্ঘ্যাৎ তাচ্ছব্্যং 
বিজ্ঞায়তে। তত্মাদনুপপন্নং সংকল্লাদন্যদ্রাগকারণমিতি । 


অনুবাদ । সগুণ দ্রব্যের উৎপত্তির স্ায় আতা ও রাগের উৎপত্তি হয় না । 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু রাগাদি, সংকল্পনিমিত্তক । বিশদার্দ এই যে, 
বিষয়সমুহের সেবক (ভোক্তা ) প্রাণিবর্গের এই রাগ অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ে 
অভিলাষ বা! স্পৃহা! সংকল্পজনিত বুঝা যায় । কিন্তু সংকল্প পূর্ববান্ভূত বিষয়ের 
অনুস্মরণ-জন্য । তন্দ্রা নবজাত শিশুরও রাগ ( তাহারই ) পূর্ববানুভূত বিষজ্ঠর 
অনুস্মরণ-জন্য, ইহা! অনুমিত হয়। কিন্তু আত্মার উৎপত্তির অধিকরণ € আধার ) 
হইতে অর্থাৎ আত্মার উৎপত্তিবাদীর মতে যে আধারে আত্মার উৎপত্তি হয়, 
আত্মার যাহা উপাদানকারণ, উহা! হইতে জায়মান রাগোশুপত্তি, সংকল্লভিক্ন 
রাগের কারণ থাকিলে-_কার্য্যব্রব্ের গুণের ন্যায়-_অর্থাৎ ঘটাদি দ্রেব্যে রূপাদি 
গুণের উৎপত্তির ম্যায় বলিতে পারা যায়। . কিন্তু আত্মার উৎপত্তি ( প্রমাণ দারা.) 
সিদ্ধ নহে, সংকল্প ভিন্ন রাগের কারণও নাই । অতএব দসগুণ ভজ্রব্যের ০৪৮ 
ম্যায় সেই আত্ম! ও রাগের উৎপত্তি হয়” ইহা! অযুস্ত । 
আর'খদি সংকল্প তিন্ন ধর্মাধর্শারূপ অনৃষ্টকে রাগের কারণরূপে. গ্রহণ কর, 
তাহ! হইলেও ( আত্মার ) পূর্ববশরীরস্থন্ধ' প্রেত্যাথ্যান .কর! যায় না, যেহেতু 
সেই পুর্ববশরীরেই তাহার ( ধর্মীধর্দর ) উৎপত্তি হয়, ইহুজন্মে হয় না. তর্ায়- 
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বশতঃ রাগ উৎপন্ন হয় । ভাবনার কারণ অর্থাৎ বিষয়ানুভব-জন্য সংস্কারের জনক 
এই (পূর্বেবাক্ত ) বিষয়াভ্যাসকেই প্তন্ময়ত্ব* বলে। জাতিবিশেধপ্রযুক্তও রাগ- 
বিশেষ জন্মে । যেহেতু এই কর্ম্দ জাতিবিশেষের জনক € অতএব ) “তাদর্ধ্য”বশতঃ 
“তাচ্ছব্য” অর্থাৎ সেই “জাতিবিশেষ” শব্দের প্রতিপান্তত্ব বুঝা যায় [ অর্থাৎ যে 
কর্ম জাতিবিশেষের জনক, তাহাকেই এ জন্য প্জাতিবিশেষ” শব দ্বারাও প্রকাশ 
কর! হয় ] অতএব সংকল্প হইতে ভিন্ন পদার্থ রাগের কারণ উপপন্ন হয় ন[। 


টিপ্লনী। * পূর্বস্ত্রোক্ত পূর্বরপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই স্থত্রের বারা বলিয়াছেন ধে, 
রাগাদি সংকল্পনিমিত্তক, সংকল্পই জীবের বিষয়বিশেষে রাগাঁদির নিমিত্ত, সংকল্প ব্যতীত আর 
কোঁন কারণেই জীবের রাগাদি জন্মিতেই পারে না। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন ঘে, 
বিষয়ভোগী জীবগণের সেই সেই ভোগ্য বিষয়ে যে রাগ জন্মে, তাহা পূর্বান্থভূত বিষয়ের অনুম্মরণ- 
জনিত সংকল্প-জন্ত, ইহা সর্বান্ুভবসিদ্ধ, সুতরাং নবজাত শিশুর যে প্রথম রাগ, উহাও তাহার 
পূরধবান্থভূত বিষয়ের অনুশ্মরণজনিত সংকল্পজন্য, ইহা অন্মানপিত্ধ। উদ্দ্যোতকর এই 
"সংকল্প শবের অর্থ বলিয়াছেন, পূর্ববানুভূত বিষয়ের প্রার্থনা । চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আফিফের 
সর্বশেষেও "ন সংকল্পনিমিতত্বাদ্রাগাঁদীনাং” এইরূপ হৃত্র আছে। সেখানেও উদ্যোতকর 
লিখিয়াছেন, ণঅনুভূতবিষয়প্রার্থনা সংকল্প ইত্যুক্তং” | সেখানে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, 
রঞ্জনীয়, কোপনীয় ও মোহনীয়--+এই ব্রিবিধ মিথ্যা-সংকল্প হইতে রাগ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয়। 
তাৎপর্ধ্যটাকাঁকার এখানে পূর্বোক্ত কথ! বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্বান্থভৃত কোন বিষয়ের 
ধারাবাহিক ম্মরপপরস্পরাকে চিন্তন বলে। উহ! পুর্ব্বান্নভবের পশ্চাৎ জন্মে, এজন্য উহাকে 
“ন্ুচিস্তন” বলা যায়। এ অন্তুচিস্তন বা অনুম্মরণ তথ্ধিষয়ে প্রার্থনারপ সংকল্পের যোনি, অর্থাৎ 
কারণ। সংকল্প এ অনুচিন্তনজন্ত । পরে এঁ সংকল্পই তদ্ধিষয়ে রাগ উৎপন্ন করে| অর্থাৎ 
জীব মাত্রই এইরূপে তাহার পুর্বান্গভূত বিষয়ের অন্থচিস্তনপূর্ববক তদ্বিষয়ে প্রার্থনারপ 
সংকল্প করিয়া রাগ লাভ করে। এ বিষয়ে জীব মাত্রের মনই সাক্ষী। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
এখানে “সংকল্প” শব্ষের অর্থ বলিয়াছেন, ইইসাধনত্বভ্ঞান। কোন বিষয়কে নিজের উষ্ট 
সাধন বলিয়! বুবিলেই, তদ্বিষয়ে ইচ্ছারূপ রাগ জন্মে । ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছাই জন্সিতে 
গারে না। সুতরাং নবজাত শিশুর প্রথম রাগের দ্বারা তাহার ইষ্টসাধনতা . জ্ঞানের অনুমান 
করা যায়। তাহা হইলে পূর্বে কোন দিন তদ্ধিষয়ে তাহার ইষ্টসাঁধনত্বের অনুতব হইয়াছিল, 
ইহাও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, পূর্বে ইঞ্টসাধন বলিয়া অন্থতব না করিলে ইষ্টসাধন বলিয়া 
পারণ করা ধায় না। ইহজগ্মে যখন এ শিশুর এরূপ অনুভব জন্মে নাই, তখন পূর্বজন্মেই 
তাহার এঁ অনুভব জ্টিয়াছিল, ইহা! শ্বীকার করিতেই হুইবে। “সংকল্প” শবের এখানে থে 
অর্থই হউক, উহা যে রাগাদির কারণ, ইহা স্বীকার্ধ্য |, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও উহ! হ্বীকার করিয়াছেন১। 

১। সংকলপ্রঙবে! রাগে! ঘেষে! যোহশ্চ কথাতে ।-সদাধামিকফারিক। 
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আত্মার উৎপতিবাদীর কথা 'এই যে, আত্মার যে আধারে উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ আত্মার যাহ! 
উপাদান-কারগ, উহ! হইতে যেমন আত্মার উৎপপ্তি স্বীকার করি, তন্রপ উহা হইতেই আত্মার 
রাগের উৎপত্তিও স্বীকার করিব। টাদি দ্রব্যের উপারদান-কারণ ম্মৃত্তিকাঁদি হইতে যেমন 
ঘটাদি দ্রবোর উৎপত্তি হইলে খর মৃত্তিকাদি দ্রব্যের রূপাদি গুণ জন্ত ঘটাঁধি দ্রব্যে রূপাদি গুণের 
উৎপত্তি হয়, তজ্রপ আত্মার উপাদান-কারণের রাগাদি গুণ হইতে আত্মারও রাগাদি গুণ জন্মে, 
ইহাই বলিব। ভাষ্যকার এই পক্ষ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যদি সংকল্প ভিন্ন রাগের কারণ 
থাকিত, অর্থাং যদি সংকল্প ব্যতীতও কোন জীবের কোন বিষয়ে কোন দিন রাগ জন্িয়াছে, 
ইহ প্রমাণসিন্ধ হইত, তাহা হুইলে আত্মার এরূপ রাগোঁৎপন্তি বলিতে পার! যাঁইিত। 
খঁ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার উৎপতি হয়, এ বিষয়েও কিছুমান গ্রমাগ নহি। বস্ততঃ ' 
আত্মার উপাদানকাঁরণ স্বীকার করিয়া মৃত্তিকাদিতে রূপাদির ন্যায় আত্মার উপাদান-কারণেও 
রাগারদি আছে, ইহা! কোনরূপেই প্রতিপন্ন কর! যায় না । আত্মার উপাদান-কারণে রাগাদধি 
না থাকিলেও, ঘটাদি দ্রব্যে রূপাদি গুণের ন্যায় আত্মাতে রাগাদি জন্মিতেই পারে না। পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর পরিগৃহীত দৃষ্টাস্তানুসারে আত্মাতে রাগোৎপত্তি প্রতিপন্ন করা যায় না । আত্মার উপাদান- 
কারণ কি হইবে, এবং তাহাতেই ব| কিরূপে রাগাদি জন্মিবে, ইহ! তাহারা প্রতিপন্ন করিতে 
পারেন না। আধুনিক পাশ্চাত্যগণ এসকল বিষয়ে নান! কল্পনা করিলেও আত্মার উদ্পত্তি ও 
তাহার রাগাদির মূল কোথায়, ইহা তাহার! দেখাইতে পারেন না। দ্বিতীয় আকিকে তৃত্তটৈ তন্ত- 
বাদ খগ্ডনে এ বিষয়ে অন্ান্ত কথা প্রাওয়া যাইবে। 

পুর্বপক্ষবাধী আত্তিক মতানুসারে শেষে যদি বলেন যে, ধর্ম্মাধন্মরূপ অনৃষ্টই জীবের ভোগ্য 
বিষয়ে রাগের কারণ । উহাতে সংকল্প অনাবশ্তক। নবজাত শিশু অদৃষ্টবিশেষবশতঃই সত্তা দি- 
পানে রাগযুক্ত হয়। ভাষ্যকার এতদত্তরে বপিয়াছেন যে, নবজাত শিশুর রাগের কারণ সেই 
অনুষ্টবিশেষ ও তাহার বর্তমান জন্মের কোন কর্দজন্য না হওয়ায়, পূর্্বশরীরমন্বন্ধ বা! পূর্ব 
জন্ম স্বীকার করিতেই হুইবে। ম্তরাং আৃষ্টবিশেষকে রাগের কারণ বলিতে গেলে পূর্ববরপক্ষ- 
বাদীর কোন ফল হুইৰে না, পরত্ত উহাতে সিদ্ধান্তবাদীর পক্ষই সমর্থিত হইবে । কেবল অত্ৃষট- 
নিশেষবশতঃই রাগ জন্মে, ইহা সিদ্ধাস্ত না হইলেও, ভাষ্যকার উহ! স্বাকার করিমাই পূর্ববপক্ষের 
পরিহারপুর্বক শেষে প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে তন্মরত্বকে রাগের মূল কারণ বলিয়াছেন। 
পুনঃ পুনঃ যে বিধয়াভ্যাসবশতঃ তদ্িযয়ে সংস্কার জন্মের সেই বিষয়াভ্যাসের. নাম প্তম্মত্ব*। 
ওঁ তন্ময়ত্ব বশতঃ তথ্বিষয়ে সংস্কার জন্মিলে তজ্জন্ত তত্ধিযয়ের অনুম্মরণ হয়, সেই খমুস্মরগ জন্ত 
সংকল্পবশতঃ তদ্বিষয়ে রাগ জন্মে, সুতরাং পূর্ববোক্তরূপ তময়ন্থই রাগের মূল । নবজাত় শিগুর, 
ূর্ববঙগন্ না থাকিলে, ইহদ্ন্মে প্রথমেই তাহার এ নিময্াত্যাসনপ তন্যয়ত সম্ভব না হওয়ায়, পথম 
রৃগ জন্মিতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'ক্ষান জীব মনুযাজযের পরেই ই 
জন্ম লাভ করিলে, তাঁহার তখন অব্যবহিতপুর্বা মহাজনের অনুরূপ .অমুযেটচিত . রাগাছি 
না হইয়া বিজাতীয় সহশ্রজন্ব্যবহিত উঠজম্মের অন্ুরগ রাগাদিই জন্মে ফন? এতমুতরে 
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ভাষ্যকার শেষে বলিয়ছেন ধে,-জাতিবিশেষ প্রযুক্তও রাগবিশেষ জন্মে। ভাষাকারেনর 
তাৎপর্ধ্য এই যে, কর্ম বা অনৃষ্টবিশেষের দ্বার পুর্ববানহুতব জন্ত সংস্কার উদ দ্ধ হুইলে, পূর্বাৃভূত 
বিষয়ের অন্থম্মরণাদি জন্ত রাগাদি জন্মে। যে কর্ণ বা অনৃষ্টবিশেষবশতঃ উদ্ীজল্। হয়, সেই 
কর্শই বিজাতীয় সহত্রজন্মব্যবহিত উ্রঞন্মের সেই সেই সংস্কারবিশেষকেই উদ্ধৃদ্ধ করায়, তখন 
তাহার তদনুরূপ রাগাদিই জম্মে। উদ্বোধক ন৷ থাকার, তখন তাঁহার মনুষাজন্মের সেই সংস্কার 
উদ না হওয়ায়, কারণাভাবে মন্্যাজন্মের অন্থরূপ রাগাদি জন্মে না । যোগদর্শনে মহর্ষি 
পতঙলিও এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন১। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহ! হইলে অনৃষ্টবিশেষকে পূর্বোক্ত স্থলে রাগবিশেষের প্রয়োজক না 
বলিয়া, ভাষ্যকার জাতিবিশ্ষেকেই উহার প্রযোজক কেন বণিয়াছেন? তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন 
যে, কম্মই জাতিবিশেষের জনক, সুতরাং 'জাতিবিশেষ” শব্ধের দ্বার! উহার নিমিত্ত কম্্ম বা অনৃষ্ট- 
বিশেষকেও বুঝা যায়। অর্থাৎ কর্ম্মাবিশেষ বুঝাইতেও “জাতিবিশেষ” শবের প্রয্নোগ হইয়া থাকে। 
কারণ, কর্্াবিশেষ জাঁতিবিশেষার্থ। জাঁতিবিশেষ অর্থাৎ জন্মবিশেষই যাহার অর্থ বা ফল, এমন 
যে কর্্মবিশেষ, তাহাতে “তাদর্ঘ্য” অর্থাৎ এ জাতিবিশেষার্থতা থাকক্জ, “তাচ্ছব্য” অর্থাৎ উহাতে 
"জাতিবিশেষ* শবের প্রতিপাদ্যতা বুঝা যায়। ্তাদর্থা” অর্থাৎ তন্লিমিত্ততাঁবশতঃ যাহা 
যে শৰের বাচ্যার্থ নহে, সেই পদার্থেও সেই শবের ওপচারিক প্রয়োগ হুইয়৷ থাকে । যেমন কটার্থ 
বীরণ “কট” শব্ের বাঁচ্য না হইলেও, এ বীরণ বুঝাইতে “কটৎ করোতি” এই বাক্যে কট” শবে 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । মহ্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ( ৬০ম সৃত্রে ) নিজেও ইহা! প্রকাশ করিয়্াছেন। 
ফলকথা, ভাষ্যকার কর্্মবিশেষ বুঝাইতেই "জাতিবিশেষ” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং 
পূর্বক্তরূপ প্রশ্নের অবকাশ নাই। উপসংহারে ভাষ্যকার প্রকৃত কথা বলিয়াছেন যে, সংকল্প 
ব্যতীত আর কোন কারণেই রাগাদি জন্মিতে পারে না। স্তরাং পুর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা আত্মার 
নিত্যত্ব অনাদদিত্ব ও পুর্ববজন্মাদি অবস্তই সিদ্ধ হইবে। বস্ততঃ কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া প্রণিধান- 
পূর্বক পৃর্বোক্ত যুক্তিসমূহের চিন্ত। করিলে এবং শিশুর স্তন্তপানাদি নানাবিধ ক্রিয়ায় বিশেষ 
মনোযোগ করিলে পু হি মনম্থী ব্যক্তির কোন সংশয় থাকিতে পারে না। 

মহধি ইতঃপূর্ব্বে আত্মার দেহাদি-ভিন্নত্ব সাধন করিয়া, শেষে এই একরণের দ্বারা আত্মার 
নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় আহিকে বিশেষরূপে তৃতচৈতন্তবাদের খণ্ডন করিয়া, 
পুনর্ববার আত্মার দেহভিন্ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। এখানে আত্মার নিতাত্ব সিদ্ধ. হওয়ায়, তন্বারাও 
সবাত্মাঁ যে দেহাদিভির্, ইহ! সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, দেহাঁদি আত্মা হইলে, আত্মা নিত্য হইতে 
পারে না। পরন্ত আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই? আত্ম! নিত্য, ইহা বেদ ও বেদমূলক সর্ব 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । বেদাস্তদর্শনে ভগবান্‌ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, "নাস্বাইক্রুতের্নিত্য্বাচ্চ তাত্যঃ* 
২৩1১৭ অর্থাৎ আত্মার, উৎপত্তি নাই, যে হেতু উৎপন্ভি-প্রকরণে শ্রুতিতে আত্মার উৎপত্তি 
রেকরাপন্াৎ” | .স্যোগারশন, কৈবলাগাদ | ৮৯ গুজে ও ভাবা ষ্টথা। * 
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কথিত হয় নাই। পরন্ত শ্রুতিতে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রুতিতে 
আত্মার নিত্যত্বই বর্ণিত হওয়ায় "আত্মা নিত্য” এই প্রতিজ্ঞা আগমমূলক, আত্মার নিত্যত্বের 
অন্থুমান বৈদিক সিদ্ধান্তেরই সমর্মক। সুতরাং কেহ আত্মার অনিত্যত্বের অনুমান করিলে, উহা 
প্রমাণ হইবে না । উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ অন্নুমান হওয়ায়, প্ঠায়াভাস” হইবে । (১ম খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠ ভ্রষ্টব্)। 

পরন্ত মহর্ষি আত্মা দেহাদি-ভিন্ন ও নিত্য, এই শ্রুতিসিদ্ধ "সর্ববতন্ত-সিদ্ধাস্তের” সমর্থন করিতে 
যেসকল যুক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তন্থারা তাঁহার মতে আত্ম! যে গ্রতি শরীরে ভিন্ন, সৃতরাং 
বহু এবং জ্ঞান, ইচ্ছা প্রতৃতি আত্মারই গুণ, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। আত্মাই জ্ঞাতা ; আত্মাই স্মরণ ও 
গ্রত্যতিজ্ঞার আশ্রয় এবং প্রাণাদি ইন্জরিয়ের দ্বারা,আত্মাই প্রত্যক্ষ করে। ইচ্ছ। দবেষ, প্রষত্ব প্রভৃতি 
আত্মার লক্ষণ--ইত্যাদি কথার ছার! তাহার মতে গ্ঞানা্দি আত্মারই গুণ, ইহা অবশ্ঠ বুঝা! যায়। 
পয হি দ্রষ্টা স্পষ্ট ভ্রাতা রগর্িতা শ্রোতা” ইত্যাদি (প্রশ্ন উপনিষৎ ৪1৯) শ্রুতিকে অবলম্বন 
করিয়াই মি গোতম ও কণ!দ জ্ঞান আত্মারই গুণ. এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । আত্মার 
সগুপত্ববাদী আচার্ধ্য রামানুজ প্রভৃতি? পর শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপ প্দর্শনম্পর্শনা- 
ভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ” ইত্যাদি*অনেক হ্ুত্রের দ্বারা মহর্ষি গোতমের মতে আত্মা যে প্রতি শরীরে 
ভিন্ন-_-বহু, ইহাঁও বুঝিতে পারা যায়। স্তায়াচার্য উদ্দোতকরও পূর্বোক্ত “নিয়মণ্চ নিরমুমানঃ' 
এই হুত্রের “বার্তিকে” ইহ লিথিয়াছেনং । এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকের ৬৬ম ও ৬৭ম শুত্রের 
ছ্বারাও মহধি গৌতমের & দি্ধাস্ত স্পষ্ট বুঝা যাঁয়। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন সেখানে আত্মার 
নানাত্ব বা প্রতি শরীরে বিভিন্ত্ব সিদ্ধান্তে দোষ পরিহার করিতেই মহধির সমাধানের 
ব্যথা! করিয়াছেন এবং পূর্বোক্ত চতুর্দশ হ্ৃত্র ভাষ্ের শেষে এবং দ্বিতীয় আহিকের ৩৭শ সথ 
ও &০শ সৃত্রের ভাষ্যে আত্ম! যে প্রতি শরীরে ভিন্ন, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং 
যাহার মহধি গোতম এবং ভাষ্যকার বাৎস্ঠায়নকেও অতৈত্ববাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের ইচ্ছ! পুর্ণ হইবার সম্ভীবন! নাই। পরন্ত স্ভায়দর্শনের সমান তন্ত্র 
বৈশেষিক দর্শনে মহরধি কগাদ প্রথমে পজুখ-ছুঃখ-জান-নিপ ভ্যুবিশেষাটৈকাত্থাং” € ৩1২১৯) 
এই ত্র দ্বারা আত্মার একত্বকে পূর্ববপক্ষরূপে সমর্থন করিয়া, পরে প্ব্যবন্থাতো! নান” ( ৩/২।২০) 
এই হ্ৃত্রের দ্বারা আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ বন্ত্বই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন। কণাদের 
& হুত্রের তাৎপর্ধ্য এই যে, অভিন্ন এক আত্মাই প্রতি শরীরে বর্তষান থাকিলে, অর্থাৎ সর্বব- 
শরীরবর্তী জীবাত্মা বস্তুতঃ অভিন্ন হইলে, একের স্থখ-ছুঃখাছি জন্মিলে সকলেরই সুখ-হঃখাদি 
জন্মিতে পারে। কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জুখ-ছুঃখ ও. স্্গ-নরবের ব্যবস্থা আছে, একের জন্মাদি হইলেও 





১। ন জীবে ভ্রিরতে।--ছালোগা .।৬1১১1৩। স ঘ| এব মহানজ জব্মাইজরোহমরোইমতোইভরে| বর্ষ । 
-সৃহধারখাক.18181২৫। 
শন জারতে স্রিতে বা বিপশ্চিং” “জলে! নিতাঃ শাখতোহরং পুরাপঃ।-কঠোপমিবং 1২1৮1 
২। বহত্্ক অতএব “দার্পনপ্পর্শন ভ্যাগেকা ধর্রহণাৎ* নানতুষটদনাঃ রীতি “শরীরঘাহে পাডকাাব” রি 
সের়ং সর্ব যাবস্থ! শরীরিভেদে গতি সম্ভবতীতি ।--াযবার্তিক । ১ 
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অপরের জন্মাদি হয় ন!। সুতরাংপুর্কোক্তরূপ ব্যবস্থা! বা নিয়মবতঃ আত্মা গ্রতি শরীরে ভি্ন,স্তরাং 
বহু ইহ! সিদ্ধ হয়। সাংখ্যহুত্রকারও পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারাই আত্মার বহুত্ব সমর্থন করিতে উ্ধ 
বণিয়াছেন, “জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহৃত্বং” (১1১৪৯)। ভাষ্যকার বাত্শ্য়নও আত্মার বনুত্বসাঁধনে 
পুর্ববোক্তরূপ যুক্তিরই উল্লেখ কবিয্নাছেন । কেহ বলিতে পারেন যে, আত্মার একত্ব শ্রাতিসিদ্ধ, 
সুতরাং আত্মার বহুত্বের অনুমান করিলেও এ. অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, প্রমাণ হইতে পারে না। 
এই জন্যই মহ্ধি কণাদ পরে আবায় বলিয়াছেন, *শান্তরসা মর্থ্যাচ্চ” (৩২1২ ১)। কণাদের এ হুত্রের 
তাৎপর্য্য এই বে, আত্মার বনুত্বপ্রতিপাদক যে শান্ত্র আছে, তাহ! জীবাত্মার বাস্তব বহ্ত্ব গ্রতিপাদনে 
সমর্থ। কিন্তু আত্মার একত্বপ্রতিপাঁদক যে শাস্ত্র আছে, তাহা! জীবাত্মার একক্বপ্রতিপাঁদনে সমর্থ 
নহে। এ সকল শান্তর বারা পরমাত্মারই এবত্ব গ্রতিপাঁদিত হইয়াছে । কোন কোন স্থলে জীবাত্বাকে 
এক বল! হইলেও সেখানে একজাতীয় অর্থেই এক বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। কারণ, 
জীবাআ্মার বনুত্ব, শ্রুতিও অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ । স্ৃতরাং জীবাত্মার একত্ব বাধিত। বাধিত 
পদার্থের প্রতিপাদন করিতে কোন বাক্যই সমর্থ ব৷ যোগ্য হয় না। বহু পদার্থকে এক বলিলে 
সেখানে “এক” শব্দের একজাতীয় অর্থই বুঝিতে হয় এবং এরূপ অর্থে “এক” শবের গ্রয়োগও 
হই! থাকে। সাংখ্য-হত্রকারও বলিয়াছেন, “নাদ্বৈতক্রতিবিরোধো৷ জাতিপরত্বাৎ” । ১1১৫৪ 
কণাদ-হুত্রের “উপস্কার"-কর্তা শঙ্কর মিশ্র কাদের *শান্রপামর্ধ্যা ৯৮” এই হৃত্রে "শান্ত" শষের ছারা 
শবে ব্রন্মণী বেদিতব্যে” এবং “ঘা স্ুপর্ণ। সযুজ। সথায়া” ইত্যাদি (মুণ্ডক ) শ্রুতিকেই গ্রহণ করিয়া 
জীবাত্মার ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্রের তাৎপর্ধ্য এই যে, পূর্বোক্ত শ্রুতির ঘা ব্রচ্ধ 
হইতে জীবাত্মার ভেদ গ্রাতিপরর হওয়ার, জীবাস্মা ত্রন্মত্বরূপ নহে, স্থৃতরাং জীবাত্ম। এক নহে, ইহ! 
বুঝা! যায়। জীবাত্মা ত্রক্ষন্বরূপ না হইলে, আর কোন প্রমাণের দ্বারা জীবাত্মার একত্ব প্রতিপর 
হইতে পারে না। বস্তুতঃ পূর্বোক্ত মত সমর্থনে নৈয়ারিক-সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই বে, কঠ, এবং 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে১ “চেতনশ্চেতনানাং” এই বাক্যের দ্বারা এক পরমাত্মা৷ সমস্ত জীবাত্মার 
চৈতন্তদম্পাদক, ইহা কথিত হওয়ায়, উহার দ্বারা জীবাস্বার বছত্ব স্পট বুঝ! যার়। 
*চেতনশ্চেতনানাং” এবং “একো বহুনাং যে! বিদধাতি কামান্” এই ছুইটি বান্যে ষষ্ঠী বিভক্তির 
বছবচন এবং “বছ* শবের ত্বারা জীবাত্মার বহুত্ব নুম্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে, এবং উক্ত 
উপনিষদে নানা শ্রুতির ছারা পরমাত্্বারই একত্ব বর্ণিত হুইয়াছে,. ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। 
জুতরাং জীবাত্বা বহু, পরমাত্মী এক, ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত। পরমাত্মার 'একত্বপ্রতিপাদক 
শীন্রকে জীবাত্বার একত্বপ্রতিপাদক বলিয়া বুঝিয়! বেদের সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিলে, উহা! প্রর্কৃত 
নিদ্ধান্ত হইবে না। অবশ্ত পভত্মসি”, "অহং ব্রহধান্মি”। “অর়মাত্ম! ব্রন্ধ” এবং “সোহহং* 
এই ঢারি বেষের চারিটি মহাবাক্যের স্বারা জীব ও ব্রহ্গের অভেন উপরিষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহা 
বাস্তবততবরূণে উপদিষ্ট হয় নাই। ভীব ওব্রদ্ধের অভেদ ধ্যান করিলে, এ ধ্যানরূপ উপাঁসনা 
মুদুক্ষুর রাগছোদি দোষের ক্ীণত। সম্পাদন দ্বার! চিন্তগুদ্ধির় সাহায্য করিয়! মোক্ষলাতের সাহায্য 
১। নিত্যোইনিত্যানাং চেতনশ্েতনানামেকে| বহূনাং যো বিদধাতি কাষান্‌।--কঠ 1২1১৩ শ্বেতাখতর ।৬1১৩। 
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করে, তাই এরূপ ধ্যানের জন্যই অনেক শ্রাতিতে জীব ও ব্রঙ্গের অভেদ উপদিষ্ট হুইয়াছে। কিন্ত 
ভে বাস্তবতত্ব নহে। কারণ, অন্তান্ত বহু শ্রুতি ও বহু যুক্তির দ্বারা জীব ও ত্রম্বের তেদই 
“সিদ্ধ হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে '( ১ম আ* ২১শ হুত্রের ভাষ্-টিগ্ননীতে ) এই সকল কর্থায় বিশেষ 
আলোচন! পাওয়া! যাইবে। মুলকথা, জীবাত্মার বাস্তব বছত্বই মহর্ষি কাদ ও গোতমের সিদ্ধান্ত। 
সুতরাং ইহাদিগের মতে জীব ও ত্রঙ্গের বাস্তব অভেদ সিদ্ধান্ত হইতে পারেনা । কারণ, যাহা 
বন্ধতঃ বনু, তাহ। এক অদিতীন্ন পদার্থ হইতে ক্মভিগ্ন হইতে পারে না। পরত ভিন্ন বলিয়াই 
সিদ্ধ হয়। 

অদ্বৈতমত-পক্ষপাতী অধুনিফ কোন কোন মনীষী মহ্যি কাদের পূর্বোক্ত “দুখ ছঃখ-আান” 
ইত্যাদি সুত্রটিকে সিদ্ধান্তহৃত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, কণাদও বে জীবাত্বার একত্ববাদী ছিলেন, 
ইহ! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন১। কিন্ত এ অভিনব ব্যাখ্যা সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ। 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতিও বণাদহুত্রের তরূপ কোন ব্যাধ্যাত্তর করিয়া তন্বারা নিজ 
মত সমর্থন করেন নাই। বেদাস্তনিষ্ঠ আচার্য্য মধুহুদন সরম্বতীও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 
(২র অ* ১৪শ কুত্রের ) টীকায় নৈয়ায়িক ও মীমাংসক প্রভৃতির স্তায় বৈশেষিকমতেও আত্ম! ঘে 
প্রতি শরীরে তিন্ন, ইহ! স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। পরম্ত মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকে আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সুখ, দুঃখ, 
ইচ্ছা, দ্বেষ প্রতৃতিকে আত্মার লিঙ্গ বলিয়াছেন, তন্বার! মহর্ষি গোতমের স্তায় তাহার মতেও যে, 
দুখ, দুঃখ, ভান, ইচ্ছ! ও ্বেষ প্রভৃতি আত্মারই গুণ, মনের গুণ নহে, ইহা! বুঝ! যায়। এবং ষষ্ঠ 
অধ্যায়ের প্রথম আক্িকে "আত্মাস্তরগুণানামাত্বাস্তরে কারণত্বাং” । ৫। এই ছাত্রের ছার 
তাহার মতে আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন এবং সগুণ, ইহা! সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। স্থৃতরাং 
কণাদের মতে আত্মার এবত্ব ও নিগুণত্বের ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে অহ্বৈতবাদী বলিয়া গ্রতিপন্ন 
করা যায় না। পরম মহর্ষি কণাদের "ব্যবস্থাতো নানা” এই সুত্রে “ব্যবহারদশায়াং* এই বাক্যের 
অধ্যা্থার করিয়! ব্যবহারদশায় আত্মা নাঁনা, কিন্ত পরমার্থতঃ আত্মা এক, এইরূপ তাতপর্যয ব্যাখ্যা 
করা যায় না । কারণ কণাদের অন্ত কোন ছৃত্রেই তাঁহার এরূপ তাৎপর্য/নচক কোন কথা! নাই। 
পরত্ত প্ৰাবস্থাতে! নানা” এই হৃত্রের পরেই "শান্্রসামর্থ্যাচ্চ” এই হৃত্রের উল্লেখ থাকানর, 
প্যবস্থা”্বশতঃ এবং *শান্্রসামর্থ/”্বশতঃ আত্মা নানা, ইহাই বণপাদের বিবক্ষিত বুঝ! যার়। 
কারণ, শেষ হৃত্রে ০৮* শবের দ্বার! উহ্থার অবাবহিত পূর্ববশ্ত্রোক্ত “বাবস্থা” রূপ হেতুয়ই 
সমুচ্চয় বুঝ| বায় । অব্যবহিত পূর্বোক্ত সম্নিহিত গদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া “৮” -শঙ্ষের ' 
স্ব! অন্ত হয়ো হেড়র সমুচ্চর গ্রহণ করা যায় লা। জুতরাৎ, “বাবস্থাতঃ শানরসাসরথাচ্ আত্মা 
নানা” এইরূপ ব্যাখ্যাই কণাদের অভিমত বলিয়া! বুঝা যার়। . কণা 'খেবসুজে “সামধ্য" 
শব ও ০৮” শঙ্ষের প্রয়োগ কেন করিয়াছেন, ইহাও চিন্তা করা আবর্ক। পরস্ আত্মার 

১. সর্যাপাযপারদরণী পূজাপাহ যহানহোপাধ্যায টিলার গার দলে বির ডাক রা 
“ফেলোনিপের লেক্‌চর" প্রভৃতি জট । র ডি ৃ 


২৬ দ্ৃও ] বাৎস্ঠায়ন ভাষ্য ৮৯ 


একত্বই কণাদের সাধ্য হইলে এবং তাহার মতে শীস্তরসামর্ধ্যবশতঃ আম্মার নানাত্ব নিষেধ্য হইলে 
তিনি প্ব্যবস্থাতো নান!” এই শৃত্রের দ্বার! পূর্বপক্ষরূপে আত্মার সরাত্ব সমর্থন করিয়া “ন শান 
সাম্থ্যাৎ* এইরূপ হুর বলিয়াই, তাহার পূর্বস্ত্রোক্ত আত্মনানাত্ব পূর্বপৃক্ষের খণ্ডন করিতেন, তিনি 
ধর্নপ সুত্র না বলিয়! ”শান্্রসামর্ঘযাচ্চ* এইরূপ হত কেন বলিয়াছেন এবং এ্রস্থলে তাহার এ শতরটি 
বলিবার প্রয়োজনই ব1 কি, ইহাও বিশেষরূপে চিত্ত করা আবশ্তক। নুধীগণ পূর্বোক্ত সমস্ত 
কথাগুলি চিন্তা করিয়া কণাদ-স্থত্রের অইৈতমতে নবীন ব্যাখ্যার সমালোচন! করিবেন। 

বন্ততঃ দর্শনকার মহর্ধিগণ অধিকাঁরি-বিশেষের জন্ত বেদানুসারেই নানা সিদ্ধান্তের বর্ণন 
করিয়াছেন । ” সমস্ত দর্শনেই অহ্বৈতসিদ্ধান্ত অথবা অন্ত কোন একই সিদ্ধাত্ত বর্ণিত ও সমর্থিত 
হইয়াছে, ইহা! কোন দিন কেহ ব্যাখ্যা করিয়! গ্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, ইহা! পরম সত্য । 
তগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য ও সর্ববতত্বম্বতন্ত্র প্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি দার্শনিক আচার্যযগণ কেহই 
ধড়দর্শনের এ্ররূপ সমন্বয় করিতে যান নাই। সত্যের অপলাপ করিয়! কেবল নিজের বুদ্ধিবলে 
বিশ্ময়জনক বিশ্বাসবশতঃ পূর্ববাচার্্যগণ কেহই তররূপ অসম্ভব সমন্বয়ের জন্য বৃথা পরিশ্রম করেন 
নাই। পূর্ববাচার্ধ্য মহানৈয়ায়িক উদয়নাচীর্ধ্য “বৌদ্ধাধিকার” গ্রন্থে সমন্বয়ের একপ্রকার পন্থা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । “জৈমিনির্যদি বেদক্ঞঃ+* ইত্যাদি সুপ্রাচীন শ্লোকও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহিকের ২১শ স্থত্রের ভাষ্ট-টিপ্লনীতে উদয়নাচার্্যের এ সমস্ত কথ! এবং 
দ্বৈতবাদ, অদবৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দৈতাদ্বৈতবাদ, অচিস্তাভেরাভেদবাদ প্রভৃতির আলোচনা 
্রষ্টব্য। পরন্ত অধ্বৈতমতে সকল দর্শনের ব্যাখ্যা করা গেলে, শঙ্কর প্রভৃতির অদ্বৈতমত সমর্থন 
করিবার জন্য বিরুদ্ধ নান! মতের খণ্ডন করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 
২ম্ম ৭ ১৪শ ৃত্রের টাকায় মধুহ্দন সরশ্যতী আত্মবিষয়ে যে নান! বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ 
করিয়াছেন--তাহারও কোন প্রয়োজন ছিল না। খধিগণ সকলেই অদ্বৈতসিদ্ধাত্তই প্রকাশ 
করিয়াছেন, ইহা! বলিতে পাঁরিলে তগবান্‌ শঙ্কর প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী আচার্ধ্যগণ কেন তাঁছ! বলেন 
নাই, এ সকল কথাও চিস্তা করা আবহ্ক। ফলফথা, খষিদিগের নানাবিধ বিরুদ্ধ মত শ্বীকীর 
করিয়াই &ঁ সকল মতের সমন্বয়ের চিস্তা করিতে হইবে । ইহা! ভিন্ন সমন্বয়ের আর কোন পন্থা 
নাই। হ্য়ং বেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবতের 'একস্থানে নিজের পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ বাক্যের এ ভাবেই 
সমন্বয় সমর্থন করিয়া অন্ত্রও এ ভাবেই বিরুদ্ধ খষিবাক্যের সমন্বয়ের কর্তবাত! হুচনা করিরা 
গিম্বাছেন? ॥ ২৬॥ কর 


আত্মনিত্যত্বগ্রকরণ সমাপ্ত 1৫1. 


»। গৈষিদির্দি বেদজঃ কণাদে! নেতি ক! প্রম1। 
উত্ো চ বদি বেজে বাখ্যাডেত্ত কিং কৃতঃ 
₹। ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তন্বানানৃবিতিঃ কুতং। 
যর্বং ন্যাধাং বুক্তিমতথাদ্‌ বিছুযাং কিনশোডনং ।-ঈমস্তাগবত।১১২২1২৫। 
১৯ 


রত 


৯০ হ্যায়দরশন  ৩অ*, ১আ* 


ভাষ্য । অনাদিশ্চেতনস্ত শরীরযোগ ইত্যুক্তং স্বকৃতকর্ম্মনিমিতধাস্থ 
শরীরং হৃখছুঃখাঁধিষ্ঠানং, তত পরীক্ষ্যতে-_কিং স্্াণাদিবদেকপ্রকৃতিকমূত 
নানাপ্রকৃতিকমিতি । কুততঃ সংশয়ঃ ? বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ.। পুথিব্যা্দীনি 
ভূতানি সংখ্যাবিকল্পেন* শরীরপ্রকৃতিরিতি প্রতিজানত ইতি । 

কিং তত্র তত্বং ? 

অনুবাদ। চেতনের অর্থাৎ আত্মার শরীরের সহিত সঙ্বন্ধ অনাদি, ইহা! উক্ত 
হইয়াছে । ন্ুখছুঃখের অধিষ্ঠানরূপ শরীর এই আত্মার নিজকৃত কর্ম্মজগ্তাই, সেই 
শরীর পরীক্ষিত হইতেছে; ( সংশয় ) শরীর কি স্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের স্ায় একপ্রকৃতিক ? 
অথবা নানা প্রকৃতিক 1 অর্থাৎ শরীরের উপাদন-কারণ কি একই ভূত? অথবা 
নান! ভূত ? (প্রশ্ন ) সংশয় কেন ? অর্থাৎ কি কারণে শরীর-বিষয়ে পূর্বেবাক্তরূপ 
সংশয় হয়? (উত্তর) বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হয়। সংখ্যা-বিকল্লের দ্বারা 
অর্থাৎ কেহ এক ভূত, কেহ ছুই ভূত, কেহ তিন ভূত, কেহ চারি ভূত, কেহ 
পঞ্চ ভূত, এইরূপ বিভিন্ন কল্পে পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ শরীরের উপাদান--ইহা (বাদিগণ ) 
প্রতিজ্ঞ করেন। 

,(প্রেশ্স) তন্মধ্যে তত্ব কি? 


সুত্র। পার্থিব গুণান্তরোপলব্েেঃ ॥২৭॥২২৫॥ 

অনুবাদ। ( উত্তর ) [ মনুষ্যশরীর ] পার্থিব, যেহেতু (তাহাতে ) গুণাস্তরের 
অর্থাৎ পৃথিবীমাত্রের গুণ গন্ধের উপলব্ধি হয় । 

ভাষ্য । তত্র মানুষং শরীরং পার্ধিবং | কম্মাগ ? গুণান্তরোপলবেঃ | 
গহ্ধবতী পৃথিবী, গন্ধবচ্চ শরীরং। অবাদীনামগন্ধত্বাৎ তত্প্রকৃত্যগন্ধং 
স্যাৎ। ন ত্বিদমবাদিভিরসংপুক্তয্া পৃথিব্যারব্ধং চেফেক্ডরয়ার্থাশ্রয়ভাবেন 
কল্পতে, ইত্যতঃ পঞ্চানাং ভূতানাং সংযোগে সতি শরীরং ভবতি। ভূত- 
যোগে! হি. মিথঃ পঞ্চানাং ন নিষিদ্ধ ইতি। আপ্যতৈজসবায়ব্যানি 
লোকাস্তরে শরীরাণি, তেপি ভূতসংস্টোগঃ পুরুযার্থতন্ত্র ইতি। 
স্থাল্যাদিদ্রব্যনিষ্পত্তাবপি নিঃসংশয়ো নাবাদ্দিসংযোগমস্তরেণ নিষ্পতি- 
রিতি। রে 


১। একছি-জি-চতুঃপঞ্চ-প্রকৃতিষতাসাস্থিবত শরীয়গ্ বাদি সোহয়ং সংখ্যাবি ফলস ।স্তিপর্যাটাক। 


& 


২৭ গ্ৃও ] বাতস্যায়ন ভাষ্য ৯১ 


অনুবাদ । তন্মধ্যে মানুষশরীর পাধিব, (প্রন্ন ) কেন? ( উত্তর) যেহেতু 
গুগান্তরের (গন্ধের ) উপলব্ধি হয়। পৃথিবী গম্ধবিশিষট, শরীরও গন্ধবিশিষ্ট। 
জলাদির গন্ধশুহ্যতাবশতঃ “তত্প্রকৃতি” অর্থাৎ সেই জলাদি ভূতই বাহার প্রকৃতি ঝ 
উপাদান-কারণ, এমন হইলে (এ শরীর) গঙ্গশুন্য হউক? কিন্তু এই শরীর 
জলাদির দ্বার অসংযুক্ত পৃথিবীর দ্বারা আরন্ধ হুইলে চেষীশ্রয়, ইন্জরিয়াশ্রয় 
এবং সৃখ-ছুঃখরূপ অর্থের আশ্রয়রূপে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ এরূপ হইলে উহা 
শরীরের লঙ্গণাক্রাম্তই হয় না, এজন্য পঞ্চভৃতের সংযোগ বিদ্যমান থাকিলেই 
শরীর হয়। কারণ, পঞ্চভূতের পরস্পর ভূতসংযোগ ( অন্য ভূতচতুষ্টয়ের সহিত 
ংযোগ ) নিষিদ্ধ নহে, অর্থাশু উহা সকলেরই স্বীকৃত। লোকান্তরে অর্থাৎ 
বরুণাদি লোকে জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহ আছে, সেই সমস্ত 
শরীরেও “পুরুঘার্থতন্ত্র” অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মার উপভোগ-সম্পাদক “ভূতসংযোগ” 
(অন্ত ভূতচতুষ্টয়ের বিলক্ষণ সংযোগ) আছে । স্থালী প্রভৃতি ভ্রব্যের 
উৎপত্তিতেও জলাদির সংযোগ ব্যতীত (এ সকল দ্রব্যের) নিষ্পত্তি হয় না, 
এজন্য ( পুর্বে্বাক্ত ভূতসংযোগ ) “নিঃসংশয়” অর্থাৎ সর্ববসিদ্ধ । 


টিপ্ননী। মহধি আত্মার পরীক্ষার পরে ক্রমানুসারে অবসরগঙ্গতিবশতঃ শরীরের পৰীক্ষা 
করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই পরীক্ষায় আর একপ্রকার সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্ত প্রথমে বলিয়াছেন 
যে, আত্মার শরীরসম্বন্ধ অনাদি, ইহা আত্মনিত্যত্বপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। আত্মার এ 
শরীর তাহার সুখ-দুঃখের অধিষ্ঠান, সুতরাং উহা! আত্মারই নিজরুত কর্মজন্ত । অতএব শরীর 
পরীক্ষিত হইলেই আত্মার পরীক্ষা সমাপ্ত হয়, এজন্য মহষি আত্মার পরীক্ষার পরে শরীরের 
পরীক্ষা করিয়াছেন । সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, এজন্য ভাষ্যকার শরীরবিষয়ে বিপ্রতিপত্তি- 
প্রযুক্ত সংশয় প্রদর্শন করিতে বলিক্সাছেন যে, বাদিগণ কেহ কেহ কেবল পৃথিবীকে, কেহ কেহ 
পৃথিবী ও জলকে, কেহ কেহ পৃথিবী, জল ও তেজকে, কেহ কেহ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়কে, 
কেহ কেহ পৃথিব্যাদদি পঞ্চভৃতকেই এরূপ সংখ্যাবিকল্প আশ্রয় করিয়া... মনুষ্য-শরীরের উপাদান 
বলেন এবং হেতুর দ্বারা সকলেই স্ব ত্ম মত সমর্থন করেন। সুতরাং ' মনুষ্য শরীরের উপাদান 
বিষয়ে বাদিগণের পুর্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তি থাকায়, এ শরীর কি শ্রাণাদি ইন্জিয়ের হ্যায় এক 
জাতীয় উপাদানজন্ত ? অথবা নানাজাতীয় উপাদানজন্য ? এইরূপ সংশয় হয়। ক্ুতরাং ইহার 
মধ্যে তত্ব কি, তাহা বলা আবশ্তক। কারণ, যাহা তত্ব, তাহার নিশ্চয় হইলেই পূর্বোক্তরূপ 
সংশয় নিবৃদ্ধি হয়। তাই মহর্ধি' এই সুত্রের ঘবারা তত্ব বলিয়াছেন, পপার্থিবং”। শরীরপরীক্ষা- 
শ্করণে: মহর্ষি “পার্থিব” শব্দের দ্বার! শরীরকেই পার্থিব বলিয়াছেন, ইহা! প্রকরণবশতঃ বুঝ যায়, 
এবং মচুয্যাধিকার শান্ত মুমুক্ধু মন্তুয্যের শরীরবিষয়ক তবজ্ঞানের জন্যই শরীরের 
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করায়, মনু! শররীরকেই মহর্ষি পার্থিব বলিয়া তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও বুঝ! যায়। তাই 
ভাষ্যকার হুত্রার্থ বর্ণনায় প্রথমে “মানুষং শরীরং” এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়াছেন । বস্ততঃ 
মনুয্যলোকম্থ সমস্ত শরীরই মানুষ-শরীর বলিয়া এখানে গ্রহণ করা যায়। মনুষ্য-শরীরের পার্থিবন্ব- 
সাধনে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন,--গুণাস্তরোপলব্ধি। অর্থাৎ জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের গুণ হইতে 
বিভিন্ন গুগ যে গন্ধ, তাহা মন্ুষা-শরীরে উপলব্ধ হয় | গন্ধ পৃথিবীমাত্রের গুণ, উহা! জলাদির 
গুণ নহে, ইহা কণাদ ও গৌতমের সিদ্ধান্ত । তুতরাং তদনুসারে মনুষ্য শরীরে গন্ধ হেতুর দ্বারা 
পাঁথিবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। যাহ! গন্ধবিশিষ্ট, তাহা পৃথিবী, মনুয্যশরীর যখন গন্ধাবিশিষ্ট, 
তখন তাহাঁও পৃথিবী, এইরূপ অনুমান হুইতে পারে। উক্তরূপ অনুমান সমর্থন করিতে 
ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, জলাদিতে গন্ধ না থাকায়, জলাদিকে মনুষ্য-শরীরের উপাদান 
বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে ধী শরীরও গন্ধশৃন্ত হুইয়া পড়ে | অবশ্ঠ মন্ুষা-শরীরের 
উপাদান কেবল পৃথিবী হইলে এ পৃথিবীতে জলাদি ভূতভতুষ্টয়েরও সংযোগ আছে। নচেৎ 
ফেবল পৃথিবীর দ্বারা উহার স্থষ্টি হইলে, উহা! চেষ্টাশ্রয়, ইন্ত্রয়াশ্রয় ও স্মুখহুঃখের অধিষ্ঠান 
হইতে পারে না, অর্থাৎ উহা প্রথম অধ্যায়োক্ত শরীরলক্ষণাত্রাস্ত হইতে পারে না। কারণ, 
উপভোগাঁদি-সমর্থ ন|! হইলে, তাহা শরীরপদবাচ্যই হয় না। সুতরাং মনুষ্যশরীরে পৃথিবী 
প্রধান বা উপাদান হইলেও তাহীতে জলাদি ভূতচতুষ্টয়েরও সংযোগ থাকে। পঞ্চভৃতের এরূপ 
পরম্পর সংযোগ হইতে পারে। এইরূপ বরুণলোকে, হুর্ধ্যলোকে ও বায়ুলোকে দেবগণের 
যথাক্রমে জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় যে সমস্ত শরীর আছে, তাহাতে জল, তেজ ও বাধু প্রধান 
বা উপাদান-কারণ হইলেও তাহাতে অন্ত ভূতচতুষ্টয়ের উপষ্টস্তর্ূপ বিলক্ষণ সংযোগ আছে। 
কারণ, পৃথিবীর উপষ্টস্ত বাতীত এবং অন্তান্ত ভূতের উপষ্টস্ত ব্যতীত কোন শরীরই উপভোগ্- 
সমর্থ হয় না। পৃথিবী ব্যতীত অন্ত কোন ভূতের কাঠিন্য নাই। সুতরাং শরীরমাত্রেই পৃথিবীর 
উপষ্টস্ত আবস্তক। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই তাৎপর্্যেই ভাষ্যকারের “ভুতসংযোগ£* এই বাক্যের 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন---“পৃথিবু[পষ্টস্তঃ ৷ যে সংযোগ অবযনবীর জনক হইয়া তাহার সহিত বিদ্যমান 
থাকে, সেই বিলক্ষণ-দংযোগঞে “উপষ্টস্ত” বলে | ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন 
করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, স্থালী প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যের উতৎপত্তিতেও উহার উপাদান পৃথিবীর 
সহিত জলাদি ভূত্চতুষ্টয়ের সংযোগ আছে, এ বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই। কারণ, এ 
জলাদির সংযোগ ব্যতীত এ স্থালী প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যের যে উৎপত্তি হইতে পারে না, ই! সর্ব্- 
সিদ্ধ। সুতরাং এ স্থালী প্রভৃতি পার্থিব প্রব্দৃষটান্তে মন্ুয্যদেহরূপ পার্থিব প্রব্যেও জলাঙদি, 
ভুতচতুষটয়ের বিলক্ষণ পংযোগ সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাষ্যকারের শেষকথার মূল তাৎপর্য্য॥ ২৭॥ 


: শুজ্স। পার্থিবাপ্যতৈজসং তদ্গুণোপলব্ধেঃ॥ 
যাগ রা ২৮২২৬ 
শা (ুরপঞ্ক মনা পর্ধি, জলীয়, এবং জৈন, র্থাৎ 


৩০ চ* ] বাৎস্তার়ন ভাষ্য ৯৩ 
পৃথিব্যার্দি মনুষ্যশরীরের উপাঁদান। কারণ, মেনুষ্য-শরীরে) সেই ভূতব্রয়ের 


গুণের অর্থাছ গুণ গন্ধ এবং জলের গুণ স্সেহ এবং তেজের গুণ উফ্ণস্পর্শের 
উপলব্ধি হয়। 


সুত্র । নিঃশ্বাসোচ্ছবীসোৌপলবেশ্চাতুর্ভোৌতিকৎ ॥ 

॥২৯।২২৭॥ 

অনুবাদি। ( পূর্ববপক্ষ ) নিঃশ্বাস ও উচ্ছাসের উপলব্ধি হওয়ায়, মনুষ্য-শরীর 
চাতুর্ভৌতিক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতচতুষটয়ই মনুষ্য-শরীরের উপাদান । 


সুত্র। গন্ধ-ক্রেদ-পাক-ব্য হাবকাশদানেভ্যঃ পার্চ- 
ভৌতিকৎ ॥৩॥২২৮॥ 
অনুবাদ ৷ ((পূর্ববপক্ষ ) গন্ধ, ক্লেদ, পাক, বাহ অর্থাৎ নিঃশ্বাসাদি এবং অবকাশ- 
দান অর্থাৎ ছিদ্রবশতঃ মনুষ্য-শরীর পাঞ্চভৌতিক, অর্থাৎ পঞ্চভূতই মনুষ্য-শরীরের 
উপাদান । 
ভাষ্য। ত ইমে সন্দিপ্ধা হেতব ইত্যুপেক্ষিতবান্‌ সূত্রকারঃ। 
কথং সন্দি্ধাঃ? সতি চ প্রকৃতিভাবে ভূতানাঁং ধন্মোপলব্িররতি চ 
সংযোগাপ্রতিষেধাৎ সন্গিহিতানামিতি | যথা স্থাল্যামুদকতেজে 
বায়াাকাশানামিতি। তদিদমনেকভৃতপ্রকৃতি শরীরমগন্ধমরসমরূপমস্পর্শঞ্চ 
প্রকৃত্যনুবিধানাৎ স্যাৎ) ন ত্বিদমিখস্ৃতং ; তস্মাৎ পার্থিবং গুণান্তরোপ- 
লন্ষেঃ। 
অনুবাদ । সেই এই সমস্ত হেতু সন্দিপ্ঝ, এজন্য সৃত্রকার উপেক্ষ। করিয়াছেন, 
'র্থাৎ মহরি পূর্বেরাক্ত হেতুত্রয়কে সাধ্যসাধক বলিয়! স্বীকার করেন নাই। (প্রশ্ন) 
সন্দিগ্ধ কেন ?- অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত হেতুত্রয়ে সন্দেহের কারণ কি? (উত্তর) পঞ্চভূতের 
প্রক্কৃতিত্ব থাকিলেও অর্থাৎ মমুষ্য-শরীরে পঞ্চভূত উপাদানকারণ হইলেও ( তাহাতে 
পঞ্চভূতের ) ধর্মের উপলদ্ধি হয়, না থাকিলেও ( পঞ্চভৃতের,প্রক্কৃতিত্ব না থাকিলেও) 
সম্িহিত অর্থাৎ মনুষ্য-শরীরে সংযুক্ত জলাদি ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগের অগ্রতিষেধ 
(লজ) বশত; সন্গিহ্তি জলাদি ভূতচতুউয়ের ধর্টের উপলঙ্কি হয়। যেমন স্থালীতে 
. জঙা। তেজ) বাঁয়ু ও আকাশের সংযোগের সর্জবশতঃ ( জলাদির ) ধর্মের উপলবি হয়। 
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সেই এই শরীর অনেক-ডূত প্রকৃতি হইলে, অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি বিজাতীয় 
অনেক ভূত শরীরের উপাদান হইলে, প্রকৃতির অনুবিধানবশতঃ অর্থাৎ উপাদান- 
কারণের রূপাদি বিশেষগুণজন্যই তাহার কার্যযদ্রব্যে রূপাদি জন্মে, এই নিয়মবশতঃ 
(এ শরীর) গন্ধশূন্য, রসশৃন্, রূপশন্ত ও স্পর্শশুন্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু এই 
শরীর এবন্ভূত অর্থাত গন্ধাদিশুম্য নহে, অতএব গুণান্তরের উপলব্িবশতঃ পার্থিব, 
অর্থাু মনুষ্যশরীরে পৃথিবীমাত্রের গুণ-_গন্ধের উপলব্ধি হওয়ায়, উহা! পার্ধিব। 


টিগনী। মহর্ষি শরীর-পরীক্ষায় প্রথম হৃত্রে মন্ুষ্য-শরীরের পার্ধিবত্ব সিদ্ধাস্ত সমর্থনপূর্ববক 
পরে পুর্বোক্ত তিন সুত্রের দ্বারা এঁ বিষয়ে মতাস্তর প্রকাশ করতঃ পূর্ববপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন । 
মনুষ্য-শরীরের উপাদানবিষয়ে তাষ্যকার পুর্বে যে বিপ্রতিপত্তি প্রকাশ করিয়া তত্প্রযুক্ত সংশর 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বার! পূর্ব্বপক্ষ বুঝা গেলেও কোন্‌ হেতুর দ্বার কিরূপ পুর্বব্পক্ষ সমর্থিত 
হইয়াছে, প্রাটীন কাল হইতে মনুষ্য-শরীরের উপাদান'বষয়ে কিরূপ মতভেদ আছে, ইহা 
প্রকাশ করা আবশ্তক। মহর্ষি শরীরপরীক্ষা-প্রকরণে আঁবস্তকবোধে তিন সুত্রের দ্বার নিজেই 
তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম স্ত্রের কথ! এই যে, মনুষ্য-শরীরে যেমন পৃথিবীর 
অদাধারণ গুণ গন্ধের উপলব্ধি হয়, তদ্রপ জলের অদাধারন গুণ স্নেহ ও তেজের অদাধারণ গুণ 
উষ্ণ স্পর্শেরও উপলব্ধি হ%। স্ুত্রাং মন্ুষ্য-শরীর কেবল পার্থিব নহে, উহা! পার্থিব, জলীয় ও 
তৈজদ অর্থাৎ পূর্বোক্ত যুক্তিতে পৃথিবী, জল ও তেজ এই ভূতত্রয়ই মন্থুযা-শরীরের উপাদান- 
কারগ। দ্বিতীয় স্থত্রের কথ! এই যে, পৃথিব্যাদি তৃতত্রয়ের সিত চতুর্থ ভূত বায়ুও মনুষ্য-শরীরের 
উপাদান-কারণ | কারণ, প্রাণব|যুর ব্যাপারবিশেষ যে নিঃশ্বাস ও উচ্ছান, তাহাও এ শরীরে 
উপলন্ধ হুয়। তৃতীয় সৃত্রের কথা এই যে, মনুষ্য শরাঁরে গন্ধ থাকার পৃথিবী, ক্লেদ থাকায় জল ; 
জঠরাগ্নির দ্বারা ভুক্ত বন্তর পাক হওয়ায় তেজ, ব্যৃহ* অর্থাৎ নিঃশ্বাপার্দি থাকায় বায়ুঃ 
অবকাশ দান অর্থাৎ ছিদ্র থাকায় আকাশ, এই পঞ্চ ভূতই উপাদান-কারণ। ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, মতাস্তরবাদীদিগের এই সমস্ত হেতু সন্দিগ্ধ বলিয়৷ মহধি উহ! উপেক্ষা করিয়াছেন। সন্দিগ্ধ 
কেন? এতছুত্তরে বলিয়াছেন যে, মনুষ্যশরীরে যে পঞ্চভৃতের ধর্মের উপলব্ধি হয়, তাহা! পঞ্চতৃত 
উহার উপাদান হইলেও হুইতে পারে, উপাদান না হইলেও হইতে পারে। কারণ, মনুষ্য- 
শরীরে কেবল পৃথিবী উপাদান-কারণ, জলাদি ভূতচতুষ্টয় নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তেও উহাতে 
জলাদি ভূতচতুষ্টয় সন্গিছিত অর্শাৎ্ বিঙ্ক্ষপনংযোগবিশি্ থাকার, মনুষ্যশরীরের অন্তর্গত 
জলাদিগত ন্েহাদিরই উপলব্ধি হয়, ইহ| বলা যাইতে পারে । যেমন পৃথিবীর হবার! স্থাণী 
নির্মাণ করিলে তাহাতে জলাদি ভূতচতুষ্টরেরও বিলক্ষণ সংযোগ থাকে, উহাতে & দৃতচতুষট 
নিমিত্তকারর্ণ হওয়ায়, উ সংযোগ অখশ্থ স্বীকার্ধয--উহা! প্রতিষেধ কর! যায় না 'তজণ ফেবল 
পৃথিবীকে মনুষ্য-শরীরের উপাদান-কারণ বজিলেও তাহাতে. জলাদি ভূতচু্র়ের সংযোগও 
_ ঢা ভজিদাদি লবন হিজ্যা বিকাছি 77732 


৩০ সণ ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৯৫ 


অবস্তঠ আছে, ইহ! শ্রাতিবিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং জলাদি ভূতচতুষটয় মনুষ্য-শরীরের উপাঁদান- 
কারণ না হইলেও ন্বেহ, উ্কম্পর্শ নিঃশ্বাসাদি ও ছিদ্রের উপলব্ধির কোন অন্পপত্তি নাই। 
সুতরাং মতাস্তরবাদীরা নেহার্দি যেসকল ধর্মকে হেতু করিয়া মনুষ্য-শরীরে জলীয়ত্বাদির অনুমান 
করেন, এীদকল হেতু মনুষ্য-শরীরে সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে আছে কি না, এইরূপ সন্দেহবশতঃ উহা! হেতু 
হইতে পারে না। এীদকল হেতু সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনুযা-শরীরে নির্ষিবাদে সিদ্ধ হইলেই, উহার দ্বারা 
সাধ্যপিদ্ধি হইতে পারে। ভাষ্যক!র পরে মহষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অনেক 
ভূত মন্থযা-শরীরের উপাদান হইলে, উহা গন্ধশূহ্য, রদশূন্, রূপশৃন্য ও স্পর্শশূন্ত হইয়া! পড়ে। 
ভাষ্যকারের “তাঁৎপর্য্য এই যে, পুথিবী ও জল মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে উহাতে গন্ধ জন্মিতে 
পারে না। কারণ, জলে গন্ধ নাই। পৃথিবী ও তেজ মনুষ্য-শরীরের উপাদান হুইলে, উহাতে গন্ধ ও 
রস-_-এই উভয়ই জন্মিতে পারে না। কারণ, তেজে গন্ধ নাই ? রমও নাই। পৃথিবী ও'বায়ু 
মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে উহাতে গন্ধ, রস ও রূপ জন্সিতে পারে না । কারণ, বাযুতে গন্ধ, 
রস ও রূপ নাই। পৃথিবী ও আকাশ মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে আকাশে গন্ধাদি না থাকায়, 
এ শরীরে গন্ধাদি জন্মিতে পারে না। এই ভাবে অন্যান্ত পক্ষেরও দোষ বুবিতে হুইবে। 
্তায়বার্তিকে উদ্দ্যোতকর ইহা! বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ৷ তাৎ্পধ্যটাকাকার উদ্যোতকরের 
অভিসন্ধি বর্ণন করিয়াছেন যে, পার্থিব ও জলীয় ছুইটি পরমাণু কোন এক ছ্াাণুকের উৎপাদক 
হইতে পারে না । কারণ, উহার মধ্যে জলীয় পরমা ুতে গন্ধ ন। থাকায়, এঁ ঘ্বণুকে গন্ধ জন্মিতে পারে 
না। পার্থিব পরমাথুতে গন্ধ থাকিলেও, এঁ এক অবয়বস্থ একগন্ধ এ দ্বণুকে গন্ধ জন্মাইতে পারে 
না। কারণ, এক কারণগ্ডণ কখনই কার্ধ্যদ্রবোর গণ জন্মায় না । অবশ্ঠ দুইটি পাধিব পরমাথু এবং 
একটি জলীয় পরমাণু--এই তিন পরমাণুর দ্বার! কোন ত্রব্যের উৎপত্তি হইলে, তাহাতে পার্থিব পরমাণু 
সবয়গত গন্ধদয়রূপ দুইটি কারণগুণের দ্বারা গন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তিন পরমাণু বা বহু 
পরমাণু কোন কার্ধ্যদ্রব্যের উপাদানকারণ হয় না১। কারণ বহু পরমাণু কোন কার্য্যদ্রব্যের 
উপাদান হইতে পাঁরিলে ঘটের অন্তর্গত পরমাণুসমষ্টিকেই ঘটের উপাদানকারণ বলা যাইতে পারে। 
তাহা স্বীকার করিলে ঘটের নাশ হইলে তখন কপালাদির উপলব্ধি হইতে পারে ন!। 
অর্থাৎ পরমাণুসম্টিই একই সময়ে মিগিত হইয়া ঘট উৎপন্ন করিলে মুদ্গর প্রহারের 
দ্বার ঘটকে চূর্ণ করিলে, তখন কিছুই উপলন্ধ হইতে পারে..না। কারণ, এঁ ঘটের 
উপাদানকারণ পরমাণুসমূহ অতীন্দরিক্স, ভাহার প্রত্যক্ষ হস্তে পারে না । সুতরাং বহু পরমাণু 
কোন কার্য্যদ্রব্ের উপাদান হয় না, ইহা! স্বীকার্ষ্য। তাৎপর্য্যটাকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র 
*ভামতী” গ্রন্থে পূর্বোক্ত যুক্তির বিশদ বর্ণন করিয়াছেন।* পরন্ধ পৃথিবী ও জল প্রভৃতি 


১। আয পরষাণবে! ন কাধ্প্রব্যমারস্ন্তে, পরম পুত্বে সতি বহত্বসংখ্য।যুক্তত্বাৎ ঘটোগগৃহীতপরমাণুপ্রচয়ব। 
স্পভাৎপর্যটীক|। 


২। “বি হি ঘটোগগৃহীতাঃ গরমাধবে। ঘটসারভেরন্‌ ন ঘটে প্রবিভজামানে কগালপর্করাছাপলত্যেত, 
ভেবান বারবন্ধাৎ। ঘটন্যৈব তৈয়ারদ্বত্বৎ। ' তথ! সতি মুগগরগ্রহারাদ্‌ ঘটবিনাশে ন কিফিছুপলভোত, তেযামমারবথাৎ, 
তদবরবানাং পরদাপ;নামভীলিববাৎ ইত্যাদি ।-বেদাত্বরশন, ২য় অ+, ও পাও ১১শ দুত্রভাষা ভাষতী জাব্। 


৯৬ হ্যায়দর্শন [৬অ৩, ১৪ 


বিজাতীয় অনেক দ্রব্য কোন ভ্রব্যের উপাদানকারণ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে 
সেই কার্ধ্যদ্রব্যে পৃথিবীত্ব, জলত প্রভৃতি নান! বিরুদ্ধজাতি স্বীকূত হওয়ায়, সঙ্করবশতঃ পৃথিবীত্বাদি 
জাতি হইতে পারে না। পৃথিবী প্রভৃতি অনেকভূত মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলে, এ শরীর 
গন্ধাদিপুন্ত হইবে কেন? ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন, প্ররুতির অন্ুবিধান। উপাদানকারথ 
বা! সমবায়ি কারণকে প্রকৃতি বলে। এ প্ররুতির বিশেষ গুণ কার্য্যদ্রব্যের বিশেষ গুণের অসমবায়ি- 
কার্ণ হুইয়া! থাকে। প্রকৃতিতে যে জাতীয় বিশেষ গুণ থাকে, কার্ধ্যত্রবোও' তজ্জাতীয় বিশেষ 
গুণ উৎপন্ন হয়। ইহাঁকেই বলে, প্রকৃতির অন্ুবিধান। কিন্তু যেমন একটি উপাদানফারণ 
কোন কার্ধ্যদ্রব্য জল্মাইতে পারে না, তন্রপ এঁ উপাদানের একমাত্র গুণও কার্ধ্যদ্রব্যের গুণ 
জন্মাইতে পারে না। স্থতরাং পৃথিবী ও জলাদি মিলিত হইয়৷ কোন শরীর উৎপন্ন করিলে, এ 
শরীরে গন্ধাদি জন্মিতে পারে ন! ) সুতরাং পৃথিব্যাদি নানাভূত কোন শরীরের উপাদান নহে, ইহা 
স্বীকার্ষ্য | 

পূর্বোক্ত তিনটি (২৮২৯৩০) স্ত্রকে অনেকে মহধি গোতমের স্ৃত্র বলিয়া স্বীকার করেন 
নাই। কারণ, মহ্ধি কোন হৃত্রের দ্বার! এঁ মতত্রয়ের খণ্ডন করেন নাই। প্রচলিত পন্তায়বার্তিক” 
্রন্থের দ্বারাও এ তিনটিকে মহষির সুত্র বলিয়! বুঝা যাঁয় না। কিন্তু গ্ায়হূচীনিবন্ধে” প্রীমদ- 
বাচম্পতি মিশ্র এ তিনটিকে স্থায়স্ত্ররূপেই গ্রহণ করিয়া শরীরপ্রীক্ষাপ্রকরণে পাঁচটি -সত্র 
বলিয়াছেন। ণন্তায়তত্বালোকে” বাচম্পতি মিশ্রও এঁ তিনটিকে পূর্বপক্ষস্থত্র বলিয়৷ . স্পষ্ট 
উল্লেখ করিয়াছেন । বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এ তিনটিকে মতান্তর প্রতিপাদক সুত্র বলিয়! উহার 
ব্যাথ্যা করিয্নাছেন এবং মহর্ষি গোতম এ মতত্রয়ের উল্লেখ করিয়াও তুচ্ছ বলিয়া উহার খণ্ডন 
করেন নাই, ইহাও লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারও পুর্ববোক্ত হেতুত্রয়ের সন্দিগ্ধতাই মহর্ষি গোতমের 
উপেক্ষার কারণ বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত তিনটি বাক্য মহর্ষি স্থৃত্র হইলেও ভাষ্যকারের এ কথা 
অনঙ্গত হয় না। বস্ততঃ মহর্ষির পরবর্তী হৃত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত মতত্রর়ও খণ্ডিত হৃইয়াছে 
এবং স্যায়দর্শনের সমান তন্ত্র বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন, 
তিনি উহ! উপেক্ষা করেন নাই। পঞ্চভূতই শরীরের উপাদানকারণ নহে, ইহ! সমর্থন করিতে 
মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন যে,” প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যের সংযোগের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, পঞ্চাত্মক 
কোন দ্রব্য নাই। অর্থাৎ পঞ্চভূতই কোন ত্রব্যের উপার্দানকারণ নহে । কণাদের ভাৎপর্ধ্য এই 
যে, পঞ্চভূতই শরীরের উপাদানকারণ হ্ইলে শরীরের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কার, তাহা 
হইলে পঞ্চভৃতের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ভূতই থাকায়, শরীর প্রত্যক্ষ ও অগ্রত্যক্ষ এই 
ঘ্বিবিধ দ্রব্যে সমবেত হয় |: কিন্ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই ছ্বিবিধ দ্রব্যে সমবেত পদা্ধের প্রতক্ষ 
হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত, বৃক্ষাি গ্রত্যক্ষ. দ্রব্যের সহিত আকাশার্দি অপ্রত্যক্ষ ভ্রব্ের সংযোগ । এ 
সংযোগ যেখন প্রত্যক্ষ ও অগ্রত্যক্ষ-এই বিবিধ জ্রব্যে সসযেত হওয়ার, উহার প্রতাক্ষ হয়না, তজপ 
পঞ্চভুতে সমবেত শরীরেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না.।  বেদস্তধর্শন ২য় অণ? ওর পাদের ১১শ 

১| প্রত্াক্ষা প্রতাক্ষাণাং বংযোগন্তাপ্রতাক্ষত'ৎ পঞাতকষং ন হিদাতে ।সস্কণাদনুহ 1 8.1.২18.। ্ি 
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ছুত্ের ভাষ্যশেষে ভগবান্‌ শক্বরাচা্্যও কণাদের এই হুত্রের এইরূপ তাঁৎপ্ধ্ই ব্যক্ত করিয়াছেন 
পৃথিবী প্রভৃতি ভূতব্রয়ও শরীরের উপাদানকাঁরণ নহে, ইহা স্মর্থন করিতে কণাদ বলিয়াছেন, 
যে এ ভুতত্রয়ই উপাদানকারণ হইলে বিজাতীয় অনেক অবয়বের গুণজন্ত কারধ্যদ্রব্যরূপ 
অবয়বীতে গন্ধাদি গুণের উৎপত্তি হইতে পারে না। পূর্বে ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের কথায় ইহা! 
ব্যক্ত হুইয়াছে। পাধিবাদি দ্রব্যে অন্তান্ত ভূতের পরমাণুর বিলক্ষণ সংযোগ আছে, ইহা! শেষে মহর্ষি 
কণান্দও বলিয়াছেন ॥ ৩০। 


- সুত্র । শ্রুতি প্রামাণ্যাচ্চ ॥৩১।২২১। 
অনুবাদ । শ্রুতির প্রামাণ্য বশতঃও [ মনুষ্য-শরীর পার্থিব ]। 


ভাষ্য । “নূর্য্যং তে চক্ষু্গচ্ছিতা”দিত্যত্র মন্ত্রে “পৃথিবীং তে শরীর+- 
মিতি শ্রায়তে । তর্দিদং প্রকৃতৌ বিকারদ্য প্রলয়াভিধানমিতি | “ণুর্য্যং 
তে চক্ষুঃ স্পূণোমি” ইত্যত্র মন্ত্ান্তরে “পৃথিবীং তে শরীরং স্পুণোমি”। 
ইতি শ্রায়তে | সেয়ং কারণাদ্বিকারস্ত স্পৃতিরভিধীয়ত ইতি। 
স্থাল্যাদিযু চ তুল্যজাতীয়ানামেককার্য্য রস্তদর্শনাদ্ভিন্নজা তীয়ানামেক- 
কার্ধ্যারস্তানুপপত্তিঃ | 

অনুবাদ । পসূর্য্যং তে চক্ষুর্গচ্ছতাৎ» এই মন্ত্রে "পৃথিবীং তে শরীরং” এই বাক্য 
শত হয়। সেই ইহা প্রকৃতিতে বিকারের লয়-কণন। “ূর্যযং তে চক্ষুঃ স্পপৌমি” 
এই মন্্াস্তরে “পৃথিবীং তে শরীরং স্পৃণোমি” এই বাক্য শ্রত হয়। সেই ইহা কারণ 
হইতে বিকারের «স্পৃতি” অর্থাৎ উৎপত্তি অভিহিত হইতেছে। স্থালী প্রস্ততি ভ্রব্যেও 
একজাতীয় কারণের ণএককার্য্যারস্ত* অর্থাৎ এক কার্ধ্যের আরম্তকত্ব ঝা উপাদানত্ব 
দেখা যায়, স্থুতরাং ভিন্নজাতীয় পদার্থের এককার্যযারস্তকত্ব উপপন্ন হয় না। 

টিপ্ননী। মহর্ষি শরীরপরীক্ষাপ্রকরণে প্রথম স্ুত্রে-মন্থৃষ/-শরীরের পার্থিবত্ব-সিদ্ধাস্ত সমর্থন 
করিরা, পরে তিন স্ুত্রের ঘার! এ বিষয়ে মতান্তর প্রকাশ কব্রিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত 
মতাস্তরবাদীর! যে সকল হেতুর দ্বারা ওঁ সকল মত সমর্থন করিম্নাছেন, তাহাকে সন্দিগ্ধ বলিলে 
মনুষ্যশরীরে বে গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাহাকেও সন্দিগ্ধ বল! যাইতে পারে । কারণ, জলাদি তৃতত্রয় 
ব| তৃত্চতুষ্ট় মনুষ্য-শরীরের উপাদান হইলেও পৃথিবী তাহাতে নিমিশুকারণরূপে' সন্নিহিত 
বা সংযুক্ত থাকায়, সেই পৃথিবী-ভাগের গন্ধই পরী শরীরে উপলন্ধ হয়, ইহাও তুল্যভাবে 
ধল! যাইতে পারে । পরস্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্াধ্যাপ্নের তৃতীয় থণ্ডের শেষভাগে 
১। গণান্তরা প্রার্ভীবচ্চ ন ত্যাত্বকং। | অনুমংযোগত্বপ্রতিবিদ্ধঃ।-বৈশেহিক দর্পন। ৪1২11৪। 


ও। পসেয়ং দেবতৈক্ষত।হস্কাহমিষাড়িত্রো দেবতা ইত্যাি। তাসাং জিবুতং জিবৃতষেকৈকাং করবাণীতি” ইত্যাদি বা । 
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৯৮ স্যায়দর্শন [৩অ*, ১আ 


ভৃতত্রয়ের যে “ত্রিবৃৎ্করণ” কথিত হায়াছে, তদ্বারা পঞ্চীকরণও প্রতিপাদিত১ হওয়ায়, পঞ্চভূতই 
শরীরের উপাদান, ইহা বুঝা যায়। অনেক সম্প্রদায় ছান্দোগা উপনিষদের ওঁ কথার স্বারা পঞ্চভৃতই 
যে ভৌতিক দ্রবোর উপাদানকারণ, ইহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । মহর্ষি এই সমস্ত চিন্তা করিয়া শেষে 
এই হৃত্রের দ্বার! বলিয়াছেন বে শ্রুতির প্রা মাণ,বশতঃও মনুষাশরীরের পাথিবত্ব পিদ্ধ হয়। কোন্‌ 
শ্রুতির স্থার! মনুষ্যশরীরের পাধিবন্ব দিদ্ধ হয়, ইহা! বুঝাইতে ভাষাকার অগ্নিহোত্রীর দহুকাঁলে পাঠ্য 
মন্ত্রের যধ্যে “পৃথিবীং তে শরীরং” এই বাক্যের দ্বারা মন্ুষুশরীরের পাথিবস্ সমর্থন করিয়াছেন। 
কারখ তোমার শরীর পৃথিবীতে গমন করুক, অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হউক, এইরূপ বাক্যের দ্বারা প্রক্কতিতে 
বক্ধারের লয় কথিত হওয়ায়, পৃথিবীই যে, মনুষাশরীরের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ, ইহ। স্পষ্টই 
বুঝ! যায়। কারণ, বিনাশকাঁলে উপাদানকারণেই তাহার কার্ষ্ের লয় হইয়! থাকে, ইহা সর্বদিন্ধ। 
এইরূপ অন্য একটি মন্ত্রের মধ পপৃথিবীং তে শরীরং ম্পৃণোমি” এইরূপ যে বাকা আছে, তত্দার। 
পৃথিবীরূপ উপাদানকারণ হইতেই মনুষ্যণরীরের উৎপত্তি বুঝা যায়ং। পূর্বোক্ত দিদধাস্তই যুক্তি" 
নিদ্ধ, স্ৃতরাং উহ্থাই বেদের প্রব্কতদিদ্ধান্ত, ইহা! বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, 
স্থালী প্রত্থৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিতেও একজাতীয় অনেক দ্রব্াই এক দ্রবোর উপাদানকারণ, ইহা দৃ্ 
হয়, সুতরাং ভিন্নজাতীয় নানাদ্রব্য কোন এক দ্রব্যের উপার্দান হয় না, ইছা। শ্বীকার্্য। মৃলকথা, 
পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বার! যখন মনুষ্যণরীরের পাথিবত্বই সিন্ধ হইতেছে, তখন অন্ত কোন অনুমানের 
দ্বার! ভূতব্রয় অধবা! ভূতচতুইয় অথবা! পঞ্চভূতই মন্ুষ্যশরীরের উপাদান, ইহ! সিদ্ধ হইতে পারে না। 
কারণ, শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে, উহা গন্তার়াভাদ” নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং 
মহধির এই স্থত্রের দ্বার তাহার পূর্বোক্ত মতত্রয়েরও খগ্ুন হইয়াছে । পরন্ত মহর্ষি গোতম এই 
সুত্রের ঘারা শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান যে, প্রমাণই নঞ্চে, ইহাও সুচনা! করি গিয়াছেন। এবং ইহাও 
সুচনা করিয়াছেন ধে, ছান্দোগ্যোপন্ষদে “ত্রিবৃ২করণ” শ্রুতির দ্বার তৃতত্রয় বা পঞ্চতৃতের 
উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, অন্তশ্রতির দ্বার! একমাত্র পৃথিবীই যে মন্ুষ্যশরীরের উপাদান কারণ, 
ইহ! স্পষ্ট বুঝা যায়। এবং অন্তান্ত ভূত নিশিত্তকারণ হইলেও ছান্দেগেযপনিষদের এত্রিবৃৎ্করণ 
শ্রুতির উপপত্ি হইতে পারে । মহৰি কণাদও তিনটি হৃত্র দ্বার! এঁ শ্রুতির এ্ররূপই তাৎপর্ধয 
হুচনা করিয়া! গিয়াছেন 1১১1 


শরীরপরীক্ষা-প্রকরণ সমা ॥ ৬॥ 


১। ত্রিবৃৎকরণত্রতেঃ পর্ধীকরণন্তাপু[পলক্গপন্াৎ।স্বেদান্তদার। 
₹। স্পণোষি? এই প্রয়োগে “ম্পৃ'” ধাতুর দ্বার! বে স্পৃতি অর্থ বুঝা যায়, এবং ভাষাকার "্পৃতি” শবের 
ঘারাই যে নর্থ প্রকাশ করিয্বাছেন, উদ্দ্োোতকর এবং ব!চম্পতি দগিশ্র এ পপৃর্তি*র অর্থ বলিয়াছেম, কাহণ হইতে 
কার্যোৎপতি। “সেরং ম্পৃতিঃ কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তিঃ*।--ন্ত।রবার্তিক | “ম্পৃতিরুৎপ্তিরিত্যর্ঃ* 1স্তাৎপর্যাটীক! | 


৩২ গ*] বাংস্তায়ন ভাষ্য ৯৯ 
ভাষ্য । অথেধানীমিক্দিয়াণি প্রমেয়ক্রমেণ বিচার্য্যন্তে, কিমাব্যক্তি- 
কান্যাহোস্িদ্--ভৌতিকানীতি |, কুতঃ সংশয়ঃ ? 
অন্গবাদ। অনন্তর ইদানীং প্রমেয়ক্রমান্ুসারে ইন্দ্রিয়গুলি পরীক্ষিত হইতেছে, 
€ সংশয় ) ইন্দ্রিয়গুলি কি আব্যক্তিক ? অর্থাৎ সাংখ্যশান্জরসম্মত অব্যক্ত ব৷ প্রকৃতি 


হইতে সভ্ভৃত ? অথবা ভৌতিক? (প্রশ্ন) সংশয় কেন? অর্থাত পূর্বোক্তরূপ 
সংশয় কেন হয়? 


নুত্র। কষ্ণসারে সত্যুপলভ্তীদৃব্যতিরিচ্য চোপলস্ভাৎ 
সৎংশয়ং ॥৩২।২৩০॥ 

অনুবাদ । উত্তর) কৃষ্ণসার অর্থাৎ চক্ষুর্গোলক থাকিলেই ( রূপের ) উপলব্ধি 
হয়, এবং কৃষ্ণসারকে; প্রাপ্ত না হইয়া ( অবস্থিত বিষয়ের ) অর্থাৎ কৃষ্ণসারের দুরস্থ 
বিষয়েরই উপলব্ধি হয়, এজন্য ( পূর্বেবাস্তুরূপ ) সংশয় হয়। 

ভাষ্য । কৃষ্ণনারং ভৌতিকং, তন্মিন্ননুপহতে রূপোপলব্ধিঃ, উপহতে 
চানুপলব্বিরিতি। ব্যতিরিচ্য কৃষ্ণসারমবস্থিতস্ত বিষয়স্োপলস্তেো! ন কৃষ্ণ- 
সারপ্রাপ্তদ্য, ন চাপ্রাপ্যকারিত্বমিক্দ্রিয়াণাং, তদিদমভৌতিকত্বে বিভুত্বাৎ 
সম্ভবতি। এবমুভয়ধর্মোপলব্ধেঃ সংশয়ঃ | 

অন্ুবাদ। কৃষ্ণসার অর্থাৎ চক্ষুর্গোলক ভৌতিক, সেই. কৃষ্ণসার উপহত ন৷ 
হইলে রূপের উপলব্ি হয়, উপহত হইলে রূপের উপলব্ধি হয় না। (এবং) 
কৃষ্দারকে ব্যতিক্রম করিয়! অর্থাৎ প্রাপ্ত না হইয়া অবস্থিত বিষয়েরই উপলব্ধি 
হয়, কৃষ্ণসাঁর প্রাপ্ত-বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়বর্গের অপ্রাপ্যকারিতাও 
অর্থাৎ অসম্বন্ধ বিষয়ের গ্রাহকতাঁও নাই। সেই ইহা অর্থা প্রাপ্যকারিতা ঝা 
সম্বন্ধ বিষয়ের গ্রাহকত! ( চক্ষুরিক্দ্িয়ের ) অভৌতিকত্ব হইলে বিভুত্ববশতঃ সম্ভব 
হয়। এইরূপে উভয় ধর্ন্দের উপলব্িবশতঃ ( পূর্বেবোঞ্তরূপ ) সংশয় হয়। 
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১। গুজে শ্যাতিগিচা উপলত্তাৎ” এই বাকোর দ্বার! কৃষ্স।রং বাতিরিচ্য জগ্রাগা অবস্থিতন্ত বিষয়ন্ত উপলস্তাৎ" 
অর্থাৎ “কৃফসার়াহ্দুরেসিতক্ৈষ রাপাদের্বিষয্ত প্রত্যক্ষাৎ" এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যাই ভাষ্যকার ও ধার্তিকক।রের কথার 
খারা, বুঝা বার়। আজ সপ্তমী বি্ান্ত “দৃকণ।র” পব্দেরই নিতীয়] বিতজির যোগে জন্য্ধ করিয়া 
শকুফসারং াতিরিচা" এইকাপ বোজনাই মহর্ধির অভিপ্রেত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা কগিয়াছেন, "্বাতিরিচা 
বিষন্ং প্রাপা*। বৃত্তিকারের এ ব্যাথা সসীচীন বলিয়! যুঝিতে পাঁয়ি ন!। 


১০০ ম্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আ* 


টিপ্লনী। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে যে ক্রমে আত্ম! হইতে অপবর্গ পর্য্যস্ক দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের 
উদ্দেশপূর্বক লক্ষণ বলিয়াছেন, সেই ক্রমানুসারে আত্মা ও শরীরের পরীক্ষা করিয়া এখন ইন্জরিয়ের 
পরীক্ষা করিতেছেন । সংশয় বাতীত পরীক্ষা হয় না, এজন্য মহধি প্রথমে এই হুত্রের ছার! 
ইঞ্জিয় পরীক্ষার পূর্বা্গ সংশয়ের হেতুর উল্লেখ করিয্না তথ্দিষয়ে সংশয় সুচনা করিয়াছেন। 
ভাষ্যকার প্রথমে &ঁ সংশয়ের আকার প্রদর্শন করিয়া, উহার হেতু প্রকাশ করিতে মহ্ষিসত্মের 
অবতারণা করিয়াছেন। সাংখ্যমতে অব্যক্ত অর্থাৎ মৃল-প্রক্কাতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি বা 
অন্তঃকরণ, তাহার পরিণাম অহঙ্কার, এ অহঙ্কার হইতে ইন্্িয়গুলির উৎপত্তি হইয়াছে। ভুতরাং 
অব্যক্ত বা মুলপ্রক্কতি ইন্জরিয়বর্গের মূল কারণ হওয়ায়, এ তাৎপর্য্ে--ইন্দরিয়গুলিকে আব্যক্তিক 
( অব্যক্তসস্ভূত) বল! যায়। এবং স্ায়মতে শ্তাপার্দি ইন্জিয়বর্গ পৃথিব্যাদি ভূতঙরন্ত বলিয়! 
উহ্নািগকে ভৌতিক বলা হয়। মহর্ষি ইন্জিয়বর্গের মধ্যে চক্ষুরিক্্িয়কেই গ্রহণ করিয়া তদ্িষয়ে 
সংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। চক্ষুর আবরণ কোমল চরের মধ্যভাগে যে গোলাকার 
ককষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখা যায়, উহাই হৃত্রে “কুষ্*সার” শবের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । উহার ্রপিদ্ধ 
নাম চক্ষুর্গোলক ॥ যাহার এ চক্ষুর্গোলক আছে, উহ! উপহত হয় নাই, সেই ব্যক্তিই রূপ দর্শন 
করিতে পারে । যাহার উহ! নাই, সে রূপ দর্শন করিতে পারে না । হ্ুতরাঁং রূপ দর্শনের সাধন এ 
কৃষ্ণদার বা চক্ষুগোলকই চক্ষুরিদ্দরিয়, ইহা বুঝ! যায় ।+তাহ হইলেও চক্ষুরিক্জিয় ভৌতিকই হয়। কারণ, 
এ কৃষ্ণদার ভৌতিক পদার্থ, ই! সর্বসম্মত। এইরূপ এই দৃষ্টান্তে ভ্রাণাদি ইঞ্জিয়কেও সেই 
সেই স্থানস্থ ভৌতিক পদার্থ বিশেষ স্বীকার করিলে, ইন্জিয়গুলি সমস্তই ভৌতিক, ইহ! বলা যায়। 
কিন্ত ইব্দি্গুলি শ্ শ্ব বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াই, তদ্িষয়ে গুত্যক্ষ জন্মাইতে পারে, এজন্ভ উহাদিগকে 
গ্রাপাকারী বলিতে হইবে। ইন্জিয়বর্গের এই প্রাপ্যকারিত্ব পরে সমর্থিত হুইয়াছে। তাহা 
হইলে পূর্বোক্ত কৃষ্ণদারই চক্ষরিক্দিয__-ইহা বলা যায় না। কারণ, চক্ষুরিজ্জিয়ের বিষয় রূপাদি 
এ কুঞ্সারকে ব্যতিক্রম করিয়া, অর্থাৎথ উহার সহিত অসন্িকুষ্ট হইয়া! দুরে অবস্থিত থাকে। 
সুতরাং উহা এ রূপাঁদির প্রত্যক্ষজনক ইন্জ্রিয় হইতে পারে না। এইরূপ আপাদি ইন্জিয় 
গুলিরও বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ অবশ্তন্বীকাধ্য । নচেৎ তাহাদিগেরও প্রাপ্যকারিত্ব থাকিতে 
'পারে না। সাংখ্যমতানুসারে যদি ইন্জ্িয়বর্গকে অভৌতিক বলা যাঁ়, অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে 
সমুদভূত বলা যায়, তাহা হইলে উহ্ারা পরিচ্ছন্ন পদার্থ না! হুইয়া, বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপক হয়। 
সুতরাং উহার! বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইতে পারায় , উহার্দিগের প্রাপ্যকারিত্বের কোন বাধা 
হয় ন।। এইরূপে চক্ষুরাদি ইন্জিয়বর্গে অভৌতিক ও ভৌতিক পদার্থের সমান ধর্দের জান 
জন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশয় জম্মে। ভাষ্যকার পূর্বেক্ত প্রকার সংশয়ে মহর্ষিহত্ানুসারে 
উভড় ধর্মের উপলব্ধি অর্থাৎ সমানধর্পের নিশ্চয়কেই কারণ বলিয়াছেন, ইহা! ভাষ্া-সনর্ভের 
বারা বুঝা যায়। কিন্তু তাৎপর্য/টাকাকার এখানে ভাষ্যবারোক্ত সংশয়কে বিগ্রতিপতিপ্রযুক্ত 
সংশয় বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্দিয়গুলি কি আহঙ্কারিক ? জথব! ভৌতিক? 
এইরূপ সংশয় সাংখ্য ও নৈয়াক্িকের বিগ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত । এবং ইন্দিয়গুলি ভৌতিক এই 


৩৩ ৪ ] বাতস্থায়ন ভাষ্য ১০১ 
পক্ষে ক্বফসারই ইন্দ্রিয়? অথবা এ কৃষ্সারে অধিষ্ঠিত কোন তৈজদ পদার্থই ইন্জিয়? 
এইরূপ সংশয়ও ভাষাকারের বুদ্ধিস্থ বলিয়া তাৎপর্য)টাকাকার খী সংশয়কে নৌন্ধ ও নৈয়ারিকের 
বিগ্রতিপতি প্রযুক্ত বলিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে চক্ষুর্গোলকই চক্ষুরিক্িয়, উহ! হুইতে অতিরিক্ত 
কোন চক্ষুরিজ্িয় নাই, ইহা! তাৎপর্য।টীকাকার ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন। কিন্তু 
ভাষ্য ও বার্তিকের প্রচলিত পাঠের স্ারা এখানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিপ্রতিপত্তির কোন কথাই 
বুঝা যায় না। অবশ্ত পুর্বোক্তরূপ বিপ্রতিপতি ্রযুক্ত পূর্বোক্তরূপ সংশয় হইতে 
পারে। কিন্ত মহর্ষির হুত্র দ্বারা তিনি যে এখানে বিপ্রতিপত্িমূলক সংশয়ই গ্রকাশ করিগ্নাছেন, 
ই! বুঝিবাঁর কোন কারণ নাই।৩২ 

ভাষ্য। অভৌতিকানীত্যাহ। কন্মাত ? 

অনুবাদ। [ ইন্ট্রিয়গুলি ] অভৌতিক, ইহা ( সাংখ্য-সম্প্রদায় ) বলেন (প্রশ্ন ) 
কেন? ” 


সুত্র। মহদণুগ্রহণাৎ ॥ ৩৩।॥২৩১॥ - 

অনুবাদ। (উত্তর ) যেহেতু মহত ও অণুপদার্থের গ্রহণ (প্রত্যক্ষ ) হয়। 

ভাষ্য । মহদ্দিতি মহত্তরং মহত্তমঞ্চোপলত্যতে, যথা হু গ্রোধ- 
পর্ববতাদি। অন্থিতি অণুতরমণুতমঞ্চ গৃহতে, যথা ন্যযগ্রোধধানাদি | 
তছুভয়মুপলভ্যমানং চক্ষুষো ভৌতিকত্বং বাধতে । জৌঁতিকং হি 
যাবতাবদেব ব্যান্পোতি, অভৌতিকন্ত বিভুত্বাৎ সর্ধবব্যাপকমিতি | 


অগ্গুবাদ। “মহত” এই প্রকারে মহত্বর ও মহত্তম বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, যেমন টব 
ও পর্ব্বতাদি। “অপু” এই প্রকারে অগুতর ও অগুতম বন্ত প্রত্যক্ষ হয়, যেমন 
বটবৃক্ষের অঙ্কুর প্রভৃতি । সেই উভয় অর্থাৎ পূর্বেধাস্ত মহত ও অণুদ্রব্য উপলভ্যমান 
হুইয়! চক্ষুরিন্দ্িয়ের ভৌতিকত্ব বাধিত করে। যেহেতু, ভৌতিক বস্ত্র যাবপরিমিত, 
তীবশুপরিমিত বন্তকেই ব্যাপ্ত করে, কিন্তু অভৌতিক বন্ত বিভুত্ববশতঃ সর্ববব্যাপক হয়। 
. উপ্গনী। মি গুর্বস্থতরে চক্ষুরিক্রিয়ের ভৌতিকত্ব ও অভৌতিকন্ব-বিষয়ে সংশয় সমর্থন 
করিয়া, এই হৃত্রের দ্বার! অন্ত সম্প্রদায়ের সম্মত অতৌতিকত্ব পক্ষের সাধন করিয়াছেন। অভোৌতিবত্ব- 
রূপ পূর্ববপক্ষের সমর্থন করিয়া, উহার খণ্ডন করাই মহুধির উদ্দেশ । তাৎপর্য]টাকাকার প্রভৃতি 
এখানে : বলিয়াছেন যে, সাংখ্য-ম্্রদাৰের মতে ইঞ্জিয়বর্গ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হওয়ায় 
অভোৌতিক ও সর্ববাপী | সুতরাং চক্ষুরিন্রিয়ও.অতৌতিক ও সর্বব্যাপী | মহধি এই ত্র দ্বারা এ 


১৪২ ন্যায়দর্শশ [ ৩অ*, ১আ* 


সাংখ্য মতেরই সমর্থন করিয়াছেন । চচ্ষুরিকজিয়ের দ্বারা মহৎ এবং অধুদ্রবের এবং মহতর ও 
মহত্তম জ্রব্যের এবং অণুতর ও অধুতম দ্রব্োর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । কিন্তু চক্ষুরিজ্িয় 
ভৌতিক পদার্থ হইলে উহা পরিছিন্ন পদার্থ হওয়ায়, কোন দ্রব্যের সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিতে পারে না। 
সুতরাং চক্ষুরিজ্জিয়ের দার! উহা! হইতে বৃহ্পরিমাণ কোন দ্রব্ের প্রতাক্ষ হইতে পারে না। কিন্ত 
চক্ষুরিজিয়ের দ্বারা যখন অগুপদার্থের স্তায় মহৎ পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয়, তখন চক্ষুরিক্জরিয় ভৌতিক 
পদার্থ নহে, উহা অভৌতিক পদার্থ, সুতরাং উহা অথু ও মহৎ সর্ববিধ রূপবিশিষ্ট ভ্রব্যকেই 
ব্যাপ্ত করিতে পারে, অর্থাৎ বৃত্তিরপে উহার সর্বব্যাপকত্ব সম্ভব হয়। জ্ঞান যেমন অভৌতিক 
পদদার্থ বলিয়া! মহৎ ও অণু, সর্বাবিষয়েরই প্রকাশক হয়, তদ্রপ চক্ষুরিজ্িয় অভৌতিক পদার্থ হইলেই 
তাহার গ্রাহ সর্ববিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে। মৃলকথা, অন্যান্ত ইঞ্জিয়ে চায় চক্ষুরিজ্রিয়ও 
সাংখ্যদন্মত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, এবং অহষ্কারের ন্যায় অভৌতিক ও বৃন্তিরূপে উহ বি 
অর্থাৎ সর্কব্যোাপক হয় ॥ ৩৩। 


ভাষ্য । ন মহদণুগ্রহণমাত্রাদভৌতিকত্বং বিভৃত্বঞ্চেক্টিয়াণাং শক্যং 
প্রতিপত্ত,ং, ইদং খলু-- 

অনুবাদ। (উত্তর) মহত ও অপুপদীর্থের জ্ঞানমাত্রপ্রযুক্ত ইন্দিয়বর্গের 
অভোতিকত্ব ও বিভুত্ব বুঝিতে পারা যায় না। যেহেতু ইহা-_ 


সুত্র। রশ্য্যর্থসন্নিকর্ষবিশেষাতদ্‌গ্রহণৎ ॥৩৪॥২৩২॥ 


অনুবাদ । রশ্মি ও অর্থের অর্থাৎ চক্ষুর রশি ও গ্রাহা বিষয়ের সম্নিকযবিশেষবশতঃ 
সেই উভয়ের অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত মহত ও অগুপদার্থের গ্রহণ (প্রত্যক্ষ ) হয়। 

ভাষ্য । তয়োর্মহদাণোগ্রহণং চক্ষুরশ্রোরর্থস্য চ সম্িকর্ষবিশেষাদ্‌- 
ভবতি। যথা, প্রদ্দীপরশ্মেরর৫থস্ত চেতি। রশ্য্র্থসম্িকর্ধবিশেষশ্চাবরণলিঙ্গঃ । 
চাক্ষুষে! হি রশ্মিঃ কুড্যািভিরারৃতমর্থং ন প্রকাশয়তি, যথা প্রদদীপ- 
রশ্মিরিতি । 


অনুবাদ । চক্ষুর রশ্মি ও বিষয়ের সঙ্নিকর্ষবিশেষবশতঃ সেই মহৎ ও অপু-' 
পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, যেমন প্রদীপরশ্মি ও বিষয়ের সঙ্মিকর্ষবিশেষ বশতঃ (পুর্বেধান্- 
রূপ প্রত্যক্ষ হয়) চক্ষুর রশ্মিও বিষয়ের সঙ্মিকর্ষবিশেষ, কিন্তু আবর্ধণলিঙ্গ, অর্থাৎ 
আবরণরূপ হেতুর দ্বারা অনুমেয়। যেহেতু প্রদীপরশ্মির স্তায় চাক্ষুষ র্টি 
কুড্যাদির ছারা আবৃত পদার্থকে প্রকাশ করে না। 


৩৫ সঙ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১৪৩ 


টিগনী। মহধি এই শুত্রঘারা নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাঁশপূর্বক পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন। মহৃধি বলিয়াছেন যে, চক্ষুরিজ্্িয়ের রশ্ির সহিত দুরদ্থ বিষয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ 
মহৎ ও অনুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয়। তাৎপর্য) এই যে, মহৎ ও অণুপদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, এই মাত্র 
হেতুর দ্বারাই ইন্দ্িয়বর্গের অচৌতিকত্ব এবং বিভূত্ব অর্থাৎ সর্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, 
চক্ষুরিক্রিয় ঘারা প্রত্যক্ষস্থলে এ ইন্দিগ্ের রশ্মি দুরস্থ গ্রাহ্‌ বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, এঁ রশ্মির সহিত 
গ্রাস্থবিষয়ের সন্গিকর্ষবিশেষ হইলেই সেই বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ও হইতে পারে। 
চক্ষুরিজ্জিয় তেজঃপদার্থ, প্রদীপের স্তায় উহ্হারও রশি আছে। কারণ, যেমন প্রদীপের রশি 
কুড়্যাদির ত্বার্দ আবৃত বস্তর প্রকাশ করে না, তজ্রপ চক্ষুর রশ্মিও কুড্যাদির দ্বারা আবৃত বস্তর 
প্রকাশ করে না। সুতরাং সেইন্থলে গ্রাহা বিষয়ের সহিত চক্ষুর রশ্মির সন্গিকর্ষ হয় না এবং 
অনাবৃত নিকটস্থ পদার্থে চক্ষুর রশ্মির সন্নিকর্ষ হয়, সুতরাং চক্ষুর রশ্মি আছে, ইহ! স্বীকার্ধ্য। পরে 
ইহ! পারস্কট হুইৰে ॥ ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির তাংপরদ্য সুচন! করিয়াই স্কত্রের অবতারণা 
করিয়ছেন। ভাষ্যকারের শেষোক্ত “ইদং খলু” এই বাক্যের সহিত হুত্রের “তদ্গ্রহণং* এই 
বাক্যের যোজন। ভাষ্যকারের অভিপ্রেত, বুঝ। যায় 1৩৪1 


ভাষ্য । আবরণানুমেয়ত্বে সতীদমাহ-- 


অনুবাদ। আবরণ দ্বারা অনুমেয়ত্ব হইলে, অর্থাৎ, চক্ষুর রশ্মির সহিত বিষয়ের 
সন্নিকর্ষ হয়, ইহ! অবরণ দ্বার অনুমানসিদ্ধ, এই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই সূত্র 
(পরবর্তী পুর্বনপক্ষসূত্র ) বলিতেছেন-_ 


সুত্র! তদহুপলব্েরহেতুঃ ॥৩৫॥২৩৩॥ 

অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) তাহার অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত চক্ষুর রশ্মির অপ্রত্যক্ষবশতই 
(পূর্বেবাস্ত হেতু ) অহেতু। 

ভাষ্য । রূপম্পর্শবদ্ধি তেজঃ, মহত্বাদনেকদ্রব্যবত্বাজ্পবত্বাচ্চোঁপলব্ধি- 
রিতি প্রদীপবৎ প্রত্যক্ষত উপলভ্যেত, চাক্ষুষো রশ্চির্যদি স্যাদিতি | 
 সন্বাদ। যেহেতু তেজঃপদার্থ, রূপ ও স্পর্শাবশিষ$ট, মহত্প্রযুক্ত অনেক- 
ব্যবস্বপ্রযুক্ত ও রূপবন্বপ্রযুক্ত উপলব্ধি অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, সুতরাং 
যদি চক্ষুর রশ্মি থাকে, তাহ! হইলে ( উহা ) প্রত্যক্ষ দ্বার! উপলব্ধ হউক ? 


টিগ্ননী॥ চক্ষুরিত্দ্িযের রশ্মি আছে, উহ! তেজ: পদার্ঘ, সুতরাং উহার সহিত সন্গিকর্ষবিশেষ 
বশতঃ বৃহৎ ও ক্ষুত্র পদার্থের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে, দৃরদ্থ বিষয়েও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে 


১৪৪ হ্যায়দর্শন [ ও, ১জ* 


পারে ও হইয়া থাকে। মহধি পূর্বস্থত্রের দ্বার ইহা! বলিয়াছেন। চক্ষুর রশ্মির সহিত বিষয়ের 
সন্নিকর্ষ, আবরব দ্বার অন্ুম'ননিদ্ধ, ইহ! ভাষ্যকার বলিয়াছেন। এখন ধীহার! চক্ষুর রশ্মি ্বীকার 
করেদ না, তাহাদিগের পূর্ববপক্ষ প্রকাশ করিতে মহধি এই হ্বুত্রট বঙল্িয়াছেন। ভাষ্যকার 
পুর্্বপক্ষবাদীর তাৎপর্ধ্য প্রকাশ করিতে বলিয্নাছেন যে, চক্ষুরিক্দিয়ের রশ্মি শ্বীকার করিলে, উহাকে 
তেজঃপদার্থ বলিতে হইবে, সুতরাং উহাতে রূপ ও স্পর্শ স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, তেজঃ- 
পদার্থ মাত্রই রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট। তাহা হইলে প্রদীপের স্তায় চক্ষুর রশ্িরও প্রত্যক্ষের আপত্তি 
হয়| কারণ, মহত্ব অনেকত্রব্যবস্থ ও রূপবত্তপ্রযুক্ত দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হুইয়া থাকে। অর্থাৎ 
ভ্রবোর চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে মহত্বাদি এ তিনটি কারণ১। দুরদ্থ মহৎপদার্থের সহিত চক্ষুর রশ্ির 
সঙ্পিকর্ষ স্বীকার করিলে উহার মহতু বা মহৎপরিমাণাদিও অবশ্ঠ শ্বীকার করিতে হুইবে। তাহা 
হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সমস্ত কারণ থাকায়, প্রদীপের স্তায় চক্ষুর রশ্মির কেন প্রত্যক্ষ হয় না? 
প্রতাক্ষের কারণসমূহ সত্বেও যখন উহার প্রত্ঠাক্ষ হয় না, তখন উহার অস্তিত্বই নাই, ইহা! গ্রতিপক্ন 
হয়। সুতরাং উবার অন্ুমানে কোন হেতুই হইতে পারে না। যাঁছা অসিদ্ধ ৰা অলীক বলি 
গ্রতিপর হইতেছে, তাহার অনুদান অসস্তব। তাহার অন্ুমানে প্রযুক্ত হেতু অহেতু ॥ ৩৫। 


১। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষে মহ্ত্বের সহিত অনেকদ্রধ্যবত্বকেও কারণ বলিয়াছেন। বাণ্তিককারও ইহা 
বলিয়াছেন। কিন্তু প্রতাক্ষে মহত্ব ও অনেকদ্বাবন্--এই উদ্তয়কেই কেন কারণ বলিতে হইবে, ইহা! তাহারা! ফেছ 
বলেম নাই। নবানৈয়ায়িক বিখন।থ পঞ্চানন “সিদ্ধান্তযুকাবলী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মহত্বত্ব জাতি, হৃতর!ং 
ষহত্বকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে কারণতাবছেক্ধকের লাঘব হয়, এজন্য প্রত্যক্ষ মহত্বই ক|রণ), অনেক জব্যবন্ 
কারণ নহে, উহ! অন্য খাপিস্ধ। এদিদ্ধান্তমুক্তাবলীর” টীকায় মহাদেব ভটও এ বিষয়ে কোন নতাত্তর প্রকাশ 
করেন নাই। তিনি অনেক দ্রবাবংত্বর বাধায় ফিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে) অণুভিন্ন দ্রবাত্বই অনেকদ্রবাবত্ব। হুতরাং 
উহা! ,আত্মমতেও আছে। গে যাহাই হউক, প্রাচীন তে যে মহত্বের স্তায় অনেকদ্ববাবন্ও প্রত্যঙ্ষে ব! চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষে কারণ, উহ! পরষ প্রাচীন বাংদ্যায়ন প্রভৃতির কথায় প্ষ্ট বুঝ| বায়। মহুধি কণাদের “সহৃতানেকজ্রবাবন্থাৎ 
রূপাচ্চোপলন্ধিঃ* ( বৈশেবিকরর্শন ৪জঅ” ১ম” বষ্ঠ সুত্র) এই সুত্রই পূর্ব্বোজ্জ প্রাচীন সিদ্ধান্তের মুল বলির! 
গ্রহণ কর! বায়। এ নুত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন !যে, অবয়বের বহত্ব প্রযুক্ত বহনের আশয়তবই 
জনেকদ্রযাধত্ব। .কণাদের গু ত্রামুসারে মহত্ববের সভায় উহাকেও চাক্ষুষ প্রতাক্ষে কারণ বলিতে হইবে । তুল্যভাবে 
এ উভয়েরই অহয়-ব্যতিরেক-জ্ঞ।নধশতঃ উভয়কেই কারণ বলয়! গ্রহণ করিতে হইবে। উহার একের দ্বারা অপরটি 
অনাথাসিদ্ধ হুইবে না। ঘুরস্থ ভ্রবো মহত্বের উৎকর্ধে প্রত্যক্ষতার উৎকর্ষ হয়, ইহা! বলিলে সেখানে জনেক 
স্রযাধত্ের উৎকর্ও তাহার কারণ বলিতে পরি । পরস্ত কোনম্থলে অনেক অ্রব্যবত্থের উৎবর্ধই প্রতাক্ষতার 
উৎকর্ধের কারণ, 'ইছাও আবস্থত্ীকার্ধয। কারণ, মর্কটের হুত্র-স্ভালে মর্কটের অপেক্ষায় মহত্বের উৎকর্ষ থাকিলেও 
দুর হইতে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু তররতয বর্টের প্রতাক্ষ হয। এইরূপ লুক্গৃতনির্িত বন্ের ঘুর 
হইতে প্রতাঙ্ষ ন| হইলেও তদপেক্ষায় দ্ব্পরিষাণ মুধগারের সেখানে প্রতাক্ষ হইয়া খকে। অর্কট ও মুদগরে 
জনেকজবাবদ্থের উৎকর্ধ থাকাতেই সেখানে তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। হুতরাং সহত্থের স্কায় জর্নেইিজবাবনধৃকেও চাক্ষুষ 
প্রশ্তাক্ষে কারণ বলিতে হইবে।  নুধীগণ পূর্বের কণাদহৃতর ও শন্বর নিজের বথাঞলি প্রশিধান করিয়া 
প্রাচীন মণের বুক্তি চিন্তা! করিষেন। 
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সুত্র। নান্মীয়মানন্য প্রত্যক্ষ তোক্ম্বুপলব্িরভাব- 
হেতু ॥৩১৩।॥২৩৪॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) অন্ুমীয়মান পদার্থের প্রত্যক্ষতঃ অন্ুপলব্ধি অভাবের 
সাধক হয় না। 


ভাষ্য । সন্নিকর্ষপ্রতিষেধার্থেনাবরণেন লিঙ্গেনানুমীয়মানহ্য রশ্োর্য। 
প্রত্যক্ষতোহমুপলব্ির্ণাসাঁবভাবং প্রতিপাদয়তি, যথা চন্দ্রমনঃ পরভাগস্থয 
পৃথিব্যাশ্চাধোভাগস্থয | 


অনুবাদ। সঙ্গিকর্ষপ্রতিবেধার্থ অর্থাৎ সঙ্নিকর্ধ না হওয়া! যাহার প্রয়োজন বা 
ফল, এমন আবরণরূপ লিঙ্গের দ্বারা অনুমীয়মান রশ্টির প্রত্যক্ষতঃ যে অনুপলবি, 
উহা অভাবপ্রতিপাদন করে না, যেমন চন্দ্রের পরভাগ ও পৃথিবীর অধোভাগের 
(প্রত্যক্ষতঃ অনুপলব্ধি অভাব প্রতিপাদন করে না )। 


টিগ্লনী। মহ্ধি ূবগ্যোজ পূর্ববপক্ষের উত্তরে এই শ্থাত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, যাহ! 
অনুমান-প্রমাঁ দ্বার; সিদ্ধ হইতেছে, এমন পদার্থের প্রত্যক্ষতঃ অন্ুপলন্ধি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ না হওয়া 
তাহার অভাবের প্রতিপাদক হয় না । বস্তমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না, অনেক জতীন্দরিয় বন্ত ও আছে, 
প্রমাণ দ্বার! তাহাও সিদ্ধ হইয়্াছে। ভাষাকার ইহার দৃষ্ান্তরূপে চক্রের পরভাগ ও পৃথিবীর 
খধোভাগকে গ্রহণ করিয়াছেন । চন্দ্রের পরভাগ ও পৃথিবীর অধোভাগ আমািগের প্রত্যক্ষ না 
হইলেও, উনার অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ হয় না! বলিয়া! উহার অপলাপ কেহই 
করিতে পারেন না। কারণ উহ্না অগ্ুমান বা যুক্তিসিদ্ধ। এইরূপ চক্ষুর রশ্মিও অন্থমনি-প্রমাণ- 
সিদ্ধ হওয়ায়, উহারও আলাপ কর! যায় না। কুড্যাদির হারা আবৃত বস্ত দেখা যায় না, ইহ! 
সর্বসিদ্ধ । স্থতরাং এ আবরণ চক্ষুর রশির সহিত বিষয়ের সঙ্নিকর্ষের প্রতিষেধক ব! প্রতিবন্ধক 
হয়, ইহাই সেখানে বণিতে হইবে । নচেৎ দেখানে কেন প্রতাক্ষ হয় ন| ? সুতরাং এইভাবে 
আবরণ চক্ষুর রশ্মির অন্থুমাপক হওয়ায়, উহ! অন্ুমানসিদ্ধ হয় 1 ৩৬ ॥.. " 


সুত্র। দ্রবা-গুগ-ধর্মভেদাচ্চোপলব্িনিয়মঃ ॥৩৭।২৩৫। 

অনুবাদ । পরজ্ত ত্রব্য-ধর্মা ও গুণখর্ম্ের ভেদবশতঃ উপলব্ধির ( প্রত্যক্ষের ) 
নিয়ম হইয়াছে । 

ভাষ্য। ভিন্নঃ খনুয়ং দ্রব্যধর্ম্মো গুণধর্দশ্চ, মহদনেকদ্রব্যবচ্চ বিষক্তা- 


রয়বমাপ্যং দ্রব্যং প্রত্যক্ষতো নোপলভ্যতে, স্পর্শস্ত শতে! “হতে । 
১৪ 


৯৩৬ স্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আ 


তন্ দ্রব্যস্থানুবন্ধা হেমস্তশিশিরৌ কল্প্যেতে । তথাবিধমেব চ তৈজসং 
দ্রব্যমনুভধুতরূপং সহ দা? নোঁপৰ স্পর্শস্থস্যোষ উ৭ 
তশ্ দ্রব্যস্যানুবন্ধাদৃগ্রীক্মবসন্তৌ কল্পযেতে | 


অনুবাদ। এই ভ্্রব্য-ধর্মম ও গুণস্ধন্ম ভিন্নই, বিষক্তাবয়ব অর্থাৎ যাহার অবয়ব 
দ্রব্যাস্তরের সহিত বিষক্ত বা মিশ্রিত হইয়াছে, এমন জলীয় দ্রব্য মহত ও অনেক 
দ্রব্য সমবেত হইয়াও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, কিন্তু (এ দ্রব্যের) 
শীত স্পর্শ উপলব্ধ হয়। সেই দ্রব্যের সন্বন্ববিশেষবশতঃ হেমস্ত ও শীত ধাতু 
কলিত হয়। এবং অনুস্ভূতরূপবিশিষ$ট তথাবিধ ( বিষক্তাবয়ব ) তৈজস দ্রবাই রূপের 
সহিত উপলব্ধ হয় না, ধকন্ত উহার উফ্ণস্পর্শ উপলব্ধ হয়। সেই দ্রেব্ের সম্বন্ধ 
বিশেষবশতঃ গ্রীন্ম ও বসন্ত খতু কল্লিত হয়। 


চিগ্ননী। চক্ষুর রশ্মি অনুমান-প্রমাণসি্ধ, সুতরাং উহ্থার প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহা 
স্বীকার, এই বথ। পূর্বশ্ত্রে বল! হুইয়াছে। কিন্তু অন্তান্ত তেজঃপদার্থ এবং তাহার রূপের 
যেমন প্রত্/ক্ষ হয়, তদ্রুপ চক্ষুর রশ্মি ও তাহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন হয়না? এতছুত্তরে মহর্ষি 
এই হুত্রের ধা বলিয়াছেন যে, দ্রব্য ও গুণের ধর্মভেদবশতঃ প্রত্যক্ষের নিয়ম হইয়াছে । 
ভাষ্যকার মহর্ধির বক্তব্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, জলীয় প্রব্য মহত্বাদিকারণপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ 
ইইলেও, উহ! যখন বিষক্তাবয়ব হয়, অর্থাৎ পৃথিবী বা বায়ুর মধ্যে উহার অবয়বগুলি যখন 
বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হয়, তখন এ জলীয় দ্রব্যের এবং উহার রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু তখন 
তাহার শীতম্পর্শের প্রত্যক্ষ হুইয়া থাকে। পূর্বোস্তরূপ জলীয় দ্রব্যের এবং তাঁহার রূপের 
প্রতাক্ষ প্রয়োজক ধর্্মভেদ ন! থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্ত উহ্থার শীতম্পর্শরূপ গুণের 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কারণ, তাহাতে প্রত্যক্ষপ্রযোজক ধর্মভেদ € উদ্ভৃতত্ব) আছে। প্র 
শীতম্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহার আধার জলীয় দ্রব্য ও তাহার রূপ অনুমানসি্ হয়। 
পূর্ব্বো্তরূপ জলীয় দ্রব্য শিশিরের সম্বন্ধবিশেষই হেমস্ত ও শীত খতুর ব্যঞ্জক হওয়ায়, তত্থারা 
এঁ থতুদ্বয়ের কল্পনা হইয়াছে। এইরূপ পূর্বোক্ত প্রকার তৈ্সত্্রব্যে উদ্ভৃতরূপ না থাকায়, 
তাহার এবং তাহার রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু তাহার উষ্ণম্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাঁকে। 
তাদ্বশ তৈজসদ্রব্যের ( উদ্ম!র ) সম্বস্কবিশেষই গ্রীষ্ম ও বসস্ত খতুর ব্যগুক হওয়ায়, তায় এ 
খতুদ্বয়ের করন! হইয়ছে। সুতরাং পুর্বোক্তরূপ তৈত্দন্্রব্য ও তাহার রূপ অন্ুমানসিদ্ধ হয়। 
মূলকথা, দ্রব্যমাত্র ও গুণমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয় না। যে দ্রবা ও যে খণে গ্রতাক্ষপ্রযে'জক 
ধর্মবিশেষ আছে, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ না হইলেই বন্তর অভাব নির্ণয় কর! 
যায় না। পূর্বোক্ত প্রকার জগীয় ও তৈ্ধস দ্রব্য এবং তাহার রূপের যেমন প্রত্যক্ষ হয় না, 
তজ্প চক্ষুর রশ্মি ও তাহার ঈপেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । কারণ, প্রত্ক্ষপ্রযোদ্ষক ধর্শন্েদ 
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উহাতে নাই। কিন্ত তাই বলিয়া! উহার অভাব নির্ণয় বরা যায় না। কারণ, উহ পূর্বোক্তরূপে 
অন্থুমানপ্রমাণসিন্ধ হইয়াছে ৷ ৩৭। 

ভাষ্য । যত্র ত্বেযো ভবতি-- 

অনুবাদ । যাহ! বিদ্যমান থাকিলেই অর্থাত যাহার সত্তাপ্রযুস্ত এই উপলব্ধি হয়, 
(সেই ধর্ম্মভেদ পরসুত্রে বলিতেছেন )-- 


সুত্র। অনেকদ্রব্যসমবায়াদ্রপবিশেয়াচ্চ রূপোপ- 
| লব্ধিঃ ॥৩৮।২৩৬। % 
অনুবাদ । বন্ুদ্রব্যের সহিত সমবায়সন্ধদ্ধপ্রযুস্ত এবং রূপবিশেষ প্রযুক্ত 
রূপের উপলব্ধি হয়। 
ভাষ্য । যত্র রূপঞ্চ দ্রেব্যথ তদাশ্রয়ঃ প্রত্যক্ষত কসর | 
রূপবিশেষস্ত যন্তাঁবাৎ কচিদ্রপোপলব্ধিঃ যদভাবাচ্চ ভ্রব্স্ত কচিদনুপ- 
লন্বিঃ-_-স রূপধর্ত্োহিয়মুস্তবসমাখ্যাত ইতি । অনুস্ভুতরূপশ্চাক়্ং নায়নো 
রশ্মিঃ, তম্মাৎ প্রত্যক্ষতো নোপলভ্যত ইতি। দৃষ্টশ্চ তেজসো! ধর্্মতেদঃ, 
 উদ্ভুতরূপম্পশং প্রত্যক্ষং তেজে! যথা! আদিত্যরশ্ময়ঃ । উদ্ভুতরূপমনুদ্ভুত- 
স্পা্শপ্চ প্রত্যক্ষষং তেজো যথা প্রদীপরশ্বয়ঃ । উদ্ভূতস্পর্শমনুদ্ুতরূপ- 
মপ্রত্যক্ষং যথাহবাি সংযুক্তং তেজঃ। অনুষুতরূপস্পশোঁহ্প্রত্যঙ্গশ্চাক্ষুষে! 
রশ্মিরিতি । 
অনুবাদ । যাহ! বিদ্যমান থাকিলে অর্থাৎ যে “রূপবিশেষে*র নতাপ্রযুস্ত রূপ 
এবং তাহার আধার্ব্যও প্রতাক্ষপ্রমাণের ছারা উপলন্ধ হয়, € তাহাই পূর্ববসূত্রোক্ত 
ধর্্মতেদ ) | 
রূপবিশেষ কিন্তু-ধাহার সততাপ্রযুক্ত কোন স্থলে রূপের প্রত্যক্ষ হয়, এবং 
বাহার অভাবপ্রযুস্ত কোন স্থলে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, সেই এই রূপধর্ঘ্ম 
* দৈশেধিক দর্শনেও এইরাপ গু দেখ! বায়। (৪০ ১আ০ ৮ম লুজ জষ্টথা ) শঙ্গর সিএ সেই পুতে প্রপ- 
বিশেষ” শবের ছার! উদ্ভুতত্ব, অনভিভূতত্ব ও রূপত্ব--৪ই ধর্্আয়ের ব্যাখ্যা! করিয়াছেন । কিন্তু এই স্ায়হুতের 
ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার ও যার্তিককার প্রভৃতি প্রপহিশেষ” শবের দ্বারা কেংল উদ্ভব বা! উদ্ভৃতত্ব ধর্্বকেই গ্রহণ করিয়াছেন। 
শন্বর মির পূর্বোক্ত বৈশেধিক সূত্রের উপদ্ব।রে প্রথমে উদ্ভূতত্বকে জাতিধিশেষ বলিয়া! গরে উহাকে ধর্ঘাবিশেষই 


বলিাছেন। চিন্তাবণিকাঁর গঙ্গেশ প্রথমকল্পে অনুভূভত্বের অভাবমমুহকেই উদ্ভৃতত্ব বলিয়াছেন। পক্ষর নিশ্র 
এই মতের খণ্ডন করিলেও, বিখনাথ গঞ্চানন সিদ্ধান্তযুক্ত/বলী গ্রন্থে এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন ॥ 
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(রূপগত ধর্্মবিশেষ ) উত্তবসমাধ্যাত অর্থাৎ উদ্ভব বা উদ্ভুতত্ব নামে খ্যাত। 
কিন্ত এই চাক্ষুষ রষ্টি অনুস্তূতরূপবিশিষ, অর্থাত উহার রূপে পূর্ব্বাক্ত রূপবিশেষ ব! 
উদ্ভৃতত্ব নাই, অতএব ( উহ ) প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বার! উপলব্ধ হয় না। 

তেজঃপদার্থের ধর্ম্মতেদ দেখাও যায়। ( উদাহরণ ) (১) উদ্ভূত রূপও উদ্ভুতস্পর্শ- 
বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ তেজঃ, যেমন সূর্য্যের রশ্মি। (২) উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট ও অনুসূতস্পর্শ- 
বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ তেজঃ, যেমন প্রদীপের রষ্মি (৩) উদ্ভুতম্পর্শবিশিউ ও অনুস্ভুতরূপ- 
বিশিষ্ট অপ্রত্যক্ষ তেজ, যেমন জলাদির সহিত সংযুক্ত তেজঃ। (৪) অনুস্ভতরূপ ও 
অনুভুতস্পর্শবিশিষ্ট অপ্রত্যক্ষ তেজ; চাক্ষুষ রশ্মি । 


টিগ্লনী। পূর্ববস্ত্রে মহর্ষি যে পদ্রব্যগুধধন্্মভেদ” বলিয়াছেন, তাহা কিরূপ? এই জিজ্ঞাসা 
নিবৃতির জন্ত মহর্ষি এই স্ৃত্রের দ্বার! তাহা সুচনা! করিয়াছেন ভাষ্যকার স্থাত্রের অবতারণ। করিতে 
প্রথমে "এযা” এই বাক্যের দ্বারা পূর্বস্ত্রোক্ত উপলন্ধিকে গ্রহণ করিয়া, পরে হুত্রস্থ প্রপোপলব্ধি” 
শবের দ্বারা রূপ এবং রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের উপলব্ধিই যে মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন । 
পরে হুত্রস্থ “রূপবিশেষ” শবের দ্বারা রূপের বিশেষক ধর্মই মহুধির বিবক্ষিত, অর্থাৎ “রূপাবিশেষ” 
শবের দ্বারা এখানে রূপগত ধর্ম্মবিশেষই বুঝিতে হুইবে, ইহ! বলিয়্াছেন। এ রূপগত ধর্ম্মবিশেষের 
নাম উদ্ভব ঝা উদ্ভৃতত্ব। উদ্ভুত ও অনুদ্ভুত, এই ছুই প্রকার রূপ আছে । গুন্মধ্যে উদ্ভৃত রূপেরই 
প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ যেরূপে উদ্ভৃতত্ব নামক বিশেষধর্্ম আছে, তাহার এবং দেই রূপবিশিষ্ট. 
দ্রবোর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। নুতরাং রূপগত বিশেষধর্্দ এ উদ্ভৃতত্ব, রূপ এবং তাহার আশ্রয় 
দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যঙ্গের প্রযেজক। মহধি “রূপবিশেষাৎ” এই কথার দ্বারা এই সিদ্ধান্তের সুচনা 
করিয়াছেন। এবং "অনেকদ্রব্যসমবায়াৎ* এই কথার দ্বারা ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত অনেক 
দ্রব্যবত্ব অর্গাৎ বহছুত্রব্যবত্বও যে এ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহ! সুচনা করিয়াছেন। ত্বাগুকে 
উদ্ভৃতরূপ থাকিলেও তাহাতে বহুত্রব্যঘমবেতত্ব ন! থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। মহর্ষি 
গোতম এই হৃত্রে মহত্বের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকার বাতন্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীন 
নৈয়াস্িকগণের মতে মহত্বও প্র প্রত্যক্ষের কারণ-__ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। “এই হুত্স্থ 
৭৮” শবের দ্বার। মহত্ত্বের সমুচ্চয়ও ভাষ্যকার বলিতে পারেন) কিন্তু ভাষ্যকার তাহা কিছু 
বলেন নাই। রূপের প্রত্যক্ষ হুইলে, সেই প্রত্যক্ষরূপ কার্ধ্যের দ্বারা সেই রূপে উদ্ভৃতত্ব আছে, 
ইহা অনুমান করা! যায়। চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভুত রূপ না থাকায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। তেজঃপদার্থ 
মাত্রই যে প্রত্যক্ষ হইবে, এমন নিয়ম নাই। ভাষ্যকার ইহা! সমর্থন করিতে পরে প্রত্যক্ষ ও 
অপ্রত্যক্ষ চতুর্বিবধ তেজঃপদার্থের উল্লেখ করিয়া তেজঃপদার্থের ধর্মতেদ দেখাইয়াছেন ৷ তয্মধ্যে 
চতূর্থপ্রকার +তেঃপদার্থ চাক্ষ্ষ রনশ্মি। উহাতে উদ্ধৃত রূপ নাই, উদ্ভুত স্পর্শও নাই, সুতরাং 
উহথার প্রত্যক্ষ হয় না । উদ্ভুত স্পর্শ থাকিলেও জলাদি-সংযুক্ত তেজঃপদার্থের উদ্ভৃতরূপ ন! থাকায়, 
তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না? ৩৮1 | 


৩৯ তং বাগ্স্ায়ন ভাষ্য ১০৯ 


সুত্র । িনিটিরিাািকগ ব্যুহঃ পুরুষার্থতস্ত্রঃ ॥ 
॥৩১।২৩৭॥ 


অনুবাদ । ইন্দরিয়বর্গের বাহ” অর্থাৎ বিশিষ্ট রচন| কণ্্মকারিত ( অদৃষ্টজনিত ) 
এবং পুরুতার্থতন্ত্র অর্থা পুরুষের উপভোগসম্পাদক । 


ভাষ্য। যথা চেতনন্তার্থে! বিষয়োপলব্বিভৃতঃ সুখছুঃখোপলব্বিভূতশ্চ 
কল্ল্যতে, স্তথেক্ড্িয়াণি বুাঢ়াণি, বিষয়প্রাপ্ত্যর্থশ্চ রশ্যেশ্চাক্ষুষস্য বৃহঃ | 
রূপম্পর্শানভিব্যক্তিশ্চ ব্যবহা রপ্রকুপ্ত্যর্থা,দ্রব্যবিশেষে চ প্রতীঘাতাদাবরণো- 
পপতির্বরধ্যবহারার্থা । সর্ববদ্রব্যাণাং বিশ্বরূপো ব্যুহ ইন্ড্রিয়বৎ কর্ম্মকারিতঃ 
পুরুষার্থতন্ত্রঃ । কর্ণ তু ধর্্াধর্মভূতং চেতনস্তোপভোগ!্মিতি | 
অনুবাদ । যে প্রকারে বাহা বিষয়ের উপলব্ধিরূপ এবং স্থখহ্‌ঃখের উপলব্িরূপ 
চেতনার্থ অর্থাৎ পুরুতার্থ কল্পন! কর! হইয়াছে, সেই প্রকারে ব্যুঢ় অর্থাৎ বিশিষউরূপে 
রচিত ইন্ট্রিয়গুলিও কল্পন! করা হইয়াছে এবং বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য চাক্ষুষ রশ্মির 
বৃহ (বিশিষ্ট রচন! ) কল্পন! করা হুইয়াছে। রূপ ও স্পর্শের অনভিবাক্তি ও ব্যবহার- 
সিদ্ধির জন্য কল্পনা করা হইয়াছে। দ্রব্যবিশেষে প্রতীঘাতবশতঃ আবরণের উপপত্তি ও 
ব্যবহারার্থ কল্পন। কর! হইয়াছে । সমস্ত জন্যদ্রবোর বিচিত্র রূপ রচন! ইন্জিয়ের স্যায় 
কর্ম্দজনিত ও পুরুষের উপভোগসম্পাদক ॥ কর্ম কিন্তু পুরুষের উপভোগার্থ ধর্ম ও 
অধন্মরূপ। 


টিগনী। চক্ষুরিক্িয়ের রশ্মি আছে, সুতরাং উহা! ভৌতিক পদার্থ, উহাতে উদ্ভৃতরূপ না 
থাকাতেই উহার প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হইপ্নাছে | এখন উহাতে উদ্ভৃতরূপ নাই কেন? 
অন্তান্য তেজঃপদট্র ন্যায় উহাতে উদ্ভুত রূপ ও উদ্ভূত স্পর্শের স্থষ্টি কেন হয় নাই? এইরূপ প্রশ্ন 
হইতে পারে, তাই তছুত্রে মহর্ষি, এই স্ৃত্রের বারা বলিয়াছেন যে, ইস্জরিযবর্গের বিশিষ্ট রচনা 
পপুকুযার্থ-তন্ত্র সুতরাং পুরুষের আন -বিশেষ-জনিত ৷  পুক্ুষের-“বিষয্ভোগরূপ প্রয়োজন 
যাহার তন্ত্র অর্ধাৎ প্রযোজক, অর্থাৎ বিষয়ভোগের জন্ত যাহার স্থষ্টি, তাহা পুক্ুার্থতন্তব। অদৃষ্ট 
বিশেষবশতঃ পুরুষের বিষয়ভোগ হইতেছে, সুতরাং ওঁ বিষয়ভোগের সাধন ইন্দ্রিয়বর্গও 
অন্বষ্বিশেষজনিত। ধে ইন্দ্রিয় যেরূপে রচিত ব! সৃষ্ট হইলে তন্বারা' তাহার ফল বিষয়ভোগ 
নিশ্পর হইতে পারে, জীবের & বিষগ্তোগন্জনক অৃষ্টবিশেষপ্রযুক্ত সেই ইন্জিয় নেইরূপেই সৃষ্ট 


১ 
১। হতে "বাহ" শবের ছারা এখানে নির্ঘাগ অর্থাৎ রচনা] ব। সৃতি যুঝ। হায়। প্যুাহঃ ভ'দ বলবিষ্তাসে নির্ধা।ণে 
বৃঙ্দতর্কয়োঃ” ।স্মেদিনী । 


১১৩ ন্যায়দর্শন ৩অ০, ১আঁ*, 


হইয়াছে। ভাষাকার' ইহ যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন, যে, বাহ্‌ বিষয়ের উপলব্ধি এবং 
সুখছুঃখের উপলব্ধি, এই দুইটিকে চেতনের অর্থ, অর্থাৎ ভোক্তা আত্মার প্রয়োজনরূপে কল্পনা 
করা হইয়াছে। অর্থাৎ ওঁ ছুইটি পুরুষার্থ সকলেরই স্বীকৃত। সুতরাং এ ছুইটি পুরুধার্থ 
নিষ্পট্র জন্য উহার সাধনরূপে ইন্ডরিয়গুলিও সেইভাবে রচিত হইয়াছে, ইহাও স্বীরুত হইয়ছে। 
দ্রষ্টব্য বিষয়ের সহিত চক্ষরিন্দিয়ের প্রাপ্তি বা সন্নিকর্ষ ন। হইলে, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না, 
সুতরাং সেন্ত চাক্ষুষ রশ্মিরও স্থষ্টি হইয়াছে ইহাও অবশ্ঠ স্থীকার্য্য। এবং প্র চাক্ষুষ রশ্ির 
রূপ ও স্পর্শের অনভিব্যক্তি অর্থাৎ উহার অনুষ্ভূতত্বও প্রতাক্ষ ব্যবহার-দিদ্ধির জন্য স্বীকার কর! 
ইইয়াছে। বার্তিককার ইহ। বুঝাইতে বলিয়াছেন ধে, যদি চাক্ষুষ রশ্মিতে উদ্ভূত স্পর্শ থাকে, তাহা 
হইলে কোন দ্রবো চক্ষুর অনেক রশ্মির সংযোগ হইলে এ দ্রব্যেরদাহ হইতে পারে৷ উদ্ভূত 
স্পর্শবিশিষ্ট বন্ধি প্রভৃতি তেজঃপদার্ণের সংযোগে যখন দ্রব্যবিশেষের সম্তাপ বা দাহ হয়, তখন, 
চাক্ষুষ রশ্মির সংযোগেও কেন তাহা হইবে না? এবং কোন দ্রব্যে চক্ষুর বহু রশ্মি সম্মিপতিত হইলে 
তদ্বারা এর দ্রব্য বাবহিত ব৷ আচ্ছাদিত হওয়ায়, এ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । স্ৃুর্য্যরশ্ি- 
সম্বদ্ধ পদার্থে হুর্য/রশ্মির দ্বার! যেমন চাক্ষুষ রশ্মি আচ্ছাদিত হয় না, তত্র চাক্ষুষ রশ্মির দ্বারাও 
উহ! আচ্ছাদিত হয় না, ইহা! বলা যায় না। কারণ চাক্ষুষ রশ্মি ও হৃর্য্যরশ্মিকে তে? করিয়া 
উর সৃর্য্যরশ্মিপদ্বদ্ধ দ্রব্যের সহিত সধ্ধদ্ধ হয়, ফলবলে ইহাই কল্পন| করিতে হইবে। চক্ষুর রশ্মিতে 
উদ্ভূত স্পর্শ হ্বীকার করিয়! তাহাতে হৃ্ধ্যরশ্মিরস্যায় পৃর্ববোক্তরূপ কল্পন! করা ব্যর্য ও নিশ্রাম!ণ 
এবং চক্ষুরক্িয়ে উদ্ভৃতরূপ ও উদ্ভুত স্পর্শ থাকিলে, কোন দ্রব্যে প্রথমে এক ব্যক্তির চক্ষুর রশ্শি 
পতিত হইলে, তন্থারা এ দ্রব্য ব্যবহিত হওয়ায় অপর ব্যক্তি আর তখন এ দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে না, অনেক রশ্মির সন্নিপাত হইলে, তাহা হইতে সেখানে অন্য রশ্মির উৎপতি হয়, তন্থারাই 
সেখানে প্রত্যক্ষ হয়, এই কথাও বলা যায় না। কারণ, তাহ! হইলে পুর্ণচক্ষু ও অপুর্ণচক্ষু-_-এই উভয় 
ব্যক্তিরই তুল্যভাবে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। চস্ষুর রশ্মি হইতে যদি অন্য রশ্মির উৎপত্তি হইতে পারে, 
তাহা হইলে ক্ষীপদৃষ্টি ব্য.ক্তরও ক্রমে পুর্ণদৃষ্টি ব্যক্তির স্তায় চক্ষুর রশ্মি উৎপন্ন হওয়ায়, তুল্যভাবে 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষের অপকর্ষের কোন কারণ নাই। সুতরাং পুর্বোক্ত এই 
সমস্ত যুক্তিতে প্রত্যক্ষ ব্যবহারসিদ্ধির জন্য চক্ষুর রশ্মিতে উদ্ভূত রূপ ও উদ্ভূত স্পর্শ নাই, ইহাই 
স্বীকার করা হইয়াছে। অবৃষ্টবিশেষবশতঃ ব্যবহারসিদ্ধি বা& ভোগনিপ্পত্তির জন্য চক্ষুর রশ্মিতে 
অনুদ্ভূত রূপ ও অনুষ্ভুত স্পর্শই উৎপন্ন হইয়াছে। ভাষ্যকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্যবহিত 
্রব্যবিশেষের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ন! হওয়ায়, এ দ্রব্যে চাক্ষুষ রশ্মির প্রতীঘাত হয়, ইহা! বুঝ। যায়। ছ্ৃতরাং 
সেখানেও এরূপ -ব্যবহারসিদ্ধির জন্য তিত্তি প্রতৃতিকে চাক্ষুষ রশির আবরণ বা আচ্ছান্ক- 
রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। জগটতির ব্যবহার-বৈচিত্যা-বশতঃ তাহার কারণও বিচিত্র বলিতে 
হইবে ।' সে বিচিত্র কারণ জীবের কর্ম, অর্গাৎ ধর্্াধর্মরূপ অনৃষ্ট। কেবল ইন্জ্রিররূপ দ্রব্যই যে 
&ঁ অদৃষ্টজনিত, তাহা নহে। সমস্ত জন্তপ্রব্য বা জগতের বিচিত্র রচনাই ইন্্রিয়বর্গবচনার স্তায় 
অদৃষ্ঠজনিত ৷ ৩৯ । 


“উজ দুগ ; বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১১১ 


ভাষ্য। অব্যভিচারাচ্চ প্রতীঘাতো৷ ভৌতিকধর্ন্ঃ | * 
যশ্চাবরণোপলস্তাদিক্ড্রিয়ন্ত দ্রব্যবিশেষে প্রতীঘাতঃ স ভৌতিক- 
ধর্্দো ন ভূতানি ব্যভিচরতি, নাভৌতিকং প্রতীঘাতধর্্মকং দৃষ্টমিতি। 
অপ্রতীঘাতস্ত ব্যভিচারী, ভৌতিকাভৌতিকয়োঃ সমানত্বাদিতি | 
যদপি মন্যেত প্রতীঘাতাদৃভৌতিকানীন্দ্রিয়াণি, অপ্রতীঘাঁতাদভৌতিক।- 
নীতি প্রাপ্ত, দৃষ্টশ্চাপ্রতীঘাতঃ, কাচাভ্রপটলস্ফটিকাস্তরিতোপলবেঃ | 
তন্ন যুক্তং, কম্মাৎ ? যম্মাদ্‌ভৌতিকমপি ন প্রতিহন্যতে, কাচাত্রপটল- 
স্রটিকান্তরিতপ্রকাশাৎ প্রদীপরশ্মীনাং,--স্থাল্যাদিষু চ পাচকস্ত তেজসোহ- 
 প্রতীঘাঁতাঁগ। 
_.. অনুবাদ। পরস্ত, অধ্যভিচারবশতঃ প্রতীঘাত ভৌতিকত্রব্ের ধর্ম্দ। বিশদার্থ 
এই যে, আবরণের উপলব্ষিবশতঃ ইন্দ্রিয়ের ভ্রব্যবিশেষে যে প্রতীঘাত, সেই 
ভৌতিক দ্রব্যের ধণ্ম ভূতের ব্যভিচারী হয় না। (কারণ) অভৌতিক দ্রব্য- 
প্রতীঘাতধর্ম্মবিশিষট দেখা যায় না। অপ্রতীঘাত কিন্তু ( ভূতের ) ব্যভিচারী, যেহেতু 
উহা ভৌতিক ও অভোৌতিক দ্রব্যে সমান । 
আর যে (কেহ) মনে করিবেন, প্রতীঘাতবশতঃ ইন্জ্রিয়গুলি ভৌতিক, 
(ন্থতরাং ) অপ্রতীঘাতবশতঃ অভোৌতিক, ইহা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। 
(চক্ষুরিক্দ্রিয়ের ) অপ্রতীঘাত দেখাও যায়; কারণ, কাচ ও অভ্রপটল ও স্ফটিক 
দ্বারা ব্যবহিত বস্তর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাহা অর্থাৎ পূর্বের্বাক্ত মত যুক্ত নহে। 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ভৌতিক দ্রব্যও প্রতিহত হয় না। কারণ, 
প্রদীপরশ্থির কাঁচ। অভ্রপটল ও স্টিক ছারা ব্যবহিত বস্তর প্রকাশকত্ব আছে এবং 
স্থালী প্রভৃতিতে পাঁচক তেজের ( স্থালী প্রভৃতির নিন্স্থ অগ্নির ) প্রতীঘাত হয় না। 
টিগ্লনী। মহর্ণি ইতঃপুর্ব্ ইঞ্জিয়ের. তৌতিকন্বসিদ্ধান্তের সমর্থন.করিয়াছেন। তাহার মতে 
চ্ষুরিক্ডরিয় তেজঃপদার্থঃ কারণ, তেজ নামক ভূতই উহার উপাদানকারগ, এইজন্যই উহাকে ভৌতিক 
বলা হইয়াছে। তাঁধাকার মহর্ষির পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে সমর্থন করিবার জন্য এখানে নিজে 
আর.একটি বিশেষ যুক্রি বলিয়াছেন যে, প্রতীঘাত ভৌতিক ভ্রব্যেরই ধর্ম, উহা! অতৌতিক দ্রব্যের 


চন মুঙ্িত সাহবত্তিকে “জধাতিঢারা তু প্রতীঘাতে। ভৌতি কর্ণ” এইরূপ একটি লু্রপাঠ বুঝিতে পারা 
যায়। কিন্তু উহা বার্ডিককারেয় নিজের পাঠও হইতে পারে । “ন্তানহুজোদ্ধার” গ্রন্থে এস্থলে “ব্যভিচার চ্চ” 
এইরপ হুত্রশাঠ দেখ! যায়। কিন্তু “ারতন্বালোক” ও “ভা্নূচীনিবদে? এখানে এরূপ কোন সুত্র গৃহীত হয় 
নাই। বৃত্তিকার বিবনাধণ্ড ইয়প লুজ বলেন নাই। হৃতয়াং ইহ! ভাষ্য বলিহাই গৃহীত হইল । 


১১২ গ্যায়দর্শন | ৩অ*, ১আও , 


ধর্ম নহে। কারণ, ভৌতিক দ্রব্য কখনই কোন দ্রব্যের দ্বারা প্রতিহত হয়, ইহ! দেখ। যায় ন!। 
কিন্ত তিস্তি প্রভৃতি দ্রব্োর ছারা চক্ষুরিজিয় প্রতিহত হইয়া থাকে, সুতরাং উহা! যে ভৌতিক ভ্রব্, 
ইহা বুঝ| যাঁয়। যে যে ভ্রব্যে গ্রতীঘাত আছে, তাহ! সমস্তই ভৌতিক, স্কুতরাং প্রতীঘাতননপ ধর্ণ 
ভৌতিকত্বের অব্যতিচারী। তাহা হইলে যাহ। যাহ! প্রতীঘাতধর্ঘ্ঘক, সে সমন্তই তৌতিক, এইন্নপ 
ব্যাপ্তিজ্ঞানবশতঃ এ প্রতীধাত্বপ ধর্দের দ্বারা চক্ষুরিক্র্িয়ের ভৌতিকত্ব অনুমান গ্রমাণসিন্ধ 
হয় এবং রূপে ধর দৃষটান্তে অন্তান্ত ইত্জরিয়েরও তৌতিকত্ব অন্থমান প্রমাণসিদ্ধ হয়। কিন্ত 
অপ্রতীঘাত যেমন ভৌতিক দ্রব্যে আছে, তদ্রুপ অভৌতিক দ্রব্যেও আছে, সুতরাং উহার দ্বারা 
ইঞ্জিয়ের ভৌতিকত্ব ঝা অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ন|। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত যুক্তির খন 
করিতে কেছ বলিতে পারেন যে, যদি প্রন্তীঘাতবশঙঃ ইন্দ্রিয়বর্গ ভৌতিক, ইহা পিন্ধ হয়, তাঁহা 
হইলে অপ্রভীঘাত'বশতঃ ইন্্রিয়বর্গ অভৌতিক, ইহাও সিদ্ধ হইবে। চগ্ষুরিজ্জিয়ে যেমন 
প্রতীধাত আছে, তন্জরপ অপ্রতীথাতও আছে। কারণ, কাচ প্রভৃতি শ্বচ্ছদ্রবোর ছারা ব্যবহিত' 
বন্তরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে। সুতরাং সেখানে কাচাদির দ্বারা চক্ষুরিক্্িয়ের প্রতীঘাত 
হয় না, ইহা স্থীকার্য্য । ভাষ্যকার এই যুক্তির খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, কাচাদির দ্বারা চক্ষু- 
রিজ্জিয়ের প্রভীঘাত হয় ন, সেখানে চক্ষুরিক্িক্ে অপ্রতীঘাত ধর্মই থাকে, ইহা সত্য; কিন্ত 
তদ্দারা চক্ষুরিক্ররিয্ের অতৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । কারণ, সর্বসম্মত ভৌতিকত্রবা 
প্রদীপের রশ্সিও কাচাদি দ্বারা ব্যবহিত বস্তর প্রকাশ করে। ম্থুতরাং সেখানে এ প্রদীপরশ্শিকূ্প 
ভৌতিক দ্রব্যও কাঁচাি দ্বার! প্রতিহত হয় না, উহ্াতেও তখন অপ্রতীঘাত ধর্ম থাকে, ইহাও 
্বীকার্ধ্য। এইপ স্থাণী প্রভৃতির নিয়স্থ অস্মি, স্বালী প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তওুগাদির পাক 
সম্পাদন করে। কুুতরাং সেখানেও সর্বসম্মত ভৌতিক পদার্থ এ পাচক তেজের স্থালী প্রভৃতির 
স্বারা প্রতীঘাত হয় না। সুতরাং অপ্রতীঘাত যখন অভৌতিক পদার্থের স্তায় ভৌতিক পদার্থেও 
আছে, তখন উহা! অভৌতিকত্বের ব্যভিচারী, উহার দ্বারা ইঙ্্ি্নের অভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে 
ন।। কিন্ত গ্রতীঘাত কেবল ভৌতিক পদার্থেরই ধর, সুতরাং উহা! ভৌতিকত্বের অব্যভিচারী 
হওয়ায়, উহার দ্বারা ইঞ্জিয়ের কৌতিকত্ব লিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৩৯1 
ভাষ্য । উপপদ্যতে চানুপলক্ধিঃ কারণভেদাৎ-_. ূ 
অনুযাদ। কারণবিশেধপ্রযুক্ত ( চাক্ষুষ রশ্মির ) অনুপলন্ধি উপপন্নও হয় । 


ুত্র। মধ্যন্দিনোক্কাপ্রকা শাহ্পলব্বিবৎতদনূপ- 
ল্ন্ধিঃ ॥8০।২৩৮ ॥ 


অন্ুুবাদ। মধ্যাহৃুকালীন উদ্ধালোকের অনুপলন্ধির যায় তাহার চোক্গুষ রশ্টি়) 
অনুপলব্ধি হয়। 


১। ডৌতিকং চু; কুস্া দিডি? ক দ্র : 





৪৩ তৃও ] | বাৎস্ত।য়ন ভাষ্য ১১২) 


ভাষ্য । যথাহনেকদ্রেব্যেণ সমবায়াজ্বপবিশেষাচ্চপলবিরিতি সত্তযুপ- 
লব্ধিকরিণে মধ্যন্দিনোক্কাপ্রকাশো নোপলতভ্যতে আদিত্যপ্রকাশেনাভি- 
ভূতঃ, এবং মহদনেকদ্রব্যবত্বদ্রপবিশেষাচ্চোপলঘ্বিরিতি সত্যুপলন্ধি- 
কারণে চাক্ষুষো রশ্মির্নোপলভ্যতে নিমিত্ান্তরতঃ | তচ্চ ব্যাখ্যাত- 
মনুভুতরূপক্পর্শন্য দ্রব্যস্ত প্রত্যক্ষতোহনুপলক্কিরিতি | 


অনুবাদ। যেরূপ বহুদ্রব্যের সহিত সমবায়-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত ও রূপবিশেষ- 
প্রযুক্ত, প্রত্যক্ষ হয়, এজন্ঠ প্রত্যক্ষের কারণ থাকিলেও, সূর্যযালোকের দ্বারা অতিডূত 
মধ্যাহ্কালীন উন্ধ(লোক প্রত্যক্ষ হয় না, তন্রুপ মহত্বও অনেকত্রব্যবস্ধ প্রযুক্ত এবং 
রূপবিশেধপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য প্রত্যক্ষ কারণ থাঁকিলেও নিমিত্ত স্তরবশতঃ 
চাক্ষুষ রশ্মি প্রত্যক্ষ হয় না। অনুস্ভত রূপ ও অনুস্ভূত স্পর্শবিশিষট দ্রব্োর প্্রত্যক্ষ- 
প্রমাণের দ্বার উপলব্ধি হয় না, এই কথার দ্বার! সেই নিমিত্তান্তরও (পুর্বে ) 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

টিগ্লনী। চক্ষুরিজ্িয়ের রশ্মি আছে, সুতরাং উহ! তৈজস, ইহা! পূর্ব প্রতিপন্ন হয় ছে। 
তৈজ্স পদার্থ হইলেও, উহার কেন প্রত্যক্ষ হয় না_-ইহাও মহধি বলিয়াছেন। এখন একটি দৃষ্ঠস্ত 
দ্বাগ উহার অপ্রত্যক্ষ সমর্গন করিতে মহর্ষি এই স্ত্রের দ্বার! বলিয়াছেন যে, মধ্যাহনকালীন উক্কা- 
কোক যেমন তৈজদ হইয়াও প্রত্যক্ষ হয় ন তন্গপ চাক্ষুষ রশ্মিরও অপ্রত্যক্ষ উপপর হয়। 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অন্ান্ত সম্ত কারণ সত্বেও যেমন হৃর্ধ্য(লোকের দ্বারা অভি ভববশতঃ 
মধ্যাহুকালীন উক্ধালোকের প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রপ প্রত্যক্ষের অন্ান্য কারণ সত্বেও কোন 
নিমশত্তরবশতঃ চাক্ষুষ রশ্মির প্রতক্ষ হয় না। চাক্ষুষ রশ্মির রূপের অনুস্ঠত্বই সেই 
নিমিত্বাত্তর। বে দ্রধো উদ্ভূত রূপ নাই এবং উদ্ভূত স্পর্শ নাই, তাহার বাহপ্রত্যক্ষ জন্মে না, £ই 
কথার দ্বার! এ নিমিত্বান্তর পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয্নাছে। ফলকথা, তৈজদ পদার্থ হইলেই যে, তাহার 
প্রত্যক্ষ হইবে, এমন নিয়ম নাই। তাহা হঃপে মধ্যাহকালেও উদ্কার প্রত্যক্ষ হইত। যে দ্রব্যের ' 
রূপ ও স্পর্শ উদ্ভৃত নহে, অথবা উদ্ভৃত হইলেও কোন দ্রব্যের দ্বারা জুভিভূত থাকে, সেই ভ্রবোর 
প্রত্যক্ষ হয় না। চক্ষুর রশ্মির রূপ উদ্ভুত নহে, এজগ্তই তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ॥ ৪০ | 


ভাষ্য । অত্যন্তান্ুপলন্বিশ্চাভাবকারণং। যো হি ব্রবীতি লোফ- 
প্রঞাশে। মধ্যন্দিনে আদিত্য প্রকাশাভিভবান্নোপলভ্যত ইতি তন্যৈত 


কা? 
অনুবাদ। অত্যন্ত অনুপলব্ধিই অর্থাৎ সর্ব প্রমাণের দ্বারা অনুপলব্ধিই অভাবের 


কারণ (সাধক ) হয়। ((পুর্বপক্ষ ) যিনি বলিবেন, মধ্যাহ্ুকালে সূরধ্যালোক ছারা 
১$ 
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অভিভববশতঃই লোষ্টের আলোক প্রতাক্ষ হয় না, তাহার এই মত হউক ? অর্থাৎ 
উহ্াও বল। যায় - 


স্ুত্র। ন রাত্রাবপ্যন্থপলব্ধেঃ ॥ ৪১॥২৩৯।॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) না, অর্থাৎ উক্কার ন্যায় লো প্রস্ততি সর্ববদ্রব্যেরই আলোক 
বা রশ্মি আছে, ইহা বল! যায় না, যেহেতু রাত্রিতে ( তাহার ) প্রত্যক্ষ হয় না, এবং 
অনুমান-প্রমাণ দ্বারাও (তাহার ) উপলব্ধি হয় ন।। 

ভাষ্য । অপ্যনুমানতোইনুপলব্ষেরিতি । এবমত্যন্তানুপলব্ের্লোষ্ট- 
প্রকাশে! নাস্তি, নত্বেবং চাক্ষুষে! রশ্মিরিতি | 

অনুবাদ। যেহেতু অনুমান-প্রমাণ দ্বারাও € লোস্টরশ্মির ) উপলব্ধি হয় না। 
এইরূপ হইলে, অত্যস্তানুপলন্ধিবশতঃ লোধ্টরশ্মি নাই। কিন্তু চাক্ষুষরশ্মি এইরূপ 
নহে। [অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণের দ্বারা উহার উপলব্ধি হওয়ায়, উহার অত্যন্তানু- 
পলব্ধি নাই, স্থৃতরাং উহার অভাব সিদ্ধ হয় না । ] 


টিগ্ননী। মধ্যাহৃকালীন উক্তালোক হৃর্যযালোক ছ্বার৷ অভিভূত হওয়ায়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় নাঃ 
ইহ! দৃষ্টান্তরপে পূর্বন্থত্রে বলা হইয়াছে। এখন ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, তাহা 
হুইলে লোষ্ট প্রস্ৃতি দ্রবামাত্রেরই রশ্মি আছে, ইহা! বলা! যায়। কারণ, সৃর্য্যাণোক দার! অভিভব* 
্রুক্তই এঁ সমস্ত রশ্মির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা বলিতে পারা যায়। মহধষি এতছ্ত্তরে এই হৃত্রের 
দ্বারা বলিয়াছেন যে, তাহ! বলা যায় না। কারণ, মধ্যাহকালে উন্ধালোকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, 
রাত্রিতে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে। কিন্তু লোষ্ট প্রভৃতির কোন প্রকার রশ্মি রাত্রিতে 
প্রত্যক্ষ হয় না। উহা৷ থাকিলে রান্রিকাঁলে হৃুর্যযালোক দ্বারা অভিভব না থাকায়, উদ্কার স্কায় 
অব্ঠই উহার প্রত্যক্ষ হইত। উহার সর্ধদ৷ অভিভবজনক কোন পদার্থ কল্পনা নিশ্রমাণ ও 
গৌরব'দোষযুক্ত। পরন্ত যেমন কোন কালেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা লোষ্ট প্রভৃতির রশ্ির 
উপলব্ধি হয় না, তব্রপ অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও উহার উপলব্ধি হয় না। এ বিষয়ে অন্ত ফোন 
প্রমাণও নাই। সুতরাং অত্যন্তান্ূপলন্ধিবশতঃ উহার অস্তিত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্ত 
চক্ষুর রশ্মি অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওযার়, ' উহার অত্যস্তান্থপলন্ধি নাই, সুতরাং উহার 
অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। স্থত্রে “অপি” শবের দ্বার! ভাব্যকার অন্ধমান-প্রনাণের সমুগ্চয় 
বুবিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “অপ্যন্থমানতোধম্থপলন্ে”রিতি 8৪১ 


ভাষ্য | উপপন্নরূপা চেয়ং-. 
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সুত্র। বাহ্প্রকাশানুগ্রহাদবিষয়োপলব্বেরনভি- 


ব্যক্তিতোইহৃপলন্ধিঃ ॥৪২॥২৪০॥ 
অনুবাদ । বাহা আলোকের সাহায্যবশতঃ বিষয়ের উপলদ্ধি হওয়ায়, অনভি- 
ব্যক্তিবশতঃ অর্থাৎ রূপের অনুস্ভুতত্ববশতঃ এই অনুপলব্ধি উত্তমরূপে উপপন্নই হয়। 


ভাষ্য । বান প্রকাশেনানুগুহীতং চক্ষুর্ববিষযগ্রাহকং, তদভাবে- 
ইনুপলব্ষিঃ | সতি চ প্রকাশানুগ্রহে শীতম্পর্শোপলন্ধৌ চ সত্যাং তদাশয়স্ 
দ্রবান্ত চক্ষুষাহগ্রহণং রূপস্তানুভভুতত্বাৎ. সেয়ং রূপানভিব্যক্তিতো! রূপা- 
শযম্ত দ্রব্যস্যানুপলব্বিরূর্টী। তত্র যছুক্তং “তদনুপলব্বেরহেতু”- 
রিত্যেতদযুভ্তং | 
অনুবাদ। বাহা আলোকের দ্বারা উপকৃত চক্ষু বিষয়ের গ্রাহক হয়, তাহার 
অভাবে (চক্ষুর ঘ্বার৷ ) উপলব্ধি হয় না। (যথা) বাহা আলোকের সাহায্য 
থাকিলেও এবং £ শিশিরাদি জলীয় দ্রব্যের ) শীতম্পর্শের উপলব্ধি হইলেও, রূপের 
অনুদ্ঠুতত্ববশতঃ তাহার আধার দ্রব্যের ( শিশিরাদির ) চক্ষুর দার! প্রত্যক্ষ হয় না । 
সেই এই রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের অপ্রত্যক্ষ রূপের অনভিব্যক্তিবশতঃ € অনুভ্ভুতত্ববশতঃ ) 
দেখ! যায়, অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত স্থলে ইহার দৃষ্টীস্ত পাওয়। যায়। তাহা হইলে 
'তদমুপলব্মেরহেতুঃ৮ এই যে পূর্ববপক্ষ-সূত্র ( পূর্বেবাক্ত ৩৫শ সূত্র ) বলা হইয়াছে; 
ইহা অযুক্ত। 
টিপ্লনী। চক্ষুর রশ্মি থাকিলেও, রূপের অন্ুভূতত্ববশতঃ গুত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহ: সমর্ণন 
করিতে মহর্ষি শেষে একটি অনুরূপ দৃষ্টাত্ত সুচনা করিয়া! এই শ্বত্রত্বার! নিজ সিদ্ধাস্ত সমর্থন 
করিয়াছেন। হ্থত্রে “অনভিব্যন্তি” শবের দ্বারা অন্ুভূতত্বই বিবক্ষিত। রূপের অন্ুদ্ভূতত্ববশতঃ 
সেই রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না । ইহাতে হেতু বলিয়াছেন, বাহা আলোকের সাহাষ্য- 
বশতঃ বিষয়ের উপলব্ধি । মহুধির বিবক্ষা এই যে, যে বস্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সূর্য্য বা প্রদীপাদি কোন 
বাহ আলোককে অপেক্ষা করে, তাহার অনুপলব্ধি তাহার রূপের অন্ুভুতত্বপ্রযুক্তই হয়। যেমন 
হ্মেপ্তকালে শিশিররূপ জলীয় ভ্রব্য। মহর্ষির এই স্থক্রোক্ত হেতুর হ্থারা ধরূপ ঢৃষ্টাস্ত চিত 
হইয়াছে। জলীয় ভ্রব্য তাহার চাক্ষুষ গ্রত্যক্ষে বাহ্‌ আলোককে অপেক্ষা করে। কিন্ত হেমস্তকালে 
শিশিররূপ জলীয় দ্রবো বাহ্‌ আলোকের সংযোগ থাকিলেও এবং তাহার শতম্পর্শের ত্বগিজিয়জন্ত 
প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার ব্ধপের অনুস্ভুতত্ববশতঃ তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। এইরপ চাক্ষুষ 
রস্মিও ঘটাদি প্রত্যক্ষ জন্মহিতে বাহ আলোককে অপেক্ষা! করে, সুতরাং পুর্বোজ ৃষ্টাস্তে তাহার 
টাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ন! হওয়াও তাঁহার রূপের অগ্ুডূতত্বপ্রহুক্তই বলিতে হইবে। ভাহা হইলে 
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পতদযুপলন্বেরছেতুঃ” এই হুত্রদ্বারা৷ যে পুর্ববপক্ষ বলা হইয়াছে, তাঁহার অযুক্ততা প্রতিপন্ন হইল। 
এঁ পুর্ব্বপক্ষনিরাসে এইটি চতম হুত্র। ভাষ্যকার ইহার অবতারণা করিতে প্রথমে ' উপপক্ন. 
রূপ চেয়ং” এই বাক্যের দ্বারা চাক্ষুষ রশ্মির ুপলব্ধি উত্তমরূপে উপপন্নই হয়, ইহা বলিয়াছেন। 
প্রণংসার্থে রূপ প্রত্যয়যোগে “উপপক্নরূপা” এইরূপ প্রয়োগ দিদ্ধ হয়। ভাষ্যকারের গ্রথমোক 
এ বাক্যে সহত হুত্রের যোজন! বুঝিতে হইবে১ 18২1 


ভাধা। কণ্মাৎ পুনরভিভবোইমুপলন্ষিকারণং চাক্ষুষন্তা রশো- 
ন্নোচ্যত ইতি-_ 

অনুবাদ | প্রেশ্ন) অভিভবকেই চাক্ষুষ রশ্মির অগ্রত্যক্ষের কারণ ( প্রযোজক ) 
কেম বলা হইতেছে না? 


সুত্র । অভিব্যক্তৌ চাভিভবাৎ ॥8৩॥২৪১॥ 
অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু অভিব্যক্তি ( উদ্ভুতত্ব ) থাকিলে, অর্থাৎ কোন 
কালে প্রত্যক্ষ হইলে এবং বাহ আলোকের নাহায্যে নিরগেক্গতা থাকিলে 
অভিভব হয়। 


ভাষ্য । বাহ প্রকাশানুগ্রহনিরপেক্ষতায়াঞ্চেতি গ্চাগর্থঃ | হন্্রীপ- 
মভিব্যক্তমুদ্ভূতং, বাহপ্রকাশানুগ্রহঞ্থ নাপেক্ষতে, তদ্বিষযয়োহভিভবো! 
বিপর্য্যয়েইভিভবাভাবাৎ | অনুদ্ভুতরূপত্বাচ্চান্ুপলভ্যমানং বাহীপ্রকাশানু- 
গ্রহাচ্চপলভ্যমানং নাছিভূয়ত ইতি। এবমুপপন্নমস্তি চাক্ষুষে। রশ্মিরিতি । 


অনুবাদ । বাহা আলোকের সাহায্য-নিরপেক্ষত। থাকিলে, ইহা ( নুত্রেন্থ) *৪” 
শফের অর্ধথ। যে রূপ, অভিব্যক্ত কিনা উদ্ভুত, এবং বাছা আলোকের সাহাথ্য 
অপেক্ষা করে না তছিষ্নক অতিভব হয়,অর্থাৎ তাদুশ রূপই অভিভবের বিষয় (আধার) 
হয়, কারণ বিপর্ধ্যয় অর্থাৎ উদ্ভুতত্ব এবং বাহ আলোকের সাহাধ্যনিরপেক্ষতা 
না থাকিলে অভিতব হয় না। এবং অনুষুতরূপবন্ধপ্রযুক্ত অনুপলভ্যমান দ্রব্য 
( শিশিরাদি ) এবং বাহা আলোকের সাহায্যবশতঃ উপলভ্যমান দ্রব্য (ঘটাদি), 
অভিভূত হয় না। এইরূপ হুইলে টাক্ষুষ রশ্মি আছে, ইহা উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়। 


৬ 
১। উপপন্নরপা চেযমসভতিব্য ক্ততোহনুপন্/ধরিতি যোজন1। অনভিধ/ভিজোহনু্টুতেরিতদ | অজ (হেতু. 
প্রুব শাছুগ্রহ দৃবিবয়ে।পলক্কৌরিতি। বিষযস্ট শ্বরাপযা স্:ন'হনচ্চ 1---তৎপর্যাটীকা। 


৪$ স্থ 1- বাত্স্ায়ন ভাষ্য ১১৭ 


টিগী। বেদন রূপের জঙ্গডূতত্বপ্রযুক্ত সেই রূপ ও তাহার আঁধার দ্রবোর চাক্ষুষ প্রতাক্ষ 
হয় না, তজ্মপ অভিভবপ্রযুক্তও চাক্ষুষ প্রতক্ষ হয়না । মধ্যাহ্কালীন উন্ধালোক ইহার 
ৃষ্টাস্তরূপে পূর্বে বলা হইয়াছে । এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, চাক্ষুষ রশ্মিতে উদ্ভূত রূপই 
স্বীকার করিয়া! মধ্যাফকালীন উক্কালোকের ন্যায় অভি ভবপ্রযুক্তই তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, 
ইঞা হণিয়াও নহধি পূর্ধবপক্ষধাদীফে নিরগ্ত করিতে পায়েন। মহধষি কেন তাহা! বলেন 
নাই? এগছুভরে মহবি এই হৃজের স্বারা বলিয়াছেন যে, রূপমাত্রের এবং ভ্রব্যমাত্েরই 
অভি হয না। যে রূপে অভিব্ক্তি আছে এবং যে রুপ নিজের প্রত্যক্ষে প্রদীপা্দি 
কোন বাধ আলোককে »পেক্ষা করে না, তাহারই অভিভব হয়। মধ্যাহকালীন উন্কালোকের 
রূপ ইহার দৃষ্টান্ত । এবং অনুভূত রূপবত্াপ্রযুক্ত যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, এবং বাহ্‌ 
আলোকের সাহায্যেই যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, এ ড্রব্য অভিভূত হয় না। শিশিরাদি এবং 
ঘটাদি ইহার দৃষ্টান্ত আছে। চাক্ষুষ রশ্মি অন্ুভুতরূপবিশিষ্ট দ্রবা, স্থতরাং উহাও অভিভূত 
হইতে পারে না। উহাতে উদ্ভূত রূপ থাকিলে কোনকালে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে । 
কিন্তু কোন কালেই উহার প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, উহাতে উদ্ভূত রূপ নাই, ইহাই স্ীকা্ধ্য। উহ্থাতে 
উদ্ভূত রূপ স্বীকার করিয়া সর্বদা এ রূপের অভিভ্তবজনক কোন পদার্থ কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। 
থে “জতিব্যক্কি” শব্ের দ্বার! উদ্ভূতত্বই বিবক্ষিত। তাই ভাষাকার "অভিব্যক্তং” বলিয়া 
উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্উদ্ভূতং” | ভাষাফ্]ুর সর্ধশেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে 
চাক্ষুষ কপ্মি জাছে, ইহা! উপপর হয় । ভাষ্যকারের এঁ কথার তাৎপর্ধ্য ইহা? বুঝ! যাইতে পারে 
যে, চুর রম্মি আছে, চক্ষু তৈজন, ইহাই মহধির সাধ্য এবং চক্ষুর রশ্মির রূপ উদ্ভুত নহে, ইহাই 
বধির সিদ্ধান্ত । কিন্তু প্রতিবাদী চক্ষুর রশ্মি বা তাহার রূপকে সর্বদা! অভিভূত বলিয়' সিদ্ধান্ত 
করলেও চক্ষুন্ন রশ্মি আছে, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ, চক্ষুর রশ্রি স্বীকার না করিলে, তাহার অভিভব 
বলা বার নাঁ। যাহ! অভিতাবা, তাহা অলীক হইলে তাহার অভিভব কিরূপে বলা যাইবে ? 
সুতরাং উর পক্ষেই চক্র রশ্মি আছে, ইহা উপপ্ন বা! সিদ্ধ হয়। অগব1 ভাষাকার পরবন্তী 
গঞ্জের অবতারণ! করিতেই «এবমুপপন্নং” ইত্যাদি বাকের উল্লেখ করিয়াছেন । অর্থাৎ চক্ষুর রশ্থি 
আছে, ইহা এইরূপে অর্থাৎ পরবর্তী সুত্রোস্ত অন্ুমান*প্রমাণের দ্বারাও উপপন্ন (পিদ্ধ) হয়, 
ইহ বলিয়া ভাষ্যকার পরবর্তী হুত্রের অবতারণা করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। চক্ষুর 
রশি আছে, ইহ! পূর্বক যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইলেও, এ বিষয়ে দৃঢ় গত্যয়ের জন্য মহর্ষি পরবর্তী 
গৃতের দ্বার! এ বিষয়ে প্রমাপাত্তরও প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাঁও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে 
পারে ॥ ৪৩। | 


স্ত্র। নক্তঞ্চর-নয়ন-রশ্যিদর্শনাচ্চ ॥88।২৪২॥ 
অশ্ববা? । এবং পনক্তঞ্চর”-বিশেষের ( বিড়ালাদিয় ) চক্ষুর রশ্মির দর্শন হওয়ায়, 
(এ দৃষটান্তে মনুষ্যাদিরও চক্ষুর রশ্মি অনুমানসিদ্ধ হয় )। 


১১৮ শ্যায়দর্শন | ৩অঞ, ১আ1০, 
ভাষ্য । দৃশ্ান্তে হি নক্তং নয়নরশ্ায়ে! নক্তঞ্চরাঁণাঁং বৃষদংশপ্রভৃতীনাং 

তেন শেষন্তান্ুযানমিতি | জাতিভেদবদিন্দিয়ভেদ ইতি চে? ধর্ম 

ভেদমাত্রঞ্চানুপপন্নং,১ আবরণস্থ প্রাণ্তিপ্রতিষেধার্থন্য দর্শনাঁদিতি । 


অনুবাদ। যেহেতু রাত্রিকালে বিড়াল প্রভৃতি নস্তঞ্চরগণের চক্ষুর রশ্মি দেখ 
যায়, তন্দারা শেষের অনুমান হুয়, অর্থাৎ তৃষটান্তে মনুষ্যাদির চক্ষুরও রশ্মি অনুমান 
সিদ্ধ হয়। (পূর্ববপক্ষ ) জাতিভেদের ম্যায় ইন্দ্রিয়ের ভেদ আছে, ইহ! যদি বল? 
( উত্তর ) ধর্ম্মভেদমাত্র অনুপপন্নই হয়, অর্থাৎ বিড়ালাদির চক্ষুতে বশ্মিমত্ত্ ধর্ম আছে, 
মনুষ্যাদির চক্ষুতে তাহার অভাব আছে, এইরূপ ধর্্মভেদ উপপন্ন হইতেই পারে না, 
কারণ, ( বিড়ালাদির চক্ষুরও ) «প্রাপ্তি প্রতিষেধার্থ” অর্থাৎ বিধয়সন্নিকর্ষের নিবর্ধক 
আবরণের দর্শন হয় । 


টিপ্লনী। চক্ষুরিজিয় তৈজন, উহার রশ্মি আছে, এই সিদ্ধান্ত সমর করিতে শেষে মহর্ষি 
এই হুত্রের দ্বার চরম প্রমাণ বণিয়াছেন যে, রাত্রিকালে বিড়াল ও ব্যাপ্রবিশেষ প্রভৃতি নক্রঞ্চর 
জীববিশেষের চক্ষুর রশ্মি দেখা যায়। সুতরাং এ দৃষ্টান্তে শেষের অর্থাৎ অবশিষ্ট মনুষ্যাদিরও 
চক্ষুর রশ্মি অন্ুমানসিদ্ধ হয়ং। বিড়ালের স্বুপর নাম বৃষদংশ১। মহর্ধির এই হৃত্রোক্ত 
কথায় প্রতিবাদী বঞ্তে পারেন যে, যেমন বিড়ালাদি ও মনুষ্যাদির বিড়ালত্ব প্রভৃতি জাতির 
ভেদ আছে তঞ্জপ উহাদিগের ইঞ্জিয়েরও ভেদ আছে। অর্থাৎ বিড়ালাদির চক্ষু রশ্মিবিশিষ্ট, 
মনুষ্যাদির চক্ষু রশ্শিশৃন্য । ভাষ্যকার এই কথার উল্লেখপুর্ব্বক তদুত্বরে বলিয়াছেন যে, বিড়ালাদ্রি 
চক্ষুতে রশ্িমত্ব ধর্ম আছে, মনুষ্যাির চক্ষুতে এ ধর্শ নাই, এইরূপ ধর্মভেদ উপপন্ন হইতেই 
পাঁরে না । কারণ, বিড়াগাদির চক্ষু 'যেমন ভিত্তি প্রভৃতি আধ্রণের দ্বার! আবৃত হয়, তন্বারা 
ব্যবহিত বস্তুর সহিত সন্গিকষ্ট হয় না, মনুষ্যাদির চক্ষুও এরূপ ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা আবৃত হয়, 
তদ্দারা ব্যবহিত বস্তুর সহিত সন্িককষ্টহয় না। অর্গাৎ সন্নিকর্ষের নিবর্তক আবরণও বিভিন্ন জাতীয় 
জীবের পক্ষে সমানই দেখা যায়। বিড়ালাদি ও মনুষ্যাদির স্তায় ভিন্টি প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহিত 
বস্ত দেখিতে পায় না। সুতরাং জাতিভেদ উপপন হইলেও বিড়ালাদি ও মনুষ্যাদির চক্ষুরিজ্িয়ের 
পূর্বোক্তরপ ধর্্মভেদ কিছুতেই উপপন্ন হয় না। কারণ, মনুষ্যাদির চক্ষুর রশি না থাকিলে, 
উহার সহিত বিষয়ের পন্নিকর্ষ অসম্ভব হওয়ায়, ভিত্তি প্রভৃতি আবরণ, ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষুরিজিয়ের 


১। শঙ্ক। ভাষাং--জাতিতেদবদিক্রিয়নেদ ইতি চেৎ ? নিরাকরোতি ধর্দতেদমাতরঞানুপপন্পং। বুষদংশনরনন্ত 
রশ্মিম্ং) শীনুষনয়নন্য তু ন তত্বমিতি যোইয়ং ধর্দতেদং স এবসাজং তচ্চানুপপন্ং। চোইবধারণে ভিন্নফম। 
জঙ্গুপপক্ন মবেতি যোজনা-স্তাৎপর্যাটীকা। ্‌ 

২। মানুমং চ্ষুঃ রশ্গিজৎ, অপ্রাপ্তি্য ভাবতে সতি রূপাছ্াপলক়িনিমিততত্বাৎ নকতঞরচকষুরব্বগিতি ।-সায়বার্তিক । 

৩। ওভূর্বিড়ালে| নার্জারে| বৃদংশক জা ুতৃক্‌ ।-অমরকেধ) দিংহাদিবর্গা। ১০। 


৪৪. ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১১৯ 


সন্নিকর্ষের নিবর্তক, ইহা আর বল! যায় না। সুতরাং বিড়াগাদির ন্তাঁয় মনুষ্যাদির চক্ষুরও 
রশ্মি হ্থীকার্ধ্য | 

ঠন দার্শনিকগণ চক্ষুরিক্ট্রিয়ের তৈজসত্ব শ্বীকার করেন নাই। তীহাদিগের মতে চক্ষুরিক্দিষের 
গ্রাপ্যকারিত্বও নাই, অর্থাৎ চক্ষুরিক্রিয় বিষয়কে প্রাপ্ত না! হইয়া ঈ, প্রত্যক্ষ জন্ম ইয়া থাকে । "গ্রমেক্- 
কমলমার্তড” নামক জৈনগ্রন্থের শেষভাগে এই জৈনমত বিশেষ বিচার দারা সমধি 5 হুইয়াছে। এবং 
গপ্রমাণনরতত্বালোকালঙ্কার”নামক জৈন গ্রন্থের রত্রপ্রভাচার্য/-বিরচিত প্রত্বাকরাবতারিক1” টীকায় 
(কাশী সংস্করণ, ৫১শ পৃষ্ঠ! হইতে) পূর্বোক্ত গৈন সিদ্ধান্তের বিশেষ আলোচন। ও সমর্থন দেখ! যায়। 
জেন দার্শনিকগণের এই বিষয়ে বিচারের দ্বারা একটি বিশেষ কথ। বুঝা যাঁয় যে, নৈয়ার়িকগণ 
পচক্ষুক্তৈ নং” এইরূপে যে অনুমান প্রদর্শন করেন, উহাতে অন্ধকারের অপ্রকাশত্ব উপাধি থাকায়, 
ধ্রী অন্যান প্রমাণ নহে। অর্গাঁৎ প্চক্ষুর্ন তৈজ সং অন্ধকারপ্রকাশকত্বাৎ যন্গৈবং তন্নৈবং যথা 
প্রদীপঃ” এইরূসে অনুমানের দ্বারা চক্ষুরিক্দ্রিয় তৈজস নহে, ইহ্ইি সিন্ধ হওয়ায়, চক্ষু'রক্জিয়ে তৈজসত 
বাধিত, সুতরাং কোন হেতুর দ্বারাই চক্ষুরিক্রিয়ের তৈজসত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। তাংপর্য্য এই 
যে, প্রদীপাদি তৈজস পদার্থ অন্ধকারের প্রকাশক হম না, অর্থাৎ অন্ধকারের প্ররত্যক্ষে প্রদীপাদি 
তৈজন পদার্থ বা আলোক কারণ নঞে, ইহ সর্মসম্মত । কিন্ত চক্ষরিক্রিয়ের দ্বারা অন্ধকারের 
প্রত্যক্ষ হইর! থাকে, চক্ষুরিজিয় অন্ধকারেরও প্রকাঁশক, ইহাঁও সর্বসন্মত। স্মৃতরাং যাহা 
অন্ধকারের প্রকাশক, তাহ! তৈজস নহে, অথবা যাহ! তৈজস, তাছা অন্ধকারের প্রকাশক নঞ্ে, 
এইরূপে ব্য্রিজ্ঞানবশতঃ চক্ষুরিক্দ্রিয় তৈজস পদার্থ নহে, ইহ! সিদ্ধ হয়। *চক্ষুরিক্িয় যদি 
প্রদীপ দির স্তর তৈজস পদার্থ হইত, তাহ। হুইলে প্রদীপাির ন্যায় অন্ধকারের অপ্রকাশক হইত,” 
এইরূপ তর্কের সাহায্যে পূর্ববোক্তরূপ অনুমান চক্ষুরিক্র্িয়ে তৈজসত্বের অভাব সাধন করে। 

পূর্বোক্ত কথায় বক্তব্য এই যে, প্রদীপাদি তৈজদ পদার্থ ঘটাদির স্থাঁয় অন্ধকারের প্রকাশক 
কেন হয় না, এবং অন্ধকার কাহাকে বলে, ইহা বুঝা আবশ্তক। নৈয়াক্লিকগণ মীমাংপক প্রভৃতির 
্কাঞ্জ অন্ধকারকে দ্রব্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহারা বিশেষ বিচার দ্বার। প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে, যেরূপ উদ্ভুত ও অনভিভূত, তাদুশ রূপবিশিষ্ট প্ররুষ্ট তেজঃপদার্থের সামান্যাভীবই 
অন্ধকার । ন্মুতরাং যেখানে তাদৃশ তেজঃপদার্থ (প্রদীপাদি) থাকে, সেখানে অন্ধকার 
প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ হওয়ায়, অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হুইতে পারে না। যাহার প্রত্যক্ষ অন্ধকারে 
্রত্ক্ষের প্রতিবন্ধক, তাহা অন্ধকার প্রঠাক্ষে কারণ হইতে পারে না) তাহার কারণত্বের কোন 
প্রমাণও নাই। কিন্ত চক্ষুরিজ্রিয় তেজঃপদার্থ হইলেও প্রদীপাদির গ্ভায় উদ্ভৃত ও অনভিস্ভত 
রূপবিশিষ্প্ররুষ্ট তেজঃপদার্থ নহে। সুতরাং উহা অন্ধকারনামক অভাবপদার্থের প্রতিযোগী 
না হওয়ায়, অন্ধকারপ্রত্যক্ষে ক'রণ হইতে প'রে। রাত্রিকালে বিড়াপাির যে চক্ষুর রশ্মির দর্শন 
হ?, ইহা! মহধি এই হুত্রের দারা বলিয়াছেন, সেই চক্ষুও পৃর্বোক্তরূপ প্রকৃষ্ট তেজঃপদার্শ নহে, 
এই জন্তই বিড়ালাদিও রাজ্রিকালে তাহাদিগের এ চক্ষুর ছারা দুরস্থ অন্ধকারের প্রত্যক্ষ করে। 
কারণ, প্রদীপাদির স্থায় প্রকৃষ্ট তেজঃপদা্থই অন্ধকারের প্রতি'যাগী, স্তরাং সেইরূপ তেজঃ- 
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পদার্থই অন্ধকারপ্রত্যন্মের প্রতিবন্ধক হয়। বিড়ালাদির চক্ষু প্ররষ্ট তেজাপদার্থ হইলে 
দিবসেও উহার সমাক্‌ প্রত্যক্ষ হইত এবং রাব্রিকালে উহার সম্মুখে প্রদীপের স্বায় জালোক 
প্রকাশ হইত | মৃলকথা, তেজঃপদার্থমাত্রই যে, অন্ধকারের প্রকাশক হয় না, ইহ! বলিবার 
কোন যুক্তি নাই। কিন্ত যে তেজঃপদার্থ অন্ধকারের প্রতিযোগী, সেই প্ররুষ্টী তেজ+পদার্থই 
অন্ধকারের প্রকাশক হয় ন!, ইহাই যুক্তিসিত্ধ। সুতরাং চক্ষুরিজ্িয় পূর্যোক্তরূপ তেজঃপদার্থ 
না হওয়ায়, উহ! অন্ধকারের প্রকাশক হইতে পারে । তাহ! হইলে প্চক্ষুরিজিয়* যদি টতৈজস পদার্থ 
হয়, তাহা! হইলে উহ! অন্ধকারের প্রকাশক হইতে পারে ন।” এইরূপ যথার্থ তর্বা সম্ভব ন! হওয়ায়, 
পূর্বোক্ত অনুমান অগ্রযোজক। অর্থাৎ তৈজস পদাগমাত্রই অন্ধকারের প্রকাশক হয় না, এইক্প 
নিয়মে কোন প্রমাণ না থাকায়, তন্মুূলক পূর্ষোক্ত (চক্ষুর্ন তৈজসং অন্ধকারপ্রকাশকত্বাৎ ) 
অন্থ্মানের 'গ্রামাণ। নাঈ। সুতরাং নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের “্চক্ষুত্তৈজসং” ইতি প্রকার অন্থুমাতন 
অন্ধকারের অপ্রকাঁশকত্ব উপাধি হয় না । কারণ, ট৫জদ পদার্থ মাত্রই যে অন্ধকারের অগ্রকাশক, 
এবিষয়ে প্রমাণ নাই। পরন্ত বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে, চন্ষুরিজিয়মান্রই 
তৈজন নহে, এইরূপ অনুমান কর! যাইবে না, এবং & বিড়ালাদিরও দূরে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ 
্বীকার্য্য হইলে, তেজঃপদা র্গাত্রই অন্ধকারের অপ্রকাশক, ইছাও বলা যাইবে না। হুতরাং *চক্র্ন 
তৈজসং” ইত্যাকাৰ পূর্বোক্ত অনুমানের প্রামাণা নাই এবং *চক্ষুত্তিজসং” ইত্যাদি প্রকার অনুমান 
পূর্বোক্তরূপ কোন উপাধি নাই, ইহাও মহর্ষি এই হুত্রের দ্বার! হচন! করিয়। গিয়াছেন, ইহা বুঝা 
যাইতে পারে । মহর্ষি ইহার পরে চক্ষুরিক্িয়ের যে প্রাপ্যকারিত্ব সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, 
তদ্বারাও চক্ষুরিক্রিয়ের তৈজসত্ব বা রশ্শিমত্ব সমর্থিত হইয়াছে । পরে তাহ! প্যক্ত হইণে॥ ৪8 | 


ভাষ্য । ইন্ড্রিয়ার্থসন্নিকর্ষন্ত জ্ঞানকারণত্বানুপপত্তিঃ | কম্মাৎ? 
অনুবাদ । ইন্দ্িয়ার্থসম্সিকর্ষের প্রত্যক্ষকারণত্ব উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? 


সুত্র।অপ্রাপ্য গ্রহণৎকাচা ভ্রপটলস্ফটিকানস্তরিতোপলবেধ॥ 
॥8৫॥২৪৩॥ 
অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) প্রাপ্ত না হইয়! গ্রহণ করে, অর্থাৎ চচ্ষুরিজ্রিয় বিষয় 
প্রাপ্ত বা বিষয়সন্সিকৃষ্ট ন! হইয়াই, এঁ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মায়) কারণ, ( চক্ষুরিজ্রিয়ের 
দ্বারা ) কাঁচ অভ্রপটল, ও স্ফটিকের দ্বার! ব্যবহিত বন্তুরও প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে । 
ভাষ্য । তৃণাদিসর্পদৃরব্যং কাচেহভ্রপটলে বা প্রতিহতং দৃষ্টং, 
অব্যবহিতেন সন্নিকৃষ্যতে, ব্যাহন্যতে বৈ প্রাপ্তিব্যবধানেনেতি । যদ্িচ 


১। সুত্রে প্র” শব্দের দ্বারা সেখ অধব। অত্র মাদক পার্বত্য ধাতুবিশেষই মহর্থির বিবঙ্গিত যুখা বায়। 
ঞজ্রং সেষে চ গগনে ধাতুতেদে চ কানে” ইতি বি্বঃ। 


৪৫ স্ুণ ] বাগস্তায়ন ভ ষ ১২১ 


রশ্যর্থসমিকর্ধে! গ্রহণহেতুঃ স্তা ন ব্যবহিতস্ স্িকর্ষ ইত্যগ্রহণং স্তাঁৎ । 
অস্তি চেয়ং কাচাভ্রপটল-স্ফটি কান্তরিতোপলন্বিঃ,স জ্ঞাপয়ত্য প্রাপ্যকারীপী- 
ন্্রিয়াণি, অতএবাভৌতিকানি, প্রাপ্যকারিত্বং হি ভৌতিকধর্ম্ম ইতি। 

অনুবাদ। তৃণ প্রভৃতি গতিবিশিষ্ট দ্রবা, কাচ এবং অস্্রপটলে প্রতিহত 
দেখা যায়, অব্যবহিত বস্ত্র সহিত সঙ্গিকৃষ্ট হয়, ব্যবধানপ্রযুক্ত ( উহাদিগের ) 
প্রাপ্ত (সংযোগ ) ব্যাহতই হয়। কিন্তু যদি চক্ষুর রশ্মি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ 
প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহা হুইলে ব্যবহিত বিষয়ের সন্গিকর্ষ হয় না, এজন্য 
(উহার ) অপ্রত্যক্ষ হউক ? কিন্তু কাচ, অভ্রপটল ও স্ফটিক দ্বারা ব্যবহিত 
বিষয়ের এই উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) আছে, অর্থাৎ উহ! সর্বসম্মত, সেই উপলব্ধি 
ইন্জ্িয়বর্গকে অপ্রাপ্যকারী বলিয়! জ্ঞাপন করে, অতএব ( ইন্দ্রিয়বর্গ ) অভৌতিক। 
যেহেতু প্রাপ্যকারিত্ব ভৌতিক দ্রব্যের ধর্্ম। 


টিগ্লনী। মহর্ষি ইন্রিয়বর্গের ভৌতিকত্ব সম্গন করিয়া এখন উহাতে প্রকারান্তরে বিরুদ্ধবাঁদি- 
গণের পূর্ববপক্ষ বলিয়াছেন যে, কাচা্দি দ্বার! ব্যবহিত বিষয়ের যখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, 
তখন বলিতে হুইবে যে, চক্ষুরিক্ডিয় বিষয় গ্রাপ্ত বা বিষয়ের সহিত সন্নিরষ্ট না হইয়াই, প্রত্যক্ষ 
জন্মাইয়৷ থাকে । কারণ, যে সকল বস্তু কাচাদি দ্বারা ব্যবহিত থাকে, তাহার সহিত 
চক্ষুরিক্র্িয়ের সন্নিকর্ষয হইতে পারে না। স্থতরাং প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণন্ত্রে ইন্িয়া্থ- 
সন্নিকর্ষকে যে; প্রত্যক্ষের কারণ বগ৷ হইয়াছে, তাহাও বল! যায় না। ইন্জিয়ার্থসরিকর্ষ 
প্রতাক্ষের কারণ হইলে কাচাদি বাবহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে । ভাষ্যকার পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর কথা সমর্গন করিতে বলিয়াছেন যে, তৃণ প্রভৃতি গতিবিশিষ্ট দ্রব্য কাচ ও অভ্রপটলে 
প্রতিহত দেখা যায়। অব্যবহিত বস্তর সহিতই উহাঁদিগের সন্িকর্ষ হুইয়৷ থাকে । কোন 
ব্যবধান থাকিলে তন্বারা ব্যবহিত দ্রব্যের সহিত উছা্দিগের সংযোগ ব্যাহত হয়, ইসা 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং এ দৃষ্টান্তে চক্ষুরিক্দ্িয়ও কাঁচাদি ব্যবহিত বিষয়ের সহিত সনিকষ্ট 
হইতে পারে ন'» কাচানি দ্রব্যে উহাও প্রতিহত হয়, ইহাও শ্বীকার্ধ্য। কারণ, চক্ষুরিজ্রিয়কে 
ভৌতিক পদার্থ বলিলে, উহাকে তৈজস পদার্থ বলিতে হইবে। তাহা হইলে উহাও 
তৃণাদির স্ায় গতিবিশিষ্ট দ্রব্য হওয়ায়, কাচাি দ্রব্যে উহাও অবশ্থ প্রতিহত হইবে । কিন্ত 
কাঁচাদি ভ্রব্যবিশেষের দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের যে চাক্ষ্য প্রত্যক্ষ হয়, এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ বা! বিবাদ নাই। সুতরাং উহ্থার দ্বারা ইন্দরিয়বর্গ যে অপ্রাপ্যকারী, ইহাই বুঝা যায়। 
তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গ ভৌতিক নে, উহার! অভোৌতিক পদার্থ, ইহাও নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। 
কারণ, ইন্জিয়বর্গ ভৌতিক পদার্থ হইলে প্রাপ্যকারীই হইবে, অগ্রাপ্যকারী হইতে পারে 
না। কারণ, প্রাপ্যকারিত্বই ভৌতিক ভ্রবোর ধর্থ। ইঞ্িয় যদি তাহার গ্রাহু বিষয়কে প্রাপ্ত 


৯৬ 
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অর্থাৎ তাহার সহিত সন্নিকষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ জন্মায়, তাহা হইলে উহাকে বল! যায়-_. 
প্রাপ্যকারী, ইহার বিপরীত হইলে, তাঁহাকে বলা! যার--লপ্রাপ্যকারী। প্প্রাপ্য” বিষয়ং প্রাপ্য- 
করোতি প্রত্যক্ষং জনয়তি*_-এইরূপ বু[ষ্পতি অনুসারে “প্রাপ্যকারী” এইরূপ প্রয্বোগ 
হইয়াছে ॥ ৪৫ | 


ুত্র। কুড্যান্তরিতানুপলব্ধের প্রতিষেধঃ ॥8৩।২৪৪॥ 

অন্মবাদ। (উত্তর) ভিত্তি-ব্যবহিত বস্তর প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, প্রতিষেধ 
হয় না [ অর্থাৎ চক্ষুরিক্দ্িয় দ্বার যখন ভিত্তি-ব্যবহিত বস্তু দেখ! যায় না, তখন 
তাহার প্রাপ্যকারিত্বের অথব| তাহার সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ-কারণত্বের প্রতিষেধ 
( অভাব ) বল! যায় না ]। 


ভাষ্য । অপ্রাপ্যকারিত্বে সতীন্দ্রিয়াণাং কুড্যান্তরিতস্তানুপলদ্ধির্ণ 
স্াৎ। 

অনুবাদ। ইন্ড্রিয়বর্গের অপ্রাপ্যকারিত্ব হইলে ভিত্তি-ব্যবহিত বস্তুর অপ্রত্যক্ষ 
হইতে পারে না। 

টিপ্লনী। পূর্বত্রোক্ত পুর্বপক্ষের উত্তরে মহধি এই স্তরের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ইন্জরিয়ধর্গকে 
অপ্রাপ/কারী বলিলে ভিত্তি-ব্যবহিত বিষয়ের অগপ্রত্যঞগ হইতে পারেন । যদি চক্ষুরিজ্িয় 
বিষয়সনিক& না হইয়াই প্রতাক্ষ জন্মইতে পারে, তাহা! হইলে, মুতিকাদিনিম্িত ভিতির 
দারা ব্যবছিত বস্তর চাক্ষুষ গ্রত)ক্ষ কেন হয় না? তাহা যখন হয় না, তখন বলিতে হইবে, 
উহা অপ্রাপ্যকারী নহে, সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তিতে উহার অভৌতিকত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না । 
এইরূপে অন্তান্ত ইন্ড্রিয়েরও প্রাপ্যকারিত্ব ও ভৌতিকত্ব সিদ্ধ হয়॥ ৪৬ 

ভাষ্য । প্রাপ্যকারিত্বেহপি তু কাচাভ্রপটলস্ফটিকান্তরিতোপলব্ির্ন 
স্যা-.. 

অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) প্রাপ্যকারিত্ব হইলেও কিন্তু কাঁচ, অভ্রপটল ও স্ফটিক 
দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না__ 


সুত্র। অপ্রতীঘাতাৎ সন্নিকর্ষোপপত্তিঃ ॥8৭।২৪৫॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) প্রতীঘাত ন! হওয়ায়, সন্নিকর্ষের উপপত্তি হয় । 


ভাষ্য । ন চ কাচোহত্রপটলং বা নয়নরশ্মিং বিষ্টভাতি, সোহপ্রতি- 
হন্যমানঃ সন্িকৃষ্যত ইতি। 


৪৮ লও ] বাঁৎস্তায়ন ভাষ্য ১২৩ 
অনুবাদ। যেহেতু কাচ ও অভ্রপটল নয়নরশ্মিকে প্রতিহত করে ন! ( স্থুতরাং) 
অপ্রতিহন্যমান সেই নয়নরস্মি ( কাচাদি ব্যবহিত বিষয়ের সহিত ) সঙ্গিকৃষট হয়। 
টিপ্পনী। চক্ষুরিজ্দিয় প্রাপ্যকারী হইলেও সে পক্ষে দোষ হুয়। কারণ, তাহা হইলে 
কাচাদি-ব্যবহিত বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ভাষ্যকার এইরূপ পূর্ববপক্ষের 
উল্লেখ করিয়া, তাহার উত্তরহ্ত্রূপে এই হ্ৃত্রের অবহাঁরণা করিয়াছেন) মহধি এই 
হুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, কাচাদি ন্যচ্ছ দ্রবা তাহার ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষুর রশ্মির 
গ্রতিরোধকু হয় না। ভিত্তি প্রভৃতির স্তান় কাঁগাদি দ্রব্যে চক্ষুরিক্জিয়ের রশ্মির গ্রতিধাত হয় 
না, সুতরাং সেখানে চক্ষুর রশ্মি কাচাদির দ্বারা অগ্রতিহত হওয়ায়, এ কাঁচার্দিকে তে? 
করিয়া তথ্যবছিত বিষয়ের পহিত সন্িকষ্ট হয়। সুতরাং সেখানে এ বিষের চক্ষু প্রতাক্ষ 
হইবার কোন বাঁধা নাই। সেখানেও চক্ষুরিজ্দিয়ের প্রাপাকারিত্বই আছে ॥ ৪৭ 
অধ্য। যশ্চ মন্যতে ন ভৌতিকস্তাপ্রতীঘাত ইতি। তন্ন, 
অন্বাদ। আর যিনি মনে করেন, ভৌতিক পদার্থের অগ্রতীঘাত নাই, তাহ 
নহে... 


সুত্র। আদিত্যরশ্মেঃ স্ফটিকাস্তরেইপি দাহেই- 

বিধাতাৎ ॥৪৮॥২৪৩।॥ 

অনুবাদ। যেহেতু ৫১) সূর্য্রশ্মির বিঘাত নাই, (২) স্ফটিক-ব্যুবহিত 
বিষয়েও বিঘাত নাই, ( ৩) দাস বস্ততেও বিঘাত নাই। 

ভাষ্য । আদিত্যরশ্মেরবিঘাতাত, ক্ষটিকান্তরিতেপ্যবঘাতাৎ, দাঁহোহ- 
বিঘাতাৎ। “অবিঘাতা”দিতি পদাভিসম্বন্ষভেদাদ্বাক্যতেদ ইতি। 
প্রতিবাক্যঞ্চার্ভেদ ইতি। আদিত্যরশ্মিঃ কুস্তাদিষু ন প্রতিহন্যতে, 
অবিঘাতাৎ কুস্তস্থমুদকং তপতি, . প্রাণ্ডো হি দ্রব্যান্তরগুণস্য উ্ন্ত 
স্পর্শন্ত গ্রহণং, তেন চ শীতষ্পর্শাভিভব ইতি।” ল্ফটিকান্তরিতেহপি 
প্রকীশনীয়ে প্রদীপরশ্মীনামপ্রতীঘাতঃ, অপ্রতীঘাতাৎ শ্রাপ্তস্ত গ্রহণমিতি | 
তর্জনকপালাদিস্থঞ্চ দ্রব্যমাগ্নেয়েন তেজস! দহাতে, তত্রাবিঘাতাৎ প্রাপ্তিঃ 
প্রাণ্ডে। তু দাহে! নাপ্রাপ্যকারি তেজ ইতি । 

অবিঘাতাদ্দিতি চ কেবলং পদমুপাদীয়তে, কোহয়মবিঘাঁতো নাম ? 
অব্যৃহমানাবয়বেন ব্যবধায়কেন দ্রেব্যেণ সর্ধবতো! ভ্রব্যস্তাবিষন্তঃ ক্রিয়া- 
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হেতোরপ্রতিবন্ধঃ,প্রাপ্তেরপ্রতিষেধ ইতি। দৃষ্টং হি কলশনিষক্তানামপাং 
বহিঃ শ্রীতস্পর্শগ্রহণং। ন চেক্ছিয়েণাসন্নিকৃষ্টন্ত দ্রব্স্ত স্পর্শোপ- 
লব্িঃ। দৃফৌ চ প্রম্পন্দপরিআবৌ । তত্র কাচান্রপটলাদিভির্নায়নরশ্মের- 
প্রতীঘাতাদ্বিভিদ্যার্থেন সহ সন্নিকর্ধাছ্ুপপন্নং গ্রহণমিতি। 

অনুবাদ ।-_যেহেতু (১) সূরধ্যরশ্ির বিঘাত ( প্রতীঘাত ) নাই, (২) স্ফষটিক- 
ব্যবহিত বিষয়েও বিঘাত নাই, (৩) দাহ্য বস্তুতেও বিঘাত নাই। “অবিঘাতাৎ* 
এই ( সৃূত্রস্থ ) পদের সহিত সম্বস্কতেদপ্রযুক্ত বাক্যতেদ ( পূর্বেবাস্তরূপ বাকাত্রয় ) 
হইয়াছে। এবং প্রতি বাক্যে অর্থাৎ বাক্যভেদবশতঃই অর্থের তেদ হইয়াছে। 
(উদ্দাহরণ ) (১) সূরধ্যরশ্মি কুস্তাদিতে প্রতিহত হয় না, অপ্রতীঘাতবশতঃ কুস্তস্থ 
জল তণ্ত করে, প্রাপ্তি অর্থাৎ সূর্ধ্যরশ্মির সহিত এ জলের সংযোগ হইলে ( তাহাতে ) 
দ্রব্যাম্তরের অর্থাৎ জলভিন্ন দ্রব্য তেজের গুণ উষ্ণস্পর্শের জ্ঞান হয়। সেই 
উষ্ণস্পর্শের দ্বারাই ( এ জলের ) শীতস্পর্শের অভিভব হয়। (২) ক্ষটিক দ্বার 
ব্যবহিত হইলেও গ্রাহ্য বিষয়ে প্রদীপরশ্মির প্রতীঘাত হয় না, অপ্রতীঘাতবশতঃ 
প্রাপ্তের অর্থাত সেই প্রদীপরশ্মিসন্বদ্ধ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। (৩) এবং ভর্জন- 
কপালাদির মধ্যগত দ্রব্য, আগ্নের তেজের দ্বারা! দগ্ধ হয়, অপ্রতীঘাতবশতঃ সেই 
দ্রব্যে (এ তেজের ) প্রাপ্তি ( সংযোগ ) হয়, সংযোগ হইলেই দাহ হয়, ( কারণ ) 
তেজঃপদার্থ অপ্রাপ্যকারী নহে। 

(প্রশ্ন) “অবিঘাতাত” এইটি কিন্তু কেবল পদ গৃহীত হুইয়াছেঃ এই অবিঘাত 
কি? (উত্তর) অধ্যুহামানাবয়ব ব্যবধায়ক দ্রব্যের দ্বারা, অর্থাৎ বাহার অবয়বে দ্রব্যাস্তর- 
জনক সংযোগ উৎপন্ন হয় না), এইরূপ ভর্জনকপালাদি দ্রব্যের দ্বারা সর্বাংশে 
দ্রব্যের অবিষন্ত; ক্রিয়। হেতুর অপ্রতিবন্ধ, সংযোগের অপ্রতিষেধ। অর্থাৎ ইহাকেই 
*অবিঘাত” বলে। যেহেতু কলসম্থ জলের বহির্ভাগে শীতস্পর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। 
কিন্তু ইন্জ্রিয়ের মহিত অসন্নিকৃষটদ্রব্যের স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় না। এবং প্রস্পন্দ ও 
পরিস্রব অর্থাৎ কুস্তের নিজ্মদেশ হইতে কুস্তস্থ জলের স্থন্দন ও রেচন দেখ! যায়। 
তাহ! হইলে কাচ.ও অভ্রপটলাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত না হওয়ায় (এ 
কাচাদিকে ) ভেদ করিয়৷ এ কাচাদি-ব্যবহিত ) বিষয়ের সহিত ( ইন্জ্রিয়ের ) সঙ্গিকর্ষ 
হওয়ায়, প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয়। 

টিপ্ননী। চচ্ষুরিক্জিয় ভৌতিক পদার্থ হইলেও, কাঁচাদি দ্বার! তাহার প্রতীঘাত হয় না, ইহা 
মহষি পূর্বে বলিয়াছেন, ইচাতে যদি কেহ বলেন যে, ভৌতিক পদাগ সর্বত্রই প্রতিহত হয়, দমন্ত 
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ভৌতিক পদার্থই প্রতীঘাতধর্ম্নক, কুত্রাপি উহাদিগের অপ্রতীঘাত নাই। মহর্ষি এই হুত্রের 
দ্বার! পূর্বোক্ত নিয়মে ব্যভিচার হৃচনা করিয়া! এ মতের থগ্ডনপুর্ব্বক পূর্বোক্ত দিদ্ধাস্ত সুদৃঢ় 
করিয়াছেন। হ্ৃত্রোত্ত "অবিঘাতাৎ” এই পদটির তিনবার আবৃত্তি করিয়া তিনটি বাক্য বুঝিতে 
হইবে এবং সেই তিনটি বাক্যের দ্বারা! তিনটি অর্থ মহধির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকারের 
ব্যাথ্য। ও উদদাহরণানুলারে এই ্থত্রের তাৎপর্যযার্থ এই যে, (১) যেহেতু জলপুর্ণ কুস্তাদিতে 
জুর্যযরশ্মির প্রতীধাত নাই, এবং (২) গ্রাহ বিষয় স্কটিক দ্বারা ব্যবহিত হইলেও তাহাতে 
প্রদীপরশ্মির গ্রতীঘাত নাই, এবং (৩) ভর্জনকপালাদিস্থ দাহা তওুলাদিতে আগ্নের তেজের 
গুতীধাত নাই, অতএব ভৌতিক পদার্থ হইলেই, তাহা সর্বত্র প্রতিহত হুইবে, ভৌতিক পদার্থে 
অপ্রতীথাত নাই, এইরূপ নিয়ম বল! যায় না। কুত্তস্থ জলমধ্যে হূর্ধ্যরশ্মি প্রবিষ্ট না হইলে উহা 
উত্তপ্ত হইতে পারে না, উদ্তে তেজঃপদার্থের গুণ উষ্ণস্পর্শের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তন্দবারা 
এ জলের শীতম্পর্শ অভিভূত হইতে পারে না। কিন্তু যখন এই সমস্তই হইতেছে, তখন হৃধ্য- 
রশ্মি ত জলকে ভেদ করিয়া তন্মধো প্রবিষ্ট হয়, এ জলের সর্বাংশে স্থর্যযরশ্ির নংযোগ হয়, 
উহ! সেখানে প্রতিহত হয় না, ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে | এইরূপ স্ষটিক বা কাঁচাদি 
স্বচ্ছদ্রব্যের দ্বারা ব্যবত ভইলেও প্রদীপরশ্ি এ বিষয়কে প্রকাশ করে, ইহাঁও দেখ! যায়। 
সুতরাং প্র ব্যবহিত বিষয়ের নছিত সেখানে প্রদীপরশ্মির সংযোগ হয়, ম্ফটিকাদির দ্বারা উহার 
প্রতীধাত হয় না, ইহাও অবশ্ত হ্বীকার্ধ্য। এইরূপ ভর্জনকপালাদিতে যে তওুলাদি দ্রব্যে 
ভর্ন করা হয়, তাহাতেও নিয়স্থ অগ্নির সংযোগ অবশ্তঠ স্বীকার করিতে হুইবে। মুত্িকাদি- 
নিশন্মিত যে সকল পাভ্রবিশেষে তুলা দির ভর্ঞন কর! হয়, তাহাকে ভর্জনকপাল বলে। প্রচলিত 
কথায় উহ্থাকে "ভাঁজাথোলা” বলে। উহাতে সুক্ষ হুক্ম ছিদ্র অবশ্তই আছে। নচেৎ উহ্নার 
মধ্যগত তওুলাদি দাহ্‌ বন্তর সহিত নির়স্থ অগ্নির সংযোগ হইতে পারে না। কিন্ত যখন এ 
অগ্নির দ্বারা তওুলাদির ভর্জন হইয়া! থাকে, তখন সেখানে এঁ ভর্জনকপালের মধ্যে অগ্নিগ্রবিষ্ 
হয়, সেখানে তদ্বারা' এ অগ্নির প্রতীঘত হয় না, ইহা! অবশ্থ্বীকার্ধ্য। সুর্য্যরশ্মি প্রদদীপরশ্মি ও 
পাকজনক অগ্নি--এই তিনটি ভৌতিক পদার্থের পূর্বোক্তস্থলে অপ্রতীঘাত অবশ্ত হ্বীকার করিতে 
হইলে, ভৌতিক পদার্থের অপ্রতীধঘাত নাই, ইহা! আর বল! যায় ন। 

সুত্রে "অবিধাতাৎ” এইটি কেবল পদ বল! হইয়াছে। অর্থাৎ উহার সহিত শব্যাস্তর যোগ 
না থাকায়, এঁ পদের ঘ্বারা কিসের অবিধাত, কিসের দ্বারা অবিধাঁত, এবং অবিধাত কাহাকে 
বলে, এসমত্ত বুঝ! যায় না। তাই ভাষ্যকার এঁরপ প্রশ্ন করিয়া তহ্ত্তরে বলিয়াছেন যে, 
ব্যবধায়ক কোন ত্রব্যের ছার! অন্ত দ্রব্যের যে সর্বাংশে অবিষস্ত, তাহাকে বলে অবিধাত। 
এঁ অবিষ্স্ত কি? তাহা বুঝাইতে উহ্ছারই বিবরণ করিয়াছেন যে, ক্রিয়া! হেতুর অপ্রতি- 
বন্ধ সংযোগের অগ্রতিষেধ । অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে হুর্ধ্রশ্মি প্রভৃতির যে ক্রিয়া জন্ত 
জলাদির সহিত তাহার সংযোগ হয়, এ ক্রিয়ার কারণ হুর্ধ্যরশ্মি শ্রভৃতির জলাদিতে অপ্রতি- 
বন্ধ অর্থাৎ ী জলাদিতে সর্বাংশে তাঁহার প্রাপ্তি বা সংযোগের বাধা ন! হওয়াই, এ স্থলে 
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অবিাত। জল ও ভর্জনকপালাদি দ্রবা সচ্ছিদ্র বলিয়৷ উহার্দিগের অবিনাশে উহাতে 
জুর্্য-রশ্মি ও অগ্নি প্রভৃতির যে প্রবেশ, তাহাই অবিঘাত, ইহাই সার কথা বুঝিতে হুইবে। 
ভাষ্যকার ইহাই বুঝাইতে পূর্বোক্ত ব্যবধায়ক দ্রব্কে পঅব্যহামানাবয়ব” বলিয়াছেন। যে 
স্রব্যের অবয্নবের বাহন হয় না, তাহাকে অব্যহামানাবয়ব” বলা যায়। পূর্ব্বোৎপন্ন দ্রব্যের আর্ত 
সংযোগ নষ্ট হইলে, তাহার অবয়বে দ্রবাস্তরজনক সংযোগের উৎপাদনকে "বাহন" বলে১। 
ভর্জনকপালাদি দ্রব্যের পূর্বোক্ত স্থলে বিনাশ হয় না_নুতরাং সেখানে তাহার অবয়বের 
পূর্বোক্তরূপ বৃহন হয় না। কলকথা, কুস্ত ও ভর্জনকপালাদি ভ্রব্য সচ্ছিত্র বলিয়া, তাহাতে 
পূর্ববোক্তরূপ অবিধাত সম্ভব হয়। ভাঁষাকার শেষে ইহা! সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, কলসন্থ 
জলের বহিাগে শীতম্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | সুতরাং এ কলদ সচ্ছিত্র, উহার ছিদ্র 
দ্বারা বহিভর্গে জলের সমাগম হয়, এ কলস তাহার মধ্যগত জলের অত্যন্ত প্রতিরোধক হয় না, 
ইহা! শ্থীকার্ধ্য । এইব্ধপ কাচাদি স্বচ্ছদ্রব্র দ্বার! চক্ষুর রশ্বির প্রতীঘাত ন! হওয়ায়, কাচাদি- 
ব্যবহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে । সেখানে কাচাদি শ্বচ্ছ দ্রব্যকে ভেদ করিয়া! চক্ষুর রশি 
ব্যবহিত বিষয়ের সহিত সনিকষ্ট হয়। ভাষ্যে পপ্রস্তন্দপরিঅবৌ” এইরূপ পাঠাস্তরও দেখা যায়। 
উদ্দ্যোতকর সর্বশেষে লিখিয়াছেন যে, “পরিম্পন্দ” বলিতে বক্রগমন, “পরিআব” বলিতে পতন । 
তাহার মতে পপরিষ্পন্দপরিশ্রবৌ” এইরূপই ভাষ্যপাঠ, ইহাও বুঝা যাইতে পারে ॥ ৪৮ | 


সুত্র । নেতরেতরধর্মপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৪৯॥২৪৭॥ 
অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ কাচাদির দ্বার! চক্ষুরিক্দ্রিয়ের প্রতীঘাত হয় 
না, ইহা বল। যায় না; যেহেতু ( তাহ! বলিলে ) ইতরে ইতরের ধর্ম্দের আপত্তি হয়। 


ভাঁষ্য । কাঁচাভ্রপটলাদিবদ্।' কুড্যাদ্িভিরপ্রতীঘাতঃ, কুড্যাদিবদ্ধ 
কাচান্রপটলা'দিভিঃ প্রতীঘাত ইতি প্রসজ্যতে, নিয়মে কারণং বাচ্যমিতি। 


অন্ুবাদ। কাচ ও অভ্রপটলাদির স্তায় ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা অপ্রতীঘাত হয়, 
অথবা ভিত্তি প্রভৃতির ন্যায় কাট ও অভ্রপটলাদির দ্বারা প্রতীঘাত হয়, ইহ! প্রসন্ত 
হয়, নিয়মে কারণ বলিতে হুইবে। 


টিগরনী। মহধি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই সুত্রের স্থারা পূর্ববপক্ষ বলিয়াছেন যে, যদি কাঁচাদির 
দ্বার চক্ষুর রশ্মির অগ্রতীঘাত বলা যায়, তাহা হইলে তাহার স্তায় কুড্যাদির দ্বারাও উহার 
অপ্রতীঘাত কেন হয় না; এইরূপও আপত্তি করা যায়। এবং বদ্দি কুঁড্যাদির দ্বারা চক্ষুর 
রশ্মির প্রতীথাত বলা যাঁয়, তাহা হইলে, তাহার স্তার় কাচাদির দ্বারাও উহার প্রতীথাত কেন হয় 


শা এ এপর্যন্ত পপ 


১) বন্য ড্রবাস্াবরব! ন বাহান্তে ইত্যাদি--স্তায়বার্তিক। 
যন্ত জবাস্য ভর্জনকপালাদেরবরবা ন বৃহৃতে পুর্বেধাৎপক্গজ্ব্যারস্তকসংযেগনাণেন শ্বান্বরযংযোগোৎপাগনং 
বাহনং তথ ক্রিস” ইত্যাদি ।--ভাধপব্যটাক। | 
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না? এইরূপও আপত্তি করা যায়। কুড়্যা্দির ছার! প্রতীঘাতই হইবে, আঁর কাচাদি ছার! 
অপ্রতীঘাতই হুইবে, এইরূপ নিয়মে কোন কারণ নাই। কারণ থাকিলে তাহা! বল! আবশ্তক। 
ফলকথা, অপ্রতীঘাত যাহাতে আছে, তাহাতে অপ্রতীধাতরূপ ধর্মের আপত্তি হয়, এবং প্রতীধাত 
যাহাতে আছে, তাহাতে অপ্রতীধাতরূপ ধর্মের আপত্তি হয়, এজন্ত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত বিচারসহ 
নহে ॥ ৪৯॥ 


সুত্র। আদর্শোদকয়োঃ প্রসাদস্বাভীব্যাদ্রপো- 
পলব্ধিবৎ তছপলন্ধি ॥ ৫০।২৪৮॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) দর্পণ ও জলের ্বচ্ছতাম্বভাববশতঃ রূপের প্রত্যক্ষের 
ম্যায় তাহার, অর্থ।ৎ কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থ দ্বার। ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। 
ভাষ্য । আদর্শোদকয়োঃ প্রসাদো রূপবিশেষঃ ম্বো ধর্্দো নিয়ম- 
দর্শনাৎ, প্রসাদস্য বা স্বো ধর্ম! রূপোপলমভ্তভনং | যথাদর্শপ্রতিহতত্য 
পরাবৃত্তস্ত নয়নরশ্মেঃ স্বেন মুখেন সন্নিকর্ষে সতি ম্বমুখোপলম্ভনং 
প্রতিবিদ্বগ্রহণাখ্যমাদর্শরূপানুগ্রহাৎ তন্নিমিত্তং ভবতি, আদর্শরপোপঘাতে 
তদ্রভাবাৎ, কুড্যাদিষু চ প্রতিবিদ্বগ্রহণং ন ভবতি, এবং কাঁচাত্রপটলাদিভি- 
রবিঘাতশ্চক্ষ,'রশ্মেঃ কুড্যাদিভিশ্চ প্রতীঘাতো৷ দ্রব্যস্বভাবনিয়মাদিতি । 
অনুবাদ। দর্পণ ও জলের প্রসাদ রূপবিশেষ স্বকীয় ধর্ম যেহেতু নিয়ম দেখা 
যায়, [ অর্থাৎ এ প্রসাদ নামক রূপবিশেষ দর্পণ ও জলেই যখন দেখা যায়, তখন 
উহা! দর্পণ ও জলেরই স্বকীয় ধর্ম্ম, ইহা বুঝ! যায় | অথবা! প্রসাদের স্বকীয় ধন্ম রূপের 
উপলব্ধিজনন। 
যেমন দর্পণ হইতে প্রতিহত হইয়! পরাবৃত্ত ( প্রত্যাগত ) নয়নরশ্ঝির স্বকীয় মুখের 
সহিত সঙ্নিকর্ষ হইলে, দর্পণের রূপের সাহাষ্যবশতঃ তন্নিমিত্তক স্বকীয় মুখের প্রতিবিদ্ব 
গ্রহণ নামক প্রত্যক্ষ হয় ; কারণ, দর্পণের রূপের বিনাশ হইলে, সেই প্রত্যক্ষ হয় না, 
এবং ভিত্তি প্রভৃতিতে প্রতিবিদ্ব গ্রহণ হয় না__এইরূপ দ্রব্য স্বভাবের নিয়মবশতঃ 
কাচ ও অভ্রপটলাদির দ্বার! চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত হয়, এবং ভিত্তি প্রভৃতির দ্বার! 
( উচ্থার ) প্রতীঘাত হয়। 
টি্নী। মহর্ষি পূর্বসথত্রোক্ত পূর্বরপক্ষের উত্তরে এই স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ভ্রব্যের 


শ্বভাব-নিয়ম-প্রযুক্তই কাচাদির হারা চক্ষুর রাশ্মর প্রতীঘাত হয় না, ভিত্তি প্রভৃতির দ্বার উহ্থার 
গ্রতীঘাত হয়। নুতরাং কাচাদি শ্ষচ্ছ দ্রবোর স্বার৷ ব্যবহিত বিষয়ে চক্ষুঃসন্লিকর্ষ হইতে পারায়, 


১২৮ ন্যায়দর্শন [৩অ৩, ১আণ 


তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হুইয়! থাকে) দর্পণ ও জলের প্রসাদস্বভাবতীপ্রযুক্ত রূপোপলব্ধিকে 
ষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করিয়! মহর্ষি তাঁহার বিবদ্ষিত দ্রব্যস্বভাবের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষাকার 
হুত্রোক্ত পপ্রসাদ”্পবের অর্থ বলিয়াছেন-_রূপবিশেষ । বাণ্তিককার এ রূপবিশেষকে বলিয়াছেন, 
রব্যাস্তরের দ্বারা অসংযুক্ত দ্রবোর সমবাঁয়। ভাষ্যকার এ প্রসাদ বা রূপবিশেষকেই প্রথমে 
স্বভ[ব অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম বলিয়! ব্যাধ্য/ করিয়াছেন । উহ! দর্পণ ও জলেরই ধর্ম, এইরূপ 
নিয়মবশতঃ উহাকে তাহার স্বভাব বল! যাঁ়। ভাষ্যকার পরে প্রসাদের স্বভাব এইরূপ অর্থে 
তৎপুরুষ সমাস আশ্রয় করিয়! হুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ৷ দর্পণ ও জলের 'প্রসাদনাঘক রূপবিশেষের 
হুভার অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম বলিয়াছেন, রূপোপলস্তন | এ প্রসাদের দ্বারা রূপোপলন্ধি হয়, 
এজস্ভ রূপের উপলব্িপম্পাদনকে উহার স্বভাব বা স্বধন্্ন বল1 যায় । দর্পণাদির দ্বারা কিরূপে 
রূপৌপলব্ধি হয়, ইহা! বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিম্লাছেন যে, চক্ষুর রশ্মি দর্পণে পতিত হইলে, উহ! 
প্র দর্পণ হুইতে প্রতিহত হইয়া দ্রষ্টাব্যক্তির নিজমুখে শ্রত্যাবর্তন করে। তখন দর্পণ হুইতে 
প্রত্যাবৃত  নয়নরশ্ির প্রষ্টাবাক্তির নিজ মুখের সহিত সন্নিকর্ষ হইলে, তত্বারা নিজ মুখের 
প্রতিবিদ্বগ্রহণরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এ প্রত্যক্ষ, দর্পণের রূপের সাহায্যপ্রযুক্ত হওয়ায়, উহাকে 
তন্লিমিত্তক বলা যাঁয়। কারণ, দর্পণের পূর্বোক্ত প্রসাদনামক র্ূপবিশেষ নষ্ট হইলে, এ প্রাতি- 
বিশ্বগ্রহণ নামক মুখপ্রত্যক্ষ জন্মে না । এইরূপ নৃত্তিকাদিনির্িত ভি্িপ্রস্থতিতেও প্রতিবিশ্ব- 
গ্রহণ ন! হওয়ায়, প্রতিবিশ্বগ্রহণের পূর্বোক্ত কারণ তাহাতে নাই, ইহা অবশ্ত শ্বীকার করিতে 
হইবে। দ্রব্স্বভাবের নিয়মবশতঃ সকল ভ্রব্যেই সমস্ত শ্বভাব থাকে না। ফলের দ্বারাই এ 
তবভাবের নির্ণয় হইয়া থাকে । এইরূপ দ্রব্স্বভাবের নিয়মবশতঃ কাচাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির 
প্রতীঘাত হয় না, ভিত্তিপ্রভৃতির দ্বার! প্রতীঘাত হয়। স্বভাবের উপরে কোন বিপরীত অন্থযোগ 
কর! যায় না। পরম্থত্রে মহর্ষি নিজেই ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ &০ | 


সুত্র । দৃষ্টীন্মিতানাৎ হি নিয়োগপ্রতিষেধাহ্- 
পপ্িঃ ॥৫১।২৪৯।॥ 


অনুবাদ। ঘৃষ ও অনুমিত (প্রত্যক্ষ প্রমাণসিন্ধ ও অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ ) 
পদদার্থসমূহের নিয়োগ ও প্রতিষেধের অর্থাৎ স্বেচ্ছানুমারে বিধি ও নিষেধের 
উপপত্তি হয় না ।. | 

ভাষ্য । প্রমাণস্ত তত্ববিষয়ত্বাৎ। নখলু ভোঃ পরীক্ষমাণেন 
দৃষ্টানুমিত! অর্থাঃ শক্যা নিযোক্ত,মেবং ভবতেতি, নাঁপি প্রতিযেদ্ধ,মেবং 
ন ভবতেতি। ন হীদমুপপদ্যতে রূপবদ্‌ গন্ধোইপি চাক্ষুষো ভবত্বিতি, 
গন্ধবদ্ধ! রূপং চাক্ষুষং মাভূদিতি, অগ্নিপ্রতিপতিবদ্‌ ধূমেনোদকপ্রতিপতি- 
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রপি ভবস্থিতি, উদকাপ্রতিপত্তিব্ধা ধূমেনায়িপ্রতিপত্তিরপি মাতৃদিতি। 
কিং কারণং ? যথ! খন্বর্থা ভবস্তি য এবাং স্বো ভাবঃ স্বো ধর্ম ইতি 
তথাভূতাঃ প্রমাণেন প্রতিপদ্যন্ত ইতি, তথাতভূতবিষয়কং হি প্রমাণমিতি ॥ 
ইমৌ খলু নিয়োগপ্রতিষেধৌ ভবত! দেশিতে!, কাচান্রপটলাদিবন্া 
কুড্যার্দিভিরপ্রতীঘাঁতো৷ ভবতু, কুড্যাদিবদ্ধা কাঁচাভ্রপটলাদিভিরপ্রতীঘাতে! 
মাভূদিতি। ন, দৃষ্টানুমিতাঃ খন্বিমে দ্রব্যধর্ম্মাঃ, প্রতীঘাতাপ্রতীঘাতয়ো- 
হ্“পলব্ব্যনুপলন্ধী ব্যবস্থাঁপিকে | ব্যবহিতানুপলন্ধ্যাইনুমীয়তে কুড্যাদিভিঃ 
প্রতীঘাতঃ, ব্যবহিতোপলব্যাহনুমীয়তে কাচান্রপটলা্দিতিরপ্রতীঘাত 
ইতি। 


অনুবাদ । যেহেতু প্রমাণের তত্ববিষয়ত্ব আছে, অর্থাশ যাহ প্রমাণ ঘ্বার! প্রতিপন্ন 
হয়, তাহ! বস্তুর তত্বই হইয়া থাকে ( অতএব তাহার সম্বন্ধে নিয়োগ বা প্রতিষেধের 
উপপন্তি হুয় না )। 

পরীক্ষমাণ অর্থাৎ প্রমাণ দ্বার! বস্ভতত্ববিচারক ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষসিন্ধ ও 
অনুমানসিদ্ধ পদার্থসমূহ *তোমর! এইরূপ হও”--.এইরূপে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত 
অথব। «তোমর! এইরূপ হইও না” এইরূপে প্রতিষেধ করিবার নিমিত্ত যোগ্য নহে। 
যেহেতু “ব্ূপের ন্যায় গন্ধও চাক্ষুষ হউক ?” অথবা “গন্ধের ন্যায় রূপ চাক্ষুষ না 
হউক ?” “ধুমের দ্বার! অগ্নির অনুমানের ন্যায় জলের অনুমানও হউক 1” অথব! 
*যেমন ধুমের দ্বারা জলের অনুমান হয় না, তক্ররপ অগ্নির অনুমানও ন! ছউক 1” ইহা 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার নিয়োগ ও প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ম)কি জন্য? 
অর্থাৎ এরূপ নিয়োগ ও প্রতিষেধ ন! হওয়ার কারণ কি? (উত্তর) যেহেতু 
পদ্দার্থসমুহ যে প্রকার হয়; যাহা ইহাদিগের স্বকীয় ভাব, কি না স্বকীয় ধর্ম, প্রমাণ 
দ্বারা (এ সকল পদার্থ ) সেই প্রকারই প্রতিপন্ন হয় ; কারণ, প্রমাণ, তথাডূত-পদার্থ- 
বিষয়ক । 

( বিশদার্থ ) এই (১) নিয়োগ ও (২) প্রতিষেধ, আপনি ( পুর্ববপক্ষবাদী ) 
আপত্তি করিয়াছেন। ( বথা ) কাচ ও অভ্রপটলাদির ন্যায় ভিত্তিপ্রভৃতি ছারা 
(চচ্ষুর রশ্মির ) অপ্রতীঘাত হউক? অথব! ভিথ্থিপ্রভৃতির ন্যায় কাচ ও অদ্র- 
পটলাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্মির অপ্রতীঘাত না হউক? না, অর্থাৎ এরূপ আপত্তি 
কর! যায় না। কারণ, এই সকল ত্রব্যধর্্ দৃষ্ট ও অনুমিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও 
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অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্াক্ষই প্রতীঘাত ও অপ্রভীঘাতের 
নিয়ামক । ব্যবহিত বিষয়ের অপ্রত্যক্ষপ্রযুক্ত ভিত্তি প্রভৃতির দ্বার! প্রতীঘাত অনুমিত 
হয়, এবং ব্যবহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত কাচ ও অভ্্রপটলাদির দ্বারা অপ্রতীঘাত 


অনুমিত হয়। 


টিরনী। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, কচাদি দ্রবোর দ্বারা চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত হুয় না, 
কিন্তু ভিততিপ্রভৃতির ছারা তাহার প্রতীঘাত হয়, ইহার কারণ কি? কাচাদির স্তায় ভিততিপ্রতৃতির 
্বারা গ্রতীঘাত না হউক ? অথব! ভিতিপ্রভৃতির স্তায় কাচাদির দ্বারাও প্রতীঘাত হউক? মহধি 
এতহৃত্বরে এই হ্ৃত্রের দ্বারা শেষ কথা বলিয়াছেন যে, বাঁকা প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণ দ্বারা যেরূপে 
পরীক্ষিত হয়, তাহার সম্বন্ধে “এই প্রকার হউক 1” অথবা "এই প্রকার না| হউক 1”--এইরূপ 
বিধান বা নিষেধ হইতে পারে না । ভাষ্যকার “প্রমাণস্ত তত্ববিষ্যত্বাৎ” এই কথা বলিয়! মহর্ষির 
বিবক্ষিত হেতু-বাক্যের পূরণ করিয়াছেন । জয়স্ত ভট্ট প্ন্যায়মঞ্জরী” গ্রন্থে ইঙ্জরিয়পরীক্ষাঁয় মহ্ষি 
গোতমের এই স্থুত্রটি উদ্ধত করিয়াছেন। তাহার শেষভাগে পপ্রমাণস্য তন্ববিষয়াৎ” এইরূপ 
পাঠ দেখা যাঁয়। কিন্তু “নঠায়বার্তিক” ও *হ্যায়হ্চীনিবন্ধা”দি গ্রন্থে উদ্ধতে এই স্ত্রপাঁঠে কোন হেতু" 
বাক্য নাই। ভাষ্যকার মহ্রষির বিবক্ষিত হেতু-বাক্যের পূরণ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, প্রমাণ যখন 
প্রকৃত তন্বকেই বিষয় করে, তখন প্রত)ক্ষ বা অন্থুমান দ্বারা যে পদার্থ ষেরূপে প্রতিপন্ন হয়, সেই 
পদার্থ সেইরূপই স্বীকার করিতে হইবে । রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, গন্ধেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হউক, এইরূপ নিয়োগ কর! যায় না। এইরূপ গন্ধের স্তায় বূপেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হউক, এইরূপ 
নিষেধ করাওযায় না। এবং ধুমের দ্বার! বন্ছির স্তায় জলেরও অনুমান হউক, অথবা ধূমের দ্বারা 
জলের অনুমান ন1 হওয়ার ন্যায় বহর অন্নুমানও না হউক, এইরূপ নিয়োগ ও প্রতিষেধও হইতে 
পারে না। কারণ, এসকল পদার্থ এরূপে দৃষ্ট বা অন্থমিত হয় নাই। যেরূপে উহ্থার৷ প্রত্যক্ষ বা 
অন্ুমাঁন-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাই উহবািগের স্বভাব বা শ্বধন্্ন | বস্তম্বতাবের উপরে 
কোনরূপ বিপরীত অনুযোগ করা যায় না। প্ররত স্থলে ভিত্তি প্রভৃতির দ্বার! চস্ুর রশির প্রতীঘাত 
অনুমান-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়ায়, সেখানে অপ্রতিধাত হউক, এইরূপ নিয়োগ করা যায় না। 
এইরূপ কাচাদির দ্বারা চক্ষুর রশ্রির অপ্রতীঘাত অনুমান-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়ায়, সেখানে 
অপ্রতীঘাত না হউক, এইরূপ নিষেধ করাও যায় না। ভিত্তি গ্রভৃতির দ্বারা কাচাদির স্তায় চক্ষুর 
রশ্মির অপ্রতীঘাত হইলে, কাচাদির দ্বারা ব্যবহিত বিষয়ের সভায় ভিত্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহিত 
বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইত এবং কাচাদির স্বারাঁও চক্ষুর রশ্সির প্রতীঘাত হইলে, কাগদি-ব্যবহিত 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইত না । কিন্তু ভিত্তি-ব্যবহিত বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ এবং কাচান্দি-ব্যবহিত 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ভিত্তি প্রভৃতির দ্বার! চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত এবং কাচাদির দ্বারা উহার 
অপ্রতীঘাত অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হয়। সুতরাং উহার লম্বন্ধে আর পূর্বোক্করূপ নিয়োগ বা 
প্রতিষেধ করা ধায় না। 
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মহধষি এই প্রকরণের শেষে চক্ষুর রশ্মির প্রতীঘাত ও অপ্রতীঘাত সমর্থন করিয়া ইন্দিয়বর্গের 
প্রাপ্যকারিত্ব সমর্থন করায়, ইহার দ্বারাও তাহার সম্মত ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব পিদ্ধাস্ত সমর্থিত 
হইয়াছে। কারণ, ইন্দ্রিয় ভৌতিক পদার্থ না হইলে, কুক্রাপি তাহার প্রতীঘাত সম্ভব না হওয়ায়, 
সর্বত্র ব্যবহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এইরূপ ইন্জরিয়বর্গের প্রাপ্যকারিত্ব- 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, “ইন্দরিয়ার্থসন্নিকর্ষ” যে নানীপ্রকার এবং উহা 
প্রতাক্ষের কারণরূপে অবশ্থন্বীকার্যয, ইহাও সৃচিত হইয়াছে । কারণ, বিষয়ের সহিত ইক্জরিয়ের 
সম্বন্ধবিশেষই “ইক্জরিরার্থসন্লিকর্ষ”। এ সন্লিকর্ষ ব্যতীত ইন্জরিয়বর্গের প্রাপ্যকারিত্ব সম্ভবই 
হয় না এবং ইন্জিয়গ্রাহ সকল বিষয়ের সহিতই ইন্জিয়ের কোন এক প্রকার সম্বন্ধ স্ব নহে। 
এজন্ত উদ্দেযাতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলে গোতমোক্ত *ইন্দরিয়ার্থসন্নিকর্ষগকে 
ছয় প্রকার বলিয়াছেন। উহা পরবর্তী নব্যনৈয়ািকরিগেরই কল্পিত নহে। মহধষি গোতম 
প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণন্ত্রে "সন্নিকর্ষ” শবের প্রয়োগ করিয়াই, উহ! চন! করিয়াছেন 
(১ম খণ্ড, ১১৬ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্রিয়গ্রাহা সমন্ত বিষয়ের সহিতই ইঞ্জিয়ের সংযোগসম্বন্ধ 
মহধষির অভিমত হইলে, তিনি প্রসিদ্ধ সংযোগ” শব্ধ পরিত্যাগ করিয়া সেখানে অপ্রসিন্ধ "সন্নিকর্ষ” 
শব্জের কেন প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করা আবশ্তক। বস্ততঃ ঘটাদি দ্রব্যের সহিত 
চক্ষুরিন্দ্িয়ের সংযোগ-সম্বন্ধ হইতে পারিলেও, এ&ঁ ঘটাদি দ্রব্যের রূপাদদি গুণের সহিত এবং 
ধ রূপার্দিগত রূপত্বাদি জাতির সহিত চক্ষুরিক্ড্িয়ের সংযেগ সম্বন্ধ হইতে পারে না, কিন্তু ঘটাদি 
দ্রব্যের স্তায় বূপাধিরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং রূপাদি গুণপদার্থ এবং রূপত্বাদি 
জাতিও অভাব প্রভৃতি অনেক পদার্থের প্রত্যক্ষের কারণরূপে বিভিন্নপ্রকার সন্নিকর্ষই মহ্ধি 
গোতমের অভিমত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এখন কেহ কেহ প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দরিয়গ্রাহা সর্বব- 
বিষয়ের সহিত ইন্্রিয়ের একমাত্র সংযোগ-সন্বন্ধই জন্মে, সংযোগ সকল পদার্থেই জন্মিতে পারে, 
এইরূপ বলিয়! নান! সন্নিকর্ষবাদী নব্যনৈয়া্লিকদিগকে উপহাঁস করিতেছেন । নিরর্থক ষড়-বিধ 
"সন্নিকর্ষেশ্র কল্পনা! নাকি নব্যনৈয়ায়িকদিগেরই অজ্ঞতামুলক ॥ কণাদ ও গোতম যখন এ 
কথা বলেন নহি, তখন নব্যনৈয়ায়িকদিগের এসমস্ত বৃথা কল্পনায় কর্ণপাত করার 
কোন কারণ নাই, ইহাই ত।হাদিগের কথ! । এতছুত্রে বক্তব্য এই যে, গুণাদি পদার্থের সহিত 
ইঞ্জিয়ের যে সংযোগ-সন্বন্ধ হয় না, সংযোগ যে, কেবল দ্রব্যপদার্থে ই জন্মের ইহা! নব্যনৈয়ায়িকগণ 
নিজ বুদ্ধির দ্বারা কল্পনা! করেন নাই। বৈশেষিকদর্শনে মহষি কর্ণাদই “গুণ” পদার্থের লক্ষণ 
বলিতে ”গুণ” পদার্থকে দ্রব্যাশ্রিত ও নিণ্ু৭ বলিয়! সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কণাদের 
মতে সংযোগ গুণপদার্থ। স্তরাং দ্রব্যপদার্থ ভিন্ন আর কোন পদার্থে সংযোগ জন্মে না 
ইহ! কণাদের এ হুত্রের দ্বার! স্পষ্ট বুঝ! যায়। গুণপদার্থে গুণপদার্থের উৎপত্তি স্বীকার 
করিলে, নীল রূপে অন্ত নীল রূপের উৎপত্তি হইতে পারে, মধুর রসে অন্ত মধুর রসের উৎপত্তি 
হইতে পারে। এইরূপে অনস্ত রূপ-রসাদি গুণের উৎপত্তির আপত্তি হয়। স্থতরাং জন্যগুণের 
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উৎপত্তিতে দ্র্য-পদার্থই সমবারিকারণ বলিতে হইবে। তাহ! হইলে দ্রব্য-পদ্ার্থ ই গুণের 
আশ্রয়, গুণাদি সমস্ত পদার্থ ই নিগুণ, ইহাই দিদ্ধাস্ত প্রতিপন্ন হপ়। তাই মহর্ষি কণাঁদ গুণ- 
পদার্থকে ভ্রব্যাশ্রিত ও নিগুণ বলিয়াছেন । নব্যনৈয়ায়িকগণ পূর্বোক্তরূপ যুক্তির উদ্ভাবন 
করিয়৷ কণাদ-সিদ্ধাস্তেরই সমর্থন করিয়াছেন । তাহারা নিজ বুদ্ধির হবার! এ সিদ্ধান্তের বল্পনা 
করেন নাই। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও কণাদের এ সিৰ্ধাস্তান্সারেই গোতমোক্ত 
প্রত্যক্ষকারণ পইক্দ্রিয়ার্থসন্িকর্ষ”কে ছয় প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন; ন্তায়দর্শনের সমানতন্ত্ 
বৈশেধিক-দর্শনোক্ত এ সিদ্ধান্তই স্তায়দর্শনের দিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। স্ভায়দর্শনকার 
মহুধি গোতমও প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষম্থত্রে “সংযোগ” শব ত্যাগ করিয়া, "সন্নিকর্ষ” শব্ধ প্রয়োগ 
করিয়। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের স্থচন1 করিয়াছেন | সুত্রে স্থচনাই থাকে । 

এইরূপ “সামান্তলক্ষণা”, “ক্ঞানলক্ষণা” ও “যোগজ” নামে যে তিন প্রকার *সঙ্নিকর্ষ” 
নবানৈয়ায়িকগণ ত্রিবিধ অলৌকিক প্ররত্যক্ষের কারণরূপে বর্ণন করিয়াছেন, উহাঁও মহুষি গোঁতমের 
প্রত্যক্ষলক্ষপন্ত্রোক্ত “সন্নিকর্ষ” শবের দ্বার! সথচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । পরস্ত মহর্ষি 
গোতমের প্রথম অধ্যায়ে প্রত্তক্ষলক্ষণসথরে “অব্যভিচারি” এই বাক্যের দ্বারা তাহার মতে 
ব্যতিচারি-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ত্রম-প্রত্যক্ষও যে আছে, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা! যাঁয়। তাহা হইলে 
এ ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণরপে কোন সন্িক্ষও তিনি স্বীকার করিতেন, ইহাও বুঝা ষায়। নব্য 
নৈয়ায়িকগণ ও “সন্িকর্ষে”্রই নাম বলিয়াছেন, "ক্ঞানলক্ষণা”। রঙ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিকায় 
রজততভ্রম প্রভৃতি ভ্রমপ্রত্যক্ষস্থলে সর্পাদি বিষয় না থাকায়, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি- 
সন্নিকর্ষ অসম্ভব। ক্মুতরাং সেখানে এ ভ্রধ প্রত্যক্ষের কারণরূপে সর্পত্বাদির জ্ঞানবিশেষন্বরূপ 
সন্নিকর্ষ হ্বীকার করিতে হইবে । উহা! জ্ঞানম্বরপ, তাই উহার নাম এক্ঞানলক্ষণা” প্রত্যাসতি। 
প্লক্ষণ” শবের অর্থ এখানে স্বরূপ, এবং প্প্রত্যাসন্ি” শবেের অর্গ প্সন্নিকর্ষ” | বিবর্তবাদী 
বৈদাস্তিক-সম্প্রদায় পূর্বোক্ত ভ্রম-প্রত্যক্ষ-স্থলে বিষয়ের সহিত ইন্জিয়-সন্িকর্ষের আবষ্টকতা-বশতঃ 
এরূপ স্থলে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদি মিথ্যা বিষয়ের মিথ্যা স্থষ্টিই কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু অন্ত 
কোন সম্প্রদ্দা়ই উহা স্বীকার করেন নাই। ফলকথা, মহর্ষি গোতমের মতে ভ্রমপ্্রত্যক্ষের অস্তিত্ব 
থাকার, উহ্বার কারণরূপে তিনি যে, ফোন সত্িকর্ষ-বিশেষ স্বীকার করিতেন, ইহা! অবস্তিই বলিতে 
হুইবে। উহা অলৌকিক সরিকর্ষ। নব্যনৈয়াপ্িকগণ উবার সমর্থন করিয়াছেন। উহা! কেবল তীহাদিগের 
বুদ্ধিমাত্র কল্পিত নহে । এইরূপ মহষি চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে মুমুক্ষুর যোগাদির আবশ্তকতা৷ প্রকাশ 
করায়, “যোগজ” সঙ্নিকর্ষবিশেষও একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণরূপে তাহার সম্মত, ইহাও 
বুঝিতে পারা যায়) সুতরাং প্রত্যক্ষলক্ষণহ্তে "সন্নিকর্ষ” শব্ের দ্বারা উহাও চিত হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে। এইরূপ ক্ষোন স্থানে একবার “গো” দেখিলে, গোত্বরূপে সমস্ত গো-ব্যক্তির যে 
এক প্রকার প্রত্যক্ষ হয় এমবং একবার ধুম দেখিলে ধ্মস্বরূপে সকল ধূমের যে এক প্রকার প্রত্যক্ষ 
হয়, উহার কারগরূপেও ফোন “সন্নিকর্”-বিশেষ স্থীকার্যয ! কারণ, যেখানে সমস্ত গো এবং সমস্ত 
ধূমে চচ্ষুঃ সংযোগরূপ সরিকর্থ নাই, উহ! অসম্ভব, দেখানে গোত্বাদি সামান্ত ধর্মের ভ্ঞানজন্তই 
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সমস্ত গবাদি বিষয়ে এক প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। একবার কোন গে! দেখিলে যে গোত্ব 
নামক সামান্ত ধর্মের জ্ঞান হয়, এ সামান্ত ধর্ম সমস্ত গো'ব্যক্তিতেই থাকে। এ সামান্ত ধর্মের 
জ্ঞানই সেখানে সমন্ত গো-বিষয়ক অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ কারণ সন্নিকর্ষ”। 
গল্েশ প্রভৃতি নবানৈয়ারিকগণ এ সন্নিকর্ষের নাম বলিয়াছেন _“সামান্তলক্ষণা” ৷ এরূপ সন্নিকর্ষ 
হ্বীকার ন! করিলে, এরূপ সকল গবাদি-বিষয়ক প্রত)ক্ষ জন্মিতে পারে না। এরূপ প্রত্যক্ষ না 
জন্মিলে “ধম বক্ব্যাপ্য কি না"-_-এইরূপ সংশয়ও হইতে পারে না। কারণ, পাকশালা প্রভৃতি কোন 
স্থানে ধূম ও রকি উভয়েরই প্রত্যক্ষ হইলে, সেই পরিদৃষ্ট ধুম যে সেই বহর ব্যাপ্য, ইহা নিশ্চিতই 
হয়। সুতরাং সেই ধুমে সেই বহ্ছির ব্যাপ্যতা-বিষয়ে সংশয় হইতেই পারে ন!॥ সেখানে অন্ত ধুমের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে, সামান্যতঃ ধূম বহিব্যাপ্য কি না ?--"এইরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ কিরূপে 
হইবে ? সুতরাং যখন অনেকস্থলে এরূপ সংশয় জন্মে, ইহা অনুভবসিন্ধ ; তখন কোন স্থানে একবার 
ধূম দেখিলে ধুমন্বরূপ সামান্ত ধর্মের ভ্ঞানজন্য সকল ধুম-বিষয়ক যে এক প্রকার অলৌকিক 
প্রতাক্ষ জন্মে, ইহ। স্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে সেই প্রত্যক্ষের বিষয় অন্ত ধূমকে বিষয় করিয়া সামা- 
স্ততঃ ধূম বহর ব্যাপ্য কি না_-এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্যনৈয়ারিকগণ 
পূর্ববোজ্র্ূপ নানাগ্রকার যুক্তির দ্বারা “সামান্তলক্ষপা” নামে অলৌকিক সম্নিকর্ষের 
আবস্তীকত| সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরবর্তী নব্যনৈয়ািক, রূঘুনাথ শিরোমণি এ 
"দামান্তলক্ষণা” খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে যাইয়া, তাভার 
অভিনব অদ্ভুত প্রতিভার দ্বারা "সামান্তলক্ষণা” খণ্ডন করিয়া, তাহার গুরু বিশ্ববিখ্যাত পক্ষধর 
মিশ্র প্রভৃতি সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন । গঙ্গেশের “তত্বচিস্তামণি”র “দীধিতিশতে তিনি 
গজ্জেশের মতের ব্যাখ্যা করিয়! শেষে নিজ মত ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন। দে যাহা হউক,যদি পূর্বোক্ত 
"সামান্তলক্ষণা* নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষ অবস্তা স্বীকার্য/ই হয়, তাহা হইলে, মহধষি গোতমের 
প্রত্যক্ষণক্ষণন্ত্রে "সন্নিকর্ষ” শবের দ্বারা উহাও স্থচিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ন্ুধীগণ এ 
বিষয়ে বিচার করিয়! গৌতম-মত নির্ণয় করিবেন ॥ ৫১ 


ইন্দ্িয়ভৌতিকত্ব-পরীক্ষা প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭। 


ভাষ্য । অথাপি খন্বেকমিদমি্ডরিয়ং, বঙ্ুনীন্দ্রিয়াণি বা । কুতঃ সংশয়ঃ ? 
অনুবাদ। পরম্ত, এই ইন্দ্রিয় এক? অথবা ইন্দ্রিয় বহু? (প্রশ্ন) সংশয় 
কেন? অর্থাৎ ইন্ট্রিয়ের একত্ব ও বনুত্ব-বিষয়ে সংশয়ের কারণ কি? 
সুত্র। স্থানান্্যত্বে নানাত্বাদবয়বি-নানাস্থানত্বাচ্চ 
সংশয়) ॥৫২।২৫০॥ 


১৩৪ ন্যায়দর্শন ৃ [ ৩অ*, ১আ*, 


অনুবাদ। স্থানভেদে নানাত্বপ্রযুস্ত অর্থাৎ আধারের ভেদে আধেয়ের ভেদ- 
প্রযুক্ত এবং অবয়বীর নানাস্থানত্বপ্রযুস্ত। অর্থাৎ বৃক্ষাদি অবয়বী শাখা প্রভৃতি 
নানাস্থানে থাকিলেও এ অবয়বীর অভে প্রযুক্ত ( ইন্দ্রিয় ব্ছ ? অথবা এক 1-_ 
এইরূপ ) সংশয় হয়। 

ভাষ্য। বহুনি দ্রেব্যাণি নানাস্থানানি দৃশ্যান্তে, নানাস্থানশ্চ সন্নেকোই 
বয়বী চেতি, তেনেক্দ্িয়েষু ভিন্নস্থানেষু সংশয় ইতি । 

অন্ুবাদ। নানাস্থানস্থ দ্রব্যকে বনু দেখা যায়, এবং অবয়বী (বৃক্ষাদি ত্রবা ) 
নানাস্থানস্থ হইয়াও, এক দেখা যায়, তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ ইন্ড্রিয়'বিষয়ে (ইন্দ্রিয় 
বু? অথবা এক ? এইরূপ ) সংশয় হয়। 


টিগ্লনী। মহর্ষি তাহার কথিত তৃতীয় প্রমেয় ইন্জিয়ের পরীক্ষায় পূর্বপ্রকরণে ইন্জিয়বর্গের 
ভৌতিকত্ব পরীক্ষা করিয়া, এই প্রকরণের দ্বারা ইন্জিয়ের নানাত্ব পরীক্ষা! করিতে প্রথমে এই হ্থত্রের 
দ্বারা সেই পরীক্ষাঙ্গ সংশয় সমর্থন করিয়াছেন । সংশয়ের কারণ এই যে, ঘ্বাণাদি পাঁচটি 
ইঞ্জিয় ভিন্ন ভি স্থানে থাকা, স্থান অর্থাৎ আধারের ভেদপ্রযুক্ত উহ্বাদিগের ভেদ বুঝা যাঁয়। 
কারণ, ঘট-পটাদি যে সকল দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান বা আধাথে থাকে, তাহাদিগের তেদ বা বনুত্বই 
দেখ যায় । কিন্তু একই ঘট-পটাঁদি ও বৃক্ষাদদি অবয়বী, নানা অবয়বে থাকে, ইহাও দেখা যায়। 
অর্থাৎ যেমন নান! আধারে অবস্থি হ দ্রব্যের নানাত্ব দেখ! যাঁয়, তদ্রপ নান! আধারে অবস্থিত অবয়বী 
ভ্রব্যের একত্বও দেখা যায়। স্থতরাং নানাস্বানে অবস্থান বস্তর নানাত্বের সাধক হয় ন/!। অতএব 
উত্দ্িয়বর্গ নানা স্থানে অবস্থিত হইলেও, উহ্না' বু, অথবা! এক ? এইরূপ সংশয় হয়। নান! স্থানে 
অবস্থান, দ্রব্যের নানাত্ব ও একত্ব-_-এই উভতয়-সাধারণ ধর্ম হওয়ায়, উহার জ্ঞানবশতঃ পূর্বোক্তরূপ 
সংশয্প হইতে পারে। উদ্দ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত ইন্দ্রিয়বিষয়ে সংশয়ের অন্ধুপ- 
পতি সমর্থন করিয়, ইন্দরিয়ের স্থান-বিষয়ে সংশয়ের যুক্তত৷ সমর্থন করিয়াছেন এবং ইন্ছ্রিয়ে শরীর. 
ভিন্নত্ব ও সভা থাকায়, তৎ্প্রযুক্ত ইস্্রিয় কি এক, অথবা অনেক 1-_এইরূপ সংশয় জন্মে, ইহাও 
শেষে বলিয়াছেন । অর্থাৎ শরীরতিন্ন বস্ত এক এবং অনেক দেখ যায় । যেমন--আকাশ এক, 
ঘটাদি অনেক। এইরূপ সৎপদার্থও এক এবং অনেক দেখা যায়। সুতরাং শরীরভিরত্ব ও 
সভারূপ সাধারণ ধর্মের ভ্ঞানজন্ত ইন্জিয়বিষয়ে পূর্বোক্তরূপ সংশয় হইতে পারে ॥ ৫২ ॥ 


ভাষ্য । একরমিক্িয়ং_ 
সুত্র । ত্বগব্যতিরেকাৎ ॥৫৩।॥২৫১॥ 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্িয়। যেহেতু 'অব্যতিরেক অর্থাৎ 
সমস্ত ইন্জ্রিষ-স্থানে ত্বকের স্তু। আছে । 


৫৩ কৃত] বাৎ্স্যায়ন ভাষ্য ১৩৫ 


ভাষ্য । ত্বগেকমিক্ররিয়মিতযাহ, কণ্মাৎ ? অব্যতিরেকাৎ। ন তব! 
কিঞ্চিদিক্ডিয়াধিষ্ঠানং ন প্রাপ্তং, ন চাঁসত্যাং ত্বচি কিঞ্চিদ্বিষয়গ্রহণং ভবতি। 
যয়া সর্বেবন্রিয়স্থানানি ব্যাগডাঁনি যস্যাঞ্চ সত্যাং বিষয়গ্রহণং ভবতি সা 
ত্বগেকমিক্দরিয়মিতি | 


অনুবাদ । 'ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়) ইহা! (কেহ) বলেন। (প্রশ্ন) কেন? 
(উত্তর) যেহেতু অব্যতিরেক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানে ত্বকের সত্ত/ আছে। 
বিশদার্থ এই যে, কোন ইন্দ্রিযস্থান ত্বগিক্দ্িয় কর্তৃক প্রাপ্ত নহে, ইহা নহে এবং 
ত্বগিক্দরিয় না থাকিলে, কোন বিষয়-জ্ঞান হয় না । যাহার দ্বার! সর্ব্বন্দিয়-স্থান্‌ ব্যাপ্ত, 
অথব! যাহা৷ থাকিলে বিষয়জ্ঞান হয়, সেই ত্বক্ই একমাত্র ইন্সরিয় । 


টিগ্পনী॥ মহধি পূর্ববহৃত্রের দ্বারা ইঞ্জিয় বু? অথবা এক 1--এইরূপ সংশয় সমর্থন করিয়া 
এই স্ত্রের দ্বারা ত্বকৃই একমাত্র ইক্জিয়, এই পূর্ব্পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকার “একমিজ্রিয়িং 
এই বাকের পুরণ করিয়। এই পূর্ববপক্ষ-সথত্রের অবতারণ। করিয়াছেন । ভাষ্যকারের এ বাক্যের সহিত 
সৃত্রের *ত্বক” এই পদের যোগ করিয়া সুত্রার্থ ব্যাখ্য। করিতে হুইবে। ভাষ্যকারও এরূপ হ্থত্রার্থ ব্যাথ্য 
করিয়া “ইত্যাহ” এই কথার দ্বার! উহ! যে কোন সম্প্রদায়বিশেষের মত, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। 
বস্ততঃ ত্বক্ই একমাত্র বহিরিব্দ্িয, ইহ প্রাগীন সাংখ)মতবিশেষ ৷ “শারীরক-ভাষ্যা”দি গ্রস্থে 
ইহ| পাওয়! যায়১। মহধি গোতম এঁ সংংখ্যমতবিশেষকে খণ্ডন করিতেই, এই ্বত্রের দ্বারা পূর্ববপক্ষ- 
রূপে এ মতের সমর্থন করিয়াছেন মছধি এ মত সমর্থন করিতে হেতু বলিয়াছেন, "অব্যতিরেকা্*। 
সমস্ত ইঞ্জিঃস্থানে ত্বকের সম্বন্ধ বা সত্তাই এখানে “অব্যতিরেক” শবের দ্বারা বিবক্ষিত। তাই 
ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,কোন ইন্জিয়স্থান ত্বগিক্জিয় কর্তৃক প্রাপ্ত নহে, ইহ! নহে, 
অর্থাৎ সমস্ত ইন্জিযস্থানেই ত্বগিক্দ্ির আছে, এবং ত্বগিক্্িয় ন! থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মে না। 
ফলকথা, সমস্ত ইন্দিয়স্থানেই যখন ত্বগিক্দিয় আছে, এবং ত্বগিত্দ্রিয় থাকাতেই যখন সমস্ত বিষয়- 
জান হইতেছে, মনের সহিত ত্বধিক্রিয়ের সংযোগ বাতীত কোন জাঁনই জন্মে না, তখন ত্বকৃই 
একমাত্র বছিরিক্তিয়--উহাই গন্ধাি সর্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মায়। সুতরাং ঘ্বাগাদি বহিরিজ্দ্ির স্বীকার 
অনাবস্তক, ইহাই পূর্ববপক্ষ। এখানে ভাষ্যকারের কথার দারা সুযুগ্তিকালে কোন জ্ঞান 
জম্মে না, সুতরাং জন্যজ্ঞানমাত্রেই ত্বগিক্জিয়ের সহিত মনের সংযোগ কারণ, এই স্তায়সিদ্ধাস্ত প্রকটিত 
হইয়াছে, ইহ লক্ষা করা! আবশ্যক ॥ €৩॥ 





১। পরষ্পরবিরুদ্ধশ্চায়ং সাংখ্যানামভাপগমঃ। কচিৎ সপ্ডেকিয়াপানুকমন্তি” ইত্য|দি--( যেদাস্তদদর্শন, খয় জঃ, 

২য় পা ১০ষ নুত্রভামা )। 
তঙ.মাত্রমেবহি বুদ্ধত্রিয়মনেকরপ|দিগ্রহণসনর্থমেকং কর্পেক্রীয়াণি পঞ্চ) সপ্তষঞ্চ মন ইতি সপ্ডতেজিয়াণি। 
স্ভাবতী | 
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ভাষ্য। নেক্তিয়াস্তরার্ধান্বপলব্ধেঃ। স্পর্শোপলন্ধিলক্ষণায়াং 
সত্যাং ত্বচি গৃহ্মাণে ত্বগিক্দিয়েণ স্পর্শে ইন্জরিয়ান্তরার্থা রূপাদয়ে! ন গৃৃত্তে 
অন্ধাদিভিঃ। ন স্পর্শগ্রাহকাদিক্ডিয়া দিক্ডিয়াস্তুরমস্তীতি স্পর্শবদদ্ধািভির্ন- 
গৃহ্েরন্‌ রূপাদয়ঃ, ন চ গৃহান্তে তম্মান্নৈকমিক্ডিয়ং ত্বগিতি । 


ত্বগবয়ববিশেষেণ ধুমোপলব্ধিবৎ তহছ্পলব্ধিঃ | 
যথ! ত্বচোহবয়ববিশেষঃ কশ্চিৎ চক্ষুষি সন্িকৃষ্ো! ধুমস্পর্শং গৃহ্াতি 
নান্যঃ, এবং ত্বচোহ্বয়ববিশেষা রূপাদিগ্রাহকান্তেষামুপঘাতাদদ্ধার্দিভি* 
নগৃহন্তে রূপাদয় ইতি। 

ব্যাহতত্বাদহেতুঃ | ত্বগব্যতিরেকাদেকমিন্দ্রি়মিত্যুক্ত। 
ত্বগবয়ব-বিশেষেণ ধূমোপলব্ধিব্দরূপাদ্যুপলন্ধিরিত্যুচ্যতে | এবঞ্ সতি 
নানাভূতাঁনি বিষয়গ্র/হকানি বিষয়ব্যবস্থানাঁগ, তন্ভাঁবে বিষয়গ্রহণস্য ভাবাৎ 
তছুপঘাতে চাভাঁবাৎ) তথ! চ পুর্বে বাদ উত্তরেণ বাদেন ব্যাহগ্তত. ইতি । 


সন্দিপ্ধশ্চাব্যতিরেকঃ |  পৃথিব্যাদিভিরপি ভূতৈরিক্রিয়া- 
ধিষ্ঠানানি ব্যাপ্তানি, ন চ তেষসতস্থ বিষয়গ্রহণং ভবতীতি। তল্মাক্গ 
ত্বগন্দ্বা সর্ববিষয়মেকমিক্দ্রিয়মিতি | 


অনুবাদ । (উত্তর ) না, অর্থাৎ তবকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহ। বল! যায় না, 
যেহেতু ইন্জ্িযান্তরার্ধের ( রূপাদির ) উপলব্ধি হয় না। বিশদার্থ এই যে, স্পর্শের 
উপলব্ধি যাহার লক্ষণ, অর্থাৎ প্রমাণ, এমন ত্বগিঙ্গিয় থাকিলে, ত্বগিক্দ্রিয়ের দার! স্পর্শ 
গৃহমাণ হুইলে, তখন অন্ধ প্রভৃতি কর্তৃক ইন্টিয়ান্তুরার্থ রূপাদি গৃহীত হয় না। 
স্পর্শগ্রাহক ইন্ড্রিয় হইতে, মর্থাৎ তবগিন্দ্িয় হইতে ভিন্ন ইন্দ্রিয় নাই, এক্সস্কা অন্ধপ্রভৃতি 
কর্তৃক স্পর্শের ম্যায় রূপার্দিও গৃহীত হউক ? কিন্তু গৃহীত হয় না, অতএব ত্বকৃই 
একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে । 

( পর্ববপক্ষ ). ত্বকের অবয়ববিশেষের দ্বার ধূমের উপলব্ধির ম্যায় সেই রূপা্দির 
উপলব্ধি হয়। বিশদার্থ এই যে, যেমন চক্ষুতে সঙ্গিকৃষ্ট ত্বকের কোন অংশবিশেষ 
ধূমের স্পর্শের গ্রাহক হয়, অন্য অর্থাৎ ত্বকের অন্য কোন অংশ ধৃমল্পর্শের গ্রাহক 
হয় না, এইরূপ ত্বকের অবয়ববিশেষ রূপাদির গ্রাহক হয়, তাহাদিগের বিনাশপ্রযুক্ত 
অন্ধাদিকর্তৃক রূপাদি গৃহীত হয় না। 
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(উত্তর) ব্যাধাতবশতঃ অহেতুঃ অর্থাৎ পূর্বাপর বাক্যের বিরোধবশতঃ পূর্বব- 
পক্ষবাদীর কধিত হেতু হেতু হয় না। বিশদার্থ এই যে, অব্যতিরেকবশতঃ ত্বকৃই 
একমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহা বলিয়া ত্বকের অবয়নববিশেষের ছার! ধূমের উপলব্ধির যায় রূপাদির 
উপলব্ধি হয়ঃ ইহ! বলা হইতেছে । এইরূপ হইলে বিষয়ের নিয়মবশতঃ বিষয়ের 
গ্রাহক নানা প্রকারই হয়। কারণ, তাহার ভাবে অর্থা্ড সেই বিষয়গ্রাহক থাকিলে 
বিষয়জ্ঞান হয় এবং তাহার বিনাশে বিষয়ত্ভান হয় না। সেইরূপ হইলে, অর্থাৎ 
বিষয়-গ্রাহকের নানাত্ব স্বীকার করিলে, পৃর্নববাক্য উত্তরবাক্য কর্তৃক ব্যাহত হয়। 
অর্থাৎ প্রথমে বিষয় গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের একত্ব বলিয়! পরে আবার বিষয়-গ্রাহকের নানাত্ব 
বলিলে, পৃর্ববাপর বাক্য বিরুদ্ধ হয়। 

পরস্ত্ু, অব্যতিরেক সন্দিগ্ধ, অর্থাৎ যে অব্যতিরেককে হেতু করিয়৷ ত্বগিক্দ্রিয়কেই 
একমাত্র ইন্দ্রিয় বল। হইয়াছে, তাহাও সন্দিগ্ধ বলিয়! হেতু হুয় না। বিশদার্থ এই যে, 
পৃথিব্যাদি ভূত কর্তৃকও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানগুলি ব্যাপ্ত, সেই পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ না 
থাকিলেও, বিষয়জ্ঞান হয় না। অতএব ত্বকৃ অথবা অন্য সর্ধববিষয়ক এক ইঙ্জ্িয় 
নহে। 

টিগ্লনী। ভাষ্যকার মহর্ষি কথিত পূর্বপক্ষের ব্যাখ্য! করিয়া, এখানে ব্বতন্থভাবে এ পূর্বপক্ষের 
নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, স্পর্শোপলন্ধি ত্বগিজ্দিয়ের লক্ষণ অর্গার্থ প্রমাণ । অর্থাৎ স্পর্শের 
প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ত্বক্‌ যে ইন্দ্রিয়, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। কিন্তযদি এ ত্বকৃই গন্ধাদি সর্ধবাবিষয়ের 
গ্রাক একমাত্র ইঞ্জিন হয়, তাহ! হইলে যাঁাদিগের ত্বগিক্জিয়ের দ্বারা স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইতেছে, 
অর্থা যাহাঁদিগের ত্বগিক্দিন আছে, ইহা স্পর্শের প্রতাক্ষ দ্বার! অবশ্য স্বীকার্য্য, এইরূপ অন্ধ, বধির 
এবং আ্ণশন্ত ও রসনাশৃন্ ব্যক্তিরাও যথাক্রমে রূপ, শব, গন্ধ ও রস প্রত্যক্ষ করিতে পারে। কারণ, 
এ রূপান্দি বিষয়ের গ্রাহক ত্বগিক্রিয় তাহাদিগের ও আছে। পুর্ব্বপক্ষবাদীদিগের মতে ত্বগিক্জিয় ভিন্ন 
রূপাদি-বিষয় গ্রাহক আর কোন তক্জিয় না থাবায়, অন্ধ প্রভৃতির রূপাদি প্রতাক্ষের কারণের অভাৰ 
নাই। এতদুন্তরে পূর্ববপক্ষব'দীরা বলিতেন যে, ত্বকৃই একমাত্র ইক্জরিয় হইলেও, তাহার অবয্বব-বিশেষ 
বা অংশ.বিশেষই রূপাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গ্রাহক হয় । যেমন চক্ষুতে-যে ত্বক-বিশেষ আছে, তাহার 
সহিত ধূমের সংযোগ হইলেই, তখন ধুমস্পর্শ প্রত্যক্ষ হন, অন্য কোন অবয়বস্থ ত্বকের সহিত ধূমের 
সংযোগ হইলে, ধুমল্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ত্বগিক্জ্িয়ের অংশবিশেষ যে, বিষয়-বিশেষের গ্রাহক 
হয়, সর্ব্বাংশই সর্ববিষয়ের গ্রাহক হয় ন1, ইহা পরীক্ষিত সত্য। তন্রপ ত্বগিক্িয়ের কোন অংশ 
রূপের গ্রাহক, কোন অংশ রসের গ্রাহক, এইরূপে উহার অবয়ব-বিশেষকে রূপাদি বিভিন্ন বিষয়ের 
গ্রাহক বল! যায় । অন্ধ গ্রভৃতির ত্বগিক্জিয় থাকিলেও, তাহার রূপার্দি গ্রাহক অবয়ব-বিশেষ না 
থাকায়, অথবা! ফ্টাহার উপধাত বা বিনাশ হওয়ায়, তাহার! রূপাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না । 
ভাষ্যকার এখানে পূর্ববপক্ষবাদীদিগের এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন 
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যে, ত্বকের জবয়ব-বিশেষকে রূপাদি বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভি গ্রাহক বলিলে, বন্তঃ রূপাদি- 
বিষয়-্রাহক ইন্দ্রিয়কে নানাই বল! হয়। কারণ, রূপাি বিষয়ের ব্যবস্থা বা নিয়ম সর্বসন্্ত। 
ধাহা রূপের গ্রাহক, তাহা! রসের গ্রাহক নহে ; তাহা! কেবল রূপেরই গ্রাহক, ইত্যাদি গ্রকার 
বিষয়-ব্যবস্থা থাকাতেই, সেই রূপের গ্রাহক থাকিলেই রূপের জ্ঞান হয়, তাহার উপঘাত হইলে, 
রূপের জ্ঞান হয় না। এখন যদি এইরূপ বিষয়-ব্যবস্থাবশতঃ ত্বগিক্ডিয়ের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ৰকে 
রূপাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গ্রাহক বলা হয়, তাহা! হইলে ইন্দ্রিয়ের নানাত্বই শ্বীকৃত হওয়ায়, 
ইন্দিয়ের একত্ব সিখাস্ত ব্যাহত হয়। বার্তিককার ইহা স্পষ্ট করিতে বলিয়াছেন যে, ত্বগিজিয়ের যে 
সফল অবয়ব-বিশেষকে রূপাদির গ্রাহক বল! হইতেছে, তাহারা কি ইঞ্জিয়াত্মক, অথবা 
ইন্জছিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ? উহথা্দিগকে ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিলে, রূপাদি বিষয়গুলি যে 
ইঞ্জিয়ার্থ, বা! ইন্জিয়গ্রাহ, এই সিদ্ধান্ত থাকে না। উহার ইঞ্জিয়গ্রাহা না হইলে, উহাদদিগকে 
ইঞ্জিঘার্থও বলা যায় না। ত্বগিজ্জিয়ের পূর্বোক্ত অবয়ববিশেষগুগিকে ইন্জ্রিয়াত্মক বলিলে, 
উহাদিগের নানাত্ববশতঃ ইন্জ্রিয়ের নানাত্বই স্বীকৃত হয়। অবয়বী দ্রব্য হইতে তাহার 
অবয়বগুলি ভিন্ন পদার্ ইহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হুইয়াছে। সুতরাং ত্বগিক্জিয়ের ভিন্ন ভিন্ন 
অবয়ব-বিশেষকে রূপাঁদি-বিষয়ের গ্রাহক বলিলে, উহ্াদিগকে পৃথক পৃথক্‌ ইন্দ্রিয় বলিয়াই স্বীকার 
করিতে হুইবে। তাহ! হইলে ত্বকৃই সর্বাবিষয়গ্রাহক একমাত্র ইন্জিয়, এই পূর্বোক্ত বাক্যের 
সহিত শেষোক্ত বাক্যের বিরোধ হয়। স্মতরাং শেষোক্ত হেতু যাঁছ। ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব- 
বিশেষের ইন্দ্রিয় ত্বদাধক, তাহা ইন্দছরিয়ের একত্ব দিদ্ধান্তের ব্যাধাতক হওয়ায়, উহ! বিরুদ্ধ নামক 
হেত্বাভাস, সুতরাং অন্তু । পূর্ব্বপক্ষবার্দীরা অবস্নবী হইতে অবয়বের একাস্ত ভেদ হ্বীকার 
করেন না, স্থৃতরাং তৃগিক্িয়ের অবয়ব-বিশেষকে ইন্দ্রিয় বলিলে, তাহাদিগের মতে তাহাও ব্স্ততঃ 
তৃগিন্দরিয়ই হয়। এই্ন্ত শেষে ভাষ্যকার পূর্ববপক্ষৰাদীদিগের হেতুতে দোঁযাস্তর প্রদর্শন করিতে 
বলিয়াছেন যে, সমস্ত ইন্দিয়স্থানে ত্বকের সত্তারূপ যে অব])তিরেককে হেতু বল! হইয়াছে, তাহাও 
সন্দিগ্ধ, অর্থাৎ এরূপ “অব্যতিরেক”্বশতঃ ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয় হইবে, হহা৷ নিশ্চয় করা যায় না, 
এঁহেতু এ সাধোরব্যাপ্য কিনা, এইরূপ সন্দেহবশতঃ এ হেতু সন্দিগ্ধ ব্যতিচারী। কারণ, 
যেমন সমস্ত ইন্জিয়স্থানে ত্বকের সত! আছে, তন্দ্রপ পৃথিব্যা্দি তৃতেরও সত্তা আছে। পৃথিব্যাদি ভূত 
কর্তৃকও সমস্ত ইন্দিযস্থানগুলি ব্যাপ্ত । পঞধ্-ভৌতিক দেহের সর্বত্রই পঞ্চ-ভূত আছে এবং তাহা 
না৷ থাকিলেও কোন বিষয় প্রতাক্ষ হয় না। ম্থতরাং ত্ব্েরন্তাযস পৃথিবাদি পঞ্চ ভূতেরও সমস্ত 
ইন্দিয়স্থানে সতারূপ প্অব্যতিরেক”্থাকায়, তাহাদিগকেও ইন্জরিয় বলা যায়। সুতরাং পূর্বোক্রূপ 
"অবাতিরেক” বশতঃ ত্বকৃ অথব! অন্ত কোন একমাত্র সর্ধ্ববিষযুগ্রাহক ইন্জ্রয় দিদ্ধ হয় না । ৫৩॥ 


ুত্র। ন যুগপদর্থানুপলবেঃ ॥ ৫8॥২৫২॥ 


অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থাৎ ত্বকৃই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, ইষেহেতু যুগপৎ 
অর্থাৎ একই সময়ে অর্থসমুহের ( রূপাদি বিষয়সমূহের ) প্রত্যক্ষ হয় না। 


৫৪ ও | বাৎস্তাযনন ভাষ্য ১৩৯ 


ভাষ্য । আত্মা মনস! সন্বধ্যতে, মন ইন্ট্রিয়েণ, ইক্ড্রিয়ং সর্বার্ঘৈঃ 
সম্নিকমিতি আত্তেক্দিয়মনোহ্র্থনন্নিকর্ষেভ্যে! যুগপদ্গ্রহণানি স্থ্যঃ, নচ 
যুগপত্রপাদয়ে! গৃহ্ান্তে, তত্মানৈকমিক্ড্িয়ং সর্ধ্ববিষয়মস্তীতি | অপীহচর্য্যাচ্চ 
বিষয়গ্রহণানাং নৈকমিক্রিয়ং সর্ধ্ববিষয়কং, সাহ্চর্য্যে হি বিষয়গ্রহণাঁনা- 
মন্ধাদ্যনুপপত্তিরিতি | 


অন্ববাদ। আত্ম মনের সহিত সম্বন্ধ হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, ইন্জিয় 
সমস্ত অর্থের সহিত সন্নিকৃষ্ট, এইজন্য আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থের (রূপাদির ) 
সন্নিকর্ষবশতঃ একই সময়ে সমস্ত জ্ঞান হউক, কিন্তু একই সময়ে রূপাদি গৃহীত 
হয় না, অতএব সর্বববিষয়ক এক ইন্দ্রিয় নাই। এবং বিষয়-জ্গানসমূহের সাহচর্য্যের 
অভাবপ্রযুক্ত সর্বববিষয়ক এক ইন্দ্রিয় নাই। যেহেতু বিষয়-ঞ্ঞানসমুহের সাহচর্য 
থাকিলে অন্ধা্দির উপপত্তি হয় না। 


টিপনী। মহ্ধি পূর্বশত্রের ঘারা ত্বকূই একমাত্র ইন্্িয়, এই পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, এই 
শুক্র হইতে কয়েকটি সৃত্রের দ্বার! এ পূর্ববপক্ষের নিরাস ও ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন 
করিয়াছেন। এই সৃত্রের বারা বলিয়াছেন যে, একই সময়ে কাহারও রূপাদি সমস্ত অর্থের প্রত্যক্ষ 
ন! হওয়ায়, ত্বক্ই একমাত্র ইন্ড্িয় নহে, ইছ! দিদ্ধ হয়। ত্বকৃই একমাত্র ইঞ্জিয় হইলে, এ 
উন্জ্িয় যখন রূপাদি সমস্ত অর্থের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃ- 
সংযোগরূপ কারণ থাকার, আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও রপাদি অর্থের সন্িকর্ষবশতঃ একই সময়ে 
রূপাদি সমস্ত অর্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্ত একই সময়ে যখন কাহারই রূপাদি সমস্ত অর্থের 
প্রত্যক্ষ হয় না, তখন সর্ববিষয়ক অর্থাৎ রূপাদি সমস্ত অর্থই যাহার বিষয় বা গ্রাহা, এমন কোন 
একমাত্র ইন্দ্রিয় নাই । ভাষ্যকার মহ্ষির তাঁৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, শেষে এখানে মহর্ধির সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, রূপাদি বিষয়-ভ্ঞানসমূহের সাহচ্ধয নাই । যাহার 
একটি বিষয়-জ্ঞান হয়, তখন তাহার দ্বিতীয় বিষস-জ্ঞানও হইলে, ইহাকে বান্তিককার এখানে 
বিষয়-জ্ঞানের সাহচর্ধ্য বলিয়াছেন। এরূপ সাহচর্ধয থাকিলে অন্ধ-র্ধিরাি থাকিতে পারে না। 
কারণ, অন্ধের ত্বগিকজ্জিয় অন্ত স্পর্শ গ্রত্যক্ষ হইলে, যদ্দি আবার তখম পপর প্রত্যক্ষও ( সাহচর্যয ) 
হয়, তাহ! হইলে আর তাহাকে অন্ধ বলা বায়না । সুতরাং অন্ধ-বধিরাদির উপপত্তির জন্ত 
বিষয়"প্রত্যক্ষসমূ্ধের সাহচর্ধ্য নাই, ইহা! অবশ্ত শ্বীকার্যয। তাহা হইলে, রূপাদি পর্ববিষয়গ্রাহক 
কোন একটি মাত্র ইন্দ্রিয় নাই, ইছাও শ্থীকার্যয। বার্তিককার এখানে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব. 
সিদ্ধান্তেও ঘটাদি দ্রব্যের একই সময়ে চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষের অপতি সমর্থন করিয়! শেষে 
মহ্র্ষি-হত্রোক্ত পূর্বপক্ষের অন্তরূপে নিরাস করিয়াছেন । সে সকল কথ! পরবর্তি-স্ত্র-ভাষ্যে 
পাওয়! বাইবে॥ ৫৪। 


১৪৩ ম্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আ* 


সুত্র । বিপ্রতিষেধাচ্চ ন তবগেকা ৫৫২৫৩ ॥ 
অনুবাদ । এবং বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ ব্যাঘাতবশতঃ 'একমাত্র ত্বক্‌ ইন্দ্রিয় নহে। 


ভাষ্য । ন খলু ত্বগেকমিট য়ং ব্যাঘাতাৎ। ত্বচ রূপাণ্যপ্রাপ্তানি 
গৃহান্ত ইত্যপ্রাপ্যকারিত্বে স্পর্শাদিষবপ্যেবং প্রদঙ্গঃ। স্পর্শাদীনাঞ্চ প্রাপ্তানাং 
গ্রহণাদ্রপাদীনামপ্রাপ্ডানামগ্রহণমিতি প্রাণ্তং । প্রাপাণপ্রাপ্যকারিত্ব- 
মিতি চে? আবরণান্ুপপত্তেবিষয়মাত্রস্য গ্রহণ | অথাপি 
মন্যেত প্রাপ্তাঃ স্পর্শাদয়ন্ত্রচ গৃহাত্তে, রূপাঁণি ত্বপ্রাপ্তানীতি, এবং সতি 
নাস্তযাবরণং আবরণানুপপত্তেশ্চ রূপমাত্রস্ত গ্রহণং ব্যবহিতস্য চাব্যবহিতস্থয 
চেতি। দুরাস্তিকান্ুুবিধানঞ্চ বূপোপলন্ধ্যন্ুপলক্ধ্যোর্ন স্যাৎ। 
অপ্রাপ্তং ত্বচা গৃহতে রূপমিতি দুরে রূপস্তাগ্রহণমন্তিকে চ গ্রহণমিত্যে- 
তন্ন ্তাদিতি । 


অনুবাদ । ত্বকৃ্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে। কারণ, ব্যাঘাত হয়। (ব্যাঘাত কিরূপ, 
তাহ! বুঝাইতেছেন)। অপ্রাপ্ত রূপসমূহ ত্বগিক্ট্িয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয়, এজগ্য অপ্রাপ্য- 
কারিস্ব প্রযুক্ত স্পর্শাদি বিষয়েও এইরূপ আপত্তি হয়। [ অর্থাত যদি রূপাদি বিষয়ের 
সহিত ত্বগিন্দ্িয়ের সম্নিকর্ষ ন! হইলেও? তন্দ্রা রূপাদির প্রত্যক্ষ হয়, তাহা! হইলে 
স্পর্শাদির সহিত ত্বগিন্দ্িয়ের সন্নিকর্ষ না হইলেও, তদ্দার! স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে, ] কিন্তু ( তবগিন্দ্িয়ের ছারা ) প্রাপ্ত স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হওয়ায়, অপ্রাপ্ত 
রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহ! পাওয়া যায়, অর্থাৎ স্পর্শাদি দৃষ্টান্তে রূপাদি 
বিষয়ের ও ত্বগিক্দিয়ের প্রাপ্তি বা সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ লম্মে না; ইহা সিদ্ধ হয়। 

( পূর্ববপক্ষ ) প্রাপ্যকারিত্ব ও অপ্রাপ্যকারিত্ব (এই উভয়ই আছে) ইহা যদি বল? 
(উত্তর) আবরণের অসস্তাবশতঃ বিষয় মাত্রের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। বিশদার্থ এই যে, 
যদি স্বীকার কর প্রাপ্ত স্পর্শাদি ত্বগিন্দ্িয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয়, কিন্ত রূপসমূহ 
অপ্রাপ্ত হইয়াই (ত্বগিন্দ্রিয়ের ছারা ) প্রত্যক্ষ হয়। (উত্তর) এইরূপ হইলে, আররণ 


১। কোন পুস্তকে “স।যিকারিত্বমতি 5ে1” এইরাপ ভাবাপাঠ দেখ! বায় । উদ্দোোতকরও পূর্ববসূত্রবার্তিকে 
* অথ সামিকারীন্রিয়ং” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! এই পূর্ধপক্ষের বর্গ করিয়াছেন। উহার ব্যাথায় তাৎপর্যাটাকাকার 
লিখিয়াছেন, “সামার্ধং" | একমপীন্্িয়দর্ধং প্রাপা গৃহ তি, অপ্রাপ্তধার্ধষেকদেশ ইতি বাবৎ। “নানি” শবের স্বারা 
অর্ধ বা একাংশ বুঝ। বায়। একই ত্বিজ্্িয়ের এক অর্ধ প্রোপাকারী, অপর অর্ধ অপ্রাপ্যকাদী হইলে, তাহাকে 
“সাহিকারী” বল! যায়। প্গাহিকারিস্বফিতি চেৎ 1” এইরূপ ভাষাপাঠ হইলে, তদ্বার! এগ অর্থ বুঝিতে হইবে। 
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নাই, আবরণের অসত্তাবশতঃ ব্যবহিত ও অব্যবহিত রূপমাত্রের প্রতাক্ষ হইতে 
পারে। পরস্ত, রূপের উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির অর্থাণ্ড প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের 
ছরাস্তিকানুবিধান থাকে না। বিশদার্থ এই যে, ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বার! অপ্রাপ্ত রূপ গৃহীত 
হয়, এজন্য প্দুরে রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, নিকটেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়” ইহ! 
অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম থাকে না । 


টিপ্লনী। ত্বকই একমাত্র ইন্জিয় নছে, ইছ! সমর্থন করিতে মহধি এই হৃত্রের খারা আর এফটি 
হেতু বলিয়াছেন, প্বিপ্রতিষেধ”। দ্বিপ্রতিষেধ” বলিতে এখানে ব্যাথাত অর্থাৎ বিরোধই 
মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাষ্যকার হুত্রার্ ব্যাথা! করিয়া হুত্রকারের অভিমত ব্যাধত বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, ত্বগিক্রিয়ই রূপাদদি সকল বিষয়ের গ্রাহক হইলে, অপ্রাপ্ত অর্থাৎ এ তৃগিক্দিয়ের 
সহিত অসনিকষ্ট রূপই তবগিক্জিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই বলিতে হইবে । কারণ, দুরস্থ রূপের 
সহিত ত্বগিজ্রিয়ের সঙ্লিকর্ষ সম্ভবই নহে। সুতরাং ত্বগিক্জিয়ের অপ্রাপ্যকারিত্বই স্বীকার করিতে 
হইবে। তাহ! হইলে স্পর্শ গ্রভৃতিও ত্বগিক্রিয়ের সহিত অসনিকই হইয়াও, প্রতাক্ষ হইতে পারে। 
অসনিষ্ট স্পর্শাদিরও ত্বগিজ্জিয়ের বারা প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। সুতরাং সর্বত্রই ত্বগিজ্জিয়ের 
প্রাপ্যকারিত্বই অর্থাৎ গ্রাহা বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইয়! প্রত্যক্ষজনকত্ব শ্বীকার করিতে হইবে। 
পরত্ব, সন্নিকৃষট স্পর্শাদিরই প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তদষ্ান্তে সন্নিকৃষ্ট রূপাদিরই প্রত্যক্ষ জম্মে, ইহা! সিদ্ধ 
হয়। মুলকথা, স্পর্শ দি প্রত্যক্ষে ত্বগিন্দ্িয়ের প্রাপাকারিত্ব এবং রূপাদির প্রতাঞ্ষে উহার 
অপ্রাপ্যকারিত্ব বিরুদ্ধ, বিরোধবশতঃ উহ শ্বীকার করা যায় না, স্থৃতরাং ত্বকৃই একমাত্র ইন্জিয় 
নহে। 
পূর্ববপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, ত্বগিক্দ্রয়ের কোন অংশ প্রপাকারী এবং কোন অংশ অপ্রাপ্য- 
কারী। প্রাপ্যকাঁরী অংশের স্থারা সনিকৃষ্ট স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ জন্মে। অন্ত অংশের হবার! অসনিকৃষ্ট 
রূপাদির প্রত্যক্ষ জন্মে । সুতরাং একই ত্বগিক্দিয়ে প্রাপ্যকারিত্ব ও অপ্রাপ্যকারিত্ব থাকিতে পারে, 
উহ্ছ৷ বিরুদ্ধ নহে । ভাষাকাঁর এই কথারও উল্লেখ করিয়া, তহছুত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে 
আবরণ ন1 থাকায়, ব্যবছিত ও অব্যবহিত সর্ববিধ উদ্ভুত রূপেরই প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে । কারণ, 
ইন্জিয়-সন্নিকর্ষের ব্যাধাতক দ্রব/বিশেষকেই ইব্িয়ের আবরণ বলে। .. কিন্তু রূপের প্রত্যক্ষে এ 
ন্নপের সহিত ত্বগিজ্িিয়ের সন্নিকর্ষ যখন অনাবশতক, তখন দেখানে আবরণপদার্ঘ থাকিতেই পারে 
ন!। সুতরাং ভিত্তি প্রভৃতির দ্বার! ব্যবছিত রূপের প্রত্যক্ষ কেন জন্মিবে না, উহা৷ অনিবার্ধয। পরস্ত 
তবগিক্ত্রিয়ের নহিত রূপের সরিকর্ষ ব্যতীতও তন্্ার! রূপের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে, অবাবহিত 
অতি দুরস্থ রূপেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু অতিদুরস্থ অব্যবহিত রূপেরও প্রত্যক্ষ 
জন্মে না, নিকটস্থ অব্যবহিত রূপেরই প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহ। সর্বসম্মত | ইহাকেই বলে রূপের 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের দুরান্তিকান্থবিধান। পূর্বাক্ষবাদীর মতে ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, 


তিনি রূপের প্রত্যক্ষ ত্বগিক্জ্রিয়কে অপ্রাপ্যকারী বলিয়াছেন। তীহার মতে ব্ূপের সহিত 
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্বগিক্রিয়ের সন্িকর্ষ ব্যতীতও রূপের প্রত্যক্ষ জন্মে। হুতরাং অতিুরস্থ অব্যবহিত রূপেরও 
প্রত্যক্ষের আপত্তি অনিবার্ধ্য ॥ ৫৫ ॥ 


ভাষ্য । একত্বপ্রতিষেধাচ্চ নানাত্বসিদ্ধো স্থাপন! হেতুরপ্যুপাদীয়তে । 

অনুবাদ। একত্বপ্রতিষেধ বশতঃই অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ছুই সুত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের 
একত্বখগুনপ্রযুক্তই নানাত্ব সিদ্ধি হইলে, স্থাপনার হেতুও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নানাস্ব 
সিদ্ধান্তের সংস্থাপক হেতুও গ্রহণ করিতেছেন । 


নুত্র। ইন্জিরিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥২৫৪ ॥ 
অন্ুবাদ। ইন্জ্রিয়ের প্রয়োজন পাঁচপ্রকার বলিয়।, ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার । 


ভাষ্য । অর্থঃ প্রয়োজনং, তৎ পঞ্চবিধমিন্ডিয়াণাং। স্পর্শনে- 
নেক্দ্িয়েণ স্পর্শগ্রহণে সতি ন তেনৈব রূপং গৃহৃত ইতি রূপগ্রহণপ্রয়োজনং 
চক্ষুরনুমীয়তে । স্পর্শরূপগ্রহণে চ তাভ্যামেব ন গন্ধে! গৃহৃত ইতি 
গন্ধগ্রহণপ্রয়োজনং স্বাণমনুমীয়তে ॥ ত্রয়াণাং গ্রহণে ন তৈরেব রসো 
গৃ্যত ইতি রসগ্রহণপ্রয়োজনং রদনমনুমীয়তে । চতুর্ণাং গ্রহণে 
ন তৈরেব শব্দঃ শ্রায়ত ইতি শব্গ্রহণপ্রয়োজনং তোত্রমনুমীয়তে । 
এবমিক্ড্িয়প্রয়োজনস্তানিতরেতরসাধনসাধ্যত্বাৎ পঞ্চেবেক্িয়াণি। 


অনুবাদ। অর্থ বলিতে প্রয়োজন ; ইন্দ্রিয়বর্গের সেই প্রয়োজন পাঁচ প্রকার । 
স্পর্শ প্রত্যক্ষের সাধন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ ত্বগিক্দ্িয়ের দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ 
হইলে, তাহার দ্বারাই রূপ গৃহীত হয় না, এজন্য রূপগ্রহণার্থ চক্ষুরিক্দ্িয় অনুমিত 
হয়। এবং স্পর্শ ও রূপের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই ছুইটি ইন্ড্রিয়ের দ্বারাই অর্থাৎ 
ত্বক ও চক্ষুরিক্দ্রিয়ের দ্বারাই গন্ধ গৃহীত হয় না, এজন্য গন্ধ-গ্রহণার্থ স্রাণেক্জিয় 
অনুমিত হয়। তিনটির অর্থাৎ স্পর্শ, রূপ ও গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলে, সেই তিনটি 
ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই (ত্বক্‌, চক্ষু ও স্রাণেন্দিয়ের দ্বারাই ) রস গুহীত হয় ন1, এজন্য 
রস-গ্রহণার্থ রসনেক্দ্িয় অনুমিত হয়। চারিটির অর্থাৎ স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রসের 
প্রত্যক্ষ হইলে, সেই চারিটি ইন্ডরিয়ের দ্বারাই (ত্বকৃ, চক্ষু শ্রাণ ও রসনেঞ্টরিয়ের 
দ্বারাই ) শব শ্রুত হয় না, এজন্য শব্বগ্রহণার্থ শ্রবণেন্দ্রিয় অনুমিত হয় ॥ এইরূপ 
হইলে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনের অর্থাৎ পূর্বেবাক্জ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও শকের পাচ 
প্রকার প্রত্যক্ষের ইতরেতর সাধনসাধ্যত্ব না থাকায়, ইন্জ্রিয় পাঁচ প্রকারই। 
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টিগ্লনী। ত্বকৃই একমাত্র ইঞ্জিয়, এই মতের খণ্ডন করিয়া মহর্বি ইন্ছিয়ের একত্বের গ্রতিষেধ 
অর্থাৎ একত্ব'ভাব সিদ্ধ করায়, তন্্ার! অর্গতঃ ইন্জ্রিয়ের নানাত্ব দিদ্ধ হুইয়াছে। মহর্ষি এখন এই 
ছত্রের দ্বারা তক্জিয়ের নানাত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপনার হেতুও বলিয়াছেন । ভাষ্যকার প্রথমে এই কথ! 
বলিয়া, মহর্ষিহৃত্রের অবতারণ। করিয়া হুত্রার্থ ব্যাথায় সুত্রশ্থ “অর্থ শব্দের অর্গ বলিয়াছেন, 
প্রয়োজন ৷ প্ইন্দ্রিয়ার্থ” অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের প্রয়োজন ব! ফল পাঁচ প্রকার, সুতরাং ইঞ্জিরও পাঁচ 
প্রকার । ইহাই ভাব্যকারের মতে সুত্রার্থ। বার্তিককার স্থৃত্রকারের তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন 
যে-_রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শবের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় নানাকরণবিশিষ্ট কর্তাই শ্ীকার্ধ্য । কর্তা 
যে করণের বারা রূপের প্রত্যক্ষ করেন, তদ্বারাই রপাদির প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না । কারণ, 
কোন একমাত্র করণের দ্বারা কোন কর্তা নান! বিষয়ে ক্রিয়া করিতে পারেন না) যাহার 
অনেক বিষয়ে ক্রিয়! করিতে হয়, তিনি এক বিষয় সিদ্ধি হইলে, বিষয়াস্তরপিদ্ধির জন্য করণাস্তর 
অপেক্ষা করেন, ইহা! দেখা যায় । অনেক শিল্পকার্ধ্যদক্ষ ব্যক্তি এক ক্রিয়। সমাপ্ত হইলে, অন্ত 
ক্রিয়া করিভে করণাস্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন] এইরূপ হইলে, রূপ-রসার্দি পঞ্চবিধ বিষয়ের 
প্রত্যক্ষক্রিয়ার করণ ইন্দ্রিয়ও পঞ্চবিধ, ইহা! শ্বীক্ার্য্য। বাত্তিককারের মতে স্ুত্রস্থ প্অর্থ” 
শব্দের অর্থ বিষয়--ইহা বুঝা! যাইতে পারে। বুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যব্যাখ্যা কারগণও 
এই স্থত্রে “ইন্দ্িযার্থ” বলিতে ইন্দ্রিয়গ্র'হ্য রূপার্দি বিষয়ই বুঝিয়ছেন। মহর্ষির পরবর্তি" 
পুর্ববপক্ষনূত্র ও তাহার উত্তয়-সথত্রের ছ্বারাও এখানে এরূপ অর্গই সরলভাবে বুঝা বায়। কিন্ত 
ভাষাকারের তাৎ্পর্য্য বুঝ! যাঁয় যে, রূপা বিষয়ের প্রতাক্ষের দ্বারাই তাহার করণরূপে চস্ষুরাদি 
ইঞ্জিয়ের অনুমান হয়। ত্বগিক্জিয়ের দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলেশ, তন্বারা রূপের প্রত্যক্ষ 
হয় না, সুতরাং রূপের প্রত্যক্ষ যাহার প্রয়োঞ্জন, অর্থাৎ ফল--এমন কোন ইঙ্জরিয় স্বীকার করিতে 
হইবে। সেই ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষুঃ) এইরূপ স্পর্শ ও রূপের প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার করণের 
দ্বারা গন্ধের প্রত্যক্ষ হয় ন!) স্পর্শ, রূপ ও গন্ধের প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার করণের দ্বার! 
রসের প্রতাক্ষ হয় না|; স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহার করণের দ্বারা শবের 
গত্যক্ষ হয় না। কুতরাং স্পর্শাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ, যাহা ইক্জিয়বর্গের প্রয়োজন বা ফল, তাহা! 
ইতরেতর সাধনসাধ্য ন। হওয়ায়, অর্থাৎ এ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষের কোনটিই তাহার অপরটির করণের 
দ্বার! উৎপন্ন ন! হওয়ায়, উহাদ্দিগের করণরূপে পঞ্চবিধ ইক্জ্র়ই সিদ্ধ ছয় । মুলকথা, রূপাদদি 
প্রতাক্ষরূপ যে প্রয়োজন-সম্পাদনের জঙ্ত ইন্জরিয় স্বীকার করা হুইয়াছে--যে প্রয়োজন ইব্দরিয়ের 
সাধক, সেই প্রয়োজন পঞ্চবিধ বলিয়া, ইত্জিয়ও পঞ্চবিধ, ইহ! সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার এই অভি প্রায়েই 
এখানে হুত্রোক্ত “ইক্দ্রিয়ার্থ” শব্দের ছার। ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইন্দ্িয়ের প্রয়োজন ॥ ৫৬ ॥ 


সুত্র । ন তদর্থবহুত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥ ২৫৫॥ 


অন্ুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্স্ববশতঃ ইন্দ্রিয় পঞ্চবিধ, 
ইহা বল! যায় না; যেহেতু সেই অর্থের ( ইন্দ্রিয়ার্থের ) বহুত্ব আছে। 


১৪৪ ন্যায়দর্শন [ ৩০, ১আ!* 


ভাষ্য । ন খন্িক্দিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ পঞ্চেক্দ্িয়াণীতি সিধ্যতি | কল্মাৎ ? 
তেষামর্থানাং বহুত্বাৎ। বহবঃ খন্বিমে ইন্ডিয়ার স্পর্শান্তাব 
শীতোঞ্চানুষ্ণ'পীতা ইতি । রূপাণি শুক্লহরিতাদীনি । গন্ধ! ইঞ্টানিষ্টো- 
পেক্ষণীয়াঃ। রসাঃ কটুকাদয়ঃ। শব্দ বর্ণাত্ানে ধ্বনিমাত্রাশ্চ ভিন্ন'ঃ। 
তদ্যস্তেক্দ্িয়ার্থপঞ্চত্ব।াৎ পঞ্চেন্দ্রয়াণি, তস্তেক্দরিয়ার্থবহুত্বাদ্বস্ুনীক্দ্িয়াণি 
প্রসজ্যন্ত ইতি। 

অন্বাদ। ইন্দ্রিয়ার্থের পঞ্চ হবশতঃ ইন্দ্রিয় পাঁচটি, ইহ। সিদ্ধ হয় না। (প্রশ্ন ) 
কেন? (€ উত্তর ) যেহেতু সেই অর্থের (গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের ) বন্তত্ব আছে। বিশদার্থ 
এই যে, এই সমস্ত ইন্দ্িয়ার্থ বহুই ; স্পর্শ, শীত, উঞ্ণ ও অনুষ্াশীত। রূপ- শুরু, 
হরিত প্রভৃতি। গন্ধ__ইষ্ট, অনিষ্ট ও উপেক্ষণীয়। রস-_কটু প্রভৃতি। শব্দ _ 
বর্ণাতুক ও ধ্বন্যাতুক বিভিন্ন । সুতরাং ধাহার মতে ইন্ড্রিয়ার্ধের পঞ্চত্ববশতঃ 
ইন্দ্রিয় পাঁচটি। তাহার মতে ইন্দরিয়ার্থের বহুত্ববশতঃ ইন্দ্রিয় বু প্রসক্ত হয়, অর্থাৎ 
ইন্দ্িয়ের বহুত্বের আপত্তি হয়। 

টিগ্ননী। মহর্ষি এই হৃত্রের দ্বারা পূর্ববসৃত্রোক্ত যুক্তির খগ্ডন করিতে, পূর্ববপক্ষবাদীর কথা 

বলিয়াছেন যে, গন্ধ প্রভৃতি উন্জিয়ার্থের পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয়ের পঞ্ঘত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, পূর্ব- 
হত্রে যদি গন্ধ গরভূতি ইন্দরিয়গ্রাহা বিষয়েরই পঞ্চত্বহেতু অভিমত হয়, তাহা কইকে, এ ইন্জিয়ার্থের 
বহুত্ববশতঃ তদ্থার! ইন্জ্রয়ের বহ্ত্বও সিদ্ধ হইতে পারে। ধাহার মতে ইন্দ্রিয়াের পঞ্চত্ব 
ইঞ্জিয়ের পঞ্কত্বপাধক হইতে পারে, তাহার মতে এ ইন্দ্রিয়'৫ের বহুত্বও হীন্দ্রিয়ের বহুত্বদাধক 
হইতে পারে। অর্াৎ পৃর্োক্ত প্রকার যুক্তি গ্রহণ করিলে, গন্ধা্দি ইন্দ্রিয়ার্থের সমসংখ্যক ইচ্জ্িয 
হ্বীকার করিতে হয়। ভায্যঞ্কার পুর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়া! বুঝাইতে স্পর্শাদি ইঙ্জরিয়ার্থের বহুত 
প্রদর্শন করিয়াছেন ৷ তন্মধ্যে সুগন্ধ ও হূর্গন্ধ ভিন্ন আরও এক প্রকার গন্ধ স্বীকার করিয়া তাহাকে 
বলিয়াছেন, উপেক্ষণীয় গন্ধ। মৃলকথা, গন্ধ প্রভৃতি হীঙ্ত্য়ার্থ কেবল পঞ্চবিধ নছে উহার! 
প্রতোকেই বুবিধ। ধ্বনি ও বর্ণভেদে শব্দ দ্বিবিধ হইলেও, তীব্র-মন্দাদিভেদে আবার এ শবাও 
বছুবিধ। সুতরাং ইন্দরিয়ার্থের পঞ্চত্ব গ্রহণ করিগা ইন্দ্রের পঞ্চত্ব সাধন করা বার না। তাহ! 
হইলে ইন্দিনবার্থের পূর্বোক্ত বহুত্ব গ্রহণ করিয়। ইন্দরিয়ের বহুত্ব সাধনও করা যাইতে পারে ॥ ৫৭। 


সুত্র । গন্ধত্বাদ্যব্যতিরেকাদৃগন্ধাদীনামপ্রতিষেধঃ ॥ 


॥৫৮।২৫১॥ 


অন্গুবাদ। ( উত্তর ) গন্ধাদিতে গন্ত্বাদির অব্যতিরেক ( সত ) বশতঃ প্রতিষেধ 
হয় না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের বহুত্বপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্তের প্রতিষেধ হয় না। 


৫৮ বণ] বাঁতস্কায়ন ভাষ্য ১৪৫ 


ভাষ্য । গন্থত্বাদিভিঃ স্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্ছানাং গন্ধাঁদীনাং যানি 
গন্ধাদি গ্রহণানি তান্যসমানসাধনসাধ্যত্বাদ্‌গ্রাহকান্তরাণি ন প্রযোজয়স্তি ৷ 
অর্থসম্ুহোহনুমানিমুক্তে! নার্ঘিকদেশঃ । অর্থৈকদেশঞ্চাশ্রিত্য বিষয়- 
পঞ্চত্বমান্তরং ভবান্‌ প্রতিষেধতি, তস্মাদযুক্তোহয়ং প্রতিষেধ ইতি । কথং 
পুনগন্ধত্বাদিভিঃ স্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্থা গন্ধাদয় ইতি । স্পর্শ; খয়ং 
ভ্রিবিধঃ, শীত উষ্ঠোহনুষ্ণাশীতশ্চ স্পর্শত্বেন স্বসামান্যেন সংগৃহীতঃ | 
গৃহমাণে চ শীতম্পর্শে নোফম্তা নুষ্ণা শীতদ্য বা স্পর্শস্য গ্রহণং গ্রাহকাস্তরং 
প্রযোজয়তি, স্পর্শভেদানামেকসাধনসাধ্যত্বাৎ যেনৈব শীতম্পর্শে গৃহ্যতে, 
তেনৈবেতরাবগীতি । এবং গন্ধত্বেন গন্ধানাং, রূপত্বেন রূপাণাং, 
রসত্বেন রসানাং, শব্দত্বেন শব্দানামিতিণ ,গন্ধািগ্রহণানি পুনরসমান- 
সাধনসাধ্যত্বাৎ গ্রাহকান্তরাণাং প্রযোজকানি। তস্মাহ্পপন্নমিজ্িয়ার্থ- 
পঞ্চত্বাৎ পঞ্চেন্দ্িয়াণীতি 


অনুবাদ । গন্ধাদি-বিষয়ক যে সমস্ত জ্ঞান, সেই সমন্ত জ্ঞান অসাধারণ সাধন- 
জন্যত্ববশতঃ গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত-সামান্ ধর্মের ছারা কৃতব্যবস্থ গন্ধাদি-বিষয়ের 
নান! গ্রাহকাস্তরকে অর্থাৎ প্রত্যেক গম্ধাদির গ্রাহক অসংখা ইন্দ্রিয়কে সাধন করে 
ন1। ( কারণ ) অর্থসমুহই অনুমান ( ইন্দ্রিয়ের অনুমাপক )-রূপে কথিত হইয়াছে, 
অর্থের একদেশ অন্ুমানরূপে কথিত হয় নাই। [ অর্থা গন্ধ প্রভৃতি অর্থের 
একদেশ বা! কোন এক প্রকার গন্ধার্দি বিশেষকে স্বাণার্দি ইন্দ্রিয়ের অনুমাপক' 
বগা হয় নাই, গন্ধত্বাদি পাঁচটি সাসান্ত ধর্মের দ্বারা পঞ্চ প্রকারে সংগৃহীত গন্ধাদি 
সমুহকেই ইন্দ্রিয়ের অনুমাপক বলা হইয়াছে ], কিন্তু আপনি ( পুর্ববপক্ষবাদী ) অর্থের 
একদেশকে অর্থাৎ প্রত্যেক গন্ধাদি-বিষয়কে আশ্রয় করিয়া বিষয়ের পঞ্চত্বঙ্গাত্রকে 
প্রতিষেধ করিতেছেন, অতএব এই প্রতিষেধ অযুক্ত। .. | 

 প্ররেস্) গন্ধন্ব প্রভৃতি স্বগত-সামান্য ধর্ঘ্দের দ্বার! গন্ধ প্রভৃতি কৃতব্যবন্থ 
কিরূপে ? (উত্তর ) যেহেতু শীত, উষ্ণ, এবং অনুষ্ণাশীত, এই ব্রিবিধ স্পর্শ 
স্পর্দন্বরূপ সামান্য ধর্মের দ্বারা. সংগৃহীত হইয়াছে । শীতম্পর্শ জ্ঞায়মান হইলে, 
অর্থাৎ শীতম্পর্শের গ্রাহকরূপে ত্বগিন্দ্িয় স্বীকৃত হইলে, উফ্ণ অথবা অনুষ্াশীত- 
স্পর্শের প্রত্যক্ষ অন্ত গ্রাহককে (ত্বগিন্দ্ি় ভিন্ন ইন্জ্িয়কে ) সাধন করে ন!। 
(কারণ ) স্পর্শভেদ ( পূর্বেবাস্ত ত্রিবিধ স্পর্শ )-দমুহের ৭একসাধনসাধ্যত্ব* বশতঃ 
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অর্থাত একই করণের ত্বার! জ্ঞে়স্ববশত; বাহার ত্বারাই শীতম্পর্শ গৃহীত হয়, তাহার 
দ্বারাই ইতর ছুইটি ( উঞ্ণ ও অনুষাশীত ) স্পর্শও গৃহীত হয়। এইরূপ গন্ধত্বের 
দ্বার! গন্ধসমূহের, রূপত্বের ছারা রূপসমুহের, রসত্বের দ্বারা রসসমুহের, শব্দত্বের দ্বারা 
শবাসমুহের (ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে )। গন্ধাদি জ্ঞানসমূহ কিন্তু একসাধনসাধ্য 
ন! হওয়ায়, অর্থাৎ গন্ধভ্ঞানাদি সমস্ত প্রত্যক্ষ কোন একটিমাত্র করণজন্য হইতে 
না পারায়, ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহককে সাধন করে। অতএব ইন্দরিয়ার্ধের (পূর্বেবাক্ত 
গন্ধাদদি বিষয়ের ) পঞ্চত্ববশতঃ ইন্টিয় পাঁচটি, ইহা উপপর্ন হয়। 


টিগ্নী। পূর্ববপক্ষবাদীর পূর্ববচ্ছত্রোক্ত কথার উত্তরে মহর্ষি এই হৃত্রের বার! বলিয়াছেন যে, 
গন্ধাদি ইন্জিয়ার্থগুলি প্রত্যেকে বহুবিধ ও বহু হইলেও, তাহাতে গন্ধত্বাদি পীচটি সামান্ত ধর্ম 
থাকায়, পূর্ধবপক্ষবাদীর পৃর্বোক্ত প্রতিষেধ হয় না। কারণ, সর্বপ্রকার গন্ধেই গন্বত্বরূপ একটি 
সামান্ত ধর্ম থাকায়, তন্ত্র! গন্ধমাত্রই সংগৃহীত হইয়াছে এবং এ সর্বপ্রকার গন্ধই একমান্্ 
দ্রাণেক্জিয়গ্রাহথ হওয়ায়, উহার প্রত্যেকের প্রত্যক্ষের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় হ্বীকার অনাবশ্তুক। 
এইরূপ রস, রূপ, স্পর্শ ও শব এই চারিটি ইন্জিয়ার্থও প্রত্যেকে বছবিধ ও বহু হইলে, যথাক্রমে 
রসদ, রূপত্ব, স্পর্শত্ব ও শব্ত্ব--এই চারিটি সামান্ত ধর্মের দ্বারা সংগৃহীত হুইয়াছে। তন্মধ্যে 
সর্ধ্ববিধ রসই রসনেক্িয়গ্রাহ, এবং সর্ববিধ রূপই চক্ষুরিক্দরিয়গ্রাহ, এবং সর্ববিধ ম্পর্শই 
ত্বগিন্জিয়গ্রান্থ, এবং সর্ববিধ শব্দই শ্রবণেজ্জিয়গ্রাহ হওয়ায়, উহ্থাদিগের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষের 
জন্ত ভিন্ন ভিন্ন ইন্জ্িয় স্বীকার অনাবহ্ক ৷ ভাষাকার মহধির তাৎপর্য্য বুঝাইতে প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, গন্ধ প্রভৃতি ইঞ্জিয়ার্থবর্গ গন্ধত্ব প্রভৃতি স্বগত পাঁচটি সামান্ত ধর্মের দ্বারা কৃত- 
ব্যবস্থ, অর্থাৎ উহারা এ গন্ধত্বাদিরূপে নিরমপুর্বক পঞ্চ প্রকারেই সংগৃহীত হইয়াছে । এ 
গন্ধাদির পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান উহাদিগের গ্রাহকের অর্থাৎ এ প্রত্াক্ষ-জঞানের করণবিশেষের 
প্রযেজক বা সাধক হয়। কিন্ত এ গন্ধাদি-প্রত্যক্ষ অদাধারণ করগজন্ত হওয়ায়, অর্থাৎ সমস্ত 
গন্ধ-প্রত্যক্ষ এক শ্রাণেক্রিয়দূপ করণজন্ত হওয়ায়, এবং সমস্ত রস-প্রত্যক্ষ এক রসনেক্জিয়রপ 
করণজন্ত হওয়ায় এবং সমস্ত রূপ-প্রত্যক্ষ এক চক্ষুরিজ্রিয়রপ করণজন্ত হওয়ায়, এবং 
সমস্ত ম্পর্শ-প্রতাক্ষ এক ত্বগিজ্জিয়রূপ করণঞন্ত হওয়ায়, এবং সমস্ত শব্-প্রত্যক্ষ এক শ্রবণেন্জিয়- 
রূপ করণজন্ত হওয়ায়। উহারা এতত্তিন্ন আর কোন গ্রাহকের সাধক হয় না, অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্ত ইন্দ্রিয় উচ্থার দ্বার! সিদ্ধ হয় না। গম্বত্বাদিরপে গন্ধাদি 
অর্থসমৃহই তাহার শ্তরীহক ইঞ্ত্িয়ের অন্কমান অর্থাৎ অন্ুমিতি প্রযোজকরূপে কথিত 
হইয়াছে। গদ্ধাদি অর্থের একদেশ অর্থাৎ প্রত্যেক গন্ধাদ্দি অর্থকে ইঞ্জিয়ের অঙ্গুমিতি 
প্রযোজক বল! হয় নাই। পূর্বদপক্ষবাদী কিন্ত প্রত্যেক গন্ধাদি অর্থফে গ্রহণ করিয়াই, 
তাঁহার বহুত্বপ্রযুক্ত ইন্জরিয়ার্থের পথ্চত্ব প্রতিষেধ করিয়াছেন। বন্ততঃ গন্ধাদি ইন্জিম্ার্থমূহ 
গন্বত্বাদিরুপে পঞ্চবিধ, এবং তাহাই পঞেন্্রিয়ের সাঁধকরূপে কথিত হইয়াছে । গন্ধাদি পাঁচটি 
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ইঞজিয়ার্থ গদ্ধস্বাদি স্থগত-সামান্ত ধর্মের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে কেন? ইহা ভাষ্যকার নিজে প্রশন- 
পূর্বক বুঝাইয়া শেষে আবার বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি জ্ঞানগুলি একসাধনসাধ্য ন! হওয়ায়, 
গ্রাহকাস্তরের প্রযোজক হয়। ভাষাকারের তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি সর্বববিধ বিষয়জ্ঞানসমূহ কোন 
একটি ইন্দ্রিয়জন্ত হইতে ন! পারায়, উহার গ্রাপা্দি ভিন্ন ভিন পাঁচটি ইঞ্জিয়ের সাধক হয় । অর্থাৎ 
এঁ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষের করণরূপে পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাঁচাট ইন্জিয়ই স্বীকার্য্য। কিন্তু সমস্ত গন্ধজ্ঞান ও 
সমস্ত রসজ্ঞান ও সমস্ত রূপজ্ঞান ও সমস্ত স্পর্শজ্ঞান ও সমস্ত শব্বজ্ঞান যথাক্রমে স্রাণার্দি এক 
একটি ত্যসাধারণ ইক্জিয়জন্ত হওয়ায়, উহার! এ পাচটি ইন্দ্রিয় ভিন্ন আর কোন -গ্রাহক ব1 ইন্দ্িয়ের 
সাধক হয় না। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই প্রথমে প্গ্রাহকাস্তরাণি ন প্রযোজয়স্তি”--এইরূপ পাঠ 
লিখিয়াছেন। প্বার্তিক"গ্রন্থের দ্বারাও প্রথমে ভাষ্যকারের উহাই প্রকৃত পাঠ বলিয়! বুঝা! যায় 8৭৮1 


ভাষ্য । যদি সামাম্ং সংগ্রাহকং, প্রাপ্ত মিক্দ্িয়াণাং-- 


॥ 
আুত্র। বিষয়ত্বাব্যতিরেকাদেকত্ৎ ॥৫৯॥২৫৭॥ 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) যদি সামান্য ধর্ম সংগ্রাহক হয়, তাহ! হইলে, বিষয়স্বের 
অব্যতিরেক বশতঃ অর্থাৎ গন্ধাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থে ই বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধর্দ্মের সত্তা- 
বশতঃ ইন্দ্িয়ের একত্ব প্রাপ্ত হয়। 

ভাষ্য । বিষয়ত্বেন হি সামান্যেন গন্ধাদয়ঃ সংগৃহীতা ইতি। 
অনুবাদ। বিষয়ত্বরূপ সামান্য ধর্মের দ্বারা গন্ধ প্রভৃতি (সমস্ত ইচ্্রিয়ার্থ ) 
সংগৃহীত হয়। 

টিপ্ননী। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহধি আবার পুর্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, গন্ধত্বাদি 
সাঁমান্ত ধর্ম যদি গন্ধাদির সংগ্রাহক হয়, অর্থাৎ যদ্দি গন্ধত্বাদি স্থগত পীচটি সামান্ত ধর্মের দ্বার! 
গন্ধাদি সমস্ত ইন্জিয়ার্থ সংগৃহীত হয়, তাহ! হইলে বিষযত্বরূপ সামান্ত ধর্মের দ্বারাও উহ্ারা সংগৃহীত 
হইতে পারে। সমস্ত ইন্দিয়ার্থেই বিধয়ন্বরূপ সামান্ত ধর্ম আছে। তাহ! হইলে, ঘী বিষরত্বরূপে 
সমস্ত ই্জিয়ার্ঘকে এক বলিয়া গ্রহণ করিয্া, এ বিষয়গ্রাহক একটি ইন্দ্িযই বলা! যায়। এরূপে 
ইঞ্জিয়ের একত্বই প্রাপ্ত হয় । তাষ্যকারের প্রথমোক্ত বাক্যের সহিত সত্রের যোগ করিয়া সুত্রার্থ 
ব্যাখ্যা করিতে হইবে । 18৯ 


সুত্র । ন বুদ্ধিলক্ষণাধিষ্ঠীন-গত্যাকতি-জাতি- 
পঞ্চত্েভ্যঃ ॥ ৩০।২৫৮। 


অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থা ইন্দ্রিয়ের একত্ব হইতে পারে ন|। যেহেতু বুদ্ধি- 
রূপ লক্ষণের অর্থাৎ পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষরূপ লিঙ্গ বা সাধকের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত, এবং 


১৪৮ হ্যায়দর্শন [৩অ*, ১আ, 


অধিষ্ঠানের অর্থাৎ ইন্দিযস্থানের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত এবং গতির পঞ্ত্বপ্রযুক্ত 
এবং আকৃতির .পঞ্চত্বপ্রযুক্ত এবং জাতির পঞ্চত্বপ্রযুক্ত ( ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ 
হয় )। 

৪ ৷ নখলু বিষয়ত্বেন সামান্েন কৃতব্যবস্থা বিষয়! গ্রাহকাস্তর- 
নিরপেক্ষা একসাধনগ্রান্থা অনুমীয়ন্তে। অনুমীয়ন্তে চ পঞ্চগন্ধাদয়ে। 
গন্ধত্বাদিভিঃ স্বসামান্যৈঃ কৃতব্যবস্থা ইন্ড্রিয়ান্তরগ্রান্থাঃ, তম্মাদসন্বদ্ধ- 
মেতত। অয়মেব চার্ধোহনুদ্যতে বুদ্ধিলক্ষণপঞ্চত্বাদিতি | 

বুদ্ধয় এব লক্ষপানি, বিষয়গ্রহণলিঙ্ত্বাদিক্দিয়াণাং ৷ তদেত- 
দিল্ছিয়ার্থপঞ্তত্বাদিত্যেতম্মিন্‌ সুত্রে লিন তশ্মাৎ বুদ্ধিলক্ষণ- 


পঞ্চত্বাৎ পঞ্চেক্দিয়াণি। 
অধিষ্ঠানান্পি খলু পঞ্ষেতিয়াশাং, সর্ধ্বশরীরাধিষ্ঠনং স্পর্শনং 


স্পর্শগ্রহণলিঙ্গং ৷ কৃষ্ণসারাধিষ্ঠানং চক্ষুর্বহির্নিঃ্হতং ূপগ্রহণলিঙ্গং। 
নাসাধিষ্ঠানং ঘ্রাণং, জিহ্বাধিষ্ঠানং রলনং, কর্ণচ্ছিদ্রীধিষ্ঠানং শোত্রং, 
গম্ধ-রস-রূপ-্পর্শশব্ গ্রহণলিঙ্গত্বা্দিতি । 

গতিভেদাদপীন্দ্রিয়ভেদঃ, কৃষ্ণসারোপনিবন্ধং চক্ুর্বহির্নিঃসত্য 
রূপাধিকরণানি দ্রব্যাণি প্রাপ্পোতি। স্পর্শনাদীনি ত্িক্িয়াণি বিষয় 
এবাশ্রয়োপসর্পণাৎ প্রত্যাসীদন্তি। সন্তানবৃত্ত1 শব্বস্ত শ্রোত্রপ্রত্যাসত্তিরিতি। 

_আক্কৃতিঃ খলু পরিমাণমিয়তা, স৷ পঞ্চধ1। স্বস্থানমাত্রাণি ভ্রাণ-রসন- 
স্পর্শনানি বিষয়গ্রহণেনানুমেয়ানি। চক্ষুঃ কৃষ্ণসারাশ্রয়ং বহিনিঃ 
বিষয়ব্যাপি। শ্রোত্রং নান্যদ্রাকাশাত, তচ্চ বি, শব্দমাত্রানুভবানু- 
মেয়ং পুরুষসংস্কারোপগ্রহাচ্চাধিষ্ঠাননিয়মেন শবস্ত ব্যঞ্জকমিতি | 

জাঁতিনি।ত ঘোনিং প্রচক্ষতে । পঞ্চ খন্ভিক্দিয়যোনয়ঃ পৃথিব্যাদীনি 
ভূতানি। তস্মাৎ প্রকৃতিপঞ্ধত্বাদ্রপি পঞ্চেন্দ্রিয়াণীতি সিদ্ধং। 

অন্ুবাদ। বিষয়ন্বরূপ সামান্য ধর্শের দ্বারা কৃতব্যবস্থ সমস্ত বিষয়, গ্রাহকান্তর- 
নিরপেক্ষ, এক সাধনগ্রাহ বলিয়৷ অনুমিত হয় না, কিন্তু গন্ধত্ব প্রভৃতি ম্বগত-সামান্ত 
ধর্মের দ্বার! কৃতব্যবস্থ গন্ধ প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়, ইন্দিয়াস্তরগ্রাহা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন 
পাঁচটি ইস্রিয়গ্রাহ বলয় অনুমিত হয়। অতএব ইহ অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত 
ইন্দ্িয়ের একত্ব অধুক্ত। ( এই সুত্রে) প্বুদ্ধি”্রূপ লক্ষণের পকত্বপ্রযুক্ত» এই 
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কথার ত্বারা এই অর্থই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সাধক দপূর্বেবাক্ত ইন্জরিয়ার্থ পঞ্চত্ব”- 
রূপ হেতুই অনুপ্দিত হুইয়াছে । 

বুদ্ধিসমূহই লক্ষণ। কারণ, ইন্ড্রিযবর্গের বিষয়গ্রহণলিঙ্গত্ব আছে; অর্থাৎ গম্ধাদি 
বিষয়ের প্রত্যক্ষই ইন্দ্রিয়বর্গের লিঙ্গ বা অনুমাপক হওয়ায়, এ প্রত্যক্ষরূপ 
পঞ্চবিধ বুদ্ধিই ইন্দ্িয়বর্গের লক্ষণ অর্থাৎ সাধক হয়। সেই ইহা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের 
বিষয়গ্রহণলিঙ্গত্ব “ইন্দরিয়ার্থপঞ্ত্বা”--এই সূত্রে কৃতভাষ/ হইয়াছে। অতএব 
বিষয়বুদ্ধিরূপ লক্ষণের পঞ্চত্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় পাঁচটি। 

ইল্দ্িয়সমুহের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থানও পাঁচটিই। (যথা) স্পর্শের এতাক্ষ 
যাহার লিঙ্গ (সাধক) সেই (১) ত্বগিক্ড্িয়, সর্ববশ রীরাধিষ্ঠান । রূপের প্রত্যক্ষ যাহার 
লিঙ্গ এবং যাহা বহির্দেশে নির্গত হয়, সেই 1২) চক্ষুঃ কৃষ্ণসারাধিষ্ঠান, অর্থাৎ 
চক্ষুর্গোলকই চক্ষুরিক্ভ্িয়ের স্থান । (৩) খ্রাণেন্দ্রিয় নাসাধিষ্ঠান। (৪) রসনেক্িয় 
জিহুবাধিষ্ঠান। (৫) শ্রবণেক্স্িয় কণচ্ছিদ্রাধিষ্ঠান। যেহেতু গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও 
শঝের প্রত্যক্ষ (স্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ) লিঙ্গ । 

গতির ভেদপ্রযুক্তও ইন্দ্রিয়ের ভেদ (সিদ্ধ হয়)। কৃষ্ণসারসংযুক্ত চক্ষু 
বহির্দেদেশে নির্গত হইয়। রূপবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ রশ্মির দ্বার বহিতস্থ 
দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্তু (স্পর্শাদি ) বিষয়সমূহই আশ্রয়-দ্রব্যের উপসপ্পণ 
অর্থাৎ সমীপগমনপ্রযুক্ত ত্বক্‌ প্রভৃতি ইন্ড্রিয়বর্গকে প্রাপ্ত হয়। সন্তানবৃত্তিবশতঃ, 
অর্থাৎ প্রথম শব হইতে দ্বিতীয় শব, সেই শব্দ হইতে অপর শব, এইরূপে 
শ্রবণেন্দিয়ে শবের উৎপত্তি হওয়ায় শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত প্রত্যাসত্তি 
( সঙ্গিকর্ষ ) হয়। 
, আকৃতি বলিতে পরিমাণ, ইয়ত্তা, (ইন্দ্রিয়ের; সেই আকৃতি পাঁচ প্রকার । শ্বস্থান- 
পরিমিত স্রাণেক্দিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ত্বগিক্দিয়, বিষয়ের (গন্ধ, রস ও স্পর্শের) প্রত্যক্ষের 
দ্বারা অনুমেয় । কৃষ্ণসারাশ্রিত ও বহির্দেশে নির্গত চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়ব্যাপক। 
শ্রাবণেন্দ্িয় আকাশ হইতে ভিন্ন নহে, শবামাত্রের প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমেয় বিভু 
অর্থাৎ সর্বব্যাপী সেই আকাশই জীবের অদৃষ্টবিশেষের সহকীরিতাবশতঃই 
অধিষ্ঠানের € কর্ণচ্ছিদ্তরের ) নিয়মপ্রযুক্ক শবের ব্যপগ্রক হয়। 

জাতি” এই শবের ত্বারা (পণ্ডিতগণ ) যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি বলেন। পৃথিবী 

প্রভৃতি পঞ্চভূতই ইন্ডরিয়বর্গের যোনি। অতএব প্রকৃতির পঞ্চবপ্রযুক্তও ইন্দ্রিয় 
পাঁচটি, ইহা সিদ্ধ হয়। 
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টিপ্নী। পূর্বোক্ত পুর্ববপক্ষ নিরন্ত করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত সুদ করিবার জন্ত মহর্ষি এই 
সৃত্মে পাঁচটি হেতু দ্বারা ইন্দিয়ের পঞ্চ-সিদ্ধান্তের সাধন করিয়াছেন) ভাষ্যকার পূর্বোক্ত 
পূর্বপক্ষের অযুক্তত| বুঝাইনে প্রথমে বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি বিষয়সমূছে বিষয়স্বরূপ একটি 
সামান্ত ধর্ম থাকিলেও, তন্বারা কৃতব্যবস্থ অর্থাৎ এ বিষয়ত্ব্ূপে এক বলিয়! সংগৃহীত এ 
বিষয়সমূহ একমাত্র ইন্জিয়েরই প্রা হয়, ভিন্ন স্চিন্ন ইন্ছিয়রূপ নানা গ্রাহক অপেক্ষা করে 
না, এ বিষয়ে অন্মান-প্রমাণ নাই, অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর কথিত ইন্দিয়ের একত্ববাদে 
প্রমাণাভাব। কিন্ত গন্ধাদি পঞ্চবিধ বিষয় গন্ধত্ব প্রভৃতি পাঁচটি শ্বগত-সামান্য ধর্মের দ্বারা 
কৃতব্যবস্থ, অর্থাৎ পঞ্চত্বরূপেই সংগৃহীত হইয়। ইন্জিয়ান্তরের গ্রাহথ অর্থাৎ প্রাণাি ভিন্ন ভিন্ন 
পাঁচটি ইন্ডিয়ের গ্রাহ্‌ হয়, এ বিষয়ে অন্ুমান-প্রমাণ আছে । সুতরাং পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত 
ইন্দিয়ের একত্ব প্রমাণাভাবে অযুক্ত। এবং পূর্বেই "ইন্দরিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ”-_এই স্বত্র দ্বারাই 
পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত ইন্দ্িয়ের একত্ব নিরস্ত হওয়ায়, পুনর্ব্বার এঁ পূর্ববপক্ষের কখনও অধুক্ত। 
পূর্বে “ইন্জরিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ”-_-এই হুত্রের ঘ্বারা মহর্ষি ইন্জিয়ের পঞ্চত্বদাধনে যে হেতু বলিয়াছেন, 
এই সুত্রে প্রথমে “বুদ্ধিরূপলক্ষণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত” এই কথার দ্বাগা ওঁ হেতুরই অনুবাদ 
করিয়৷ পুর্ববার এ পূর্ব্বপক্ষ-কথনের অযুক্ততা প্রকাশ করিয়াছেন। পরস্ত, পূর্বোক্ত এ 
হত্রে “ইন্জিয়ার্থ” শবের দ্বারা ইন্জিয়ের প্রয়োন গন্ধাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধিই মহর্ষির 
বিবক্ষিত, ই প্রকাশ করিতেও মহর্ষি এই ছুত্রে তাহার পূর্বোক্ত হেতুর অনুবাদ করিয়া 
স্গষ্টরূপে উহ! প্রকাশ করিয়াছেন। বার্তিককার “ইন্দরিয়ার্থপঞ্চতবাৎ* এই সুত্রে ভাষ্যকারের 
ব্যাখ্যা গ্রহণ ন! করিলেও, ভাষ্যকার মহর্ষির এই সৃত্রে “বুদ্ধি-লক্ষণপঞত্ব”--এই হেতু দেখিয়! 
পূর্বোক্ত *ইন্জিয়ার্থপঞ্চত'রূপ হেতুর উক্ত রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বার্তিককারের মতে 
ইন্জিয়ের প্রয়োজন গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পধ্ত্ব ইন্জিয়ের পঞ্চত্বের সাধক না হইলে, এই হুৃত্রে মহ্র্ষির 
গ্রথমোক্ত "বুদ্ধিলক্ষণপঞ্চত্ব” কিরূপে ইন্দ্রিয়পঞ্চত্বের সাধক হইবে, ইহা! প্রপিধান করা 
আবশ্তক। গন্ধাদি-বিষয়ক প্রতাক্ষরূপ বুদ্ধি ভ্রাপাদি ইন্দরিয়ের লিঙ্গ, ইহ! পূর্বোক্ত “ইন্জরিয়ার্থ 
পঞ্চত্বাৎ” এই হুত্রের ভাষ্যেই ভাষ্যকার বুঝাইয়্াছেন। ন্ুতরাং গন্ধাদি-বিষয়ক পঞ্চবিধ প্রতাক্ষ 
রূপ যে বুদ্ধি, এ বুদ্ধিরূপ লক্ষণের অর্থাৎ ইন্জ্িরসাধকের পঞ্চত্ববশতঃ ইন্দ্রিয়ের পঞ্ত্ব পি 
হয়। ভাষ্যকারের মতে ইহাই মহর্ধি এই গুত্রে প্রথম হেতুর দ্বারা বলিয়াছেন। 

ইন্জিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধান্ত সাধনে মহর্ষির দ্বিতীয় হেতু “অধিষ্ঠানপঞ্চত্ব”। ইঞ্জিয়ের অধিষ্ঠান 
অর্থাৎ স্থান পাঁটটি। স্পর্শের প্রতাক্ষ ত্বগিজ্দিয়ের লিঙ্গ অর্থাৎ অন্থমাপক | স্মন্ত,শরীরই এ 
স্বগিজ্িয়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থান। ত্বগিক্রিয় শরীরব্যাপক। চক্ষুরিন্দ্িয় কৃষসারে অধিষিত 
থাকিযহি বহির্দেশে নির্গত ও বিষয়ের সহিত সন্গিকষ্ট হইয়া! রূপাদির প্রত্যক্ষ জন্মায়। রূপাদির 
প্রত্যক্ষ চক্ষুরিশ্্রেয়ের লিঙ্গ অর্থাৎ অন্ধুমাপক ৷ কৃঞ্চদার উহার অধিষ্ঠান। এইরপ আ্রাণেজিয়ের 
অধিষ্ঠান নাসিক! নামক স্থান । রসনেন্দ্িয়ের অধিষ্ঠান জিহবা! নামক স্থান। শ্রবণেন্জিয়ের 
অধিষ্ঠান কর্ণচ্ছিন্র। গন্ধ, রগ, রূপ, স্পর্শ ও শবের প্রত্যক্ষ বথাক্রমে আপাদি 
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ইঞ্জিয়ের লিঙ্গ, অর্থাৎ অনুমাঁপক, এজগ্য এ ঘ্রাণাদি ইব্রিয়বর্গের পূর্বোক্তরূপ অধিষ্ঠানভেদ 
সিদ্ধ হয়। ইঞ্জ্িয়বর্গের অধিষ্ঠানভেদ শ্বীকার না করিলে, অর্থাৎ শরীরমাত্রই ইঞ্জিয়ের 
অধিষ্ঠান হইলে, অন্ধ ও বধির প্রভৃতি হইতে পারে ন।। অধিষ্ঠানতেদ স্বীকার করিলে কোন 
একটি অধিষ্ঠানের বিনাশ হইলেও, অন্ত অধিষ্ঠানে অন্ত ইন্জ্রিয়ের অবস্থান বল যাইতে পারে। 
ক্থৃতরাঁং অন্ধ বধির প্রভৃতির অন্ুপপতি নাই। অন্ধ হইলেই অথবা বধিরা(দি হইলেই একেবারে 
ইন্জিয়শূন্ত হইবার কারণ নাই। স্থতরাং ইন্দিয়ের অধিষ্ঠান বা আধারের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, 
তথপ্রযুক্ত ইঙ্জিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়। 

মহর্ষির তৃতীয় হেতু গতি-পঞ্চত্ব” | ইন্জিয়ের বিষয়প্রাপ্তিই এখানে “গতি” শবের দ্বারা 
মহর্ধির বিবক্ষিত। এ গতিও সমস্ত ইন্ছরিয়ের এক প্রকার নহে। ভাঁষাকার এ গভিভেদ- 
প্রযুক্ত ইন্জ্িয়ের ভেদ দিদ্ধ হয়, এই কথা বলিয়! চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের মহর্ষিসম্মত গতিতেদ 
বর্ণন করিয়াছেন। তন্বারা চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্্িয়ই যে প্রাপ্যকারী, ইছাও প্রকটিত হইয়াছে। 
বৌদ্ধ-সম্প্রদায় চক্ষুরিজ্জিয় এবং শ্রবণেক্জরিয়কে প্রাপ্যকারী বলিয়া শ্বীকার করেন নাই। জৈন-সন্প্রদায় 
কেবল চক্ষুরিক্্িয়কেই প্রাপ্যকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তুন্তায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, 
মীমাংসক প্রভৃতি সমস্ত ইক্দরিয়কেই প্রাপ্যকারী বলিয় সমর্থন করিয়াছেন। মহ্র্ধি গোঁতম 
ইতঃপুর্বে চচ্ষুরিক্তিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব সমর্থন করিষ্া, তদ্থার! ইন্জরিয়মাত্রেরই প্রাপ্যকারিত্বের যুক্তি 
হুচন! করিয়াছেন। বার্তিককার এখানে ভাষ্যকারোক্ত ”গতিভেদাৎ* এই বাক্যের ৰাখ্যা 
করিয়াছেন, "ভিন্নগতিত্বাৎ | তাহার বিবক্ষিত যুক্তি এই যে, ইঞ্জিয়ের গতিভেদ না থাকিলে, 
অন্ধ-বধিরাদ্বির অভাব হয় । চক্ষুরিক্িয় যদি বহির্দেশে নির্গত না হইয়াও রূপের প্রকাশক হইতে 
পারে, তাহা হইলে অন্ধবিশেষও দূরস্থ রূপের প্রত্যক্ষ করিতে পারে। আবৃতনেত্র ব্যক্তিও 
রূপের প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এইরূপ গন্ধাদি প্রত্যক্ষেরও পৃব্বক্তরূপ আপত্তি হয়। কারণ, 
গন্ধা্দি বিষয়ের সহ্তি গ্রাণাদি ইন্জিয়ের সন্নিকর্ষ ব্যতীতও যদি গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, 
তাহা হইলে ন্তান্ত কারণ সত্বে দুরস্থ গন্ধাদি বিষয়েরও প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে। সুতরাং ইঞ্জিয়- 
বর্গের পূর্ববোক্তূপ গতিভেদ অবশ্ঠ স্বীকার্য্য। এ গতিভেদপ্রযুক্ত ইন্দ্িয়ের ভেদ সিদ্ধ হইলে, 
গম্ধা্দি পঞ্চ বিষয়গ্রাপ্তিরূ্প গতির পঞ্চত্বপ্রযুক্ত ইন্জ্িয়ের পঞ্চত্বই সিদ্ধ হয় | 

মহধির চতুর্থ হেতু "আকৃতি-পঞ্চত্ব”। “আকৃতি” শবের দ্বারা. এখানে ইন্দিয়ের পরিমাণ 
অর্থাৎ ইয়স্তাই মহর্ষির বিবক্ষিত। ইন্জ্রিয়ের এঁ আকৃতি পাঁচ প্রকার। কারণ, প্রাণ, রসনা ও 
ত্বগিজ্িয় শহ্থানসমপরিমাণ | অর্থাৎ উহাদিগের অধিষ্ঠানপ্রদেশ হইতে উ্ছাদের পরিমাণ অধিক 
মহে। কিন্ত চক্ষুরিজ্রিয় তাঁহার অধিষ্ঠান কৃষ্সার ( গোলক ) হইতে বহির্গত হইয়া রশির ছারা 
বহিঃহ্থিত গ্রাহ্থ বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, সুতরাং বিষুয়ভেদে উহার পরিমাণভেদ স্্বীকার্ধ্য। 
শ্রবণেক্জরিয় সর্বব্যাপী পদার্থ। কারণ, উহা আকাশ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। সর্বদেশেই শবের 
প্রত্যক্ষ হওয়ার,শবের সমবায়ী কারণ আকাশ বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী হইলেও, জীবের সংস্কারবিশেষের 
অর্থাথ্ অনৃষ্ঠবিশেষের সহকারিত'বশতঃই কর্ণছ্ছিত্রই শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিয়ত অধিষ্ঠান হওয়ায়, এ 
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স্থানেই আকাশ শ্রবণেক্দরিয় সংন্ত! লাভ করিয়া, শবের প্রত্যক্ষ জন্মায়, এজন্য এ অধিষঠীনম্থ 
আকাশকেই শ্রবণেক্জ্িয় বল! হইয়াছে । বস্ততঃ উহা আকাশই। সুতরাং শ্রবণেন্তরিয়ের পরম মহৎ 
পরিমাণই স্বীকারধ্য । তাহ! হইলে প্রাণাদি ইন্জিয়ের পূর্বোক্তরূপ পরিমাণের পঞ্চত্বপ্রযুক্ত ইন্জিয়ের 
পঞ্চত্ব সিন্ধ হয়, ই বলা যাইতে পারে ' কারণ, একই ইন্দ্রিয় হইলে তাহার এরূপ পরিমাণতেদ 
হইতে পারে না। পরিমাণতেদে দ্রব্যের ভেদ সর্ববসিদ্ধ | 

মহধির পঞ্চম হেতু "জাতি-পঞ্চত্ব*। “জাতি” শব্দের অন্তরূপ অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও, এখানে 
ভাঁষ্যকারের মতে যাহা হইতে জন্ম হয়, এইরূপ বুযুৎপত্বি-পি্ধ “জাতি” শবের দ্বার! “যোনি” 
অর্থাৎ প্রক্কৃতি বা উপাঁদানই মহর্ষির বিবক্ষিত। পৃথিবী প্রস্ভৃতি পঞ্চভূতই যথাক্রমে ভ্রাপা্দি 
ইন্জিয়ের প্রকৃতি, সুতরাং প্রকৃতির পঞ্তবপ্রযুক্ত ও ইন্জিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, নান] 
বিরুদ্ধ প্রকৃতি ( উপাদান ) হইতে এক ইন্দ্রিয় জন্মিতে পারে না। এখানে গুরুতর প্রশ্ন এই যে, 
আকাশ নিত্য পদার্থ, ইহ! মহধষি গোতমের সিদ্ধান্ত । ( দ্বিতীয় আহ্িকের প্রথম চুত্র দ্রষ্টব্য )। 
শ্রবণেক্রিয় আকাশ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, উহা বস্তুতঃ আকাশই, ইহ! ভাষাকারও এই হ্ত্রভাষ্যে 
বলিয়াছেন ৷ সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিত্যত্ববশতঃ আকাশকে উহ্বার প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান- 
কারণ বলা যায় না। কিন্ত এই স্থত্রে ভাষ্যকারের ব্যাধ্যানুমারে মহর্ষি আকাশকে শ্রবণেজ্িয়ের 
প্রন্কৃতি বলিয়াছেন । প্রথম অধায়ে ইঞ্জিয়বিভাঁগ সত্রেও (১ম আণ, ১২শ স্তরে) মহর্ষির 
"ভৃতেন্যঃ” এই বাক্যের ত্বার। আকাশ নামক পঞ্চম ভূত হইতে শ্রবপেক্িয় উৎপন্ন হুইয়াছে, 
ইছাই সরলতাবে বুঝ! যায়। কিন্তু শ্রবণেক্জিয়ের নিত্যত্ববশতঃ উহা! কোনরূপেই উপপন্ন হয় 
না। উদ্যোতকর পৃব্রেক্তরূপ অন্ুপপত্তি নিরাসের জন্ত এখানে ভাষ্কারোক্ত “যোনি” 
শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, “তীঁদাত্ম্,” ॥ “তাদাত্ম্” বলিতে অভেদ। পৃথিব্যাদি পঞ্চতভৃতের সহিত 
যথাক্রমে প্রাণাঁদি ইন্জিয়ের অভেদ আছে, স্থতরাং এ পঞ্চভূতাত্বক বলিয়! ইন্জিয়ের পঞ্চত্ব সিদ্ধ হয়, 
ইহাই উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য বুঝ। যায়। উদ্দ্যোতকর মহ্র্ষির পরবর্তী হতে “তাদাত্থয”? শষ 
দেখিয়া এখানে ভাষ্যকাঁরোক্ত “যোনি” শব্দের "তাদাত্ময” অর্থের ব্যাথা করিয়াছেন মনে হয়। কিন্ত 
"যোনি” শব্দের “তাদাত্মা” অর্থে কোন প্রমাণ আছে কি না, ইহা দেখ! আবস্তক, এবং 
ভাষ্যকার এখানে হুত্রোস্ত প্জাতি' শব্দের অর্থ যোনি, ইহা! বলিয়া! পরে পপ্রক্কৃতিপঞ্চত্বাং” এই 
কথার দ্বারা তীছার পূর্বোক্ত “যোনি” শবের প্রকৃতি অর্থই ব্ক্ত করিয়া বলিয়াছেন, ইহাও দেখ 
আবশ্তক। আমাদদিগের মনে হয় যে, গন্ধাদি যে পঞ্চবিধ গুণের গ্রাহকরূণপে আ্রাপাদি পঞ্চেজ্িয়ের 
সিদ্ধি হয়, এ গন্ধাদি গুণের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাঁদানরূপে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সন্তাপ্রযুক্ত আগাদি 
পঞ্চেজিয়ের সত্ত। দিদ্ধ হওয়ায়, মহধি এবং ভাষ্যকার এরূপ তাৎপর্যেই পৃথিব্যার্গি পঞ্চভৃতকে 
সাশাদি ইন্জিয়ের প্রক্কৃতি বলিয়াছেন । , আকাশ শ্রবণেন্ত্িয়ের উপাদানকারণরূপ প্রকৃতি ন 
হইলেও যে শব্দের প্রতাক্ষ শ্রবপেন্দরিয়ের সাধক, নেই শব্ষের উপাদান-কারণরপে আকাশের 
সভাপ্রযুক্তই বে, শ্রবণেক্জিয়ের সত্তা. ও কার্যকারিতা, ইহা শ্বীকার্ধয ) - কারণ, প্রত্যক্ষ 
শবাবিশিষ্ট আকাশই শ্রবণেত্ত্িয, আকাশমাতরই শ্রবণেজিয় নহে) ন্তরাং এ শবের উপাদান 
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কারণরূপে আকাশের সত্ত। ব্যতীত কর্ণবিবরে শব্ষ জন্মিতেই পারে না, স্থতরাং শব্দের প্রত্যক্ষও 
চ্ইতে পারে না। স্থৃতরাং আকাশের সতপ্রযুক্ত পূর্বোক্তর্ূপে শ্রবণেক্র্িয়ের সত্তা নিদ্ধ 
হওয়ায়, এরূপ অর্থে আকাশকে শ্রবণেন্দডিয়ের প্রকৃতি বল! যাইতে পারে। এইব্ধপ প্রথম অধ্যায়ে 
ইঞ্জিয়-বিভাগ-হৃত্রে মহর্ষির “ভূতেভাঃ” এই বাক্যের বার! স্রাণাদি ইন্জিয়েব ভূতজন্তত্ব না বুঝিয়া- 
পূর্ববোস্তরূপে ভূতপ্রযুক্তত্বও বুঝা যাইতে পারে। শ্রবণেন্জ্িয়ে আকাশজন্তত্ব ন। থাকিলেও, 
পুর্বোক্তরূপে আকাশপ্রযোজ্যত্ব অবশ্তই আছে । স্থধীগণ বিচার দ্বারা এখানে মহষি ও 
ভাষ্যকারের তাৎপর্যয নির্ণয় করিবেন । 

এখানে ম্মরণ করা আবশক যে, মহর্ষি গোতমের মতে মন ইন্জিয় হইলেও, তিনি প্রথম অধ্যায়ে 
উক্জিয়বিভাগ-্থৃত্রে ইন্জিয়ের মধো মনের উল্লেখ করেন নাই কেন? তাহা প্রতাক্ষলক্ষণন্থত্র- 
ভাষ্য ভাষ্যকার বণিয়াছেন । মহষি ঘ্বাণার্দি পাঁচটিকেই ইন্জ্ির বলিয়া! উল্লেখ করায়, ইন্্রিয়নানাত্ব- 
পরীক্ষা-প্রকরণে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-পিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন । তৎপর্যাটীকাকার ইহাও 
বলিয়াছেন যে, মহ্ধি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চস্ব-সিব্ধাস্তেরই সমর্থন করার, বাক্‌, পাখি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থের 
ইন্জিযত্ব নাই, ইছাও স্ুচিত হইয়াছে । মহুধি গোতমের এই মত সমর্থন করিতে তাৎপর্ধ্যটাকা- 
কার বলিয়াছেন যে, বাক্‌ পাঁণি প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সাধন না! হওয়ায়, ইঞ্জিয়পদবাচ্য হইতে পারে 
না। ইন্্রিয়ের লক্ষণ বাক্‌, পাণি প্রভৃতিতে নাই । অসাপারণ কার্য্য-বিশেষের সাধন বলিয়া উহ্থা- 
দিগকে কর্মেন্দ্িয় বলিপে, ক%, হৃদয়, আমাশয়, পককাশয় গ্রভৃতিকে ও অদাধারণ কার্ধয-বিশেষের 
সাধন বলিয়া! কর্মেকিয়বিশেষ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা! কেহই বলেন নাই। ম্থতরাং প্রতাক্ষের 
কারণ না হইপে, তাহাকে ইন্দ্রিয় বলা যায় না। প্ন্তায়মঞ্জরী”কার জন্স্ত ভট্ট ইহা! বিশেষরূপে 
সমর্থন করিয়াছেন । বস্ততঃ ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের করণ হওয়ায়, এ প্রতাক্ষের কর্তৃরূপে আত্মার 
অনুমান হয়, এজন এ প্রাণি “ইন্্র” অর্থাৎ আত্মার অনুমাপক হওয়ায়, ইন্জিয়পদবাচ্য হইয়াছে। 
শ্রুতিতে আত্ম। অর্থে “ইন্দ্র” শবের প্রয়োগ থাকায়, "ইন্দ্র বলিতে আত্মা বুঝ। যায় । “ইঙ্জে”্র 
লিঙ্গ বা অন্ুমাপক, এই অর্থে “ইন্জ্” শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রতায়ে “ইন্দ্রিয়” শব্ধ সিদ্ধ হইয়াছে। 
বাক্‌, পাণি প্রস্থৃতি জ্ঞানের করণ ন! হওয়ার, জ্ঞানের কর্তা আত্মার অন্থ্মাপক হয় না, এইজন্ত 
মহর্ষি কণাদ ও গোতম উহ্থা্দিগকে “ইক্জিয়” শবের দ্বার! গ্রহণ করেন নাই। কিন্ত মন্গ প্রভৃতি 
অন্তান্ত মহ্ধিগণ বাক্‌, পাণি প্রভৃতি পঁচটিকে কর্শেক্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ্রমদ্‌ 
বাস্পতি নিশ্রও সাংখ্যমত সমর্থন করিতে, “সাংখ্যতবকৌমুদী”তে বাক্‌, পাশি প্রভৃতিকেও 
আত্মার লিজ বলিয়াও ইন্জরিয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন । 

মহুরধি গোতম এই গ্রকরণে ইস্জরিয়ের পঞ্চস্ব-পিদ্ধাস্ত সমর্থন করায়, তাহার মতে চক্ষুরিক্রিয় 
একটি, বাম ও দক্ষিণভেদে চক্ষুরিজ্রি় হুইটি নছে। কারণ, তাহা হুইলে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব সংখ্যা 
উপপন্ন হয় নাঃ মহ্র্ষির এই প্রকরণের দি্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হুর, ইহ! উদ্দ্যোতকর পুর্বে মহধির 
"ক্ষুয়ুঘৈত-প্রকরণে”্র ব্যাথ্যায় বলিগাছেন। কিন্তু ভাষাকারের মতে বাম ও দক্ষিণভেদে 
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মহষি ইন্্রিয়ের পঞ্চত্ব সংখা! বলিয়াছেন, ইহাই ভাষাকারের পক্ষে বুঝিতে হইবে ৷ তাৎপর্যয- 
টীকাকা'র বাষ্ধিকের ঝাখ্যা করিতে উদ্দ্যোতকরের পক্ষ সমর্থন করিলেও, ভাষাকার একজাতীয় 
ইইটি চক্ষুরি্দ্রয়কে এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াই যে, এখানে মহধি-কথিত ইন্দিয়ের পঞ্চত্ব সংখ্যার 
উপপাদন করিয়াছিলেন, এ বিষিয়ে সংশয় নাই। কারণ, পূর্বোক্ত “চক্ষ্রত্বৈত-প্রকরণে”র ব্যাখ্যায় 
ভাষ্যকার চস্ষুরিন্িয়ের হিত্ব-পক্ষই সুব্যক্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৬০॥ 


ভাষ্য । কথং পুনর্ায়তে ভূতপ্রকৃতীনীল্দরিয়াণি, নাব্যক্তপ্ররুতীনীতি । 


অনুবাদ । (প্রেশ্ন) ইন্দ্িয়বর্গ ভূত প্রকৃতিক, অব্যক্ত-প্রকৃতিক নহে, ইহা কিরূপে 
অর্থাৎ কোন্‌ হেতুর দ্বারা বুঝ! যায় ? 


সুত্র। ভূতগুণবিশেযোপলবেস্তাদাতঝব ৎ ॥৬১২৫৯॥ 
অনুবাদ । (উত্তর) ভূতের গুণবিশেষের উপলব্ধি হওয়ায়, অর্থাৎ স্্রাণাদি পাঁচটি 
ইন্জরিয়ের দ্বার! পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গন্ধাদি গুণবিশেষের প্রত্যক্ষ 'হওয়ায়, (এ পঞ্চ 
ভূতের সহিত যথাক্রমে ঘ্রাণাদি পঞ্চেক্দ্িয়ের) তাদাত্যু অর্থাৎ অভেদ সিদ্ধ হয়। 
ভাষ্য । দৃষ্টো হি বাযাদীনাং ভূতানাঁং গুণবিশেষাভিব্যকিনিয়ম: | 
বায়ুঃ স্পর্শব্যঞ্লকঃ, আপো! রসব্যপ্রিকাঃ) তেজো রূপব্যঞ্কং, পাথিবং 
কিঞ্চিদ্‌দ্রব্যং কস্যচিদ্দ্রব্যপ্য গন্ধব্যগ্ীকং । অস্তি চায়মিন্দ্রিয়াণাং ভূতগুণ- 
বিশেষোপলব্ধিনিয়ম£-_-তেন ভূতগুণবিশেযোপলবের্মন্যামহে, ভূতপ্রকৃতী- 
নীক্িয়াণি, নাব্যক্তপ্রকৃতীনীতি । 
অনুবাদ। যেহেতু বায়ু প্রভৃতি ভূতের গুণবিশেষের (স্পর্শাদির) উপলব্ধির নিয়ম 
দেখা যায়। যথা-__বায়ু স্পর্শেরই ব্যপঞ্জক হয়, জল রসেরই বাঞ্রক হয়, তেজঃ রূপেরই 
বাঞ্জক হয়। পার্ধিব কোন দ্রব্য কোন ভ্রব্যবিশেষের গন্ধেরই বাঞ্জক হয়। ইন্দ্িয়- 
বর্গেরও এই (পূর্বেরাক্ত প্রকার) গুণবিশেষের উপলব্ধির নিয়ম আছে, স্থৃতরাং ভূতের 
গুণবিশেষের উপলব্বিপ্রযুক্ত, ইন্দরিয়বর্গ ভূতপ্রকৃতিক, অব্যক্তপ্রকৃতিক নহে, ইহা 
আমর! ( নৈয়ায়িক-সপ্্রদায় ) স্বীকার করি। 
টিপ্ননী। মহধি ইন্্িয়ের পথত্বসিদ্ধাস্ত সাধন করিতে পূর্বেহত্রে প্ররুতির পঞ্চত্বকে চরম 
হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যপান্তরদম্মত অবাক (প্রক্কতি ) ইঞ্জিয়ের মৃলপ্রকৃতি হইলে, অর্থাৎ 
সাংখাশান্্রপন্মত অহংকারই সর্বোজ্জয়ের উপাদান-কারগ হইলে, পূর্ব ৃত্রোক্ত হেতু অপিদ্ধ হয়, 
এজন মহুযি 'এই হুতরের দ্বারা শেষে পঞ্চভূতই যে, ইন্জিয়ের গ্রক্কতি, ইহ। যুক্তির দ্বারা সমর্থন 
করিয়াছেন। পরন্ত, ইতঃপুর্বে ইঞ্জিয়ের ভৌতিকত্ব দি্ধাস্ত সমর্থন করিলে $, শেষে এ বিষয়ে যুল- 
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যুক্তি প্রকাশ করিতেও এই হৃত্রটি বলিয়াছেন। মছ্ধির মৃলযুক্তি এই যে, যেমন পৃথিবাদি পঞ্চ 
ভূত গন্ধাদি গুণবিশেষেরই ব্যঞ্জক হয়, তন্দরপ স্বাণা্দি পাঁচটি ইঞ্জিয়ও যথাক্রমে এ গন্ধাদি গুণ- 
বিশেষের ব্যঞ্জক হয়, স্থৃতরাং এঁ পঞ্চভূতের সহিত যথাক্রমে ঘ্রাণাদি পঞ্চেক্িয়ের তাদাত্মাই 
পিদ্ধ হয়। পরবর্তী প্রকরণে ইহ! ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, ঘ্বৃতাদি পার্থিব দ্রবোর স্থায় ঘ্বাণেজ্িয়, 
রূপাদির মধ্যে কেবল গন্ধের ব্যঞ্জক হওয়ায়, পার্থিৰ দ্রব্য বলিয়াই সিদ্ধ হয়। এইরূপ রসনেক্দিয়, 
রূপার্দির মধ্যে কেবল রদেরট ব্াঞজক হওয়ায়, জলীয় দ্রব্য বণিয়াই সিদ্ধ হয়। এইরূপ চক্ষুরিজ্ি 
প্রদীপাদির ন্যায় গন্ধাদির মধ কেবল রূপেরই ব্যঞ্জক হওয়ার, তৈজস ভ্রবা বলিয়াই দিদ্ধ হয়। 
এইরূগ ত্বগিক্ছরিয় ব্জন-বাযুর ন্যায় রূপার্দির মধ্যে কেবল স্পর্শেরই ব্যঞ্জক হওয়ায়, বায়বীয় স্ব 
বলিয়৷ সিদ্ধ হয়। এইরূপ শ্রবণেন্দ্রির় আকাশের বিশেষ গুণ শব্বমাত্রের ব্যঞ্জক হওয়ায়, উহ! 
আকাশাত্মক বপিয়াই দিদ্ধ হয়। "তাৎপর্যযটাক1”, প্ন্যায়ঙঞ্জরী” এবং “সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী” 
প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বোক্তরূপ ন্তায়মতের সাধক অনুমান-প্রণালী প্রদর্শিত হুইয়াছে। পূর্বোক্ত 
যুক্তির দ্বারা প্রাপাদি ইন্জরিয়ের পার্থিবত্ব জলীযত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হইলে, ভৌতিকত্বই সিদ্ধ 
হয়। স্থৃতরাং ঘ্রাগাদি ইন্জ্িয়বর্গ সাংখ্যসম্মত অহংকার হইতে উৎপন্ন নহে, ইহ'ও প্রতিপন্ন 
হয় ৬১। 
ইত্জিয়-নানাত্বপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৮॥ 





ভাষ্য । গন্ধাদয়ঃ পৃথিব্যাদিগুণ| ইত্যুদ্দিষ্টং, উদ্দেশশ্চ পৃথিব্যাদীনা- 
মেকগুণত্বে চানেকগুণত্বে সমান ইত্যত আহ্‌-_ 
অনুবাদ । গন্ধা্দি পৃথিব্যাদির গুণ, ইহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এ উদ্দেশ 


পৃথিব্যাদির একগুণত্ব ও অনেকগুণত্বে সমান, এজন্য (মহর্ষি ছুইটি সূত্র) 
বলিয়াছেন। 


সুত্র । গ্ধ-রস-রাপ-স্পর্শ শবদানাং স্পর্শপর্যযস্তাঃ 
পৃথিব্যাঃ ॥৬২॥২২৬০॥ 


সুত্র। অপ্তেজোবায়ুনাৎ র্বৎ পূর্বমপোহ্।কাশ- 
স্যোত্তরঃ ॥৬৩।২৬১॥ 
অনুবাদ । গন্ধ। রস; রূপ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে স্পর্শ পর্য্যন্ত পৃথিবীর গুণ। 
স্পর্শ পর্যাস্তের মধ্যে অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শের মধ্যে পূর্বব পূর্ব ত্যাগ 
করিয়া জল, তেজ ও বায়ুর গুণ জানিবে। উত্তর অর্থাৎ স্পর্শের পরবর্তী শব, 
আকাশের গুণ। 
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ভাষ্য । স্পর্শপর্য্যস্তানামিতি বিভক্তিবিপরিণামঃ । আকাশস্যো'ত্বরঃ 
শব্দ; স্পর্শপর্ধ্যন্তেত্য ইতি। কথং তহি তরব.নির্দেশঃ ? স্বতন্ত্রবিনিয়োগ- 
সামর্থ্যাৎ। তেনোত্তরশব্দস্য পরার্ধাভিধানং বিজ্ঞায়তে । উদ্দেশসুত্রে হি 
স্পর্শপর্য্যন্তেভ্যঃ পরঃ শব্দ ইতি । তন্ত্রং বা, স্পর্শস্ত বিবক্ষিতত্বাু | স্পর্শ- 
পর্য্যন্তেযু নিযুক্তেমু যোহস্ত্যস্তছূত্তরঃ শব্দ ইতি । 

অনুবাদ। “ম্পর্শপর্যস্তানাং» এইরূপে বিভক্তির পরিবর্তন ( বুঝিতে হইবে ) 
স্পর্শ পর্য্যন্ত হইতে উত্তর অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শের অনস্তর শব্ধ।-_ 
আকাশের (গুণ )। (প্রনম্ন) তাহ! হইলে “তরপ» প্রত্যয়ের নির্দেশ কিরূপে 
হয়? অর্থাৎ এখানে বনুর মধ্যে একের উতুকর্ষ বোধ হওয়ায়, “উত্তম” এইরূপ 
প্রয়োগই হইতে পারে, সূত্রে প্উত্তর” এইরূপ--তরপঃপ্রত্যয়নিষ্পন্ন প্রয়োগ 
কিরূপে উপপন্ন হয়? (উত্তর) যেহেতু স্বতন্ত্র প্রয়োগে সামর্থ আছে, তন্নিমিত 
উত্তর শবের পরার্থে অভিধান অর্থাৎ অনস্তরার্৫থের বাচকত্ব বুঝা যায়। উদ্দেশ- 
সৃত্রেও ( ১ম অঃ, ১ম আঃ, ১৪শ সূত্রে ) স্পর্শ পর্য্যন্ত হইতে পর অর্থাৎ স্পর্শ পর্য্য স্ত 
চারিটি গুণের অনন্তর শব (উদ্দিষ্ট হইয়াছে ) অথব! স্পর্শের বিবক্ষ।বশতঃ 
প্তন্্র” অর্থাশ সূত্রস্থ একই “স্পর্শ” শব্দের উভয় স্থলে সম্বন্ধ বুঝা যায়। নিযুক্ত 
অর্থাৎ ব্যবস্থিত স্পর্শ পর্যান্ত গুণের মধ্যে যাহ! অন্ত্য অর্থাৎ শেষোক্ত স্পর্শ, 
তাহার উত্তর শব । 

টিপ্পনী। মহষি ইন্দরিয়-পরীক্ষার পরে যথাক্রমে অর্থের পরীক্ষা করিতে এই প্রকরণের 
আরস্ত করিয়াছেন । সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় ন+ তাই ভাষ্যকার প্রথমে “অর্থ/ বিষয়ে 
সংশয় হৃচন1 করিয়া মহর্ষির দুইটি হৃত্রের অবতারণ! করিক'ছেন। মহর্ষি যে গন্ধা্দি গুণের 
বাবস্থার জন্ত এখানে দুইটি হৃত্রই বলিয়াছেন, ইহা উদ্দযোতকরও প্নিয়মার্থে হৃত্রে” এই 
কথার দ্বারা বক্ত করিনা গিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে "অর্থে”্র উদ্দেখনুত্রে (১ম আই ১৪শ 
হতে) গন্ধ, রস» রূপ, স্পর্শ, ও শক এই পাচটি পৃথিব্যাদির গুণ বলিয়া “অর্থ” নামে উদ্ছিষ্ট 
হইয়াছে। কিন্তু এ গন্ধাদি গুণের মধ্যে কোন্টি কাহার গুণ, তাহা সেখানে স্পষ্ট করিয়া 
বল! হন নাই! মহর্ধির এ উদ্দেশের দ্বারা যথাক্রমে গন্ধ প্রভৃতি পৃথিব্যা্দি এক একটির 
গুণ, ইহাও বুঝা! যাইতে পারে । এবং গন্ধাদি সমস্তই পৃথিব্যাদি সর্বভূতেরই গুণ, অথবা 
উহ্বার মধ্যে কাহ্থারও গুণ একটি, কাহায়ও ছুইটি, কাহারও তিনটি বা চারিটি, ইহাও বুঝ! 
যাইতে পারে। তাই মহর্ষি, এখানে সংশরনিবৃত্তির জন্ত প্রথম হুত্রে তাহার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্ধ, এই পাঁচটি গুণের মধ্যে স্পর্ন পর্যন্ত (গন্ধ, 
রদ, রূপ ও স্পর্শ) চারিটিই পৃথিবীর গুণ। স্পঞ্টার্থ বলিয়া ভাষ্যকার এখানে প্রথম শুত্রের 
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কোন ব্যাথা! করেন নাই। দ্বিতীয় হুত্রের ব্যাথ্যায় প্রথমে বলিয়াছেন যে, প্রথম স্ত্রোক্ত 
*স্পর্শপর্য্যস্তা;* এই বাক্যের প্রথমা বিভক্তির পরিবর্তন করিয়া! ষঠী বিভক্তির যোগে ম্পর্শ- 
পর্ধ্যস্তানাং” এইরূপ বাক্যের অন্বৃত্তি মহর্ষির এই সুত্রে অভিপ্রেত ৷ নচেৎ এই স্ৃতে 'পূর্ব্বং 
পূর্ববং, এই কথার দ্বারা কাহার পূর্ব পুর্ব, তাহ! বুঝা যায় না । পূর্বোক্ত “ম্পর্শপর্ধ্স্তানাং» 
এইরূপ বাকোর অনুবৃত্তি বুঝিলে, দ্বিতীয় সুত্রের ছার! বুঝা যায়, স্পর্শপধ্যস্ত অর্থাৎ গন্ধ, 
রস, রূপ ও স্পর্শের মধ্যে পূর্ব পুর্ব ত্যাগ করিয়! জল, তে ও বায়ুর গুগ বুঝিতে হইবে। 
অর্থাৎ এ গন্ধাদি চারিটির মধ্যে সকলের পূর্ব গম্ধাকে ত্যাগ করিয়া, উহ্থার শেষোক্ত রস, রূপ 
ও স্পর্শ জলের গুণ বুঝিতে হুইবে। এবং এ রসাদির মধ্যে পূর্ব অর্থাৎ রসকে ত্যাগ 
করিয়া শেষোক্ত রূপ ওস্পর্শ তেজের গুণ বুঝিতে হইবে । এবং এঁ রূপ ও স্পর্শের মধ্যে 
পূর্ব রূপকে ত্যাগ করিয়া উহার শেষোক্ত স্পর্শ বাষুর গুণ বুঝিতে হইবে। এ স্পর্শ 
পর্য্যন্ত চারিটি গুণের উত্তর” অর্থাৎ সর্বশেষোক্ত শব্দ আকাশের গুণ বুঝিতে হইবে । 
এখানে প্রপ্ন হুইতে পারে যে, “উৎ” শবের পরে ণতরপ্‌, প্রত্যযযোগে ণউভ্তর” শব 
নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু ছুইটি পদার্গের মধ্যে একের উৎকর্ষ বোধন স্থলেই 'তরপ* প্রত্যয়ের বিধান 
আছে । এখানে স্পর্শ পর্ধ্স্ত চারিটি পদার্থ হইতে শবের উৎকর্ষ বোধ হওয়ার, শব্কে “উত্তম 
বলাই সমুচিত। অর্থাৎ এখানে “উৎ” শবের পরে “তমপ-»প্রত্যয়-নিষ্পন্ন “উত্ম' শবের প্রয়োগ 
করাই মহর্ষির বর্তব্য। তিনি এখানে ্উত্তর” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? 
ভাষ্যকার নিজেই এই প্রশ্ন করিয়া তছুন্তরে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন পদার্ঘদ্বয়ের মধ্যে একের 
উৎকর্ষবোধনস্থলে “তরপ্‌* প্রতায়-নিষ্পন্ন “উত্তর” শব্বের প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ “উত্তর” শবের 
স্বতন্ত্র প্রয়োগও অর্থাৎ প্রতি ও প্রত্যক়নিরপেক্ষ অবুাৎপন্ন "উত্তর" শবের প্রয়োগও আছে। 
হৃতরাং এ রূঢ় “উত্তর” শব যে, অনন্তর অর্থের বাক, ইহা! বুঝা যায়১, | তাহা! হইলে এখানে 
স্পর্শ পর্যযস্ত চারিটি গুণের “উত্তর” অর্থাৎ অনস্তর যে শব্দ, তাহা আকাশের গুণ, এইরূপ অর্থবোধ 
হওয়ায়, পউত্তর” শবের প্রয়োগ এবং তাহার অর্থের কোন অনুপপত্তি নাই ৷ ভাষ্যকার শেষে 
“উত্তর” শবে “তরপ» প্রত্যয় স্বীকার করিয়াই, উহ্হার উপপাদন করিতে কল্লান্তরে বলিয়াছেন, 
প্তন্ত্রং বা” । ভাষাকারের তাৎপর্য মনে হয় যে, সুত্রে *স্পর্শ* শব্ধ একবার উচ্চরিত হইলেও, 
উতয়ত্র উচ্থার সম্বন্ধ বুঝিতে ছুইবে। অর্থাৎ শুত্রস্থ “উত্তর” শবের সহিতও উহার সম্বন্ধ বুিয়া 
স্পর্শের উত্তর শব, ইছাই মহধির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। তাই দ্বিতীয়কনে ভাষ্যকার শেষে 
উহ্থার ব্যাখ্যা! করিয়াছেন যে, ব্যবস্থিত যে স্পর্শ পর্ধ্যস্ত চারিটি গুণ, তাহার মধ্যে যাহা! অস্ত্য অর্থাৎ 
শেষোক্ত স্পর্শ, তাহার উত্তর শব ।স্পর্শ ও শব _এই উভয়ের মধ্যে শব “উত্তর”, এইরূপ বিবক্ষা 
হইলে, “তরপ্‌» প্রাত্য়ের অন্তুপপত্তি নাই, ইহাই ভাষ্যকারের দ্বিতীয় কল্পের মূল তাঁৎপর্য্য। তাই 
ভাষ্যকার হেতু বলিয়াছেন, "স্পর্শন্ত বিবক্ষিতত্বাৎ” । অর্থাৎ মহর্ষি স্পর্শ পর্য্যন্ত চারিটি গুণের 





১। অবুৎ্পরোহ্যমুক্ররশব্দোইনস্তরবচনঃ, তেন বহুনাং নির্ধারপেহপুাপপর্ীার্থ ইতি ।--তাৎপর্যযটাকা। 


১৫৮ ্যায়দর্শন [৩অ*, ১আ, 


মধ্যে স্পর্শকেই গ্রহণ করিম! শব্ষকে এ স্পর্শেরই প্উত্তর” বলিয়াছেন। স্থত্রন্থ একই ধম্পর্শ” 
শব্ষের শেষোক্ত “উত্তর” শবের সহিতও সম্বন্ধ মহর্ষির অভিপ্রেত। একবার উচ্চরিত একই 
শবের উভদ্বত্র সন্বন্ধকে প্তন্ত্র-ন্বন্ধ” বলে। পূর্বমীমাংসা-দর্শনের প্রথম অধ্যায় চতুর্থপাদে 
বাজপেয়াধিকরণে এই “তন্থ-স্থন্ধে”্র বিচার আছে। "শান্ত্রদীপিক৷” এবং ণন্তায়প্রকাশ” প্রভৃতি 
মীমাংসাগ্র্থেও এই “তন্ত্র-সন্বন্ধে্র কথ! পাওয়া যার়। শবশান্ত্রেও ছ্বিবিধ “তন্ত্র” এবং তাহার 
উদাহরণ পাওয়! যায়১। অভিধানে "তন্্” শের (প্রধান প্রভৃতি অনেক অর্থ দেখা যায়। পতন 
শবের দ্বায়া এখানে প্রধান অর্থ বুঝিয়া সুত্রে উত্তর" শবটি *তরপ্্প্রত্যায়নিষ্পন্ন যৌগিক, স্থতরাং 
প্রধান, ইছাও কেহ ভাষকারের তাৎপর্ধয বুঝিতে পারেন। রূঢ় ও যৌগিকের মধ্যে যৌগিকের 
প্রাধান্ত ত্বীকার করিলে, দ্বিতীয় কল্পে হুত্রস্ত “উত্তর” শব্বের প্রীধান্ত হইতে পারে। 
কিন্ত কেবল “তন্ত্র বা” এইরূপ পাঠের দ্বারা ভাষ্যকারের এরূপ তাৎপর্য নিঃসংশয়ে বুঝা 
যায় না। 

এখানে প্রাচীন ভাঁষ্যপুস্তকেও এবং মুদ্ত্িত স্তায়বার্তিকেও পতন্ত্রং বা" এইরূপ পাঠই আছে। 
কিন্ত ভাৎপর্ধযটীকাকার বার্তিকের ব্যাখ্যা করিতে এখানে শেষে লিখিয়াছেন যে, কোন পুস্তকে 
তন্ত্র বা” ইত্যাদি পাঠ আছে, উহা ভাধ্যান্থদারে স্পষ্টার্থই ।॥ ণতগ্তরং বা” ইত্যাদি পাঠ যে 
কিরপে স্পষ্ঠার্থ হয়, তাস্া আমর! বুঝিতে পারি না। কিন্তু যদি ভাষ্য ও বার্তিকে *তন্তরং বা” 
এই স্থলে "তরব,বা” এইরূপ পাঠই প্রক্কৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা! হইলে তাৎপর্ধাটাকা- 
কারের কথানুসারে উহ স্পষ্টার্ঘ ই বল! যায়, এবং "তরব,বা" এইরূপ পাঠ হইলে, বার্তিককারের 
“ভবতু বা তরব, নির্দেশ"--এইরপ ব্যাখ্যাও সুমঙ্গত হয়) ভাষ্যকার প্রথম করে “উত্তর” শব্ধ 
পজরপ« প্রত্যয় অন্বীকার করিয়া, দ্বিতীয় কল্পে উহা গ্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দ্বিতীয় কল্পে 
'তর়ব, বা” এইরূপ বাকের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বক্তব্য প্রকাশ করাই সমীচীন। সুতরাং “তরব. 
বা" এইরূপ প্রক্কত পাঠ “তন্ত্রং ব1” এইরূপে বিকৃত হইয়! গিগ্নাছে কিনা, এইরূপ সন্দেহ জন্মে । 
স্থধীগণ এখানে ছ্িতীয় কলে ভাষাকারের বক্তব্য এবং বার্তিককারের "ভবতু বা তরব, নির্দেশঃ* 
এইকপ ব্যাখ্যা এবং "ম্পর্শন্ত বিবক্ষিতত্বাং* এই হেতু-বাক্যের উত্থাপন এবং তাৎপর্যটাকা- 
কারের "ম্কুটার্থ এব” এই কথায় মনোযোগ করি! পূর্বোক্ত পাঠকল্পনার সমালোচনা করিবেন। 
এখানে প্রচলিত ভাষাপাঠই গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু ভাষ্যে শেষে “যোইন্তঃ” এইকপ পাঠই. 
সমস্ত পুস্তকে পরিদৃষ্ট হইলেও, “যোইস্তা” এইরূপ পাঠই প্রক্কত বলিয়! বিশ্বাস হওয়ায়, এ 
পাঠই গৃহীত হইয়াছে ॥ ৬৩ 


১। তন্ত্র দেখ! শব তন্্রমর্থতন্ত্র্ণ" ইত্যাদি-স্নাগেশ ভটকৃত “্বতুশক্ষেশদুশেখর” জর্টবা। 

২। অস্তরং ব! স্পর্ণন্ত বিবক্ষিতত্বাৎ--ভবচু ব! রব. নির্দেশং। ননুক্তনুতত্ ইতি প্রাপ্রোতি? ন, ম্পর্শন্ঠ বিব্ছি. 
তত্বাং। গন্কাদিভাঃ পরঃ স্পর্ণঃ প্পর্শানয়ং পর ইডি বাবছুজং ভবতি তাবহু্তং ভবডাত্তর ইতি ।স্সন।বার্তিক। 

কচিৎ পাঠনতত্তং ষেতি হথ! ভাষাং ক্ষটার্থ এব।-সতাৎপর্ধাটাক1। 


৬৪ স্ৃত ] বাগ্স্যায়ন ভাষ্য ১৫৯ 


সুত্র। ন সর্থগুণাহুপলব্ধেঃ ॥৬৪।২৬২॥ 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রকার গুণ-নিয়ম সাধু নহে । কারণ, 
ঘোণাদি ইন্ড্রিয়ের দ্বারা) সর্ববগুণের প্রত্যক্ষ হয় না। 


ভাষ্য । নায়ং গুণনিয়োগঃ সাধুঃ, কল্মাৎ £ যস্য ভূতস্য যে গুণ! ন 
ভে তদাত্মকেনেক্দরিয়েণ সর্ব উপলভ্যন্তে,__পার্থিবেন হি ঘ্রাণেন স্পর্শ- 
পর্য্যস্তা ন গৃহ্থান্তে, গন্ধ এবৈকো গৃহাতে, এবং শেষেম্বপীতি । 


অনুবাদ। এই গুণনিয়োগ অর্থাৎ পুর্ববসৃত্রোক্ত গুণব্যবস্থ। সাধু নহে, (প্রশ্ন) 
কেন ? (উত্তর) যে ভূতের যেগুলি গুণ, সেই সমস্ত গুণই “'তদাত্মুক* 
অর্থাৎ সেই ভূতাত্মক ইন্দ্রিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু পার্থিব শ্রাণেক্্িয়ের 
দ্বারা স্পর্শ পর্য্যস্ত অর্থাৎ গন্ধাদি চারিটি গুণই প্রত্যক্ষ হয় না; এক গন্ধই 
প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ শেষগুলিতেও অর্থাৎ জলাদি ভূতের গুণ রসাদিতেও 


বুঝিবে। 


টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত ছই হুত্রের ছারা পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুধব্যবস্থা প্রকাশ 
করিয়া, এখন এ বিষয়ে মতান্তর থণ্ডন করিবার জন্ত প্রথমে এই হুত্রের দ্বার! পূর্ববপক্ষ বলিয়াছেন 
যে, পুর্বোক্তর্ূপ গুণব্যবস্থা যথার্থ নহে। কারণ, পৃথিবীতে গন্ধাদি স্পর্শ পর্য্যন্ত যে চারিটি 
গুণ বল! হইয়াছে, গাহা! পার্থিব ইন্ছিয় ভ্রাণের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় না, উহার মধ্যে ভ্রাণের দ্বারা 
পৃথিবীতে কেবল গন্ধেরই প্রত্যক্ষ হয়। বদি গন্ধাদি চারিটি গুণই পৃথিবীর নিজের গুণ হইত, 
তাহা হইলে পার্থিব ইন্দ্রিয় শ্বণের হারা এ চারিটি গুণেরই প্রত্যক্ষ হইত। এইরূপ রস, রূপ ও 
চ্পর্শ-_এই তিনটি গুণই যদি জলের নিজের গুণ হইত, তাহা! হইলে জলীয় ইন্ড্ি রসনার দ্বারা 
এঁ তিনটি গুণেরই প্রত্যক্ষ হইত। কিন্ত রসনাঁর দ্বারা কেবল, রসেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 
এবং রূপের গ্ভায় স্পর্শ ও তেজের নিজের গুণ হুইলে, তৈঞ্জন ইন্দ্রিয় চক্ষুর দ্বার! স্পর্শেরও 
প্রত্যক্ষ হইত। ফলকথা, যে ভূতের যে সমন্ত গুণ বলা হইয়াছে, এ ভূতাত্মক প্রাপানি 
ইন্জিয়ের দ্বারা এ সমস্ত গুণেরই প্রতাক্ষ না হওয়ায়, পূর্ববো্ত গুধব্যবস্থা বথার্থ হয় নাই, 
ইহাই পূর্ববপক্ষ । | 


ভাষ্য । কথং তহ্মে গুণ! বিনিয়োক্তব্যাঃ ? ইতি-- 


অনুবাদ । (প্রশ্ন ) তাহা হইলে এই সমস্ত গুণ ( গন্ধাদি ) কিরূপে বিনিয়োগ 
করিতে হইবে ?- অর্থাৎ পঞ্চ ভূতের গুণব্যবস্থা। কিরপ হইবে ? 


১৬০ ন্যায়দর্শন । ৩৯, ১আঃ 


সুত্র। একৈকশ্যেনোত্তরোত্তরগুণসন্ভাবাদত্তরো- 


স্তরাণাৎ তদহ্থপলব্িঃ ॥৬৫॥২৬৩।% 

অনুবাদ। (উত্তর ) উত্তরোত্তরের অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের 
উত্তরোত্তর গুণের (যথাক্রমে গন্ধাদি পঞ্চগুণের ) সত্তা বশতঃ সেই সেই গুণ- 
বিশেষের উপলব্ধি হয় না। 

ভাষ্য । গন্ধাদীনামেকৈকে। যথাক্রমং পৃথিব্যাদীনামেকৈকল্য গুণঃ, 
অতস্তদন্ুপলব্ধিঃ-_-তেষাং তয়োস্তস্য চাঁনুপলব্িঃ-্গ্রাণেন রস-রূপ- 
স্পর্শানাং, রসনেন রূপস্পর্শয়োঃ চক্ষুষ! স্পর্শস্তেতি ৷ 

কথং তহ্যনেকগুণানি ভূতানি গৃহাত্ত ইতি ? 

সৎসর্গাচ্চানেকগুণগ্রহণৎ অবাদিনংসর্গাচ্চ পৃথিব্যাং 

রসাদয়ে! গৃহান্তে, এবং শেষেম্বপীতি | 


অনুবাদ । গন্ধাদিগুণের মধ্যে এক একটি যথাক্রমে পৃথিব্যাঁদি ভূতের মধ্যে এক 
একটির গুণ ;-_-অতএব “তদমুপলব্ধি” অর্থাৎ সেই গুণত্রয়েরও, সেই গুণদ্বয়ের এবং 


+₹ কোন পুস্তকে এই সুখের প্রথষে “এটৈকক্তৈব” এইরাপ পাঠ দেখা বায়। এবং বুস্তিকার বিশ্বনাথও 
এক্পপ পাঠই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইচ্ছাও অনেক পুস্তকের দ্বার! বুঝিতে পার! যায়। কিন্ত 
প্ল্যায়বত্তিক" ও পণ্যায়স্চীনিবন্ধে” “এটৈকশ্তেন” এইরূপ পাঠই পাওয়। বায়। উহাই প্রকৃত পাঠ। 
"এটৈকশঃ* এইরূপ অর্থে “একৈকগ্যেন” এইরপ প্রয়োগ হইয়াছে) সুতরগ্রস্থেও অনেক স্থানে বেছবৎ প্রয়োগ 
হইয়াছে। তাই এখানে বার্তিকারও লিবিয়াছেন--”একৈকশ্ঠ্েনেতি লৌতে! নির্েশঠ ৷ খবিবাক্ে পূর্বোক্ত 
অর্থে অন্যত্রও এরূপ প্রয়োগ দেখা বায়। যথা! “তেন মায়। সহম্রং তৎ শবরগ্তাগুগাষিনা। বাঁলন্ত রক্ষতা থেছ- 
মেকৈকন্ডেন লৃ'ছিতং* ( সর্ব্ধদর্শনসংগ্রছে “রাহানুজদর্শনে” উদ্ধত শ্লোক )। কোন মুদ্রিত শ্রীতাবো উক্ত প্লোফে-. 
*এটককাংশেন” এইরূপ পাঠ দেখ। যায়। কিন্তু সর্ধদর্শনসংগ্রছে উদ্ধত পাঠই প্রকৃতার্থবোধক। সুতরাং 
প্রকৃত। 

১। অনেক বুজিত পুস্তকে এবং “ভার়দুত্োদধ।র” গ্রন্থে “সংসর্গাচ্চ” ইত্যাদি বাকাটি ভায়নৃআরূপেই পৃ্থীত 
হইয়াছে । কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং “ন্যয়নৃর-বিবরণ"কার রাধাষে।হন |গোন্ামী ভটাচার্ধয এরাপ হুত্র 
গ্রহণ করেন নাই।. ্ন্ায়নুচীনিবদ্ধে” শ্রীহ্দ্‌ বাচম্পতি হিশও এরূপ শু গ্রহণ করেন নাই। তাগুসারে 
পসংসর্গাচ্চ” ইত্যাদি বাকা ভাবা বলিয়াই গৃহীত হইল। কোন পুস্তকে কোন টা্গনী-কার লিখিম্বাছেদ বে, 
“ন পা্নিবাপায়োঃ” ইতাদি পরধর্তি-সুত্রের ভাষারন্তে ভাধাকার হলিহাছেন, “নেতি ব্রিনুতীং প্রত্যাচষ্টে । 
হুতরাং ভাধাকারের এ কথা দ্বারাই তাহার মতে ”সংনর্গাচ্চ'” ইত্যাদি হকাটি যি গোতষের দুরে নহে, ইহা 
মপষ্ট বুঝ! বায়। কারণ, এ বাকাটি সুত্র হইলে, পূর্বে "ন সর্বগুণে।পলদ্ধে১” এই সুত্র হইতে গণন! 
করিয়! চারিটি ছু হয়, '*ব্রিহুত্রী' হয় ন।। কিন্ত এই যুক্তি সমীচীন নছে। কারণ, ভাধাক।রের কথা দ্বারাই 
“সসের্গান্চ'; ইত্যাদি বাক্য যে, তাহার মতে হু উহা বুঝ। ধায়। পরে টা! বাক ভূইবে। 


৬৫ সু] বাৎস্তায়ন ভষ! ১৬১ 


সেই এক গুণের উপলব্ধি হয় না (বিশদার্থ)__শ্ার্ণে য়ের দ্বারা রস, রূপও স্পর্শের, 
রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ ও স্পর্শের, চক্ষুরিন্দরিয়ের ত্বা৯ পর্শের উপলব্ধি হয় না। 


প্রেশ্ট) তাহ। হইলে অনেকগুণবিশিষ্ট ভূতপমুহ শীত হয় কেন? অর্থাৎ 
পৃথিব্যাদি চারি ভূতে গন্ধ প্রভৃতি অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয় কেন? (উত্তর) সংদগ- 
বশতঃই অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয়! বিশদার্থ এই যে, জলাদির সংসর্গবশতঃই 
পৃথিবীতে রসাদি প্রত্যক্ষ হয় । শেষগুলিতেও অর্থাৎ জল, তেজঃ ও বাবুতেও 
এইরূপ জানিবে। 


টিগ্রনী। মহধি এই হ্থাতর স্থার। পূর্বোক্ত মত পরিস্ক; করিবার জন্য, এ মতে গুণ-ব্যবস্থ! 
বলিয়াছেন যে, গন্ধাদদি গুণের মৃধ্যে এক একটি গুণ যথাক্রমে পৃ থব্যাদি পঞ্চভূতের মধ্যে বথাক্রমে 
এক একটির গুণ। অর্থাৎ গন্ধই কেবল পৃথিবীর গুণ। রসই কেবল জলের গুণ। রূপই কেবল 
তেজের গুণ। স্পর্শই কেব |যুরগুণ। ক-তনাং পৃথিবীতে রস, রূপ ও স্পর্শ না থাকার, স্কাণে- 
ন্িয়ের দ্বার! এ গুণত্রয়ে প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল গন্ধমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ জলে 
রূপ ও স্পর্শ না থাকায়, নেন্দিয়ের দ্বারা এ গুপছয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। এবং তেজে স্পর্শ না 
থাকায়, চক্ষুরিষ্ত্িয়ের রা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় না। হ্ৃত্রে “তদনুপলন্ধিঃ*--্এই বাক্যে 
প্তৎ”শবেের দ্বারা যথাক্রমে পূর্বোক্ত গুণত্রয়, গুণদ্বয্ন এবং স্পর্শরূপ একটি গুণই মহ্ষির বুদ্ধিস্থ। 
তাইভা্য কারও “তেষাং, তয়োঃ, তন্ত চ অন্পলব্িঃ*--এইরূপ বাখ। করিয়াছেন । হৃত্রে তে ৮, 
তো চ, সচ, এইরূপ অর্থে একশেষবশতঃ “তৎ”শবের দ্বার! এরূপ অর্থ বুঝ! যায়| 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে অবশ্তই প্রশ্ন হইবে যে, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত যথাক্রমে গন্ধ প্রসৃতি 
এক একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট হইলে, পৃথিব্যাদিতে অনেক - গুণের প্রত্যক্ষ হয় কেন? অর্বাৎ 
পৃথিবীতে বন্ততঃ রসাদি না থাকিলে, তাহাতে রদাদির প্রত্যক্ষ হয় কেন? এবং জলাদিতে 
রূপাদি ন| থাকিলে, তাহাতে রূপাদির প্রতাক্ষ হয় কেন? এতহৃত্তরে ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোজ 
মতবাদীদিগের কথ! বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বস্ততঃ রদাদি না থাকিলেও, জলাদি ভূতের সংসর্গ 
বশতঃ সেই জলাদিগত রসাদিরই প্রতাক্ষ হইয়া! থাকে । .পুম্পাদি পার্থিব দ্রব্যে জলীয়, তৈজস ও 
বারবীয় অংশও সংযুক্ত থাকায়, তাহাতে দেই জলাদিত্রব্গত রস, রূধ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে । এইরূপ জলাদি দ্রবেও বুঝিতে হুইবে। অর্থাৎ জলে রূপ ওস্পর্শ না থাকিলেও, 
তাহাতে তেজ ও বাু সংযুক্ত 'থাকায়, তাহারই রূপ ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হই! থাকে। এবং 
তেজে স্পর্শ ন! খাকিলেও, তাহাতে বাঁযু সংযুক্ত থাকায়, তাহারই স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে। 
মহর্ষি গোতমের নিঞ্জ সিদ্ধান্তেও অনেকম্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে, নচেৎ তাহার 
মতেও গন্ধাদি প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয়না । সুতরাং পুর্ব্োক্ররূপে পৃথিব্যাদি ভুতে অনেক 


গণের প্রত্যক্ষ অসম্ভব বল! যাইবে না । ৬৫ ॥ 
২১ 


১৬২ ন্যায়দর্শন [ ৩অ০। ১আৎ 


ভাষ্য । নিয়মন্তহি ন প্রাপ্জোতি সংসর্গন্ানিয়মাচ্চতুগ্ড ণা পৃথিবী 
ত্রিগুণ আপে দিগুণং তেজ একগুণো বায়ুরিতি । নিম্নমশ্চোপপদ্যতে, 
কথং ? 

অন্ুবাদ। (প্রশ্ন ) তাহ! হইলে সংসর্গের নিয়ম না থাকায়, পৃথিবী চতুগড গ- 
বিশিষ্ট, জল ব্রিগুণবিশিষ, তেজ গুণদ্বয়বিশিষ্ট, বায়ু একগুণবিশিষট, এইরূপ 
নিয়ম প্রাপ্ত হয় না, অর্থাত পূর্বেবোক্তরূপ নিয়ম উপপন্ন হয় না ? (উত্তর ) নিয়মও 
উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন) কিরপে? 


সুত্র। বিষ্টৎ হাপরৎ পরেণ ॥৬১।॥২৩৪॥ 
অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু অপর ভূত (পৃথিব্যাদি ) পরভূত ( জলাদি ) 
কর্তৃক বিষ” অর্থাৎ ব্যাপ্ত। 


ভাষ্য । পৃথিব্যাদীনাং পুর্ব্পুর্বমুত্তরোত্তরেণ বিষ্টমতঃ সংসর্গ- 
নিয়ম ইতি। তচ্চৈতদৃভূতন্য্টৌ বেদিতব্যং, নৈতহাঁতি | 


অনুবাদ। পৃথিব্যাদির মধ্যে পূর্ব পূর্ব ভূত উত্তরোত্তর ভূত কর্তৃক ব্যাণ্ড, 
অতএব সংসর্গের নিয়ম আছে। সেই ইহ! অর্থাৎ পুর্ব পূর্বব ভূতে পর পর সতের 
প্রবেশ ঝ৷ সংসর্গবিশেষ ভূতস্হ্িতে জানিবে, ইদানীং নহে। 


টিগ্ননী। পূর্বোক্ত মতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদ্দি পৃথিব্যাদি ভূতের মধ্যে একের সহিত 
অপরের সংসর্গবশতঃই অনেক গুণের প্রত্যক্ষ হয়, তাহ! হইলে এ সংসর্গের নিয়ম না থাকায়, 
পৃথিবীতে গন্ধাদি চারিটি গুণের এবং জলে রসার্দ গুণত্রয়ের এবং তেজে রূপ এবং স্পর্শের 
এবং বাুতে কেবল ম্পর্শেরই প্রত্যক্ষ হয়, এইরূপ নিয়ম উপপন্ন হইতে পারে না। তাই মহ্ি 
পূর্বোক্ত মতে পুর্বোক্তরূপ নিয়মের উপপাদনের জন্ত এই হুত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত মতবাদীদিগের 
কথ! বণিয়াছেন যে, পৃথিব্যাদির মধ্যে পূর্বপূর্র্ব ভূত জলাদি উত্তরোভতর ভূত কর্তৃক ব্যাণ্ত, হু তরাং 
ভূতসংসর্গের নিয়ম উপপন্ন হয়) তাঁৎপর্ধ্য এই যে, পৃথিবী জল, তেজ ও বায়ু কর্তৃক ব্যাপ্ত, 
অর্থাৎ জল, তেজ ও বাঁয়ুশুন্ত কোন পৃথিবী নাই। ন্ুুতরাং পৃথিবীতে যথাক্রমে জল, তেজ ও 
বাযুর গুণ--রস, রূপ ও স্পর্শের নিরমতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে । কিন্ত জলাদিতে পৃথিবীর এরূপ সংসর্গ 
না থাকার, পৃথিবীর গুণ গন্ধের নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ জলে তেজ ও বাযুব এঁক্বপ 
সংসর্গবিশেষ' থাকার, জলে তেজ এবং বায়ুর গুণ--রূপ ও স্পর্শের নিয়মতঃ গ্রত্যক্ষ জন্মে । 
কিন্তু তেন ও বাঁযুতে জবের এরূপ সংসর্গবিশেষ ন! থাকায়, তাহাতে জলেয় গুণ রদের নি্মতঃ 
প্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ তেজে বায়ুর এরূপ সংসর্গবিশেষ থাকায়, তাহাতে বাছুর গুণ স্পর্শের 
নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, কিন্ত বায়ুতে তেজের এরপ সংসর্গ না থাকায় তাহাতে তেজের 


৬৬ ভু ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১৬৩ 


গুণ রূপের প্রুতাক্ষ জন্মেমা। ফলকথা, ভূতস্থষ্টিকালে পূর্ব পূর্ব্ব ভূতে পর পর ভূতেরই 
অনুপ্রবেশ হওয়ায়, পুর্ববোক্তরূপ সংদর্গনিয়ম ও তজ্জন্ত এরূপ গুপপ্রত্ক্ষের নিয়ম উপপন্ন হয়। 
জলাদি পরভূত কর্তৃকই পৃথিব্যাদি পূর্ববভূত “বিষ”, কিন্তু পুর্ববভৃত কর্তৃক জলাদি পরভূত 
"বি্” নহে। প্রবেশার্থ "বিশ ধাতু হইতে “বিষ্ট” শব্ধ সিদ্ধ হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, 
--“বিষ্ত্বং সংযোগবিশেষঃ” | তাৎপর্ধ)টাকাকার এ “নংযোগবিশেষে”র অর্থ বলিয়াছেন, ব্যাপ্তি । 
এবং ইছাও বলিয়াছেন যে, এঁ সংমর্গ উতয়গত হইলেও, উভয়েই উহা! তুলা নহে। যেমন, অগ্নি ও 
ধূম্রে সম্বন্ধ এ উভয়েই একপ্রকার নহে। অগ্নি ব্যাপক, ধুম তাহার ব্যাপ্য। ধুম থাকিলে 
সেখানে অগ্নির ভাবই থাকে; অভাব থাকে না, এবং অগ্নিশৃন্তস্থানে ধূম থাকে না, কিন্তু ধুমশুহ্ত- 
স্থানেও অগ্নি থাকে। এইরূপ জলাদি ব্যতীত পৃথিবী না থাকায়, পৃথিবীই জলাদির ব্যাপ্য, 
জলাদি পৃথিবীর ব্যাপক । 
ভাষ্যকার এই মতের ব্যাখ্যা করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, "ইহা তৃতন্থষ্টিতে জানিবে, ইদানীং 
নহে” । ভাষকারের এ কথার ছারা ভূতস্থষ্টিকালেই পুর্ব পুর্ব্ব ভূতে পর পর ভুতের অন্ধ প্রবেশ 
হইয়াছে, ইদ্দানীং উহ! অনুভব করা যায় না, এইরূপ তাৎপর্যযই সরলতাবে বুঝা যায় । পরবর্তি-সপ্র- 
ভাষ্য ভাষাকার এই কথার যে খণ্ডন করিয়াছেন, তন্বারাও এই তাৎপর্য) স্পষ্ট বুঝ1 যায়। কিন্ত 
তাৎপর্য্য-টাকাকার এখানে ভাষাকীরের “ভূত স্থষ্টি” শব্দের অর্থ ব্যাথ) করিয়াছেন, ভূতস্ষ্টি গ্রতি- 
পাঁদক পুরাপশীস্ত্। অর্থাৎ ভূতহষ্টিগ্রতিপাদক পুরাণশান্ত্রে ইহা জানিবে, পুর্াণশান্্ে ইহা! বর্ণিত 
আছে। পরবর্ধি-সুত্রভাষ্য-ব্যাখ্যায় এ পুরাণের কোনরূপে অন্তপ্রকার ব্যাখ্য। করিতে হইবে, ইহাও 
তাৎপধ্যটীকাকার লিখিয়াছেন। কিন্ত কোন্‌ পুরাণে কোথায় পূর্ববোক্তমত বর্ণিত হইয়াছে, এবং 
ভায়মতাম্কসারে সেই পুরাপ'-বচনের কিরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা! তিনি কিছুই বলেন নাই। 
তাৎপর্য্যটাকাকার--তাহার পভামতী” গ্রন্থে শারীরক-ভাষ্যোক্ত গুণবাবস্থা! সমর্থনের জন্ত কতিপয় ' 
পুরাণ-বচন উদ্ধত করিয়াছেন১। কিন্তু সেই সমস্ত বচনের দ্বারা আকাশাদি পঞ্চতুতের যথাক্রমে 
শবগ্রভৃতি এক একটিই গুণ, এই মত বুঝা যায় না । তন্ার! অন্তরূপ মতই বুঝা যায় । সেখানে 
তাহার উদ্ধত বচনের শেষ বচনের দ্বারা! ভূতবর্গের পরম্পরানুপ্রবেশও স্পষ্ট বুঝ। যায়। অবশ্ত মহধি 
মন্থু “আকাশং জায়তে তন্ম/ৎ”--ইত্যাদি “অন্ভ্যো। গন্ধগুণ! ভূমিরিত্যেষ। সৃত্টিক্াদিতঃ” ইত্যন্ত- 
( মছসংহ্ত1 ১ম অঃ) ৭৫7৭৬1৭৭1৭৮) বচনগুণির ছ্বার। সৃষ্টির প্রথমে আকাশাদি পঞ্চতূতের 
যথাক্রমে শব্দাদি এক একটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত মহর্ষি গোতম এখানে মতাস্তররূপে যে 
গুণব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা পুরাণের মত বলিয়া! তাৎপর্যযটীকাকার প্রকাশ করিয়াছেন, উদ্থা 
মন্ুর মত নহে। কারণ, প্রথমে পঞ্চভূতে এক একটি গুণের উত্পপত্তি হইলেও, পরে বাস প্রভৃতি 
ভূতে যে, গুণাস্তরেরও উৎপত্তি হয়, ইহা মন্ু প্রথমেই বলিয়াছেনং । কেহ কেহ পূর্বোক্ত মতকে 
১। পুরাণেছাপ শ্বর্যতে-_“আকাশং শব মাত্রস্ত স্পর্শমাত্ং সম[বিশৎ” ইত্যাদি । গরম্পরানুপ্রবেশ।চচ ধার 
পরষ্পরং” ।.স্বেদাস্তদর্শন ২ | ২। ১গশ নুত্রের ভাবা 'ভামতী ভ্রষ্ট্‌বয। 
ৎ। আদা গুণস্তেযাসবাগৌতি পরঃ পরঃ। 
যে। যে। বাবতিথশ্চৈবাং স স ভাবছ্‌ গুণঃ স্বতঃ ॥ ১।২০। 


১৬৪ হ্যায়দর্শন ! ৩অ০, ১আ, 


চা 


আযুর্ধেদের মত বলিয়া গ্রকাশ করেন এবং এ মত যে গোতমেরও দন্মত) ইহ! গোতমের এই স্কৃত্র 
পাঠ করিয়! সমর্থন করেন। বিস্ত মহধি গোতম যে, পরবর্তী সুত্রের দ্বারা এই মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন, ইহা তাহার নিজের মত নহে, ইহা দেখ" আঁবশ্তক। আমর! কিন্তু পুর্বোস্ত মতকে 
আফু্ধেদের মত বলিয়াও বুঝিতে পারি না। কারণ, চরক-সংহিতায়* বাস প্রভৃতি পরপর ভূতে 
অন্তান্ত তৃতের সংমিশ্রণজন্। গুপবৃদ্ধিই কথিত হইয়াছে । ্ুশ্রুতদংহিতাঁয়ং "একোন্তর 
পরিবৃদ্ধাঃ*৮ এবং “পরম্পরানু প্রবেশাচ্চ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও এ দিদ্ধান্তই সুব্যক্ত হইয়াছে। 
আযুর্বেদমতে জন্য্ত্রবামান্রই পাঞ্চভৌতিক, পঞ্চভূতই সঞ্লের উপাদান । কিন্তু বেদাস্ত- 
শান্টরোক্ত পঞ্চীকরণ বাতীত এ সিদ্ধাস্ত উপপন হয় না । ভূতবর্গের পরস্পরানু প্রবেশ সম্ভব হয় না। 
কিত্ত এখানে “বিষ্টং হপরং পরেণ” এই স্থৃত্রের দ্বারা পরধীকরণ কথিত হয় নাই এবং পঞ্ষীকরণান্- 
সারে বেদাস্তশান্ত্রোকত গুপব্যবস্থাও এ স্থত্রের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই, ইহা প্রপিধান কর! 
আবম্তক | যাহা হউক, তাৎপর্যাটাকাকারের কথাহুদারে অনেক পুরাণে অন্ুদন্ধান করিয়াও উক্ত 
মতাস্তরের বর্ণন পাই নাই। পুরাণে অনেক স্থলে এ বিষয়ে সাংখ্য।দি মতেরই বর্ণন পাওয়! যায়৷ 
কিন্ত মহাভারতের শাস্তিপর্কে একস্থানে উক্ত মণাগ্তর্র বর্ণন বুঝিতে পারা যায় । সেখানে 
আকাশাদি পঞ্চভৃতে অন্তান্ত পদার্থবিশেষও গুণ বপ্গিয় কথিত হইলেও, শব্দাদি পঞ্চ গুণের 
মধ্যে যথাক্রমে এক একটি গুণই আকাশাদি পঞ্চভৃতে কথিত হইয়াছে । সেখানে ঝায়ু প্রতৃতি 
তৃতে ক্রমশঃ গুপবৃদ্ধির কোন কথা নাই। সেখানে বায়ু প্রতৃতিতে গুণবৃদ্ধি বুঝিলে, সংখ্যা- 
নির্দেশও উপপন হয় না। হৃধীগণ ইহা প্রণিধান করিয়। মহাভারতের এঁ সমস্ত গ্লেকেরও 
তাৎপর্ধ্য বিচার করিবেন এবং পূর্বোক্ত মতান্তরের মূল অনুসন্ধান করিবেন । ৬৬ | 


১। তেষামেকগুণঃ পূর্বের্া গুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে। 
পুর্ব: পূর্ববগুণশ্চৈব ক্রমশে| গুণিষু স্মৃঙঃ 
-চরকসংহিতা, শারীর স্থান, ১ম অঃ, ৭ম গ্লোক। 
২। আকাশপবনদহনতোযভূমিযু বখাসংখাষেকোত্তরপরিবুদ্ধাঃ' শব্দপ্পর্শ-র প-রস-গন্ধাঃ) তপ্মাদ।গ্য। রলঃ 
পয়দ্পরসংসর্গাৎ পরস্পরানুপ্রহাৎ পরম্পর়ানুপ্রবেশ।চ্চ সর্ব্বেধু সর্ষেধ্য।ং সাঙ্গিধামস্তি ইত্যাদি। 
স্প্ছতসংহিতা। নুরস্থান। ২ 
ও। পরব; এোঙং তথাখানি রয়ম।কাশসম্ভধং। 
প্রাণশ্টে্ট। তথা ্পর্শ এতে বাযুগুণা হয়; ॥ 
* রূপং চ্ছুর্বরপাকশ্চ ত্রিধা! জো তির্বিবিধীয়তে। 
»মোহধ রসনং শ্লেহে। গুণান্তেতে ত্রয়োইস্তসঃ ॥ 
স্রেয়ং আাগং শরীয়ঞ ভূমেরেতে গুণান্রয়। 
এরতাধা মিজ্জিযগ্রানৈ্বযাথা।তঃ পাঞফভোতিকঃ ॥ 
বায়োঃ স্পর্শে। রসোহস্তাশ্চ জ্যোতিষে। জগমুচাতে | 
আকাপপ্রতবঃ শকে। গন্থো।তূমিগুণঃ, স্মতঃ॥ 
স্পা স্িপর্বব, মে।কধর্ণ, ২৪৬ জ১, ৯ $১০। ১১। ১২: 
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সুত্র । ন পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ ॥৬৭॥২৬৫॥ 
অনুবাদ । (উত্তর ) না; অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহা নহে, যেহেতু পার্থিব ও 
জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । 
ভাষ্য । নেতি ত্রিসুত্রীং প্রত্যাচফে, কণ্মাৎ ? পার্থিবন্ত দ্রব্যস্ত 
আপ্যস্ত চ ' প্রত্যক্ষত্বাৎ । মহত্বানেকদ্রব্যবত্বাদ্রপাচ্চোপল্ধিরিতি 
তৈজসমেব দ্রব্যং প্রত্যক্ষং স্তাৎ), ন পার্থিবমাপ্যং বা, রূপাভাবাৎ। 
তৈজলবত্ত, পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাক্ন সংসর্গাদনেকগুণগ্রহণং তূতানা- 
মিতি। ভূতীন্তরকৃতঞ্চ পার্ধিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বং ব্রবতঃ প্রত্যক্ষ 
বায়ু প্রসজ্যতে, নিয়মে বা কারণমুচ্যতামিতি । রসয়োর্বব। পার্থিবাপ্যয়োঃ 
প্রত্যক্ষত্বাৎ | পার্ধিবো রসঃ ষড়বিধ আঁপ্যো মধুর এব, ন চৈতৎ সংসর্গাদ্‌- 
ভবিতুমর্তি। রূপয়োর্বা। পার্ধিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ তৈজনরূপানু- 
গৃহীতয়োঃ সংসর্গে হি ব্যগ্কমেব রূপং ন ব্যঙ্গ্যমস্তীতি। একানেক- 
ব্ধিত্বে চ পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাদ্রপয়োঃ পার্থিবং হরিত-লোহিত- 
পীতাদ্যনেকবিধং রূপং, আপ্যস্ত শুক্মপ্রকাশকং, ন চৈতদেকগুণানাং 
ংসর্গে সত্যুপপদ্যত ইতি ॥ 
উদ্দাহরণমাত্রঞ্ৈতৎ । অতঃপরং প্রপঞ্চঃ। স্পর্শয়োর্ববা পার্থিব- 
তৈজনয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ, পার্ঘিবোহনুষ্ণাশীতঃ স্পর্শঃ উত্তন্তৈজসঃ প্রত্যক্ষঃ, 
ন চৈতদেকগুণানামনুষ্ণাশীতম্পর্শেন বায়ুনা সংর্গেণোপপদ্যত ইতি। 
অথব! পার্থিবাপ্যয়োর্ব্যয়োর্ব্যবস্থিতগুণয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। চতুগুণং 
পার্থিবং দ্রব্যং ত্রিগুণমাপ্যং প্রত্যক্ষ তেন তৎকারণমনুমীয়তে তথাভূত- 
মিতি। তস্য কার্ধ্যং লিঙ্গং কারণভাবাদ্ধি কার্য্যভাব ইতি । এবং তৈজস- 
বায়ব্যযোর্ডব্যয়ো প্রত্যক্ষত্বা দৃগুণব্যবস্থায়াস্তৎকারণে দ্রব্যে ব্যবস্থানুমান- 
মিতি | দৃষশ্চ বিবেকঃ পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ, পার্থিবং দ্রব্য- 
“মবাঁদিভি্বিযুক্তং প্রত্যক্ষতো৷ গৃহতে, আপ্যঞ্চ পরাভ্যাং, তৈজসঞ 
বায়না, ন চৈকৈকগুণং গৃহাত ইতি। নিরনুমানঞ্চ “বিষ্টং হপ্রং 
পরেণে”ত্যেতদিতি। নাত্র লিঙ্গমনুমাপকং গৃহ্ৃত 'ইতি, যেনৈতদেবং 
প্রতিপদ্যেমছি । যচ্চোত্তং বিষ্টং হৃপরং পরেপেতি -তন্থষ্টো বেদ্দিতব্যং 
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ন সাম্প্রতমিতি নিয়মকারণাভাবাদঘুক্তং ৷ দৃষ্টঞ্চ সাম্প্রতমপরং পরেণ 
বিষ্টমিতি বায়ুনা চ বিষ্টং তেজ ইতি । বিউটত্বং সংযোগঃ, স চ দ্বয়োঃ 
সমানঃ, বাঁয়ুনা, চ বিষত্বাৎ স্পর্শবত্তেজো ন তু তেজসা বিষ্ত্বাদ্‌ রূপবান্‌ 
বায়ুরিতি নিয়মকারণং নাস্তীতি। দৃষ্টঞ্চ তৈজসেন স্পর্শেন বায়ব্যস্ত 
স্পর্শব্যাভিভবাঁদগ্রহণমিতি, ন চ তেনৈব তম্তাভিভব ইতি | 


অনুবাদ । “ন” এই শবের দ্বার! (পূর্বেধাক্ত) তিন সুত্রকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা সমর্ধিত সিদ্ধান্ত গ্রাহ নহে, ইহাই মহধি এই সূত্রে 
প্রথমে “নঞ” শব্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। (প্রেশ্গ) কেন ? (উত্তর) যেহেতু 
€১) পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে । মহত্ব, অনেকদ্রব্যবস্থ ও 
রূপ-প্রযুস্ত € চাক্ষুষ ) উপলব্ধি হয়, এজন্য ( পূর্বের্াক্ত মতে ) তৈজস-দ্রব্যই প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে, রূপ না থাকায় পাঁধিব ও জলীয় দ্রব্য প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু 
তৈজস্রব্যের ম্যায় পাখিব ও জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষতাবশতঃ সংসর্গপ্রযুক্তই ভূতের 
অনেকগুণ প্রত্যক্ষ হয় না [ অর্থাৎ তেজের সংসর্গপ্রযুক্তই পথিবী ও জলে রূপের 
প্রত্যক্ষ হয়, রূপ পৃথিবী ও জলের নিজগুণ নহে, ইহা! বলা যায় নাঃ] পরন্ত্ পাঁথিব ও 
জলীয় দ্রেব্যের “ভূতাস্তরকৃত” অর্থাৎ অন্য ভূতের (তেজের) সংসংগরপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষতা- 
বাদীর (মতে) বায়ু প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয়, [ অর্থাৎ বাযুতেও তেজের সংসর্গ থাকায়, 
তত্প্রযুক্ত বাযুরও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের আপত্তি হয় ] অথবা তিনি নিয়মে অর্থাৎ তেজেই 
বায়ুর সংসর্গ আছে, বায়ুতে তেজের এরূপ সংসর্গবিশেষ নাই, এইরূপ নিয়মে কারণ 
(প্রমাণ) বলুন। ৪ 


(২) অথব৷ পাথিব ও জলীয় রসের প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পুর্বেবাক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য 
নহে)। পাঁধিব রস, ষটগপ্রকার; জলীয় রস কেবল মধুর, ইহাও সংসর্গবশত ঃ হইতে 
পারে ন! (অর্থাৎ জলে তিক্ঞাদি পঞ্চরস না থাকায়, জলের সংসর্গবশতঃ পৃথিবীতে 
তিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ হওয়া! অসম্ভব ]। (৩) অথবা! তৈজস রূপের ত্বারা অনুগৃহীত 
পাঁধিব ও জলীয় রূপের প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে ) যেহেতু 

ংসর্গ স্বীকৃত.হইলে অর্থাৎ তেজের সংসরপ্রবুক্তই পৃথিবী ও জলে রূপের প্রত্যক্ষ 
স্বীকার করিলে, রূপ ব্যঞ্তকই হয়, ব্যঙ্গা হয়না। এবং”পার্থিব ও জলীয় রূপের 
অনেকবিধত্ব ও একবিধস্ববিষয়ে প্রত্যক্ষতাবশতঃ ( পূর্বেধাক্ত দিদ্ধাস্ত গ্রান্থ নহে )। 
পার্থিব রূপ, হরিত; লোহিত, গীত প্রভৃতি অনেক প্রকার ; কিন্তু জলীয় রূপ অপ্রকা- 
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শক শুর, কিন্তু ইহা! একগুণবিশিষ্ট পাঁথিব ও জলীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে ( তেজের ) 
সংসরগপ্রযুক্ত উপপন্ন হয় না । | 

ইহা অর্থাৎ সুত্রে “পার্ধিবাপ্যয়ো৮ এই পদটি উদাহরণ মাত্রই । ইহার পরে 
প্রপঞ্চ অর্থাৎ এই সূত্রের ব্যাখ্য।-বিস্তর বলিতেছি_-€১) অথবা পার্ধিব ও তৈজস 
স্পর্শের প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে )। পার্থিব অনুষ্াশীত 
স্পর্শ ও তৈজস উষ্্পর্শ প্রত্যক্ষ, ইহাঁও একগুণবিশিষ্ট পৃথিবী ও তেজের সম্বন্ধে 
অনুষণশীত-স্পর্শবিশিষ্ট বায়ুর সহিত সংসর্গপ্রযুক্ত উপপন্ন হয় না। (২) অথব৷ 
ব্যবস্থিত গুণবিশিষ্ট পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষতাবশতঃ (পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রাহ্থ নহে ) চতুগুণবিশিষ্ট পার্থিব প্রব্য ও ব্রিগুণবিশিষ্ট জলীয় দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়, 
তদ্বারা তাহার কারণ তথাভূত অনুমিত হয়। কার্ধা তাহার ( তথাভূত কারণের ) 
লিঙ্গ, যেহেতু কারণের সস্তাপ্রযুক্ত কার্যের সত । (৩) এইরূপ তৈজস ও বায়বীয় 
দ্রব্যে গুণনিয়মের প্রত্যক্ষতাবশতঃ তাহার কারণদ্রব্যে ব্যবস্থার অর্থাৎ পর্বেবাস্ত 
গুণ-নিয়মের অনুমান হয়। (৪) অথবা! পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষতাবশতঃ 
বিবেক অর্থাৎ অন্য ভূতের সহিত অসংসর্গ দৃষ্ট হয়। জলাদি কর্তৃক বিষুক্ত 
( অসংস্থষট ) পার্থিব দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়, এবং ভেজ ও বায়ু কর্তৃক বিযুক্ত 
জলীয় দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়, এবং বায়ু কর্তৃক বিষুক্ঞ তৈজস-দ্রব্য প্রত্যক্ষতঃ 
গৃহীত হয়। কিন্তু ( এ দ্রব্যত্রয় ) এক একটি গুণবিশিষ্ট হইয়। গৃহীত হয় না । এবং 
প্যেহেতু অপরভূত পরভভূত কর্তৃক বিষট” ইহা৷ নিরমুমান, এই বিষয়ে অনুমাঁপক লিঙ্গ 
গৃহীত হয় না, বন্দারা ইহ! এইরূপ স্বীকার করিতে পারি। আর যে বলা হইয়াছে, 
«যেহেতু অপরভূত পরভূত কর্তৃক বিষ” ইহা ভূতম্থিতে জানিবে__ ইদানীং নহে; 
ইহাও অযুক্ত। কারণ, নিয়মে অর্থাৎ কেবল গন্ধই পৃথিবীর বিশেষ গুণ, ইত্যাদি প্রকার 
নিয়মে কারণ ( প্রমাণ ) নাই। সম্প্রতিও অপরভূত পরত কর্তৃক বিষ দেখ যায়। 
তেজঃ বায়ু কর্তৃক বিষ হয়। বিষত্ব সংযোগ, সেই সংযোগ কিন্তু উভয়ে এক। 
বায়ু কর্তৃক বিউত্ববশতঃ তেজ: স্পর্শবিশিষ্ট, কিন্তু তেজঃ কর্তৃক বিষত্ববশতঃ বানু 
রূপবিশিষ্ট নহে, এইরূপ নিয়মে প্রমাণ নাই। এবং তৈজস স্পর্শ কর্তৃক বায়বীগ্ 
স্পর্শের অভিভবপ্রযুক্ত অপ্রত্যক্গ দেখ। যায়। কারণ, ততবর্তৃকই তাহার অভিভব 
হয় না, অর্থাৎ কোন পদার্ঘ নিজেই নিজের অভিভবকর্ত। হইতে পারে না । 


টিপনী। মহর্ষি পুর্কোক্ত মভবিশেষ খণ্ডন করিতে এই হৃত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, পার্থিব ও 
জলীয় ভ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওয়ার, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গরাহ নহে । মহর্ষির তাৎপর্য এই যে, 
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পার্থিব, জলীয় ও তৈজন-_-এই তিন প্রকার দ্রব্যেরই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হই! থাকে। কিন্ত পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তে কেবল তৈজস দ্রব্যেরই রূপ থাকায়, তাছারই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে । কারণ, মহত্বা- 
দির স্তার় রূপবিশেষও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের কারণ। পার্থিব ও জলীয় দ্রব্য একেবারে রূপশুন্ত হইলে, 
তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অসম্ভব হয়। রূপবিশি্ট তৈজস দ্রব্যের সংসর্গবশতঃই পার্থিব ও জলীয় 
দ্রবোর চাক্ষুষ প্রতক্ষ জন্মে, ইহ! বলিলে বাযুরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে । কারণ, রূপবিশিষ্ট 
তেজের সহিত বায়ুরও সংসর্গ আছে। বাযুতে তেজের এঁ সংসর্গ নাই, কিন্তু তেজেই বায়ুর এ 
সংসর্গ আছে, এইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই। তাঁৎপর্ধযটাকাকার এখানে পূর্বোক্ত মতে 
তেজের সহিত সংদর্গবশতঃ আকাশেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের আপত্তি বলিয়াছেন । ভত'ষ্যকার এই 
সত্রস্থ "পার্থিবাপায়োঃ” এই বাক্যের দ্বারা পার্থিব ও জলীয় রসাদিকেও গ্রহণ করিয়া, এই হুত্রের 
দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, পার্িব ও জলীয় রসের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃথিবীতে রূপ নাই; 
কেবল জলেই রস আছে, এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ নহে । জলের সহিত সংসর্গৰশতঃই পৃথিবীতে রসের- 
প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলা যাঁয় না । কারণ, জলে তিক্তাদি রস ন| থাকায়, জলের সংসর্গবশতঃ পৃথিবীতে 
তিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ অসস্ভব। সুতরাং পৃথিবীতে ষড়ংবিধ রসেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ষড়.বিধ রসই 
তাহাতে স্বীকার্ধ্য। ভাষ্যক'র তৃতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তৈজস রূপের দ্বার! অন্ুগৃহীত 
অর্থাৎ তৈজদ রূপ যাহার প্রত্যক্ষে সহায়, সেই পার্থিব ও জলীয় রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওয়!য়, 
পৃথিবী ও জলে রূপ নাই, এই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্থ নহে। তেজের সংদর্গবশতঃই পৃথিবী ও জলে 
রূপের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বললে বস্তুতঃ সেই তেজের রূপ সেখানে পৃথিবী ও জলের ব্যঞ্জকই হয়, 
জুতরাং সেখানে ব্যঙ্গ; রূপ থাকে না। কিন্তু পৃথিবী ও জলের স্যার তাহার রূপেরও প্রত্যক্ষ হওয়ায়, 
তাহাতে স্বগত বাঙ্গ্য রূপ অবশ্ স্থীকার্য)। পরস্ত পৃথিবীতে হরিত, লোহিত, পীত প্রভৃতি 
নানাবিধ রূপের এবং জলে কেবল একবিধ শুরু-রূপের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । কিন্তু পৃথিবাদি 
ভৃতবর্গ গন্ধ ্রস্থৃতি এক একটি গুপবিশিষ্ট হইলে তেজে হরিত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ রূপ ন! 

থাকায়, এবং জলে পরিদৃশ্ামান অ প্রকাশক শুরুরূপ ন! থাকায়, তেজের সংসর্গপরযুক্ত পৃথিবী ও জলে 
&ঁ সমন্ত রূপের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । তেজের রূপ ভাস্বর শুর্ল, সুতরাং উন অন্ত বস্তর প্রকাশক হয় 
অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্ক্ষের সহায় হয়। তাই ভাঁষাকার পার্থিব ও জলীয় রূপকে “তৈজসরপাস্গগৃহ্ীত”. 
বলিয়াছেন। জলের রূপ অভাম্থর গুরু, সুতরাং উহা! পরপ্রকাশক হইতে পারে না। ভাষা- 
কারের এই তৃতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় হুত্রে পার্থিব” ও “আপা” শষ্ের দ্বারা পার্থিব ও জলীয় রূপ 
বুঝিতে হইবে। 
ভাষ্যকার শেষে হুত্রকারের "পার্থিবাপ্যয়োঃ৮ এই বাক্যকে উদাহুরণমাত্র বলিয়৷ এই হুত্রের 
আরও চারি প্রকার ব্যাখ্যা করিন্বাছেন। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যায় ছুঁতে "পার্থিব" ও “আপ্য 
শের ঘার! পার্থিব ও তৈজস ম্পর্প বুঝিতে হইবে । তাৎপর্ধ্য এই যে, পার্থিব ও তৈজ্রস- 
স্পর্শের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পৃথিবী ও তেজে স্পর্শ নাই, এই দিদ্ধান্ত গ্রাহহ নছে। বায়ুর সংসর্গ- 
বশতঃই পৃথিবী ও তেজে প্পর্শের 'প্রতাক্ষ হয়, ইহা বল! যাঁর না। কারণ, পৃথিবীতে পাকজন্ত 
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অনুষ্ণাশীত স্পর্শ এবং তেজে উষ্স্পর্শের প্রত্যক্ষ ছইয়৷ থাকে । বায়তে এরূপ স্পর্শ নাই; 
কারণ, বায়ুর স্পর্শ অপাকজ অনুষ্গাশীত। স্ৃতরাং বায়ুর সংসর্গবশতঃ পুথিবী ও তেজে 
পুর্বোক্তরূপ বিজাতীয় স্পর্শের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার তাতপর্ধ্য এই যে, গন্ধাদি চারিটি 
গুগবিশিষ্ট পার্থিৰ দ্রব্যের এবং রসাদিগুণত্রয়বিশিষ্ট জলীয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, এ দ্রব্যস্থয়ের 
কারণেও এরূপ গুগচতুষটয্ ও গুণত্রয় আছে, ইহ! অনুমিত হয়। কারণ, কারণের সত্াপ্রযুক্তই 
কার্যের সতা। পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যে যে গুণগচতুষ্টয় ও গুণত্রয় প্রত্যগ কর! যায়, তাহার 
মূল কারণ পরমাগুতেও এরূপ বাবস্থিত গুণচতুষ্টয় ও গুণত্রয় আজ্ছ, ইহ অন্ুুমান-প্রমাণের ছারা 
সিদ্ধহয়। মুতরাং পূর্বোক্ত দিদ্ধান্ত গ্রাহ নহে। তৃতীয় ব্যাখ্যার তাঁৎপর্যয এই যে, ঠতজস ও 
বায়বীয় ভ্রবো গুণব্যবস্থর অর্থাৎ ব্যবস্থিত বা নিয়তগুণের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহার কারণদ্রব্যে 
এঁ গুপব্যবস্থার অনুমান হয়) তেজে রূপ ও স্পর্শ,_+এই ছুইটি গুপেরই নিম্নমতঃ প্রত্যক্ষ হওয়ায় 
এবং বাঁযুতে কেবল স্পর্শেরই নিয়মতঃ প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তন্দারা তাঁহার কারণ পরমাণুতেও খ্ররূপ 
গুণব্যবস্থা অবশ্ত সিন্ধহইবে। সুতরাং তেজে রূপ ও স্পর্শ_-এই গুপদ্ঘয়ই আছে, এবং বায়ুডে 
কেবল স্পর্শই আছে, এইরূপে গুণব্যবস্থ! দিদ্ধ হওয়ায়, পুর্ববোস্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহা নহে। এই. 
ব্যাথায় সুত্রে পপ্রত্যক্ত্ব” শবের দ্বারা পৃর্বোক্তরূপ গুণব্যবস্থার প্ররত্যক্ষতা বুঝিতে হইবে। 
এবং প্পার্থিবাপ্যয়ো৮ এই বাক্যটি উদ্বাহরণমাত্র ॥ উহার দ্বারা "তৈজদবারব্যয়োঃ”১ এইরূপ 
সপুমী বিভক্ত্যন্ত বাক্য এই পক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে। 

ভাষাকাঁর শেষে “দৃষ্টশ্চ বিবেকঃ” ইত্যাদি ভাষের দ্বারা কল্পাস্তরে এই স্ৃত্রের চরম ব্যাধ্যা 
করিয়াছেন। “দৃ্চে” এই স্থলে "চ”্শবের অর্থ বিকল্প । অন্ত ভূতের স্ছিত অদংসর্গই বিবেক । 
জলাদি ভূতের সহিত অসংস্থষ্ট পার্থিব দ্রব্যের এবং পৃথিবী ও তেঞ্জের সহিত অসংস্ জলীয় 


১। ভাবাকারের পতৈজনবায়ব্যয়োর্ডবায়োঃ প্রত্যক্ষত্বাং” এই সন্দর্ভের দ্বার] তিনি বারুর প্রত্যক্ষ ত্বীকার 
করিতেন, এইরূপ ভ্রম হইতে গারে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে তৈজস ও বায়বীয় ভ্রবোর প্রত্যক্ষত! বলেন নাই। এঁরপ 
জ্রবো গুণবাবস্থার প্রত্যক্ষতাই বলিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের তাহাই বক্তব্য । ভাষ্য “তৈজসবায়বায়ো:* এই স্থলে 
সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। স্তায়দর্শনে বায়ুর প্রতক্ষতাবিবয়ে কোন কথ! নাই। বৈশেবিকদর্শনে মহধি কণা বারুর 
জনুষানই প্রকাশ করিয়'ছেন। তদনুদারে প্রাচীন বৈশেধিক ও নৈয়ায়িকগণ বায়ুর অতীল্তিয়ত্ব সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। 
পূর্য্ধো্ত ৪০শ নুত্রের ভাষো রূপশৃন্ক জবোর হাহা প্রতাক্ষ জন্মে না) ইহ1ও ভাবাকারের কথার স্বার। বুঝ! বায়। 
প্রথম অধ্যায়ে (১ষ আঃ, ১৪শ নুত্রের বাত্তিকে ) উদ্দ্যোতকরের কথার দ্বারাও বায়ু যেবাহ্য প্রতাক্ষের বিষয় নছে। 
ইহ! স্পষ্ট বুঝ! যায়। কিন্তু “্তার্কিকরক্ষ।”কার বরছরাজ বাযুর প্রত্যক্ষতা স্বীকার করিতেন, ইহ! “ত1কিকরক্ষ।”র 
টাকায় মল্লিনথ লিখিয়াছেন। নবানৈয়ায়িক তাকিকশিরোমণি রঘুন।খ "পদার্থতত্বনিরপণ”্রন্থে ত্বপিক্রিয়ের 
স্বার। বায়ুর প্রতাক্ষ জন্মে, এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। তদনুমারেই "সিদ্ধান্তমুক্ত।বলী” গ্রন্থে বিশ্বনাথ নব্যঘতে 
বাহুর প্রত্যক্ষ এষং এ মতের যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নবযনৈয়ারিকপ্রবর জগদীশ তর্কালক্কার রঘুনাথের 
মত গ্রহণ করেন-নাই। তিনি “শবশজিপ্রকাশিক।”্র “বিংশ-কারিক।”র ব্যাখ্যায় বাযুত্ব-জাতিকে অতীন্ত্রিম বলিয়াঃ 
বাযুর অপ্রতাক্ষাই যে ভাহার সম্মত, ইহ! প্রকাশ করিয়াছেন। হুতরাং “মদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে বিশ্বনাথের কথানু সরে 
নব্যনৈয়াস্মিকমাত্রই যে বায়ুর প্রতাক্ষত। স্বীকার করিতেন, ইহ! বুঝিতে হইবে ন1। 

পু ২ 
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 ভ্রবোর এবং বায়ুর সহিত অপংস্ষ্ট তৈজস দ্রবোর প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহা নহে, 
ইহাই এই কল্পে স্থৃত্রার্থ বুঝিতে হুইবে। যে পার্থিব দ্রব্যে জলাদির সংসর্গ নাই, তাহাতে রস 
প্রত্যক্ষ হইলে, ওহ! এ পার্থিব দ্রব্যেরই রদ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । এবং তাহাতে তেজের 
সংসর্গ না থাকায়, তাহাতে যে রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাও এ পার্থিব দ্রব্যের নিজের রূপ 
বলিয়াই শ্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ পৃথিবী ও তেজের সহিত অসংস্থষ্ট জলীয় দ্রবো এবং বায়ুর 
সহিত অসংস্থ্ট তৈজস দ্রব্যে রূপ ও স্পর্শ অবপ্ত স্থী কার্যা, উহাতে সংসর্গগ্রযুক্ত রূপাদির প্রতাক্ষ 
বলা যাষ্টবে না। পৃথিব্যাদি তুঁতের মধা হইতে অন্ত ভূতের পরমাণুসমুহ নিফাশন করিয়। দিলে 
সেই অন্ত ভূতের সহিত পৃথিবাদির বিবেক বা অসংসর্গ হইতে পারে । আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 
সার পরমপ্রাচীন বাৎস্তায়নও এতদ্বিবয়ে অজ্ঞ ছিলেন না, ইহা এখানে তাহার কথায় স্পষ্ট বুঝ 
যায়। ভাষকার শেষে পূর্বোক্ত মতবাদীদিগের কথার অনুবাদ করিয়া, তাহারও খণ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন যে, অপর ভূত পরভূত কর্তৃক বিষ্ট, ইছাও নিরনুমান, এ বিষয়ে অন্ুমাপক কোন ণিঙ্গ 
নাই, যদ্ধারা উহা শ্বীকার করিত পারি এবং ভূতস্থষ্টিকালেই অপর ভূত পরভূত কর্তৃক 
বিষ্ট হয়, এতৎকালে তাহ! হয় না, এই যাহা বল! হইয়াছে, তাহাও পুর্বোক্তরূপ নিয়ম-বিষয়ে 
কোন প্রমাগ ন! থাকায়, অযুক্ত । পরন্ত এতৎক!লেও অপরতূত পরভূত কর্তৃক বিষ্ট হয়, ইহ 
দেখা যায়। এখনও বায়ুব্তৃক তেজ বিষ্ট হয়, ইহা! সর্ধবসম্মত। পরন্ত অন্ত ভূতে যে অন্ত ভূতের 
গুণের প্রত্যক্ষ হয় বলা হইয়াছে, তাহ! এ ভূততঘয়ের ব্যাপ্য-বাপক-ভাবপ্রযুক্তই বলা যায় না। 
কারণ, ব্যাপ্যব্যাপক ভাব না থাকিলে ও, অগ্রিসংযুক্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নির গুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
এবং ব্যাপ্যবাপকভাব সত্বেও আকাশগ্ ধূমে ভূমিস্থিত অগ্ির গুণের প্রত্যক্ষ হয় না । হৃতরাং 
পূর্ববোক্তমতবাদীর1! যে এবিষ্টত্ব” বলিয়াছেন, তাহ। সংখোগমাত্র ভিন্ন আর কিছুই বল! যায় না। 
অপরহ্ইতে পরভূতের সংযোগৃই এ বিইন্ব, উহ্বা উভয় ভূতেই এক, বায়ুর সহিত তেজের যে 
সংযোগ আছে, তেজের সহিতও বায়ুর এ সংযোগই আছে । স্থতরাং তেজঃসংযুক্ত বায়ুতেও 
রূপের প্রত্যক্ষ এবং তজ্জন্ত বাযুরও চাক্ষুষ প্রত্ক্ষ হইতে পারে। বাযুকর্তৃক সংযুক্ত বলিয়া 
তেজে স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তেজঃকর্তৃক সংযুক্ত হইলেও, বায়ুতে রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, 
এইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই । ভাষ্যকার পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে সর্বশেষে আর 'একটি 
বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, বাষুর মধ্যে তেজঃপদার্থ প্রবিষ্ট হইলে, তখন তাহাতে তেজের উ্ণ 
স্পর্শই অনুভূত হয়, হদ্দারা বাযুর অনুষ্ণ।শীত স্পর্শ অভিস্ভত হওয়ায়, তাহার অন্থভব হয় না। 
কিন্ত তেজে স্পর্শ না থাকিলে, সেখানে বায়ুর স্পর্শ কিসের দ্বারা অভিভূত হইবে? বায়ুর স্পর্শ 
নিজেই তাহাকে মভিভূত কতে পারে না। কারণ, কোন পদার্থ নিজেই নিজের অভিভধদ্রনক 
হয় না। নুতরাং তেজের স্বকীয় উষ্ণম্পর্শ অবশ্ত শ্বীকার্য/ ॥ ৬৭ & 
ভাষ্য তদেবং ন্যায়বিরুদ্ধং প্রথাদং প্রতিষিধ্য “ন সর্ব্বগুণা- 


নুপলব্ধে”রিতি চোদিতং সমাধীয়তে১ 
১। এখান ক্ঞাধাকারের এই কথার দ্বারা ছবি পূর্বসত্রে “ন সর্ববগুণাগুপলন্ধে:" এই হুআোক্ পূর্ববপক্ষের 
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অন্ুবাদ। সেই এইরূপে ম্তায়বিরুদ্ধ প্রবাদ অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ পূর্বেবাস্ত মত 
খণ্ডন করিয়া, “ন সর্ববগুণানুপলব্ষেঃ” এই সূত্রোক্ত পুর্ববপক্ষ সমাধান করিতেছেন । 


সুত্র । পুর্বৎ পুর্বৎ গুণোত্কষাৎ তর্ভৎ্প্রধানৎ॥ 
॥৬৮।২৬১।ক 


, অনুবাদ। (উত্তর) পুর্ব পূর্ব অর্থাৎ ঘ্বাণাদি ইন্দ্রিয়, গুণের ( যথাক্রমে 
গন্ধাদি গুণের ) উৎকর্ষপ্রযুক্ত *তত্তৎ প্রধান” অর্থাৎ গন্ধাদিপ্রধান, ( গন্ধারদদি বিষয়- 
বিশেষের গ্রাহক )। 


ভাষ্য । তক্মান্ন সর্ধবগুণোপলব্িত্রাণাদীনাং, পুর্ব্বং পুর্ববং গন্ধাদেগুণ- 
স্তোগুকর্ধাৎ তত্ৎ প্রধানং | কা' প্রধানতা ? বিষয়গ্রাহকত্বং। কো 
গুণোতুকর্ধঃ? অভিব্যক্তে৷ সমর্থত্বং ৷ বথা, বাহানাং পার্থিবাপ্যতৈজসানাং 
দ্রব্যাণাং চতুগুণ-ব্রিগুণ-দ্বিগুণানাং ন সর্ববগুণব্যঞ্জকত্বং, গন্ধ-রস-রূপোৎ- 
কর্ষাত্ত, যথাক্রমং গন্ধ-রস-রূপ-ব্যঞ্জ কত্বং, এবং স্রাণ-রমন-চক্ষুষাং চতুগ্ণ- 
ত্রিগুণদিগুণানাং ন সর্ধবগুণগ্রাহকত্বং, গন্ধরসরূপোতকর্ষাত্ত, বথাক্রমং 
গন্ধরমরূপগ্রাহকত্বং, তন্মাদৃদ্রাণাদিভির্ন সর্রেষাং গুণানামুপলদ্ধিরিতি | 
যস্ত প্রতিজানীতে গন্ধগুণত্বাদৃত্রণং গন্ধস্য গ্রাহকমেবং রসনাদিত্বগীতি, 
ত্য যথাগুণযোগং ত্রাণাদিভিগুণগ্রহণং প্রসজ্যত ইতি । 

অনুবাদ । অতএব স্বাণাদি ইন্দ্রিয় কর্তৃক সর্ববগুণের উপলব্ধি হয় ন|। 
(কারণ ) পূর্বব পূর্ব, অর্থাৎ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি-গুণের উৎকরপ্রযুক্ত তততৎপ্রধান। 
€ প্রশ্ন ) প্রধানত্ব কি? (উত্তর ) বিষয়বিশেষের গ্রাহকত্ব । (প্রশ্ন) গুণের উৎকর্ষ 
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খওন করেন নাই, পুর্বাক্ত মতেরই অনুপপত্তি সমর্ঘদ করিয়াছেন, ই 'বুঝ| যা। এবং ইহা প্রকাশ করিতেই 
ভাষাকার পূর্ববস্থত্রভাবারন্তে "নেতি ত্রিসথত্রীং প্রতাচ&ে” এই কথ! বল্গিয়ছেন। নচেৎ সেখানে এ কথ| বলার কোন 
প্রশ্নোজন দেখ। যায় না| সুতরাং ভাষাকার পূর্নসুত্রভাষ্য *ত্রিনুত্রী” শবের দ্বারা ”ন সর্ববাগুণানুপলকে+' এই 
হুত্রকে ত্যাগ করিয়! উহার পরবন্তাঁ তিন সুত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহ! বুন্ব। বাইতে পারে। তাহ! হইলে পূর্বোক্ত 
"সংসর্গাচ্চানে কগুপগ্রহণং এই বাকাটি ভাষাকাবের মতে গোতমের হুত্রই বলিতে হয়। কিন্তু পন্যায়নুচী নিবন্ধে” 
এল্াপ নু নাই, পূর্বের! ইহ। লিখিত হইয়ছে। 

+* অনেক পুস্তকে এই নুত্রে *পূর্বপূর্বণ এইরাপ প1ঠ ধাকিলেও, “্য।য়নিবন্ধ প্রকাশে" বর্ধমান উপাধ্যায় পপূর্ববং 
গূর্বং, এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়! হুত্রার্থ বা।খা! করায় এবং এরূপ পাঠই প্রকৃত মনে হওয়ার, এরূপ পাঠই 
গৃহীত হইল। - 
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কি? অভিব্যক্তি বিষয়ে সামর্থা। ( তাণুপধধ্য ) যেমন চতুগু গবিশি, ত্রিগুণবিশিষ্ট 
ও দ্বিগুণবিশিষ্ট পার্থিব, জলীয় ও তৈজস বাহাদ্রব্যের সর্ববগুণ ব্যঞ্জকত্ব নাই, কিন্তু 
গন্ধ, রস ও রূপের উতকর্ষপ্রযুক্ত যথাক্রমে গন্ধ, রস ও রূপের ব্যপ্তকত্ব আছে, এইরূপ 
চতুগু ণবিশিষট, ত্রিগুণবিশিষ্ট ও দ্বিগুণবিশিষ্ট শ্রাণ, রসন। ও চক্ষুরিক্দ্িয়ের 
সর্ববগুণগ্রাহকত্ব নাই, কিন্তু গন্ধ, রস; ও রূপের উৎকর্ষপ্রযুক্ত যথাক্রমে গন্ধ, রস ও 
রূপের গ্রাহকত্ব আছে, অতএব স্রাণাদি ইন্দ্রিয় কর্তৃক সর্ববগুণের উপলব্ধি হয় না। 

যিনি কিন্তু গন্ধগুণত্বহেতুক অর্থাৎ গন্ধবন্ধ হেতুর দ্বার! স্াণেন্দ্রিয় গন্ধের গ্রাহক, 
এই প্রতিজ্ঞা করেন, এইরূপ রসনাদি ইন্দ্রিয়েও ( রসবস্বাদি হেতুর দ্বারা রসগ্রাহক 
ইত্যাদি ) প্রতিজ্ঞা করেন, তাহার ( মতে ) গুণযোগানুসারে ত্রাণাদির দ্বারা গুণগ্রহণ 
অর্থাৎ রসাদি গুণের প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয়। 

টিপ্লনী। মহষি পূর্ববহুত্রের দ্বার পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, এখন তাহার নিজ সিপ্লান্তে 
“ন সর্বগুণান্থপলব্ধেঃ” এই স্থৃত্রোক্ত পুর্ববপক্ষের সমাধান বলিয়াছেন। মহ্ষির উত্তর এই যে, 
দ্রাণাদি ইন্দিয়ের দ্বার! গন্ধাদি সর্ধগুণের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যে ইন্দিয়ে যে গুণের 
উৎকর্ষ আছে, সেই ইন্ডরিয়ের দ্বারা সেই গুণবিশেষেরই প্রত্যক্ষ জন্মিয়া থাকে । প্রাণেন্দরিয় পার্থিব 
দ্রব্য বলিয়া তাহাতে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ--এই চারিটি গুণ থাকিলেও, তন্মধ্যে তাহাতে গন্ধগুণের 
উৎকর্ষ থাকায়, উহ গন্ধেরই ব্যঞ্জক হয়। যথাক্রমে গন্ধার্দি গুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত যথাক্রমে 
গ্রাণাদি ইন্জিয়, প্রধান । গন্ধাদি-বিষয়বিশেষের গ্রাহকত্বই প্রধানত্ব। এবং এ বিষয়-বিশেষের 
অভিব্যক্তি-ব্ষয়ে সামর্পাই গুপোতকর্ষ। ভাষ্যকার এইরূপ বলিলেও, বাণ্তিককার স্াণ, রদন! ও 
চক্ষুরিজ্িয়ের যথাক্রমে চতুগুণত্ব, ব্রিগুণত্ব ও দ্বিগুণত্বই হুত্রোজ প্রধানত্ব বলিয়াছেন। ত্রাপাদি 
ইন্জ্িয়ে ষথাক্রমে পূর্বোক্ত গুণচতুষ্টয়, গুধত্রয় ও গুণঘ্বয় থাকিলেও, তন্মধ্যে যথাক্রমে গন্ধ, রস ও 
রূপের উৎকর্ষপ্রযুক্তই উহার যথাক্রমে গন্ধ, রস ও রূপেরই ব্যঞ্জক হয়৷ ভাষাকার দৃষ্টান্ত দ্বারা! এই 
সিদ্ধান্তের ব্যাথা করিয়াছেন যে, যেমন পাখিব বাহ দ্রব্য গন্ধাদি চতুগ্ুণবিশিষ্ট হইলেও, উহ! 
পৃথিবীর এ চারিটি গুণেরই ব্যঞ্রক হয় না.কিস্ত গন্ধ গুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত গন্ধেরই ব্যঞ্জক হয়, তন্রপ 
খণেজ্ছিয় গন্ধাদিতুগ্ুণ বিশিষ্ট হইলেও, তাহাতে গন্ধের উৎকর্ষপ্রযুক্ত তাঁ গদ্ধেরই ব্যঞ্জক হয়। 
এইরূপ রসাদি ভ্রিগুণবিশিষ্ট জলীয় বাহ্‌ দ্রব্যের স্ভায় রসনেন্ত্িয়ে রসাদিগুণত্রয্ন থাকিলেও, 
রসেয় উৎকর্ষপ্রযুক্ত উহ! রসেরই ৰাঞ্জক হর, রসাদি গুণত্রয়েরই ব্যঞ্জক হয় না। এইরূপ 
রূপাদি-গুণঘয়বিশি্ তৈজস বাহ দ্রব্যের শ্তায় চক্ষুরিজ্রিয়ে এ গুণঘয় থাকিলেও, রূপের 
উৎকর্যপ্রযুক্ত উহ! রূপেরই বাজক হয়। মুলকথা, যে ভ্রব্যে যে সমস্ত গুণ, আছে, সেই 
্রব্যাত্মক ইন্জিয় সেই সমস্ত গুণেরই ব্যপক হইবে, এই রূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই। 
ভরাণাদি ইন্ডিয়্রয়ের পার্ণিবস্বাদি সাধনে যে পার্থিব, জলীয় ও তৈজস ভ্রব্যকে দৃষ্টাস্তরূপে 
গ্রহণ বর! যান, তাহারাও সর্বগুণের বঙক নছে। তদট্টান্তে আপাদি ইন্দিয়তয়ও বথাক্রমে 
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গন্ধার্দি এক একটি গুণেরই বাঞ্জক হইয়া থাকে । কিন্ত প্রাণেক্জিয়ে গন্ধই আছে, অত এব স্রাণেক্রিয় 
গন্ধেরই গ্রাহক এবং রসনেজ্ছ্িয়ে রদই আছে, অত এব উহ রসেরই গ্রাহক, ইত্যাদিরূপে অহ্থমান 
দ্বারা প্রত সাধা সিদ্ধ করা যাঁয়না। কারণ, পূর্বোক্ত মতবিশেষ খণ্ডন করিয়া মহধি 
পৃথিব্যার্দি ভূতবর্গের যেরূপ গুণনিয়ম সমর্গন করিয়াছেন, তদনুসারে পার্থিব স্রাণেক্িয়ে গন্ধের 
স্তায় রস, রূপ ও ম্পর্শও আছে। নুতরাং গ্রাণেন্দির় এ রসাদি গুণের? গ্রাহক হতে পারে। 
স্থতরাং এরূপ প্রতিস্তা করা যায় না। ্রন্নপ প্রতিজ্ঞা করিয়! স্রাণাদি ইন্জিয়ের গন্ধাদি-গ্রাহকত্ব 
সাধননকরিলে, উহ্থার! স্বথগত সর্বগুণেরই গ্রাহক হইতে পারে। স্তরাং পূর্বোক্ত গুণোৎকর্ষ- 
বশত£ই ব্রাপাদি-ইন্দ্রিয় গন্ধাদি-বিষয়বিশেষের গ্রাহক হয়, ইহাই বলতে হইবে 1৬৮। 

ভাষ্য । কিং কৃতং পুনর্যবস্থনিং কিঞিৎ পার্থিবমিক্দ্িয়ং, ন সর্ববাণি, 
কানিচিদাপ্যতৈজসবায়ব্যানি ইন্ড্রিয়াণি ন সর্ববাণি ? 

অন্ববাদ। (প্রন্ম ) কোন ইন্দ্রিয়ই পার্থিব, সমস্ত ইন্দ্রিয় নহে, কোন ইন্দ্রিয় 
বর্গই ( বথাক্রমে ) জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় নহে, এইরূপ ব্যবস্থা কি 
প্রযুক্ত £ অর্থাৎ এরূপ নিয়মের মুল কি 1-_ 


সুত্র । তদব্যবস্থানস্ত ভূয়স্তবাৎ ॥২৯॥২৬৭॥ 

অন্গুবাদ । ( উত্তর ) সেই ইন্ড্রিয়বর্গের ব্যবস্থা ( পার্ধিবত্বাদি নিয়ম ) কিন্ছু 
ভূয়ন্ব ( পার্ধিবাদি-ভাগের প্রকর্ষ )-বশতঃ বুঝিবে । ূ 

ভাষ্য । অর্থনিরৃত্তিসমর্থন্য প্রবিভক্তস্ত দ্রব্স্য সংসর্গঃ পুরুচ্ষ- 
ংস্কারকারিতে! ভূয়ত্ত্ব । দৃষ্টো৷ হি প্রকর্ধে ভূয্বশব্দঃ, প্রকৃষ্ট বথ! 
বিষয়ে] ভূয়ানিত্যুচ্যতে । যথা পুথগর্থক্রিয়াসমর্থানি পুরুষসংস্কারবশী- 
দ্বিষৌষধিমণিপ্রভৃতীনি দ্রব্যাণি নির্ধবর্ত্যন্তে, ন সর্ধবং সর্ববার্থং, এবং পৃথগ.- 
বিষয়গ্রহণসমর্থানি ঘ্রাণাদীনি নির্ববত্্যন্তে, ন সর্বববিষয়গ্রহণসমর্থানীতি ॥ 

অনুবাদ । পুরুষার্থ-সম্পাদনসমর্থ প্রবিভক্ত ( অপর দ্রব্য হইতে বিশিষ্ট ) 
ভ্রব্যের পুরুষসংস্কারজনিত অর্থাৎ জীবের অনৃষ্টবিশেষজনিত সংসর্গ -্ভূয়ন্্রপ। 
যেহেতু প্রকর্ষ অর্থে এভূয়ন্থ* শব দৃষ হয়; যেমন প্রকৃষ্ট বিষয় ভূয়ান এইরূপ 
কথিত হুয়। ( তাণুপর্যয ) যেমন জীবের অনৃষ্টবশতঃ বিষ, ওষধি ও মণি প্রভৃতি 
জ্রব্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হইয়। উৎপন্ন হয়, সমস্ত দ্রব্য সর্বব- 
প্রয়োজন-সাধক হয় না, তক্রপ ফ্রাণাদি ইন্দ্রিয় পৃথক পৃথক্‌ বিষয়গ্রহণে সমর্থ 
হইয়াই উৎপন্ন হয়, সমস্ত বিষয় গ্রহণে সমর্থ হইয়! উৎপন্ন হয় না। 


১৭৪ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ১আ* 


টিপ্নী। স্রাপেন্দরিয়ই পাঁথিব, রসনেন্দরিয়ই জলীয়, চক্ষুরিক্ত্িয়ই তৈজস, এবং ত্বগিক্রিয়ই বার- 
বায়__এইরূপ ব্যবস্থার বোধক কি? এতছুত্তরে মহর্ষি এই হৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, তৃয়ত্ববশতঃ 
সেই ইন্জিয়বর্গের বাবস্থা! বুঝিতে হইবে। পুরুযার্থসম্পাদনসমর্থ, এবং ত্রব্যাস্তর হুইতে বিশিষ্ট 
জ্রবাবিশেষের আনৃষ্টবিশেষজনিত যে সংসর্গ, তাহাকেই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন-_“ভূয়ত্ব” 
এবং উহ্থাকেই বলিয়াছেন--প্রকর্ষ। প্রকৃষ্ট বিষয়কে '্ভূয়ান্” এইরূপ বলা! হয়, সৃতরাং “ভূয়” 
শবের দ্বার প্রকর্ষ অর্থ বুঝা যায়। ভ্্রাণেন্দ্রিয়ে গন্ধের প্রত্যক্ষরূপ পুরুযার্থপম্পাদনসমর্থ এবং 
্রব্যাস্তর হইতে বিশিষ্ট যে পার্থিব দ্রব্যের সংসর্গ আছে, এঁ সংদর্গ জীবের গন্ধগ্রহণজনক 
অনৃষ্টবিশেষজনিত, উহাই দ্রাণেন্দিয়ে পার্থিব দ্রব্যের তৃয়ন্্ব বা প্রকর্ষ, তপ্প্রযুক্তই স্রাণেন্দ্রিয 
পার্থিব, ইহ! সিদ্ধ হয় । এইরূপ রসনাদি ইন্জিয়ে বথাক্রমে রসাদির প্রত্যক্ষরূপ পুক্ুযার্থসম্পাদন- 
সমর্থ এবং প্রব্যাস্তর হইতে বিশি্ যে জলাদি দ্রবোর সংসর্গ আছে, উহ! জীবের রপাদিংপ্রত্যক্ষ- 
জনক অনৃষ্টবিশেষজনিত, উহাই রসনাদি ইন্জিয়ে জলাদি দ্রব্যের ভূয়স্ব বা প্রকর্ষ, তৎপ্রযুক্তই 
এ রসনাদি ইন্জিয়ত্রয় ষধাক্রমে জলীয়, তৈজস, ও বায়বীয়--ইহা সিদ্ধ হয়। ভাষাকার স্থৃত্রোক্ত 
পডুয়স্্” শবের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে মহষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্য/ করিয়াছেন যে, সমস্ত দ্রবাই 
সমস্ত প্রয়োজনের সাধক হয় না। জীবের অনৃষ্টবিশেষবশতঃ ভিন্ন ভিন দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন- 
সম্পাদনে সমর্থ হয়। বিষ, মণি ও ওষধি প্রভৃতি দ্রব্য যেমন জীত্ে অনৃষ্টবিশেষবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে, তত্জপ প্রাণাদি ইন্ডরিয়ও গন্ধাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়- 
গ্রহণে সমর্থ হইয়৷ উৎপন্ন হুইয়াছে। সর্ব্ববিষয়-গ্রহণে উহ্ধাদিগের সামর্থ্য নাই । অনৃষ্টবিশেষই 
ইহার মূল। এ অনৃষ্টবিশেষজনিত পূর্বোক্ত ভূয়স্ববশতঃ ঘ্রাণানি ইজ্িয়ের পার্থিবত্বাদি নিয়ম 
বুঝা যায়, উহ অমূলক নহে।৬৯! 


ভাষ্য । স্বগুণান্নোপলভন্ত ইন্ডদ্িয়াণি কম্মাদিতি চে ?_ 


অনুবাদ। (প্রশ্ন) ইন্দ্রিয়বর্গ স্বগত গুণকে উপলব্ধি করে না কেন, ইহা 
বদি বল? ৃ 


সুত্র । সগুণানামিক্দ্রিয়ভাবাৎ ॥৭০॥২৬৮।॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু স্বগুণ  অর্থাু গন্ধাদিগুণ-সহিত স্্রাণাদিরই 
ইন্দ্িয়ত্ব। 


ভাষ্য । স্বান্‌ গন্ধাদীম্নোপলভভ্তে প্রাণাদীনি । কেন কারণেনেতি চে? 
স্বগুণৈঃ' সহ ঘ্রাণাদীনামিক্দ্িয়ভাবাৎ | গ্রাণং স্বেন গন্ধেন সমানার্থ- 
কারিণা সহ বাহ্ং গন্ধং গৃহ্াতি, তস্ত স্বগন্ধগ্রহণং সহকারিবৈকল্যান্ন 
ভবতি, এবং শেষাণামপি। 


৭১ চ্যত ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ১৭৫ 


অন্ুবাদ। প্রাণাদি ইন্ড্িয়বর্গ স্বকীয় গন্ধাদিকে উপলব্ধি করে না। (প্রশ্ন) 
কি কারণপ্রযুস্ত, ইহা যদি বল? (উত্তর) যেহেতু স্রাণাদির স্বকীয় গুণের 
(গন্ধাদির ) সহিত ইন্ড্িয়ত্ব আছে! স্রাণেন্দ্রিয় সমানার্থকারী ( একপ্রয়োজন- 
সাধক ) স্বকীয় গন্ধের সহিত বাহ গচ্ধ গ্রহণ করে, অর্থাৎ গন্ধ-সহিত স্রাণেন্দ্িয় 
অপর বাহা গদ্ধের গ্রাহক হয়, সহকারি-কারণের অভাববশতঃ সেই ঘ্বাণেন্দ্িয় 
কর্তৃক স্বকীয় গন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে না। এইরূপ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত যুক্তি অনুসারে 
শেষ “অর্থাৎ রসনাদি ইন্দ্রিয় কর্তৃকও (স্বকীয় রসাদির প্রত্যক্ষ জন্মে না )। 


টিপ্পনী। প্রাগাদি ইন্জিয় অন্ত ভ্রব্যের গন্ধাদি গুণের প্রত্যক্ষ জন্মায়, কিন্তু স্বকীয় গন্ধাদির 
প্রত্যক্ষ জন্মায় না, ইহার কারণ কি? এতছুন্রে মহধষি এই স্থৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন 
যে, শ্বকীয় গন্ধাদি-গুণ-সহিত শ্বাণাদিই ইন্জ্রিয়। কেবল শ্রাপাদি দ্রবোর ইন্জ্িয়তব নাই। 
দ্রাণাদি ইন্জিয়ে গন্ধা্দি গুণ না থাকিলে, গ্রস্রাণাদি অন্ত দ্রব্যের গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মাইতে 
পারে না। দ্থুতরাং ভ্রাণাদি ইব্জিয়ের দ্বারা অন্ত দ্রব্যের গন্ধাদি গুণের প্রত্যক্ষে এ ড্রাণাদি- 
গত 'গন্ধাদি সমানার্থকারী, অর্থাৎ সহকারী কারণ। কিন্তু ঘ্বাপাদিগত গন্ধাদি নিজের 
প্রত্ক্ষে সহকারী কারণ হইতে পারে না) পরহ্ত্রে ইহ! ব্যক্ত হইবে। সুতরাং সহকারী 
কারণ না থাকায়, প্র'ণাদি হীন্দ্রিয় স্বকীয় গন্ধ'দির প্রতাক্ষ জন্মাইতে পারে না। প্রাণাদি 
ইত্জিয় প্রত্যক্ষের করগ হইলেও, ভাষ্যকার এখানে ইন্জিয়ে প্রত্যক্ষের বর্তৃত্ব বিবক্ষা করিয়া 
পগন্ধং গৃহাতি” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন । করণে কর্তৃত্বের উপচাঁরবশতঃ ভাষ্যকার অন্তত্রও 
এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। নব্যগ্রস্থকারও এরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন যথা "গৃহাতি চক্ষুঃ 
সন্ধাদালোকোস্ত তরূপয়োঃ”--ভাষাপরিচ্ছেদ ॥ ৭০। 


ভাষ্য । যদি পুনর্ন্ধঃ সহকারী চ স্যাদ্‌ত্রাণন্ত, গ্রাহশ্চৈত্যত আহ-_ 
অনুবাদ। গন্ধ যদি স্রাণেক্দ্রিয়ের সহকারীই হয়, তাহ হইলে গ্রাহাও হউক ? 
এই জন্য অর্থাৎ এই আপত্তি নিরাসের জন্য ( পরবস্তি-সূত্র ) বলিতেছেন। 


নুত্র। তেনৈব তস্ঠাগ্রহণাচ্চ ॥৭১॥২৬৯॥ 
অনুবাদ । এবং যেহেতু তদ্দারাই তাহার প্রত্যক্ষ হয় নাঁ। 
ভাষ্য । ন স্বগুণোপলব্বিরিক্ডিয়াণাং | যো ব্রুতে যথা বাহং দ্রব্যং 
চক্ষুষা গৃহাতে তথ! তেনৈব চক্ষ্ষ! তদেব চক্ষুগৃহতামিতি তাদৃগিদং, 
তুল্যে হযভয়ত্ত্র প্রতিপত্তি-হেত্বভাব ইতি । 
অনুবাক্ধ। ইন্জ্রিয় অর্থাত শ্বাণাদি চারিটি ইন্দ্রিয় কর্তৃক স্বকীয় গুণের প্রত্যক্ষ 
হয় না। যিনি বলেন--দযেমন বাহ দ্রব্য চক্ষুর বারা গৃহীত হয়, তন্জরুপ সেই 


১৭৬ ন্যায়দর্শন [ ৩০, ১আ০ 


চক্ষুর দ্বায়াই সেই চক্ষুই গৃহীত হউক 1৮ ইহ তন্ররপ, অর্থাৎ এই আপত্তির স্তায় 
পূর্বৈধাস্ত আপত্তিও হইতে পারে না, যেহেতু উভয় স্থলেই জ্ঞানের কারণের 
অভাব তুল্য। 


টিগনী। ত্রাণাদি ইন্দিয়ের দ্বারা এ শ্বাপাদিগত গন্ধাদির প্রতাক্ষ কেন হয় না? এ গন্ধা্ি 
স্রাণাদিয় সহকারী হইলে, তাহার গ্রাহ্থ কেন হইবে না? এতদুন্তরে মহধি এই সুত্রের দ্বারা 
আবার বলিয়াছেন যে, তন্বারাই তাঁহার জ্ঞান হয় না, এজন আণাদি ইন্জিয়ের ছারা স্বকীয় 
গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ভাষ্যকার সুত্র-তাঁৎপর্যয বর্ণন করিতে প্রথমে মহ্ধির 
এই হ্ুত্রোক্ত ভেতুর সাধ নির্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি পূর্বহৃত্রে গন্ধাদি গুণসহিত স্রাণাদি- 
কেই ইন্জিয় বলিয়! ভ্রাণাদিগত গন্ধাদিও যে এ ইন্জ্িয়ের স্বরূপ, ই প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহ। হইলে প্রাণাদি ইন্দ্রিয় নিজের স্বরূপের গ্রাহক হুইতে না পারায়, তদ্গত গন্ধাদির 
প্রত্যক্ষের আপত্তি কর! যায় না। প্রাণেক্দ্রিয়ের গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ হইলে, গ্রহ ও গ্রাহক 
এক হইয়া পড়ে, কিন্ত তাহ! হইতে পারে না। কোন পদার্থ নিজেই নিজের গ্রাহক হয় 
না। তাহ! হইলে যেচক্ষুর দ্বার বাহ দ্রবোর প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই চস্ষুর দ্বারা সেই 
চক্ষুরই প্রত্যক্ষ বেন হয় ন'?1 এইরূপ আপত্তি না হওয়ার কারণ কি? যদি বল, ইঞ্জিয়ের 
দ্বার! সেই ইন্জিয়ের প্রতাক্ষ কখনও দেখা যায় না, সুতরাং তাহার কারণ নাই, ইহা বুঝ। যায়। 
তাহা হইলে ইন্জ্রিয়ের দ্বারা স্বগত গক্কাদি-গুণের প্রত্যক্ষ কুত্রাপি দেখা যায় না। স্তরাং 
তাহারও কারণ নাই, ইহ! বুঝিতে পারি। তাহ! হইলে সেই ইন্জিয়ের দ্বারা সেই ইন্দ্িয়ের 
গ্রত্যক্ষের আপত্তির স্ায় সেই ইন্দ্রিযগত গন্ধাদিগুণের প্রত্যক্ষের আপত্িও কারণাভাবে 
নিরস্ত হয়। গ্রত্যক্ষের কারণের অভাব উভয় স্থলেই তুল্য । বস্ততঃ ব্রাণাদি ইন্দিয়ে উদ্ভূত 
গম্ধাদি না থাকায়, এ গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ উদ্ভূত গন্ধাদি্ প্রত্ক্ষের 
বিষয় হুইয়! থাকে 1৭১1 


সুত্র । ন শব্দগুণোপলব্েঃ ॥৭২॥২৭০॥ 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ ইন্জ্িয়ের ছার! স্বগতগুণের প্রত্যক্ষ হয় না, 
ইহ! বলা যায় না, যেহেতু শব্দরূপ গুণের প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । 

ভাষ্য। স্বগুণান্নোপলভন্ত ইন্দ্িয়াণীতি এতন্ন ভবতি। উপলভ্যতে 
হি স্বগুণঃ শব্দঃ শ্রোত্রেণেতি । * 

অনুবাদ । ইন্দ্িয়বর্গ স্বকীয় গুণকে প্রত্যক্ষ করে না, ইহা হয় না, অর্থাৎ এ 
সিদ্ধান্ত বল! যায় না। কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় কর্তৃক স্বকীয় গুণ শব উপলব্ধ হুইয়! 
থাকে । 
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টিপ্ননী। ইঞ্জরিয়ের দ্বারা স্বকীয় গুণের প্রত্যক্ষ হয় না, এই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহুধি এই 
হুত্রের ছার! পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন ধে, শ্রবণেক্জিয়ের ছারা শবের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত 
বলা যায় না। শ্রবণেক্রিয় আকাশাজ্ম ক, শব আকাশের গুণ, শ্রবণেজ্্িয়ের দ্বারা হাগত শঙ্বেরই 
প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত ) সুতরাং, ইন্জিয়বর্গ স্বগত-গুণের প্রত্যক্ষের করণ 
হয় না, ইঞ্ছ! বল! যাইতে পারে না ৭২॥ 


সুত্র । তছ্ুপলন্ষিরিতরেতরদ্রব্যগুণবৈধর্থ্যাৎ॥ 


॥৭৩।)২৭১॥ 
অনুবাদ । ( উত্তর ) ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ও গুণের বৈধন্ম্যবশতঃ তাহার ( শবখরূপ 
গুণের ) প্রত্যক্ষ হয়। 


ভাষ্য । ন শব্দেন গুণেন সগুণমাকাশমিন্দ্িরং ভবতি। নশব্দঃ 
শব্দন্ত ব্যঞ্জকঃ) ন চ স্রাণাদীনাং ব্বগুণগ্রহণং প্রত্যক্ষং, নাপ্যনুমীয়তে, 
অনুমীয়তে তু শ্রাত্রেণাকাশেন শবস্ গ্রহণং শব্দগুণত্বঞ্চাকাশস্তেতি । 
পরিশেষশ্চানুমানং বেদিতব্যং। আত্ম! তাবৎ শ্রোতা, ন করণং, মনসঃ 
শো এত্বে বধিরত্বাভাবঃ, পৃথিব্যাদীনাং ত্রাণা'দিভাবে সামর্্যং, আোত্রভাবে 
চাঁসামর্ঘ্যং । অস্তি চেদং শআোত্রং, আকাশঞ্চ শিষ্যতে, পরিশেষাদাকাশং 
শোত্রমিতি | 

ইতি বাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়ন্তাদ্যমাহিছকং ॥ 


অনুবাদ। শব্বগুণ হইতে অভিন্নগুণযুক্ত অর্থাৎ শব্দরূপ গুণযুস্ত আকাশ 
ইন্দ্রিয় নহে । শব শবেের ব্যঞ্তক নহে। এবং স্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের স্বকীয় গুণের 
উপলব্ধি প্রত্যক্ষ নহে, অনুমিতও হয় না; কিন্তু আকাশরপ শ্রবণেক্দ্িয়ের দ্বার! 
শবের প্রত্যক্ষ ও আকাশের শব্দরূপ গুণবস্ত্ অনুমিত হয়। *পরিশেষ” অনুমানই 
জানিবে। (যথা )- আত্ম! শ্রবণের কর্তা, করণ নহে, মনের শ্রোত্রত্ব হইলে 
বধিরস্বের অভাব হয়। পৃথিব্যাদির ্রাণাদিভাবে সামর্থ আছে, শ্রোত্রভাবে সামর্থযই 
নাই। কিন্তু এই শ্রোত্র আছে, অর্থাৎ শ্রবণেক্দিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য । আকাশই 
অবশিষ আছে, অর্থাৎ আকাশের শ্রবণেন্দ্িয়ত্বের বাধক কোন প্রমাণ নাই, 
(সুতরাং ) পরিশেষ অনুমানবশতঃ আকাশই শ্রবণেক্দ্িয়। ইহা সিদ্ধ হয়। 


বাতন্ঠায়ন-প্রণীত শ্যায়ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহক সমাপ্ত ॥ 
ও 
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টল্লনী। পূর্বহৃজৌক পূর্ববপক্ষের সমাধান করিতে মহধি এই হৃত্রের দ্বারা বলিয়ানছের যে, 
াগাদি ইঞজিয়ের ছার শ্বগত গন্ধাদির প্রত্যক্ষ না হইলেও, শরবণেক্িয়ের ছার! হ্বগন্ত শবের এরতাক 
হই! থাকে, এবং তাহ! হইতে পারে। কারণ, ষমস্ত দ্রব্য ও সমস্ত গুপই এক প্রকার নছে। 
ভিন্ন ভিন ভর্য ও গুণের পরম্পর বৈধর্ম্য আছে। প্রাণাদি চারিটি ইন্জিয়রূপ দ্রব্য ছইতে এরং 
উহ্াদিগের গ্বকীয় গুণ গন্ধা্দি হইতে শ্রবণেক্দিয়রূপ দ্রব্য এবং তাহার স্বকীয় গুণ লবের বৈধর্থয 
থাকার, শ্রবণেজিয় স্বকীয় শৰের গ্রাহক হইতে পারে। ভাষাকার এই বৈধঘ্দ্য বুঝাইতে প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, খ্রাণাদি ইন্জিয়ের স্তায় আকাশ শ্বকীয় গুণযুক্ত হইম্ভাই, অর্থাৎ শঙ্বাত্মক গুণের 
সহিতই, ইন্দ্রিয় নছে। কারণ, শ্রবণেক্জ্িয়ের খবগত শব, শবের প্রত্যক্ষে কারণ হয় না। আকাঁশ- 
রূপ শ্রবণে্িয় নিত্য, সুত্তরাং শবৌৎপতির পূর্ব্ব হইতেই উহা বিদামান আছে। শ্রবণেন্দিয়ে 
শব উৎপন্ন হইলে সেই শব্েরই প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে। স্থুতরাং এ শব ও শবের ব্যঞজক 
হইতে ন| পারায়, এ শব্দ-সহিত আকাশ শ্রবণেন্ত্িয় নে, ইহা শ্বীকার্য্য। সুতরাং শ্রবণেজিয়ে 
উৎপন্ন শব ধ শ্রবণেক্জিয়ের শ্বর্ূপ না হওয়ায়, শ্রবপেন্জিয়ের দ্বার! স্বকীয় গুণ শবের প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে ও হুইয়! থাকে। কিন্তু ভ্রাণাদি ইন্জিযস্থ গন্ধ, রদ, রূপ ও স্পর্শ যথাক্রমে ভ্রাণাদি 
চারিটি ইন্জিয়ের স্বরূপ হওয়ায়, প্রাগাদির ধার! শ্বকীয় গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না । সুতরাং 
ইত্্িয় শ্বকীয় গুণের গ্রাহক হয় না, এই যে সিদ্ধান্ত বল! হইয়াছে, তাহ! স্রাগাদি চারিটি ইজিয়ের 
সবন্ধেই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার মহ্্ষির কথা সমর্থন করিতে আরও বলিয়াছেন যে, স্রাপার্দিগত 
গম্ধাদিগুণের প্রতাক্ষবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, উহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধও নহে, অনুমনষিদ্ধও নষহ। 
কিন্ত শ্রবণেক্জিয়ের হারা যে স্বগত-শৰের প্রত্যক্ষ হয়, এবং শব যে আকাশেরই গুণ, এ রিষয়ে 
অনুমান-প্রমাণ আছে। তাঁষাকার এ বিষয়ে "পরিশেষ” অনুমান অর্থাৎ মহর্ষি গোতমোক্ত 
গঞরেষবৎ” অনুমান প্রদর্শন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, আত্ম! শবশ্রবণের কর্ত, সুতরাং গুহ! 
শবশ্রবণের করণ নহে। মন নিত্য পদার্থ, সুতরাং মনকে শ্রবণেক্দরিয় বলিলে, জীবমাত্রেরই 
শ্রবণেক্জরিয় সর্ধনা। বিদ্যদান থাকায় বধির কেছই থাকে ন|। পৃথিব্যাদি-ভূতচতু্র় ভ্রাণাঁদি 
ইন্জিয়েরই গ্রকৃতিরূপে সিদ্ধ, সুতরাং উহ্াদিগের শ্রোব্রভাবে সামর্থাই নাই। সুতরাং অবপিষ্ 
আঁকাশই শ্রবণেক্রিয়। ইহ] সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শব্ধ যখন গ্রত্যক্ষসিদ্ধ। তখন এ শৰ- 
্রত্ক্ষের অবস্ত কোঁন করণ আছে, ইহা শ্বীকার্ধ্য, উহার নামই শ্রোত্র। কিন্তু আত্মা। মন এবং 
পৃথিবাদি আর কোন পদার্থকেই শবপ্রত্যক্ষের করণ বলা যায় ন'। উদ্দোতকর ইহা বিশদরূপে 
বুঝাইয়াছেন। অন্ত কোন পদার্থই শবা-গ্রত্যক্ষের করণ নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে, অবশিষ্ট আকাশই 
শ্রোত্র, ইহা! “পরিশেষ” অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় 1 ৭৩ 

অর্থপরীক্ষাপ্রকরগ ও প্রথম আহ্চিক সমাণ্ড। 


দ্বিতীয় আহ্মিক 


ভাষ্য । পরীক্ষিতানীন্দ্রিয়াণ্যর্থাশ্চ, বুদ্ধেরিদানীং পরীক্ষাক্রমঃ 
পা কিমনিত্যা নিত্য! বেতি। কুতঃ ংশয়ঃ ? 

অনুবাদ । ইক্টিয়সমূহ ও অর্থসমুহ পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন বুদ্ধির পরীক্ষার 
স্থান) ( সংশয়) সেই বুদ্ধি কি অনিত্য অথব। নিত্য ? (প্রশ্ন) সংশয় কেন, অর্থাৎ 
এ সংশয়ের হেতু কি? 


সুত্র। কর্মাকাশসাধর্মযাৎ সংশয়ঃ ॥১।২৭২। 
অনুবাদ। (উত্তর) কর্ম ও আকাশের সমানধর্মপ্রযুক্ত সংশয় হয়, [ অর্থাৎ 
অনিত্য পদার্থ কর্ম ও নিত্যপদার্থ আকাশের সমান ধর্ন্ম স্পর্শশূন্যতা প্রভৃতি বুদ্ধিতে 
আছে, তণ্প্রযুক্ত প্বুদ্ধি কি অনিত্য, অথব! নিত্য ?” এইরূপ সংশয় জন্মে ]। 
তাষ্য। অস্পর্শবত্বং তাভ্যাং সমানে! ধর্ম উপলভ্যতে বুদ্ধো, 
বিশেষশ্চোপজ্নাপায়ধর্শবন্ত্২ বিপর্য্যয়শ্চ যথাম্ব*মনিত্যনিত্যয়োস্তস্যাং 
বুদ্ধ নোপলভ্যতে, তেন সংশয় ইতি। 
অনুবাদ। সেই উভয়ের অর্থাৎ সৃত্রোক্ত কর্ম ও আকাশের সমান ধর্ম স্পর্শ 
শৃগ্যতা, বুদ্ধিতে উপলব্ধ হয়, এবং উতপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মবন্বরূপ বিশেষ এবং অনিত্য ও 
নিত্য পদার্থের যথাবথ বিপর্যয়, অর্থাৎ নিত্যত্ব, অথবা অনিত্যত্ব, বুদ্ধিতে উপলব্ধ 
হয় না, সুতরাং ( পূর্বেবাক্তরূপ ) সংশয় হয়। 


টিপনী। মহধি এই অধ্যায়ের প্রথম আহিকে যথাক্রমে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অর্থ-_ 
এই চতুহ্বিখ প্রমেয়ের পরীক্ষা! করিয়া, দ্বিতীয় আহিকে যথাক্রমে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা 
করিয়াছেন বুদ্ধি-পরীক্ষায় ইন্জরিয়-পরীক্ষা ও অর্থ-পরীক্ষা আবশ্তক, ইন্জ্িয় ও তাহার গ্রা 
অর্থের তত্ব না জানিলে, বুদ্ধির তত্ব বুঝ! যায় না, সুতরাং ইন্জির ও অর্থের পরীক্ষার পরেই 
মহ্ধির বুদ্ধির পরীক্ষা সঙ্গত। ভাষ্যকার এই সঙ্গতি হুচনার জন্তই এখানে প্রথমে “ইঞ্জির ও 
অর্থ পরীক্ষিত হুইগাছে”, ইত্যাদি কথ। বলিয়ছেন | ভাষে) “পরীক্ষা ক্রমঃ” এই স্থলে 
তাৎপর্যযটাকাকার প্ক্রম” শব্বের অর্থ বলিয়াছেন, স্থান। 

সংশয় ব্যতীত কোঁন পরীক্ষাই হয় না, বুদ্ধির পরীক্ষা! করিতে হইলে, তদ্ধিযয়ে কোন 
প্রকার সংশয় প্রদর্শন আবশ্ক, এজন ভাষ্যকার এ বুদ্ধি কি অনিত্য ? অথবা নিত্য 1__এইরূপ 


পর ৯ সপ 





১। বথান্বস্ত বধাবধং।স্জঙরকোব, অবায়বগ 8৪৬। 


১৮৩ ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২, 


সংশয় প্রদর্শন করিয়া, এ সংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিতে মহধির এই হৃত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন। সমান ধর্মের নিশ্চয় সংশয়ের এক প্রকার কারণ, ইহা প্রথম অধ্যায়ে সংশয়লক্ষণন্থ্তরে 
মহবি বলিয়াছেন। অনিত্য পদার্থ কর্ম এবং নিত্য পদার্থ আকাশ, এই উভয়েই স্পর্শ 
না থাকায় স্পর্শশৃন্ততা এ উভয়ের সাংশ্্য বা সমান ধর্ম ।॥ বুন্ধিতেও স্পর্শ না থাকায়, তাহাতে 
পুর্ববক্ত অনিত্য ও নিতা পদার্থের সমান ধর্ম ম্পর্শশুন্ভ তার নিশ্চয়জন্ত বুদ্ধি কি অনিত্য? 
অখব! নিত্য? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু সমান ধর্দের নিশ্চয় হইলেও, যদি 
বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় অথৰা সংশয়বিষয়ীভূত ধর্মদবয়ের মধ্যে কোন একটির বিপর্যয় অর্থাৎ 
অভাবের নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে সেখানে সংশয় হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, বুদ্ধিতে উৎপত্তি বা বিনাশধর্মরূপ বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় নাই, এবং অনিত্য ও নিত্য 
পদার্থের শ্বরূপের বিপর্যায় অর্থাৎ নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বের নিশ্চয়ও নাই, সুতরাং পূর্বোক্ত 
সংশয়ের বাধক ন! থাকায়, পূর্বোক্ত সমান ধর্দের নিশ্চয়জন্ত বুদ্ধি অনিত্য কি নিত্য ?--এইরূপ 
সংশয় হয়। মহধি পূর্বোক্ত কারগজন্ত বুদ্ধিবিষয়ে পূর্ববোক্তরূপ সংশয় সুচনা করিয়াছেন। 

ভাষ্য । অনুপপন্নরূপঃ খন্বয়ং সংশয়ঃ) সর্ববশরীরিণাং হি প্রত্যাত্- 
বেদনীয়া অনিত্য] বুদ্ধিঃ সুখাদিব | ভবতি চ সংবিত্তিজ্ঞস্তামি, জানামি 
অজ্ঞাসিষমিতি, ন চোপজনাপায়াবন্তরেণ ব্রৈকাল্যব্যক্তিঃ, ততশ্চ ত্রেকাল্য- 
ব্যক্কেরনিত্য। বুদ্ধিরিত্যেতত সিদ্ধং। প্রমাঁণসিদ্ধঞ্চেদং শাস্ত্রেৎপ্যুক- 
“মিন্ডরিয়ার্থসমিকর্ধোৎপন্নং” “ষুগপজ.জ্ঞানানুপত্রিরে্মনসে। লিঙ্গ”মিত্যেব- 
মাদি। তম্মাৎ সংশয়প্রক্রিয়ান্ুপপত্ভিরিতি | 

ৃষ্টিপ্রবাদোপালস্তার্ঘস্ত প্রকরণং, এবং হি পশ্যস্তঃ প্রবদস্তি সাংখ্যাঃ 
পুরুষস্থান্তঃকরণভূতা। নিত্যা বুদ্ধিরিতি । সাধনঞ্চ প্রচক্ষতে-_ 

অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) এই সংশয় অনুপপন্নরূপই, ( অর্থাৎ বুদ্ধি অনিত্য কি 
নিত্য ? এই সংশয়ের স্বরূপই উপপন্ন হয় না--উহা! জন্মিতেই পারে নাঃ) যেহেতু বুদ্ধি 
স্ৃখাদির ম্যায় অনিত্য বলিয়া সর্ববজীবের প্রত্যাত্মবেদনীয়, অর্থাত জীবমাত্র প্রত্যেকেই 
বুদ্ধি বা জ্ঞানকে ন্ুুখগ্ঃখাদির ন্যায় অনিতা বলিয়াই অনুভব করে। এবং “জানিবশ 
“জানিতেছি”, “জানিয়াছিলাম”-_এইরূপ সংবিত্তি ( মানস অনুভব ) জন্মে। কিন্তু 
(বুদ্ধির ) উত্পত্তি ও বিনাশ ব্যতীত (এ বুদ্ধিতে ) তব্রৈকাল্যের ( অতীতাদিকাল- 
ত্রয়ের ) ব্যক্তি (বোধ) হয় না, সেই ত্রেকাল্যের বোধবশতঃও বুদ্ধি অনিত্য, ইহ! 
সিদ্ধ আছে। এবং প্রমাণসিন্ধ, ইহা (বুদ্ধির অনিত্যন্ব ) শাস্সেও ( এই শ্যায়- 
দর্শনেও ) উত্ত হুইয়াছে, ( যথা!) “হন্্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন”, “যুগপৎ 


১ সু বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১৮১ 


তানের অনুষ্পত্তি মনের লিঙ্গ” ইত্যাদি ( ১ম অঃ) ১ম আঃ181১৬। ) অতএব 
ংশয় প্রক্রিয়ার অর্থাৎ পূর্বেবোজ্জপ্রকার সংশয়ের উপপত্তি হয় না। (উত্তর) 
কিন্তু প্রৃষ্িপ্রবাদের” অর্থাৎ লাংখ্ৃষ্টি বা সাংখ্যদর্শনের মতবিশেষের খগ্ডনের 
জন্য প্রকরণ [ অর্থাৎ মহত্ি বুদ্ধিবিষয়ে সাংখা-মত খগ্ডনের জন্যই এই প্রকরণ্টি 
বলিয়াছেন ]| যেহেতু সাংখ্য-সম্প্রদায় এইরূপ দর্শন করতঃ ( বিচার দ্বার! নির্ণয় 
করতঃ ) পুরুষের অস্তঃকরণরূপ বুদ্ধি নিত্য, ইহা বলেন, ( তথ্িবয়ে ) সাধনও অর্থাৎ 
হেতু বা অনুমানপ্রমাণও বলেন। 
টিগ্লনী। ভাষ্যকার প্রথমে স্ত্রার্থ বর্ণন করিয়া, পরে নিজে পুর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি- 
বিষয়ে পুর্বোক্তরূপ সংশয় জন্মিতেই পারে না। কারণ, বুদ্ধি বলিতে এখানে জ্ঞান) বুদ্ধি, 
উপলব্ধি ও জ্ঞান একই পদার্থ, ইহা! মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে (১ম আঃ, ১৫শ হৃত্রে) বলিয়াছেন । 
ক্রমানুসারে এঁ বুদ্ধি বা! জ্ঞানই এখানে মহধির পরীক্ষণীয় | এ বুদ্ধিবা জ্ঞান সুখ-ছুঃখাদির স্তায় 
অনিত্য, ইহা! সর্ব্জীবের অন্ুভবসিদ্ধ। এবং "আমি জানিব”, আমি জানিতেছি*, “আমি 
জানিয়াছিলাম” এইরূপে এ বুদ্ধিতে ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালব্রয়ের বোধও হইয়! থাকে। বুদ্ধি বা 
জানের উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকিলে, তাহাতে পুর্বোক্তরূপে কালব্রয়ের বোধ হইতে পারে না। 
যাহার উৎপতি নাই, তাহাকে ভবিষ্যৎ বলিয়! এবং যাহার ধ্বংস নাই, তাহাকে অতীত বলিয়া এরূপ 
বথার্থ বোধ হইতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিতে পূর্ববোক্তরূপে কালব্রয়ের বোধ হওয়ায়, বুদ্ধি যে 
অনিতা, ইহা সিদ্ধই আছে। এবং মহ্ধি প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষণে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে 
*ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন বলিয়া, এ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সুতরাং উহ! অনিত্য, ইহা বলিয়াছেন । 
এবং দ্যুগ্রপৎ ভ্ঞানের অন্ুৎপত্তি মনের লিঙ্গ”_-এই কথ! বলিয়! জ্ঞানের যে বিভিন্ন কালে 
উৎপত্তি হয়, সুতরাং উহ! অনিত্য, হা! বলিয়াছেন। সুতরাং প্রমাপসিদ্ধ এই তত্ব মহধি নিজে এই 
শান্ত্েও ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহা হইলে পূর্বোক্তরূপ অনুভব ও শান্ত স্বারা যে বুদ্ধির অনিত্যত্ব 
নিশ্চিত, গাহাতে অনিত্যত্বের সংশয় কোনরূপেই হইতে পারে না। একতর পক্ষের নিশ্চয় 
থাকিলে সমানধর্্নিশ্যয়াদি কোন কারণেই আর সেখানে সংশয় জন্মে না । সুতরাং মহর্ষি এই 
সুত্রে যে সংশয়ের সুচনা করিয়াছেন, তাহা! উপপন্ন হয় না) .. 
তবে মহর্ষি এ সংশয় নিরাস করিতে এখানে এই প্রকরণটি কিরূপে বলিয়াছেন? এতছৃত্তরে 
ভাষ্যকার তাহার নিজের মত বলিয়াছেন যে, সাংখ্য-সম্পরদায় পুরুষের অন্তঃকরণকেই বুদ্ধি বলিয়া 
তাহাকে থে নিত্য বলিয়াছেন এবং তাহার নিত্ত্ব-বিষয়ে যে সাধনও বলিয়াছেন, তাহার খণ্ডনের 
জন্তই মহর্ষি এখানে এই গ্রকরণটি বলিয়াছেন । যণ্ও সাংখ্য-মতেও বুদ্ধির আবির্ভাব ও তিরো- 
ভাব থাকায়, বুদ্ধি অনিত্য | প্প্ররুতিপুরুষয়োরন্তৎ সর্বমনিত্যং"--এই (৫1২) সাংখ্যহ্থত্রের 
বারা এবং. “ছেতুমদনিত্যত্বমব্যাপি”-ইত্যাদি ( ১০ম ) সাংখ্যকারিকার ভ্বারাও উক্ত সিক্ান্তই কথিত 
হইয়াছে । তথাপি সাংখা-মঠে অগুঃকরণের নামই বুদ্ধি) প্রলয়কালেও মুলপ্রক্কাতিতে উহার 
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অস্তিত্ব থাকে । উদ্ধার আবিতাব ও ।তিরোভাব হয় বলিদা, উষ্থার জনিত্যত্ব কথিগড হইলেও, 
সাংখ্যমত্তে অনতের উৎপপ্তি ও তের অত্যন্ত বিনাশ না থাকায়, এ জস্তঃকরপরপ বৃদ্ধি 
যে কোনরূপে সর্বদ| সনারপ নিত্যত্বই এখানে ভাষ/কারের অভিগ্রেত। ভাবাকার এখানে 
সাংখ্যদন্মত বুদ্ধির পুর্ববোক্তরূপ নিত্যত্বই এই প্রকরণের দ্বারা মহর্ষির খণ্ডনীয় বলিয়াছেন.। কিন্ত 
ভাষাকার প্রতৃতি এখানে সুত্রকারোক্ত সংশয়ের অন্ুপপত্তি সমর্থন করিলেও, মহর্ষি যে তাহার 
পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম গ্রামে বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের পরীক্ষার জন্যই এই স্ুত্রের দ্বার দেই বুদ্ধিবিষয়েই 
কোন সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না। 
বিচার মাত্রই সংশয়পূর্বক। তাই মহর্ষি বুদ্ধিবিষর়ে পুর্বোক্তরূপ সংশয় সুচনা! করিয়াছেন। 
সংশয়ের বাধক থাকিলেও, বিচারের জন্য ইচ্ছাপূর্ববক সংশয় ( আহার্য্য সংশঙ্ন ) করিতে হয়, ইহাও 
মহর্ষি এই স্কুত্রের দ্বারা সুচনা! করিতে পারেন। তাই মনে হয়, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি 
নবাগণ পূর্বোক্তরূপ চিত্ত! করিয়াই এই সুত্রে স্বারা পূর্বোক্তরূপ সংশয়ের ব্যাখ্যা করিগাছেন। 
তাহা এখানে উক্তরূপ সংশয়ের কোন বাধকের উল্লেখ করেন নাই । 

ভাষ্যকারের পূর্ববপক্ষ-ব্যাখ্য। ও সমাধানের তাৎপর্য্য বর্ন করিতে এখানে তাৎপর্যাটীকাকার 
বলিয়াছেন যে, যে বুদ্ধি বা জ্ঞানকে মনের দ্বায়াই বুঝ! যায়, যাঁহাকে সাংখ্য-সম্প্রদায় বুদ্ধির বৃত্তি 
বলিয়াছেন, তাহার অনিত্যত্ব সাংখ্া-সন্প্রদায়েরও সম্মত। স্ততরাং তাহার অনিত্যত্ব সংশয় 
কাহারই হইতে পারে না। পরম্ত সাংখ্য-সন্প্রদায় ষে বুদ্ধিকে মহৎ ও অস্তঃকরণ বলিয়াছেন, 
তাঙ্থার অস্তিত্ব-বিষয়েই বিবাদ থাকায়, তাহাতে ও নিত্যত্বাদি সংশয় ব! নিত্যত্বাদি বিচার হইতে পারে 
না। কারণ, ধর্মী অসিদ্ধ হইলে, তাহার ধর্বিষয়ে কোন সংশয় বা! বিচার হইতেই পারে না। 
নুতরাং এই প্রকরণের দ্বারা বুদ্ধির নিত্যত্বাদি বিচারই মহর্ষির মূল উদ্দেস্ত নছে। কিন্তু এ 
বিচারের বার! জ্ঞান হইতে বুদ্ধি যে পৃথক্‌ পদার্থ, অর্থাৎ বুদ্ধি বলিতে অস্তঃকরণ ; জ্ঞান তাহারই 
বৃতি, অর্থাৎ পরিণাম-বিশেষ, এই সাংখ্য-মত নিরন্ত করাই মহধির মুল উদ্দেস্ত। বুদ্ধির নিত্যত্ব- 
সাধক কোন প্রমাণ নাই, ইহা! সমর্থন করিলে, জ্ঞানকেই বুদ্ধি বলিয়া স্বীকার করিতে হুইবে। 
সুতরাং বুদ্ধি, ভ্ঞান ও উপলব্ধির কোনই ভেদ দিদ্ধ না হইলে, মহর্ষি গোতমের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই 
সমর্থিত হুইবে। তাই মহর্ষি এখানে উক্ত গুড় উদ্দেশ্তেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাংখ্যদত খণ্ডন 
করিতেই সামান্ততঃ বুদ্ধির নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার করিয়! অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন । তাই 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন, প্ৰৃষ্িগ্রবাদোপালস্তাথন্ত প্রকরণং |” 

এখানে সমস্ত ভাষ্যপুত্তকেই কেবল “দৃষ্টি” শবই আছে, “সাংখ্য-ৃষ্টি” এইরূপ ম্পষ্টার্থ বোধক 
শব প্রয়োগ নাই, কিন্তু ভাষ্যকার যে এরূপই প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইছাও মনে আসে । সে বাছা 
হউক, ভাষ্যকারের শেষোক্ত “এবং হি পশ্যন্তঃ গ্রবদস্তি সাংখ্যাঃ” এই বাখ্যার দ্বার! তাহার পূর্বোক্ত 
“দৃষ্টি” শবের ঘ্বারাও সাংখ্য-্দৃষ্টি ব। সাংখাদর্শনই নিঃদন্দেছে বুঝা যায়। এবং সাংখ্য-সম্্রদায 
যে ছষ্টি অর্থাৎ দর্শনরূপ জ্ঞানবিশেষপ্রযুক্ত পবুদ্ধি নিত্য” এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, তাছাদিগের 
প্র *্প্রবাদ” অর্থাৎ বাকের “উপালভ” অর্গাৎ খগ্ডনের জন্তই মহ্ষির এই প্রকরণ, এইরূপ অর্থও 
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উদ্ধার স্থান্সা বুঝা যাইভে পারে। কিন্তু সাংখ্য-সম্প্রন্গায়ের বাকফ্যতগ্ন ন! বলিয়া, হন্তখণ্ডন বলাই 
সন্কুচিত। ন্থতরাঁং ভাষ্যে *প্রবাদ” শবের দ্বারা এখানে বতবিখেষ বা! সিদ্ধান্তবিশেষ জর্থই 
জাবাকারের জপ্তি প্রেত বুঝা! যায় । ভাষ্যকার ইহার পুর্বেও ( এই অধ্যায়ের প্রথম জআহিকের 
৬৮ম হুত্রের পূর্বভাষ্যে) মতবিশেষ অর্থেই প্প্রবাদ” শবের প্রয়োগ করিক্মাছেন। প্শ্রবা্” 
শবা যে মতবিশেষ অর্থেও প্রাচীন কালে গ্রনুক্ত হইত, ইহ! আমরা “বাক্যপনীয়” গ্রঞ্থে বহামনীযী 
ভর্ভৃছরির প্রয়োগের দ্বারাও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি । তাহা হইলে “দৃষ্টি” অর্থা্, সাংখ্যদর্শন বা 
সাংখ্য-খান্সের যে “প্রবাদ” অর্থাৎ মতবিশেষ, ভাহার খঞ্জনের জনই মহর্ষির এই প্রক্ষরণ 
ই্ধাই ভাষ্যবারের উক বাঁকোর দ্বারা বুঝা যায়। অবশ্ত এখানে সাংখ্যাচার্ধ্য মহর্ষি কপিলের 
জ্ঞানবিপেন্ষকে ও সাংখ্যমৃষ্টি বলিয়! বুঝ! যাইতে পারে, জ্ঞানবিশেষ অর্থেও প্দৃষ্টি” ও “দর্শন” শবের 
জয়োগ হইতে পারে। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থেও এরূপ অর্থে “দৃষ্টি” বুঝাইতে “দি+” শের প্রয়োগ 
দ্বেখা যায়। পরম্ক পরবর্তী ৩৪শ হুত্রের ভাষ্যারস্তে ভাষ্যকারের “কল্তচিন্র্শনং” এবং এই সৃজের 
বার্িকে উদ্য্যোতকন্ধের “পরস্ত দর্শনং” এবং চতুর্থ অধ্যায়েক্স সর্বশেষে জাবাকারের প্অন্টোন্ত- 
প্রস্যনীকানি প্রাবাছকানাং দর্শনানি” ইত্যাদি প্রয়োগের ছ্বারা প্রাচীন কালে বে মতৰ৷ 
সিদ্ধাস্তবিশেষ গর্থেও “দর্শন” শের প্রয়োগ হইয়াছে, উহাও বুঝী বায়। স্থতরাং “দৃষ্টি” খবের 
স্বারাও মতবিশেষ অর্থ বুঝ! যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে যখন পৃথক্‌ করিয়া! "প্রবাদ" 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন “দৃষ্টি” শবের দ্বারা তিনি এখানে সাংখ্য-শাস্তরকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন, মনে হয়। বূচেৎ “প্রবাদ” শব প্রত্মোগের বিশেষ কোন প্রয়োজন বুঝা যাঁর 
না। সুপ্রাচীন কালেও বাক্যবিশেষ বা শান্্রবিশেষ বুঝাইতেও “দর্শন” শবের প্রয়োগ হুইয়াছে। 
ভাষ্যকার বাৎন্ঠায়ন প্রথম অধ্যায়ে “অস্ত্যাত। ইত্যেকং দর্শনং” এই প্রয়োগে বাক্যবিশেষ 
অর্থেই দর্শন শবের প্রয়োগ করিয়াছেন ( ১ম খণ্ড, ২১৩--১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন 
বৈশেধিকাচার্য) প্রশত্তপাদও বাক্যবিশেষ ব| শান্জ্রবিশেষ অর্থে “দর্শন” শবের প্রয়োগ 
করিয়াছেন । সেখানে “কিরণাবলী”কার উদয়নাচার্য্য এবং 'ন্ায়কন্দলী”কার শ্রীধর ভষ্উও 
“দর্শন” শবের দ্বারা এরূপ অর্থেরই ব্যাখ্য। করিয়াছেন। শারীরক-ভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধযও 
(২য় অঃ ১ম ও ২য়পাদে) "ওপনিষদং দর্শনং”, “বৈদিকন্ত দর্শনন্ত”, “অসমঞ্জসমিদং দর্শনং”, 
ইত্যাদি বাক্যে শান্ত্রবিশেষকেই 'দর্শন” শবের দ্বার! গ্রহণ-.করিয়াছেন, ইহা ও বুঝা যাইতে 
প্রে। ণআত্মতত্ববিবেকে”্র সর্বশেষে উদয়নাচার্যয “ন্তায়দর্শনোপসংহারঃ” এই বাক্যে স্তর" 
শান্জকেই “ন্তায়দর্শন' ব্লিয়াছেন। ফলকথা বদি ভাষ্যকার বাতায়ন ও গ্রশত্ঞপাদ 


১। “ভন্ডার্থবারর়পাখি নিষ্চিতা হরিবরকষে। ১ । 
একতিনাং দ্বৈতিনাঞ প্রবাদ! বুধ মতাঃ” ।স্বাকাপদীয়। ৮। 
২। আসবীদর্শনবিপরীতেধু শাক্যাি-র্শনেধি?ং শ্রের ইতি নিথা1-প্রতায়: | ( প্রশত্তপাদ-ভাবা, কঙ্গলী-সহিত 
কাঈ-সংখ্করণ, ১৭৭পৃঃ)। দৃষ্ঠতে বর্গাপবর্গসা ধনভূতোহর্থো হনয় ইতি দর্শনং। ভ্রযোব দর্শনং তরী দর্শনং, তদ্বিপরীতেষু 
শাফ্যা্দি-দর্শনেযু শাকাতিনফ-নিপ্র্ ক-সংলার এম 6 কাদি-শাগ্রেধু। কন্দলী, ১৭৯ পৃষ্ঠ! । 


১৮৪ হ্যায়দর্শন [ ৩, ২আ 


প্রভৃতি গ্রাচীনগণের প্রয়োগের দ্বার! বাঁক্য বা শাল্ত্রবিশেষ অর্থেও প্রাচীনকালে “দর্শন” শবের 
প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা! শ্থীকার্ধা হয়, তাহা! হইলে এরূপ অর্থে “দৃষ্টি” শবের ও প্রয়োগ শ্বীকার 
করা যাইতে পারে। তাহা হইলে এখানে ভাষ্যকারের প্রযুক্ত “দৃষ্টি” শবের ঘবারা আময়! 
তাৎপর্য্যান্থদারে সাংখ্যশান্ত্রও বুঝিতে পারি। স্ুধীগণ পূর্বোক্ত সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া 
এখানে ভাষ্যকারের প্রযুক্ত “দৃষ্টি” শবের প্রক্কতার্থ বিচার করিবেন। 

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্তক বে, ন্তায়-মতে আকাশ নিত্য পদার্থ, 
ইহাই সম্প্রদায়সিত্ধ সিদ্ধান্ত । মহর্ষির এই সুত্রের দ্বারাও এ দিদধাত্ত বুঝিতে পার! যায়। 
কারণ, কর্মের ন্যায় আকাশও অনিত্য পদার্থ হইলে, কর্ম ও আকাঁশের সীধধ্থ প্রযুক্ত বুদ্ধি 
কি নিত্য? অথবা অনিত্য ? এইনপ সংশয় হইতে পারেন! । মহর্ষি তাহা বলিতে পায়েন 
না। কিন্তু মহর্ষি যখন এই হৃত্রে কর্ম ও আকাশের সাধন্থয প্রযুক্ত বুদ্ধির নিত্যত্ব ও অনিত্যন্ব 
বিষয়ে সংশয় বলিয়াছেন, ইহা বুঝ! যায়, তখন তাহার মতে আকাশ কর্মের ন্তায় অনিত্য 
পদার্থ নহে, কিন্তু নিত্য, ইহা বুঝিতে পারা যায়। পরস্ত ভাষাকার বাংস্তায়ন চতুর্থ অধ্যায়ের 
প্রথম আহিকে ( ২স্শ শৃত্র ভাষ্য ) ভ্তাঁয়মতান্থসারে আকাশের নিতাত্বদদ্ধান্ত স্প্ই বলিয়াছেন । 
সুতরাং এখন কেহ কেহ যে স্তায়হ্থত্র ও বাত্্ায়ন-ভাঘোর দ্বারাও বেদাস্ত-মত সমর্থন করিতে 
চেষ্ট! করেন, সে চেষ্টা সার্থক হইতে পারে না ১1 


সুত্র। বিষয়-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ॥২।২৭৩। 


অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) যেহেতু বিষয়ের প্রভ্যভিজ্ঞ। হয় ( অতএব এ 
ভ্বানের আশ্রয় অস্তঃকরণরূপ বুদ্ধি নিত্য )। 


ভাষ্য । কিং পুনরিদং প্রত্যভিজ্ঞানং ? ষং পূর্বমজ্জঞসিষমর্থং তমিমং 
জানামীতি জ্ঞানয়োঃ সমানেহর্থে প্রতিসন্ধিজ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানং, এতচ্চা- 
বস্থিতায়া বুদ্ধেরুপপন্নং। নানাস্থে তু বুদ্ধিভেদেষ্‌পন্নাপবগিষু প্রত্যতি- 
জ্ঞানানুপপততিঃ নান্যজ্ঞাতমন্যঃ প্রত্যভিজানাতীতি । 


অনুবাদ। (প্রশ্ন) এই প্রত্যভিজ্ঞান কি? (উত্তর) “যে পদার্থকে পূর্বে 
জানিয়াছিলাম, সেই এই পদার্থকে জানিতেছি* এইরূপে জ্জানদ্বয়ের এক পদার্থের 
প্রতিসন্ধানরূপ জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞান, ইছা কিন্তু অবস্থিত বুদ্ধির সম্ন্ধেই উপপন্ন হয়, 
অর্থা বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ পূর্ববাপরকালস্থায়ী একপদার্থ হইলেই, তাহাতে পূর্বোক্ত 
প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞানবিশেষ জন্মিতে পারে। কিন্তু নানাত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির ভেদ 
হইলে, উৎপন্নাপবর্গী অর্থাৎ যাহার! উৎপন্ন হইয়। তৃতীয় ক্ষণেই বিন হয়, এমন 


৩ ছগ ] বা্স্যায়ন ভাষ্য ১৮৫ 


বুদ্ধিতেদগুলিতে প্রত্যভিজ্ঞার উপপন্তি হয় না, (কারণ ) অগ্যের ড্ঞাত বন্ধ অন্ত 
ব্যক্তি প্রত্যভিজ্ঞা করে না । | 


টিপ্লনী। সাংখ্য-মতে অন্তঃকরণের নামান্তর বুদ্ধি। উহা সাংখ্য-সম্মত মৃলগ্রকতির প্রথম 
পরিণাম । এ বুদ্ধি বা অস্তঃকরণ প্রত্যেক পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন শরীরের মধ্যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
এক একটি আছে) উহাই কর্তা, উহা! জড়পদার্থ হইলেও, কর্তৃত্ব ও ভ্তান-স্খাঁদি উহনারই বৃতি ব৷ 
পরিপামরূপ ধর্ম । চৈতন্তদ্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই চেতন পদার্থ। উহ! কুটন্থ নিত্য, অর্থাৎ 
উহার কোন প্রকার পরিণাম নাই, এজন্ত কর্তৃত্বাদি উহার ধর্ম হইতে পারে না? এ 
পুরুষ অবর্তা, উহার শরীরমধ্যগত অন্তঃকরণই কর্তা এবং তাহাতেই জ্ঞানাদি জন্মে। 
কালবিশেষে তরী অন্তঃকরণ ব! বুদ্ধির মুলপ্রকৃতিতে লয় হয়, কিন্ত উহার আত্যস্তিক 
বিনাশ নাই। মুক্ত পুরুষের বুদ্ধিতত্ব মুলপ্রকুতিতে একেবারে লয়প্রাপ্ত হইলেও উহু! প্রর্কতিরূপে 
তখনও থাকে । সাংখ্য-সম্প্রদায় এই তাবে এ বুদ্ধিকে নিতা বলিয়াছেন। মহর্ধি গোতম এই 
সুত্রে সেই সাংখ্যোক্ত বুদ্ধির নিত্যত্বের সাধন বলিয়াছেন, “বিষ়্গ্রাত্যভিজ্ঞান”। কোন একটি 
পদার্থকে একবার দেঁখিয়৷ পরে আবার দেখিলে, প্যাাকে পূর্বের দেখিয়াছিলাম, তাহাকে আবার 
দেখিতেছি” ইত্যাদি প্রকারে পূর্বজাত ও পরজাত সেই জ্ঞানদ্বয়ের সেই একই পদার্থে যে 
প্রতিসন্ধানরূপ তৃতীয় জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাকে বলে *প্রত্যভিজ্ঞান”। ইহা পপ্রত্যভিজ্ঞ।” 
নামেই বহু স্থানে কথিত হইয়াছে । বুদ্ধি বা অন্তঃকরপেই এ প্রত্যভিজ্ঞারপ জ্ঞানবিশেষ জন্মে ) 
আত্মার কোন পরিণাম অসম্ভব বলিয়া, তাহাতে জ্ঞানাদি জন্মিতে পারে না । কারণ, এ 
ভ্ঞানাদি পরিপামবিশেষ। তাহা হইলে পূর্বোক্তরূপ এ জ্ঞানের আশ্রয় বুদ্ধিকে অবস্থিত অর্থাৎ 
পূর্বাপর-কালস্থায়ী বলিতেই হইবে । কারণ, যে বুদ্ধিতে প্রথম ভ্ঞান জন্মিয়াছিল, এ বুদ্ধি 
পরজাত জ্ঞানের কাণ পর্য্স্ত না থাকিলে, প্যাহা আমি পূর্বে জানিয়াছিলাম, তাহাকে আবার 
জানিতেছি* এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে ন1। পুরুষের বুদ্ধি নানা হইলে এবং 
*উৎপন্নাপবর্গ” হইলে অর্থাৎ স্তায় মতানুমারে উৎপন্ন হুইয় তৃতীয় ক্ষণে অপবর্গী ( রিনাশী ) 
হইলে, তাহাতে পুর্ববোক্তরূপ প্রত্যতিজ্ঞ। হইতে পারে না। কারণ, যে বুদ্ধিতে প্রথম জ্ঞান জন্মে, 
সেই বুদ্ধিই পরজাত জ্ঞানের কাল 'পর্য্যস্ত থাকে না, উহা তাহার পূর্বেই বিন হইয়! যায়। 
একের জ্ঞাত বস্ত অন্ত ব্যক্তি প্রত্যতিভ্ঞা করিতে পারে ন!। সুতরাং প্রত্যতিজ্ঞার আশ্রয় বুদ্ধির 
চিরন্থিরত্বই শ্বীকার করিতে হইবে | তাহা হইলে বুদ্ধির বৃত্তি জ্ঞান হইতে এ বুদ্ধির পার্থক্ই সিদ্ধ 
হইবে এবং পুর্বোক্তপপে এ বৃদ্ধি বা অস্তঃকরণের নিত্যত্বই সিদ্ধ হইবে ॥২। 


সুত্র । সাধ্যসমত্বাদহেতৃঃ ॥৩।২৭৪॥ . 
অনুবাদ। (উত্তর ) সাধ্যলমন্প্রযুস্ত অহেতু, [ অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত বিষয়- 
প্রত্যভিজ্ঞানরূপ হেতু বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে অসিন্ধ, স্থৃতরাং উহ! সাধ্যসম নামক 
হেত্বাভাস, উহছ। বুদ্ধির নিত্যত্বসাধনে হেতুই হয় না ।] 


$ 
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ভাষ্য । যথ। খলু নিত্যত্বং বুদ্ধেঃ সাধ্যমেবং প্রত্যভিজ্ঞানমগীতি | 
কিংকারণং ? চেতনধর্মন্ত করণেহনুপপন্তিঃ ৷ পুরুষধর্ন্নঃ খন্বয়ং জ্ঞানং 
দর্শনমুপলন্ধিরবেরবোধঃ প্রত্যয়োহ্ধ্যবপায় ইতি । চেতনো হি পুর্ববজ্ঞাতমর্থং 
প্রত্যভিজানাতি, তস্যৈতম্মাদ্ধেতোর্নিত্যত্বং যুক্তমিতি । করণচৈতন্তাত্যুপ- 
ণমে তু চেতনন্বরূপং ব্চনীয়ং, নানির্দিক্টস্বরূপমাত্বাস্তরং শক্যমস্তীতি 
প্রতিপত্তং। জ্ঞানঞ্চেন্তঃকরণস্তাভ্যুপগম্যতে, চেতনস্তেদানীং কিং 
স্বরূপং, কে! ধর্ম কিং তত্বং ? জ্ঞানেন চ বুদ্ধৌ বর্তমানেনায়ং চেতনঃ 
কিং করোতীঁতি। চেতয়ত ইতি চেৎ? ন, জ্ঞানাদর্থাস্তরবচনৎ 
পুরুষশ্চেতয়তে বুদ্ধিজ্ণীনাতীতি নেদং জ্ঞানাদর্থান্তরমুচ্যতে। চেতয়তে, 
জানীতে, পশ্যতি, উপলভতে--ইত্যেকোহয়মর্থ ইতি । বুদ্ধিজ্্পয়তীতি 
চে অদ্ধা, (১) জানীতে পুরুষো বুদ্ধিজ্ীপয়তীতি । সত্যমেতগ। 
এবঞ্চাভ্যুপগমে জ্ঞানং পুরুষস্তেতি সিদ্ধং ভবতি, ন বুদ্ধেরন্তঃকরণস্তেতি | 
প্রতিপুরুষঞ্চ শব্াীন্ত্রব্যবস্থা-প্রতিজ্ঞানে প্রতিষেধহেতু- 
ব্চন্হ | যশ্চ প্রতিজানীতে কশ্চিৎ পুরুষশ্চেতয়তে কশ্চিদ্বুধ্যতে 
কশ্চিিপলভতে কশ্চিৎ পশ্যতীতি, পুরুষাস্তরাণি খন্বিমাঁনি চেতনে৷ বোদ্ধ। 
উপলব্ধ দ্রষ্টেতি, নৈকন্তৈতে ধর্ম ইতি, অন্র কঃ প্রতিষেধহেতুরিতি | 
অর্থস্যাভেদ ইতি চে, সমান । অভিন্নার্থা এতে শব্দা ইতি 
তন্ত্র ব্যবস্থানুপপত্তিরিত্যেবঞ্চেম্মন্যসে, সমানং ভবতি, পুরুষশ্চেতয়তে 
বুদ্ধির্জানীতে ইত্যত্রাপ্যর্থো ন ভিদ্যতে, তত্রোভয়োশ্চেতনত্বাদন্যতরলোপ 
ইতি। যদি পুনর্ববধ্যতেহনয়েতি বোধনং বুদ্ধিম্মন এবোচ্যতে তচ্চ নিত্যং, 
অস্ত্েতদেবং, নতু মনসে! বিষয়প্রত্যভিজ্ঞানান্লিত্যত্বং | দৃষ্টং হি করণভেদে 
জ্ঞাতুরেকত্বাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং-_মব্যদৃষ্টস্তেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাদিতি চক্ষুর্ব্বত, 
প্রদীপবচ্চ, প্রদীপ্রাস্তরদৃষ্টস্ত  প্রদীপান্তরেণ  প্রত্যভিজ্ঞানমিতি 1 
তশ্মাজ জ্ঞাতুরয়ং নিত্যত্বে হেতুরিতি । | 
অনুবাদ | যেমন বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধ্য, এইরূপ প্রত্যতিজ্ঞাও সাধা, অর্থাৎ বুদ্ধির 
নিত্যত্ব সাধনে ষে প্রত্যভিজ্ঞাকে হেতু বলা হইয়াছে, তাহাও বুদ্ধিতে নিত্যত্বের 
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ন্যায় সিদ্ধ পদার্থ নহে, তাছাও সাধ্য, স্থৃতরাং তাহ! হেতু হইতে পারে না। (প্রশ্ন) 
কারণ কি? অর্থাৎ বুক্ধিতে প্রত্যতিজ্ঞা সিদ্ধ নহে, ইহার হেতু কি? ( উত্তর) করণে 
চেতন-ধর্শ্মের অনুপপত্তি। কারণ, জ্ঞান, দর্শন, উপলব্ি, বোধ, প্রত্যয়, অধ্যবসায়, 
ইহা পুরুষের (চেতন আত্মার ) ধর্ম, চেতনই অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মাই পুর্ববজ্ভাত 
পদার্থকে প্রত্যভিজ্ঞ! করে, এই হেতুপ্রযুস্ত সেই চেহনের ( আত্মার ) নিত্যত্ব যুক্ত । 
করণের চৈতন্য স্বীকার করিলে কিন্তু চেতনের স্বরূপ বলিতে হইবে ; অনির্দিষ্ট" 
স্বরূপ অর্থাৎ যাহার স্বরূপ নির্দিষ্ট হয় না, এমন আত্মান্তর আছে, ইহা বুবিতে 
পারা যায় না। বিশদার্থ এই যে-_যদি জ্ঞান অন্তঃকরণের ( ধর্ম) স্বীকৃত হয়, 
€ তাহা হইলে ) এখন চেতনের স্বরূপ কি, ধর্ম কি, তত্ব কি, বুদ্ধিতে বর্তমান 
জ্ঞানের দ্বারাই বা এই চেতন কি করে? ( ইহ! বল! আবশ্টক )। চেতনাবিশিষ$ 
হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর ) জ্ভান হইতে ভিন্ন পদার্থ বল! হয় নাই। বিশদার্থ এই 
যে, পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি জানে, ইহা জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ বলা হইতেছে 
না, (কারণ) (১) চেতনাবিশিষ্ট হয়, ২) জানে, (৩) দর্শন করে, (৪) উপলন্ধি 
করে, ইহা৷ একই পদার্থ । বুদ্ধি জ্ঞাপন করে; ইহা যদি বল ? (উত্তর ) সত্য । পুরুষ 
জানে, বুদ্ধি জ্ঞাপন করে; ইহা সত্য, কিন্তু এইরূপ ন্বীকার করিলে জ্ঞান পুরুষের 
(ধন), ইহাই সিদ্ধ হয়, জ্ঞান অন্তঃকরণরূপ বুদ্ধির ( ধর্ম), ইহা সিদ্ধ হয় ন|। 
প্রত্যেক পুরুষে শব্দান্তরব্যবস্থার প্রতিজ্ঞা করিলে প্রতিষেধের হেতু বলিতে 
হুইবে। বিশদার্থ এই যে-স-ধিনি প্রতিজ্ঞ করেন, কোন পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট 
হয়ঃ কোন পুরুষ বোধ করে, কোন পুরুষ উপলব্ধি করে, কোন পুরুষ দর্শন করে, 
চেতন, বৌদ্ধা, উপলন্ধ। ও ড্রষ্টা, ইহার৷ ভিন্ন ভিন্ন পুরুষই, এই সমস্ত অর্থাৎ 
চেতনত্ব প্রভৃতি একের ধন্ম নহে, এই পক্ষে অর্থাৎ এইরূপ সিদ্ধান্তে প্রতিষেধের 
হেতুকি? | 
অর্থের অভেদ, ইহা! যদি বল? সমান। বিশদার্থ এই যে, এই সমস্ত শব্দ (“চেতন” 
প্রভৃতি শব্দ ) অভিন্নার্থয এ জন্য তাহাতে ব্যবস্থার অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ শব্দাস্তর- 
ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না; ইহ! যদি মনে কর, _ তাহ৷ হইলে ) সমান হয়, ( কারণ ) 
পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি জানে,_এই উভয় স্থলেও অর্থ ভিন্ন হয় না, তাহ। 
হইলে উভয়ের চেতনন্ব প্রযুক্ত একতরের অভাব সিদ্ধ হয়। 


(প্রশ্ন )যদি «ইহার দ্বারা বুঝা ধায়” এই অর্থে বোধন মনকেই “বুদ্ধি” বলা 
যায়, তাহ! ত নিত্য ? ( উত্তর ) ইহ! ( মনের নিত্যত্ব ) এইরূপ হউক, অর্থাৎ তাহা 
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আমরাও হ্বীকার করি, কিন্তু বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞানবশতঃ মনের নিত্যত্ব নহে। 
যেহেতু করণের অর্থাত চক্ষুরার্দি জ্ঞানসাধনের ভেদ থাকিলেও জ্ঞাতার একত্ব- 
প্রযুক্ত প্রত্যভিজ্ঞা দেখ! যায়; বাম চক্ষুর দ্বার দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা 
প্রত্যভিজ্ঞান হওয়ায় যেমন চক্ষু, এবং যেমন প্রদীপ, প্রদীপাস্তরের দ্বার! দৃষ্ট 
বস্তর অন্য প্রদীপের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞ| হইয়! থাকে । অতএব ইহা! অর্থাত পূর্বেবাক্ত 
বিষয় প্রত্যভিজ্ঞা__যাহ! সাংখ্যসন্প্রদায় বুদ্ধির নিত্যত্বসাধনে হেতু বলিয়াছেন, তাহা 
জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মারই নিত্যত্বে হেতু হয়। 


টিপ্পনী। মহুধি এই শুত্রের বার! পূর্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিবার জন্ত বলিয়াছেন যে, 
বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধনে যে বিষয় প্রশ্যভিজ্ঞানকে হেতু বল হুইস্াছে, তাহ! সাধ্যসম নামক 
হেত্বাভাস হওয়ায় হেতুই হয় না। বুদ্ধির নিত্যত্ব যেমন সাধা, তক্জপ এবুদ্ধিতে বিষয়প্রত্যভিজ্ঞারূপ 
জ্ঞানও সাধ্য; কারণ, বুদ্ধিই বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞ। করে, ইহ! কোন প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ নহে, সুতরাং 
উহা! বুদ্ধির নিত্যত্ব সাধন করিতে পারে না। যাহা সাধ্যের স্তায় পক্ষে অসিদ্ধ, তাঁহ৷ “সাধ্যসম” 
নামক হেত্বাতাস। তাহার দ্বারা সাধাসিদ্ধি হয় না। বুদ্ধিতে বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞান কোন 
প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ নহে, ইহার হেতু কি? ভাষ্যকার এতছুত্তরে বলিয়াছেন যে, যাহা! চেতন 
আত্মারই ধর্ম, তাহা করণে অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন অচেতন পদার্থে থাকিতে পারে না। ভান, 
দর্শন, উপলব্ধি, বোঁধ, প্রত্যয়, অধ্যবসার়। চেতন আত্মারই ধর্ম, চেতন আত্মাই দর্শনার্দি করে, 
চেতন আত্মাই পূর্ব্বজ্ঞাত পদবার্থকে প্রত্যতিজ্ঞা করে। সুতরাং পূর্বোক্ত বিষয়প্রত্যভিজ্ঞ। চেতন 
আত্মারই ধর্ম বলিয়া, এ' হেতুবশতঃ চেতন আত্মারই নিত্যত্ব নিদ্ধ হয়, উহ! বুদ্ধির নিতাত্বের 
সাধক হইতেই পারে না। 
ভাষ্যকার হুত্রতাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, পরে ভ্ভায়মঠ সমর্থনের জন্ত নিজে বিচারপর্বক 
সাংখ্য-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণের চৈতন্ত স্বীকার করিলে, চেতনের 
স্বরূপ কি, তাহা বলিতে হইবে | তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানেরই নামাস্তর চৈতন্ত, চৈতন্ত ও 
জ্ঞান যে ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। এখন যদি এ ভানকে অস্তঃকরণের ধর্মই 
বল! হয়, তাহ! হইলে এঁ অস্তঃকরণকেই চৈতন্তবিশিষ্ট ব1৷ চেতন বলিয়! শ্বীকার কর! হইবে । কিন্ত 
তাহা হইলে, এঁ অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন যে চেতন পুরুষ শ্বীকার কর! হইয়াছে, তাহার শ্বরূপ নির্দেশ 
কর! যাইবে না ) অর্থাৎ অস্তঃকরণেই কর্তৃত্ব ও ভান স্বীকার করিলে এবং ধর্ম্াধর্দ ও তজ্জন্ত স্ুখ- 
£খাদিও অন্তঃকরণেরই ধর্ঘম হইলে, এ সকল গুণের দ্বার! আত্মার দ্থরূপ নির্দেশ করা যাইতে 
পারে না । যাহার শ্বরূপ নির্দিষ্ট হয় না, এমন কোন আত্ম! আছে, অর্থাৎ নিগুণ আত্মা আছে, 
ইহ! বুঝিতে পারা বার না। পরদ্ধ এই বুদ্ধি বা অস্তঃকরণেই জ্ঞান উৎপয় হইলে ভদ্বার! এঁ ঢেতন 
পুরুষ কি করে, অর্থাৎ পরকীয় এ জ্ঞানের ছার! পুরুষের কি উপকার হয়। ইহাও বল! আবস্তক। 
বদি বল, পুরুষ অন্তঃকর়ণস্থ এ জ্ঞানের দ্বার! চেতনাবিশিষ্ট হয় ? কিন্তু তাহ। বলিলেও হ্বমত রক্ষা 
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হুইবে না। কারণ, চেতনা বা চৈতন্ত ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ নহে। পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, বুদ্ধি 
জানে, এইরূপ বলিলে জ্ঞান ইইতে কোন পৃথক্‌ পদার্থ বলা হয় না। চেতনাবিশিষ্ট হয়, জানে, 
দর্শন কষে, উপলব্ধি করে, ইহ! একই পদার্থ । সাৎখ্যাচার্যগণ চৈতন্ত হইতে বুদ্ধি, উপলব্ধি ও 
জ্ঞানকে যে পৃথক্‌ পদার্থ বলিয়াছেন, তথ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। যদ্দি বল, বুদ্ধি জ্ঞাপন করে, 
তাহ! হইলে বলিব, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, পুরুষ জানে, বুদ্ধি তাহাকে জানায়, ইহা! সত্য, উহ! 
আমরাও ্বীকার করি। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে আমাদিগের মতান্ুসারে ভানকে 
আত্মায় ধর্ম্ম বলিয়াই শ্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্প, ইহা! সিদ্ধ হইবে না। 
কারণ, অস্তঃকরণ জ্ঞাপন করে, ইহ! বলিলে, আত্মাকেই জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ আত্মাতেই জ্ঞান 
উৎপন্ন করে, ইহাই বলিতে হইবে। সাংখ্যসম্প্রদায় চৈতন্ত, বুদ্ধি ও জ্ঞানকে বিভিন্ন পদার্থ 
বলিয়াই শ্বীকার করিয়াছেন । চৈতন্তই আত্মার খ্বরূপ, চৈতন্তত্বরূপ বলিয়াই পুরুষ বা আত্মা 
চেতন। তাহার অন্তঃকরণের নাম বুদ্ধি) জ্ঞান এ বুদ্ধির পরিণামবিশেষ, সুতরাং বুদ্ধিরই 
ধর্দ। এই সিদ্ধান্তে আপত্তি প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, চৈতন্ত হইতে 
জ্ঞান বা! বোধ ভিন্ন পদার্থ হইলে পুরুষেরও ভেদ কেন স্বীকার করিবে ন। ? আমি চৈতন্তবিশিষট, 
আমি বুঝিতেছি, আমি উপলব্ধি করিতেছি, আমি দর্শন করিতেছি, ইত্যাদি প্রকার অনুভবের 
সবার! পুরুষ ব| আত্মাই যে ত্র রোধের কর্তা বা আশ্রয়, ইছা সিদ্ধ হয়। সার্বজনীন এ অন্ুভবকে 
বলবৎ প্রমাণ ব্যতীত ভ্রম বলা যায় না । তাহা হইলে বদি কেহ প্রতিজ্ঞ! করেন যে, কোন 
পৃরুষ চেতন, কোন পুরুষ বোদ্ধা, কোন পুরুষ উপলব্ধা, কোন পুরুষ দ্রষ্টা-_এঁ চেতনত্ব বোদ স্ব 
উপলবকত্ব ও দ্রষটত্ব এক পুরুষের ধর্ম নহে, পূর্বোক্ত চেতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চারিটি পুরুষ । 
প্রত্যেক পুরুষে পূর্বোক্ত "চেতন” প্রভৃতি চারিটি শবাস্তর অর্থাৎ নামাস্ডরের ব্যবস্থা বা নিয়ম 
আছে। যে পুরুষ চেতন, তিনি বোদ্ধ। নঞ্েন, যে পুরুষ বোদ্ধা, তিনি চেতন নহেন, ইত্যাদি 
প্রকার নিয়ম শ্বীকার করিয়া, তাহার সাধনের জন্ত কেহ খ্ররূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহার 
প্রতিষেধের হেতু কি বলিবে 1? যদ্দি বল, পূর্বোক্ত চেতন প্রভৃতি শব গুলির অর্থের কোন ভেদ 
নাই, উহ্থার! একার্বোধক শব, সুতরাং পুরুষে পূর্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন নামের ব্যবস্থার উপপতি 
হয়না। এইরূপ বলিলে উদ্া আমার কথার সমান হুইবে, অর্থাৎ পুরুষ চেতনাবিশিষ্ট হয়, 
বুদ্ধি জানে. এই উভয় স্থলেও চেতন! ও জ্ঞানরূপ পদার্থের'কোন ভেদ নাই, ইহা আমিও পূর্বে 
বলিয়াছি। বুদ্ধিতে ভ্ঞান স্বীকার করিলে, তাহাকেও চেতন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । 
কিন্ত আত্ম! ও অস্তঃকরণ, এই উভয়কেই চেতন বলিয়া স্বীকার করা নিশ্রয়োজন এবং এক দেছে 
ছুইটি চেতন পদার্থ স্বীকার করিলে উভয়েরই কর্তৃত্ব নির্ব্বধ হইতে পারে না। নুতরাং সর্বসম্মত 
চেতন আত্মাই শ্বীকার্য্য, পূর্বোক্তরূপ সাংখ্যসন্মত “বুদ্ধি” প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। 

যদি কেহ বলেন যে, প্যদৃগ্ারা বুঝা যায়” এইরূপ বু[্খপত্তিতে “বুদ্ধি” শবের অর্থ বোধন 
অর্থাৎ বোধের সাধন মন,--স্ঞঁ যন এবং তাহার নিত্যস্ব ভায়াচার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন । তবে 
মহুধি গোতষ এখানে বুদ্ধির মিত্যত্ব খণ্ডন করেন কিরূপে ? এভছত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
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মনের নিত্যত্ব আমরাও শ্বীকার করি বটে, কিন্তু সাংখ্যোক্ত বিষয়প্রতাভিজ্ঞরূপ হেতুর দ্বার! মনের 
নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, মন জ্ঞানের করণ, মন জ্ঞাত! নছে, “মনে বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞ। জন্মে না। 
মন যদি অনিত্যও হইত, কাঁলভেদে ভিন্ন ভিন্নও হইত, তাহা হইলেও জ্ঞাত! আত্ম! এক বণিয়। 
তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিত। কারণ, করণের ভেদ থাকিলেও জ্ঞাতার একত্ববশ তঃ 
প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে ৷ যেমন বাম চক্ষুর দ্বার! দৃষ্ট বস্তর দক্ষিণ চক্ষুর দ্বার! প্রত্যভিজ্ঞ। হয় এবং 
যেমন এক প্রদীপের দ্বারা দৃ্ট বন্র অন্ত প্রদীপের দ্বারাও প্রত্যতিজ্ঞ। হগ্ন। সুতরাং বিষয়ের 
প্রত্যভিজ্ঞা, জ্ঞাতা আত্মার নিত্যত্বেরই সাধক হয়, উহা! বুদ্ধি বা! মনের নিত্যত্বের সাধক হয় ন| ॥৩। 


ভাষ্য । যচ্চ মন্যতে বুদ্ধেরবস্থিতায়।৷ যথাবিষয়ং বৃতয়ো! জ্ঞানানি 
নিশ্চরন্তি) বুত্তিশ্চ বৃত্ভিমতে। নাঁন্যেতি, তচ্চ-- 
অনুবাদ। আর যে, অবস্থিত বুদ্ধি হইতে বিষয়ানুসারে জ্ঞানরূপ বৃত্তিসমূহ 
আবিভূত হয়, বৃত্তি কিন্তু বৃন্তিমান্‌ হইতে ভিন্ন নহে, ইহ! মনে করেন অর্থাৎ 
খ্যসণ্রদায় স্বীকার করেন, তাহাও-_ 


সুত্র । ন যুগপদগ্রহণাৎ ॥8॥২৭৫॥ 
অনুবাদ। না, যেহেতু একই সময়ে ( সমস্ত বিষয়ের ) জ্ঞান হয় না। 


ভাষ্য । বৃত্তিরৃত্তিমতোরনন্যত্বে বৃত্তিমতো হবস্থনাদ্রুত্তীনামবন্থ।নমিতি, 
যানীমানি -বিষয়গ্রহণানি তান্যবতিষ্ঠন্ত ইতি যুগপদৃবিষয়াণাং গ্রহণং 
প্রসজ্যত ইতি । 

অনুবাদ। বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ হইলে বৃত্তিমানের অবস্থান প্রযুক্ত 
বৃত্তিসমূহের অবস্থান হয় ( অর্থা ) এই ষে সমস্ত বিষয়-ভগকান, সেগুলি অবস্থিতই 
থাকে; স্থৃতরাং একই সময়ে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান প্রসক্ত হয়। 

টিপ্লনী। সাংখ্যসন্প্র্দায়ের দিদ্ধাস্ত এই যে, বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ অবস্থিতই থাকে, 
উহ! হইতে জ্ঞানরূপ নানাবিধ বৃতি আবিভূর্ত হয়? এ বৃত্তিপমূহ অস্তঃকরণেরই পরিণামবিশেষ ; 
হুতরাং উহা বৃতিমান্‌ অন্তঃকরণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নছে। মহধি এই সথত্রের দ্বার! 
এই দিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহাও নহে। ভাষ্যকারের শেষোক্ত "ত্চ” এই 
বাকোর সহিত স্ুত্রের 'প্রথমোক্ত "নঞ শবের যোগ করিয়া হজার্থ বুবিতে হইবে । তাষ্যকার 
মহরধির তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বৃতিমান্‌ অন্তঃকরণ হইতে তাহার বৃত্িসমূছের বদি তেদ না 
থাকে, উহার! বদি বন্ততঃ অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহ! হইলে বৃত্িমান্‌ সর্বদা! অবস্থিত থাকায় তাহার 
বৃত্তিরূপ জঞানদমৃহও সর্বদ! অবস্থিত আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ এ বৃত্তিগুলি 
অবস্থিত বৃতিমান্‌ হইতে বিভিন্ন হইবে কিরূপে? যদ্দি সমস্ত বিষয়জ্ঞানরূপ বুদ্ধিবৃতিস মু 


৫ সু ] বাৎ্স্যাঁয়ন ভাষ্য ১৯১ 


ুদ্ধিবৃত্তি হইতে অভিন্ন বলিয়! সর্বদাই অবস্থিত থাকে, তাঁহ। হইলে সর্বদাই সর্বববিষয়ের জ্ঞান 
বর্তমানই আছে, ইহাই বলা হয়। তাহা হইলে যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সর্বববিষয়ের জ্ঞানের 
প্রসক্তি বা আপতি হস্ন। অর্থাৎ যদি বুদ্ধির বৃত্তিরূপ জ্ঞানসমূহ এ বুদ্ধি হইতে অভিন্ন হয়, তাহা 
হইলে একই সময়ে বা প্রতিক্ষণেই এঁ সমস্ত জ্ঞানই বর্তমান থাকুক? এইরূপ মাপত্তি হয়। কিন্ত 
যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সর্ব্ববিষয়ক সমস্ত ভান কাহারই থাকে না, ইহ! সকলেরই স্বী কার্ধ্য 1 ৪ | 


অত্র । অপ্রত্যভিজ্ঞানে চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ ॥৫॥২৭৩॥ 

অনুবাদ । প্রত্যতিভ্ঞার অভাব হইলে কিন্তু ( বুদ্ধির ) বিনাশের আপত্তি হয়। 

ভাষ্য । অতীতে চ প্রত্যভিজ্ঞানে বৃত্তিমানপ্যতীত ইত্যন্তঃকরণস্য 
বিনাশঃ প্রসজ্যতে, বিপর্ধ্যয়ে চ নানাত্বমিতি । 


* অনুবাদ। প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিষয়প্রত্যভিজ্ঞারূপ বৃত্তি অতীত 
হইলে বৃত্তিমান্ত অতীত হয়। এজন্য অন্তঃকরণের বিনাশ প্রসক্ত হয়, বিপর্য্যয় 
হইলে কিন্তু অর্থাৎ বৃত্তি অতীত হয়, বৃত্তিমান্‌ অবস্থিতই থাকে, এইরূপ হইলে 
(বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ) নানাত্ব (ভেদ ) প্রসক্ত হয়। 
টিপ্ননী। সাংখ্যসশ্প্রদায়ের কথ! এই যে, প্রতাভিজ্ঞ! অন্তঃকরণেরই বৃত্তি । প্র প্রত্যভিজ্ঞা ও 
অন্থান্ত বৃতিসমূহ বৃত্তিমান্‌ অন্তঃকরণ হইতেই আবিগুর্ত হইয়া এঁ অন্তঃকরণেই তিরোভূত 
হয়। বৃতিমান্‌ অন্তঃকরণ 'অবস্থিত থাকিলেও তাহার বৃত্তিসমুহ অবস্থিত থাকে না । মহর্ষি 
এই পক্ষেও দৌষ প্রদর্শন করিতে এই হ্ৃত্রের দ্বার৷ বলিয়াছেন যে, তাহ! হইলে অন্তঃকরণেরও 
বিনাশ-প্রদঙ্গ হয়। হৃত্রে “অপ্রত্যভিজ্ঞান” শবের দ্বারা! প্রত্যভিজ্ঞ! ও অন্যান্ত বৃত্তিসমূের 
অভাব অর্থাৎ ধ্বংস মহর্ষির বিবক্ষিত। সাংখামতে জ্ঞানাদি বৃত্তির যে তিরোভাব বলা হয়, 
তাহা বস্তুতঃ ধ্বংস ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। প্র বৃতিসমূহের যেরূপ অভাব হয়, 
বৃতিমানেরও সেইরূপ অভাব হুইবে। বৃত্িমান্‌ অস্তঃকরণ হইতে তাহার বৃতিসমূহ বস্তুতঃ 
অভিন্ন পদার্থ হুইলে বৃত্তির তিরোভাবে বুভিমান্‌ অস্তঃকরণের.-তিরৌভাব কেন হইবে না? 
বৃত্তি বিনষ্ট হইবে, কিন্তু বৃত্তিমান্‌ অবস্থিতই থাকিবে, ইহা! বলিলে সে পক্ষে বৃত্তি ও বৃত্তিমানের 
ভেদই গ্বীকার করিতে হইবে । কারণ, পদার্থের ভেদ থাকিলেই একের বিনাশে অপরের বিনাশের 
আপত্তি হইতে পারে না । বৃতি ও বৃত্তিমান্‌ বস্ততঃ অভিন্ন পদার্থ, এই সিদ্ধান্তে বৃত্তির বিনাশ বা 
তিরোভাবে বৃতিমান্‌ অন্তঃকরণের ৰিনাশ বা তিরোভাব অনিবার্ষয ॥ ৫॥ 


ভাষ্য। অবিভু চৈকং মনঃ পর্য্যায়েণেন্দিয়ৈঃ সংযুজ্যত ইতি-_ 


অনুবাদ। কিন্তু অবিভভু অর্থাৎ অণু একটি মনঃ ক্রমশঃ ইন্জরিয়বর্গের সহিত 
সংযুক্ত হয়, এজন্য-_ 


১৯২ ন্যায়দর্শন [| ৩৯, ২আঃ 
সুত্র। ক্রেমরভিত্বাদযুগপদ্গ্রহণৎ ॥৬।২৭৭॥ 


অন্ুবাদ। ক্রমবৃত্তিত্ববশতঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত ক্রমশঃ মনের সংযোগ 
হওয়ায় € ইন্জরিয়ার্থবর্গের ) যুগপৎ জ্ঞান হয় না। 


ভাষ্য । ইন্ড্রিয়ার্ধানাং । বত্িরভিমতোর্নানাত্বাদিতি । একত্বে চ 
প্রাহুর্ভাবতিরোভাবয়োৌরভাব ইতি । 


অনুবাদ । ইন্জ্রিয়ার্থবর্গের । ( অর্থাু সমস্ত ইন্জরিয়ার্থের যুগপৎ জ্ঞান হয় না )। 
যেহেতু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদ আছে। একত্ব অর্থাৎ অতেদ থাকিলে কিন্ত 
আবির্ভাব ও তিরোভাবের অভাব হয়। 


টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্বোক্ত চতুর্থ সুত্রে যে বুগপদ্গ্রহণের অভাব বলিয়াছেন, তাহ! তাঁহার 
নিজমতে কিরূপে উপপর হয় ? তাহার মতেও একই সময়ে সমস্ত ইন্জিয়ার্থের প্রত্যক্ষের আপত্তি 
কেন হয় না? এতছুতরে মহর্ষি এই হুত্রের স্বার। বলিয়াছেন যে, মনের ক্রমবৃতিত্ববশতঃ যুগপৎ 
সমস্ত ইন্দিয়ার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। স্থত্রে "অধুগপদ্গ্রহণং" , এই বাক্যের পূর্বে“ ইঞজিয়ার্থানাং” 
এই বাকোর অধ্যাহার করিয়া সুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার সুত্রের অবতারণা 
করিয়! প্রথমে হুত্রকারের হৃদয়স্থ "ইন্জিয়ার্থানাং* এই বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইন্জিয়বর্গের 
সহিত ক্রমশঃ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মনের সংযোগই মনের প্ক্রমবৃতিত্ব” | ভাষ্যকার হুত্রোক্ত 
এই ক্রমবৃতিত্বের হেতু বলিবার অন্ত প্রথমে বলিয়াছেন যে, মন প্রতিশরীরে একটি এবং মদ 
অবিভূ, অর্থাৎ বিভু বা! সর্বব্যাপী পদার্থ নহে, মন পরমাণুর শ্তায় অতিচ্ছক্ম । তাদৃশ একটি 
মনের একই সময়ে নানাস্থানম্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হুইতে পারে না, ক্রমশঃ অর্থাৎ 
কালবিলম্বেই সমস্ত ইন্জ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হইয়া থাকে । সুতরাং মনের ক্রমবৃতিত্বই 
্বীকার্ধ্য। তাহ! হুইলে যুগপৎ সমস্ত ইন্্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ অসম্ভব বলিয়া, কারণের 
অভাবে যুগপৎ সমস্ত ইন্জিয়ার্থের প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না) ইন্জ্রিয়মনঃনংযোগ প্রত্যক্ষের 
অন্ততম কারণ ৷ যে ইন্জ্রিয়ের ছার! প্রত্যক্ষ জন্মিবে, সেই ইন্জ্িয়ের সহিত মনের সংযোগ সেই 
প্রত্যক্ষে আবশ্তক, ইহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে । ভাষ্যকার শেষে এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত মুলকথা 
বলিয়াছেন যে যেহেতু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের নানাত্ব (ভেদে) আছে। উহ্থার্দিগের অতেদ বলিলে 
আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতে পারে না। তাৎপর্ধ্য এই যে, অস্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি বন্ধতঃ 
অভিন্ন হইলে, অন্তঃকরণ হইতে তাহার নিজেরই আবির্ভাব ও অস্তঃকরণে তাহার নিজেরই 
তিরোভাব বলিতে হয়, কিন্ত তাহা! হইতে পারে না। তাহা হইলে সর্বদাই অন্তঃকরণের 
অস্তিত্ব কিরূপে থাকিবে? আর তাহা থাকিলে উহার আবির্ভাব তিরোভাবই বা কোন্‌ সময়ে 
কিন্ধূপে হইবে? তাহা কিছুতিই হইতে পারে না। নিশ্রমাণ করন! শ্বীকার করা যায় ন!। 


৮ ও ] বাত্ষ্ঠানষন ভাষ্য ১৯৩ 


হৃতরাং বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেমই স্বীকার্যয। তাহা! হইলে অন্তঃকরণ সর্বদা অবস্থিত জাছে 
বলিয়া তাহার বৃত্তি বা তজ্জপ্ সর্ধবিষয়ের সমস্ত জ্ঞানও সর্বদা থাকুক? যুগপৎ সমস্ত 
ইন্জিয়ার্থের প্রত্যক্ষ হউক? এইরূপ আপত্তি কোন মতেই হইবে না। সাংখ্যমতে ষে আপত্তি 
হইয়ছে, স্তায়মতে তাহা হইতেই পারে ন! 1 ৬ ॥ 


সুত্র । অপ্রত্যভিজ্ঞানঞ্চ বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গাৎ ॥৭॥২৭৮॥ 
, অনুবাদ । এবং বিধয়ান্তরে ব্যাসঙ্গবশতঃ ( বিষয়বিশেষের ) অনুপলন্ধি হয়। 
ভাষ্য | অগপ্রত্যভিজ্ঞানমনুপলন্ধিঃ। অনুপলব্ষিশ্চ কন্তচিন্র্থন্ত 
বিষয়াম্তরব্যাসক্তে মনন্্যপপদ্যতে, বৃত্তির্তভিমতোর্নানাত্বাৎ, একত্বে ছি 
অনর্থকে! ব্যাসঙ্গ ইতি 
অন্ুবাদ। *অপ্রত্যভিগ্ঞান” বলিতে (এখানে ) অনুপলদ্ধি। কৌন পদার্থের 
অনুপর্ন্ধি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ কিন্ত মনঃ বিষয়াস্তরে ব্যাসপ্ত হইলে উপপন্ন ইয়। 
কারণ, বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদ আছে, যেহেতু একত্ব অর্থাৎ অঙ্েদ থাকিলে 
ব্যাসঙ্গ নিরর্থক হয়। 
টিগনী। মছ্ধি সাংখ্যদম্মত বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদবাদ খণ্ডন কারিতে এই স্থৃতের 
দ্বার! শেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, মন কোন একটী ভিন্ন বিষয়ে বাাসক্ত থাকিলে তধন সেই ব্যাসঙ্গ- 
বশতঃ সম্মুখীন বিষয়ে চক্ষুঃলংধোগাদি হইলেও তাঁহার উপলব্ধি হয় ন। | সুতরাং কৃতি ও ছৃততি- 
মানের তেদ আছে, ইহা শ্বীকার্ধ)। কারণ, অন্তঃকরণ ও তাহার সৃতি ধদি বস্ততট অতিরই ছয়, 
তাহ! হইলে বিষয়াস্তরব্যাঙ্জ নিরর্থক । যে বিষয়ে মন ব্যাস্ত থাকে, তদৃতিন বিষয়েও অন্তঃ- 
কল্পণের বৃত্তি থাকিলে বিষয়াস্তর-ব্যাপঙ্জ দেখানে জান কি করিবে? উহা কিনেক্স প্রতিবন্ধক 
হইবে? অন্তঃকরণ হইতে তাহার বৃত্তি অভিন্ন হইলে অস্তঃকরণ সর্বদা অবস্থিত আছে বলিয়া, 
তাহ! হইতে অভিন্ন সর্ববিষয়ক বৃত্তিও সর্বদাই আছে, ইহা! হ্থীকারধ্য ॥ ৭1 


ভাষ্য । বিভুত্বে চাম্তঃকরণস্থয পর্য্যায়েণেন্ডিয়েণ সংযোগঃ-- 
সুত্র । নগত্যভাবাৎ ॥৮॥২৭৯॥ 
অনুবাদ । অস্তঃকরণের বিভুত্ব থাকিলে কিন্তু গতিক্প অভাধবশতঃ ফ্রুদশঃ 
ইঞ্জিয়ের সহিত সংযোগ হয় মা। ৃ 
ভাষ্য । প্রাপ্তানীক্রিয়াণ্যস্তঃকরণেনেতি প্রাপ্তীর্ঘস্য গমনন্তাভীবঃ | তত্ব 
ক্রমবৃতিত্বাভাবাদধুগপদ্গ্রহণান্ুপপত্তিরিতি | গত্যভাবাচ্চ প্রতিষিদ্ধং 
বিভুনোহস্তঃকরণস্ত।যুগপদ্গ্রহণং ন লিঙ্গীত্তরেণানুমীয়ত ইতি । যথ। চক্ষুষে! 


চি 
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গতিঃ প্রতিষিদ্ধা সন্িকৃষ্টবি প্রকুষ্টয়োস্তল্যকাঁলগ্রহণাৎ পাঁণিচন্দ্রমসো! 
ব্যবধান"'-প্রতীঘাতেনানুমীর়ত ইতি । সোহয়ং নান্তঃকরণে বিবাদ ন 
তশ্থা নিত্যত্বে, শিদ্ধং হি মনোহন্তঃকরণং নিতাঞ্চেতি | তহিবিবাদঃ ? তস্য 
বিভৃত্বে, তচ্চ প্রমাণতো হনুপলদ্ধেঃ প্রতিষিদ্ধমিতি । একঞ্চান্তঃকরণং, 
নান। চৈত। জ্ঞানাত্মিক। বৃত্তপ্ঃ, চক্ষুর্বি্ধিজ্ঞ।নং, ত্রাণবিজ্ঞানং, রূপবিজ্ঞানং, 
গন্ধবিজ্ঞানং। এতচ্চ বৃত্তিবৃত্তিমতোরেকত্বেইনুপপন্নমিতি । পুরুষো 
জানীতে নান্তঃকরণমিতি । এতেন বিষয়াস্তরব্যাসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ | বিষয়াস্তর- 
গ্রহণলক্ষণো বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গ: পুরুষস্ত, নীন্তঃকরণস্তেতি | কেনচি- 
দিক্দ্রিয়েণ সম্গিধিঃ কেনচিদসন্সিধিরিত্যয়ন্ত ব্যাসঙ্গোইনুজ্ঞায়তে মনস ইতি । 

অনুবাদ। অন্তঃকরণ কর্তৃক সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত, অর্থাৎ অন্তঃকরণ বিভু 
(সর্ধবব্যাপী পদার্থ ) হইলে সর্ববদ। সমস্ত ইন্দ্িয়ের সহিত তাহার প্রাপ্তি ( সংযোগ ) 
থাকে, সুতরাং (অন্তঃকরণে ) প্রাপ্ত্যর্থ অর্থাত প্রাপ্তি ব সংযোগের জনক গমন- 
(ক্রিয়।) নাই। তাহা হইলে ( অন্তঃকরণের ) ক্রমবৃত্তিত্ব না থাকায় অধুগপদ্্‌- 
গ্রহণের অর্থাৎ একই সময়ে নানাবিধ প্রত্যক্ষের অনুপত্তির উপপত্তি হুয় না। 
এবং বিভু অন্তঃকরণের গতি ন! থাকায় গ্রতিষিদ্ধ অযুগপদ্ গ্রহণ অন্য কোন হেতুর 
দ্বারাও অনুমিত হয় না। যেমন সন্িকৃষ্ট (নিকটস্থ ) হস্ত ও বিপ্রকৃষ্ট (দুরপ্থ ) 
চন্দ্রের একই সময়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া প্রতিষিদ্ধ চক্ষুর গতি ব্যবধান প্রতী- 
ঘাত” দ্বার! অর্থাঙ চক্ষুর ব্যবধায়ক ভিস্তি প্রভৃতি দ্রব্যজন্য প্রতীঘাত দ্বার! অনুমিত 
হয়। সেই এই বিবাদ অন্তঃকরণে নহে, তাহার নিত্যত্ব বিষয়েও নছে। যেহেতু 
মন, অন্তঃকরণ (€ অন্তরিন্ড্রিয় ) এবং নিত্য, ইহ! সিদ্ধ। (প্রশ্ন) তাহা হইলে 
কোন্‌ বিষয়ে বিবাদ? ( উত্তর ) সেই অস্তঃকরণের অর্থাৎ মনের বিভুত্ব বিষয়ে। 
তাহাও অর্থাৎ মনের বিভুত্বও প্রমাণের দ্বারা অনুপলব্ষিবশতঃ প্রতিষিদ্ধ হুইয়াছে। 
পরন্ত অস্তঃকরণ এক, কিন্তু এই জ্ঞানাত্মক বৃত্তিসমূহ নানা, ( বথ ) চাক্ষুষ জ্ঞান, 
স্রাণজ জ্ঞার, রূপজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান (ইত্যাদি )। ইছ! কিন্তু বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভে্দ 
হইলে উপপন্ন হয় না। ম্তরাং পুরুষ জানে, অস্তঃকরণ জানে ন! অর্থাৎ জ্ঞান 
আঁতারই ধর্ম, অস্তঃকরণের ধর্ম নহে। ইহার ছ্বারা অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত যুক্তির ছারা 
€ অন্তঃকরণের ) বিষয়াস্তরব্যাসঙ্গ নিরস্ত হছুইল। বিষয়াস্তরের জ্ঞানরূপ বিষয়াস্তর- 

১। এখানে কলিকাতায় মুদ্রিত পুপ্তকের পাঠই গৃহীত হইয়!'ছে। প্বাধান” শঙ্ের অর্থ এখানে ব্যবধায়ক 
জবা, তত প্রতীঘাতই “বাধধাদ-প্রভীষাড । 
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_ ব্যাসঙ্গ পুরুষের, অন্তঃকরণের নহে । কোন ইন্ড্রিয়ের সহিত সংযোগ, কোন ইন্দ্রিয়ের 
সহিত অসংযোগ, এই ব্যাসঙ্গ কিন্তু মনের ( ধর্ম) স্বীকৃত হয়। 


দবি্নী। মহধি পূর্বোক্ত হষ্ঠ হৃত্রে যে “অযুগপদ্গ্রহণ” বলিয়াছেন, তাহ! মন বিভূ হইলে 
উপপন্ন হয় না। কারণ, *বিভূ” বলিতে সর্বব্যাপী । দিক্‌, কাল, আকাশ ও আত্মা, ইহারা বিভূ 
পদার্থ) বিভু পদার্থের গতি নাই, উহা! নিক্কিম। মন বিভু হুইলে তাহার সহিত সর্বদাই 
সর্ববজ্িয়ের সংযোগ থাকিবে, এ সংযোগের জনক গতি বা ক্রিয়া মনে ন! থাকার তজ্ন্ত ক্রমশঃ 
এ সংযোগ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যাইবে না, দ্ুতরাং মনের ক্রমবৃত্তিত্ব সম্ভব ন! হওয়ায় পূর্বোক্ত 
অধুগপদ্গ্রহণের উপপত্তি হইতে পারে নাঁ। একই সময়ে নান! বিষয়ের প্রত্যক্ষ না হওয়াই 
*অযুগপদ্গ্রহণ ৷” উহাই মহধি গোতমের সিদ্ধান্ত । মন অতিশ্থপ্ম হইলেই একই সময়ে সমস্ত 
ইন্জিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হইতে পারে না। ভ্রত গতিশীল অতি হুক্ম এঁ মনের গতি 
বা ক্রিয়াজন্ত কালবিলম্বেই ভিন্ন ভিন্ন ইন্জিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় কালবিলম্বেই 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গুত্যক্ষ হইয়া! থাকে। মহধি তাহার নিজ দিদ্ধান্তান্ুসারে সাংখ্যমত খণ্ডন 
প্রসঙ্গে এই হুত্রের দ্বার! সাংখ্যসম্মত মনের বিভূত্ববাদ খণ্ডন করিয়াও তাহার পূর্বোক্ত কথার 
সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকার প্রথমে মহধির হৃদয়স্থ প্রতিষেধ্য প্রকাশ করিয়া স্তরের অবতারণ! 
করিয়াছেন । ভাষ্যকারের পৃর্ববোক্ত “সংযোগঃ” এই বাক্যের সহিত হৃত্রের আদিস্থ "নঞ৬ 
শব্দের যোগ করিয়! হুত্রার্থ বুঝিতে হুইবে। 
মনের বিভূত্ববাদী পূর্ববপক্ষী যদি বলেন যে, অযুগপদ্বগ্রহণ আমরা স্বীকার না করিলেও, 
উহা! আমাদিগের সিদ্ধাস্ত না হইলেও যদি উহ! সিদ্ধান্ত বলিয়াই মানিতে হয়, যদি উহ্াই বাস্তব 
তব হয়, তাহা হইলে উহার সাধক হেতু যাহ! হুইবে, তদ্ঘ্বারাই উহা! সিধ্ধ হইবে, উহার অন্থপপত্তি 
হইবে কেন? ভাষাকার এই জন্ত আবার বলিয়াছেন যে, মন বিভু হইলে তাহার গতি না থাকায় 
যে অধুগপদ্ধরহণ প্রতিযি্ধ হইয়াছে, যাহার অন্ুপপত্তি বলিয়াছি, তাহা! আর কোন হেতুর দ্বারা 
সিদ্ধ হইতে পারে না। এমন কোন হেতু নাই, যদ্তবারা মনের বিভূত্বপক্ষেও অযুগপদ্গ্রহণ সিদ্ধ 
কর! যায়। অব্ত সাধক হেতু থাকিলে তন্বার! গ্রতিবিদ্ধ পদার্থেরও সিদ্ধি হুইয়! থাকে। যেমন 
চ্ষুরিজিয়ের হবার! একই সময়ে নিকটস্থ হস্ত ও দৃূর্থ চঙ্জের প্রত্যক্ষ হওয়ায় ধাহার! চক্ষুরিকিয়ের 
গতি নাই, ইহা! বলিয়াছেন, একই সময়ে নিকটস্থ ও দুরস্থ দ্রব্যে কোন পদার্থের গতিজন্য সংযোগ 
হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া বাহার! চক্ষুরিজ্জিয়ের গতির গ্রতিষেধ করিয়াছেন, তাহাদিগের 
গ্রতিবিদ্ধ চক্ষুর গতি, সাধক হেতুর ছার! সিদ্ধ হইয়! থাকে । ফোন বাবধায়ক দ্রব্যজন্ত চক্ষুরিজ্িয়ের 
যে প্রতীখাত হয়, তদ্দারা এ চক্ষুরিজ্ত্য়ের গতি আছে, ইহা! অনুমিত হয়। অর্থাৎ ভিত্তি প্রসৃতি 
ব্যবধায়ক ভ্রব্যের ছার! ব্যবহিত্ত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ ন! হওয়ায় সেই দ্রব্যের সহিত সেখানে চক্ষুরিক্িয়ের 
সংযোগ হয় না, ইহাই শ্বীফার করিতে হইবে। সুতরাং চক্ষুরিক্রিয়ের গতি আছে, উহ! তেজ+- 
পদার্থ ৷ চক্ষুরিজিয়ের রশ্মি নিকটন্থ হত্ডের সায় দুরস্থ চজ্েও গমন বরে, ব্যবধায়ক ভ্রব্যের দ্বারা 


&ঁ রপ্দির প্রভীধাত অর্থাৎ গতিক্োধ হয়, ইহা! অবশ্ত বুঝ বাঁর। 654. গক্চি। না, 
থাকিলে তাহার সহিত দুস্থ দ্রব্যের রংযোগ নং হইতে পারা প্রত্যক্ষ হইতে, পারেন, এবং 
বাবধায়ক দ্রব্যের ছার! তাহার প্রতীঘাতও হুইতে পারে না । সুতরাং পূর্বপক্ষবাদী চক্ষুরিক্জিয়ের 
গতির প্রতিষেধ করিলেও পূর্বোক্ত হেতুর দ্বার! উহা অনুমানসিন্ধ বলি! শ্থীকার্ধা। কিন্ত 
মনকে বিভু বলিয়া ্বীকার করিলে তাহা নিক্রিয়ই হইবে, ক্রমশঃ মনের ক্রিয়াজন্ত ইঞ্জিয়বর্গের 
সহিত তাহার সংযোগ জন্মে, ইছা' বলাই যাইবে না, সুতরাং “অধুগপদ্গ্রহণ”রূপ সিদ্ধান্ত রক্ষা 
করা যাইবে না । মন (বভূ হইলে আর কোন হেতুই পাঁওয়! যাইবে না, যন্বারা এ লিদ্বাস্ত সিদ্ধ 
হইতে পারে। যেমন প্রতিষিদ্ধ চক্ষুর গতি অনুমিত হয়, তজ্জপ মনের ধিতুত্ব পক্ষে প্রাতিবিদ্ধ 
"অযুগপদ্গ্রহণ” কোন হেতুর দ্বারা অনুমিত হয় না । এইরূপে ভাষ্যকার এখানে পব্যতিয়েক ৃষ্টাস্ত” 
প্রদর্শন করিয়াছেন । ভাষ্যকার হ্ৃত্রকারের তাৎপর্যয বর্ণন করিয়া শেষে ফলকথ! বলিম্বাছেন যে, 
অস্তঃকরণ ও তাহার নিত্যত্ব মহধি গোতমেরও সম্মত । কারণ, “করণ” শবের ইঞ্জিয় অর্থ বুধিলে 
অন্তঃকরণ” শবের দ্বারা বুঝ! যায় অন্তরিজ্জিয়। গৌতমমতে মনই অস্তরিজ্জিয় এবং উইা'নিত্য | 
দুত্তরাং যাহাকে মন বলা হইয়াছে, তাছারই নাম অস্তঃকঃণ। উহার অস্তিত্ব ও নিত্যত্বে ঘিধাদ 
নাই, কিন্তু উহার বিভূত্বেই বিবাদ । মনের বিভূত্ব কোন প্রমাণসিন্ধ না হওয়ায় মহর্ষি গোতম 
উছা স্বীকার করেন.নাই। উহ! প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । এ অস্তঃকরণ বৃত্তিষান্ জ্ঞান উহারই 
বৃত্তি বা পরিণামবিশেষ, &ঁ বৃত্তি ও বৃতিমানের কোন তেদ নাই, এই সাংখ্যদিদ্ধান্তও মহ্ধি 
গোতম স্বীকার করেন নাই। অন্তঃকরণ প্রতি শরীরে একটা মান্তর। চক্ষুর দ্বার! রূপজ্ঞাম ও 
স্রাণেক্স দ্বারা গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি নান-জ্ঞাম এ অন্তঃকরণের নানা বৃত্তি বল! হইছে । কিন্ত এ 
বৃতি ও বৃতিমানের অতেদ. হইলে ইহাও উপপন্ন হয় না। যাহা নানা, যাহা! অসংখ্য) অঃ 
এক অস্তঃকরণ হইতে অভিম্ন হইতে; পারে না । এক.ও বছ, তিল্ন পদার্থ ই হইয়া থাকে । 
পযন্ত সকল সময়েই রূপজ্ঞান গন্ধজান প্রন্ডাতি সমস্ত জ্ঞান: থাকে না। সুতরাং পুরুষ অর্থাৎ 
আঁত্মাই ভ্ঞাতা। অস্তঃকরণ-জ্ঞাত। নে অন্তঃকগণে ভান উৎপন্ন হয় না, জান অন্থঃদদনেজ বৃতি 
নহে, এই সিদ্ধান্তে ফোন অন্ুপপতি, নাই। এই সিদ্ধান্তের বার! বিষযাভরব্যাসঙঞ মিরত্ত 
হইগ্লাছে | তাঁৎপর্ধয' এই- যে/ অন্তঃকজণ বিষয়্স্তরে ব্যাসক্ত. হইলে চকুয়াদি-সহয। পদার্থ 
বিশেষেরও যখন অন হর না, তখন বুঝা! বায় সেই সময়ে অন্যঃকরণের সেই বিবয়াফা় বৃদ্ধির 
নাই, অস্তঃকরপেন্ বৃতিই জ্ঞাম) সাংধ্যসম্প্রদায়ের এই কথাও নিরন্ত হইক্গাছে।। কারণ, 
বিষযাস্তরের'বানদ্দপ: বিৎান্যরব্যাসঙ্গ' অন্তঃক্ষরগে' থাকেই না, উহ! আত্মার, ধর্ম, বেজ, 
তাহাকেই বিষ্ানরব্যাদক্ত বর্পা বায় । অন্যঃকরণ যখন জাতাই নহে, তখন তাছান্চে:এ বিষাত্তর- 
ব্যাপঙ্গ থাফিত্তেই' পারেন! ৷ তবে পঅন্তঃকরগ বিষয়াস্তরে ব্যাসক্ত- হইয়াছে” এইজপ.কথা।কেন 
বল! হয়? এজন্য ভাষাকার শেষে বলিয়াছেন যে, কোন ইন্জ্রিয়ের সহিত মনের, সথযোঁগ, এবং 
ফোন ইন্জিরেয' সহিত মনেঞ অযংযোগ। ইছাকেই মনের: “বিংরান্তরব্যাসঙঃ বল! হয় ।।. জপ 
বিষগাস্তরবাগজ মনের ধ্খ বলিয়'স্বীকৃত আছে । কিন উহ! জ্ঞান "পদার্থ মন! হওযায় উহারন্থারা 
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জাদ জন্তঃকরদেরই ধর্ম, এই দিদ্ধাত্ত দিদ্ধ হয় না) ভাৎপর্যযটাকাকার বাঁচ্পতি দিশ্রও 
এখানে সাংখ্যমতে অগ্তঃকরণের বিভূত্ব বলিয়। জ্ঞানের যৌগপদ্যের আপত্তি সমর্থন 
করিয়াছেন। কিন্তু *অণুপরিমাণং তৎককৃতিশ্রুতেঃ* (৩।১৪।) এই সাংখ্যন্থত্রে বুতিকার 
অনিরুদ্ধের ব্যাথ্যান্ুদারে মনের অগুত্ব সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। মনের বিভূত্ব পাতঞ্জলসিদ্ধাস্ত। 
যোগদর্শন-ভাষ্যে১ ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সেখানে “যোগবার্তিকে” বিজ্ঞান ভিক্ষু, ভাষ্য- 
কারের প্রথমোক্ত মতের ব্যাখ্যা করিতে সাংখ্যমতে মন শরীরপরিমাঁণ, ইহা স্পষ্ট বণিয়াছেন 
এবং শেষোক্ত মতের ব্যাখ্যায় আচার্য্য অর্থাৎ পতঞ্জলির মতে মন বিভূ, ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছেন। 
পতঞ্জলির মতে মন বিতৃ, মনের সংকোচ ও বিকাশ নাই, কিন্তু এ মনের বৃত্তিরই সংকোচ ও 
বিকাস হয়। ভাষ্যকার এখানে প্রাচীন কোন সাংখ্যমতে অথব! সেশ্বর সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে মনের 
বিভুম্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া, এঁ মত খণ্ডন ক'রয়াছেন, উহু বুঝা! যাইতে পারে। নৈয়ার়িকগণ 
মনের বিভূত্ববাদ বিশেষ বিচারপুর্বক খণ্ডন করিয়াছেন, পরে তাহা পাওয় যাইবে। পরবর্তী 
«৯ম ত্যত্রের ভাষ্যটিপ্পনী দ্রষ্টব্য ॥ ৮॥ 

জাষ্য.। একমভ্তঃকরণং নান। বৃত্য় ইতি ! সত্যভেদে বৃত্তেরিদ- 
মুচ্যতে- 

অনুবাদ। অস্তঃকরণ এক, বৃত্তি নানা, ইহ! ( উক্ত হইয়াছে )। বৃত্তির অভেদ 
থাকিলে অর্থাৎ বৃত্তির অভেদ পক্ষে ( মহধি ) এই সৃত্র বলিতেছেন__ 


সুত্র। স্ফটিকান্যত্বাভিমানবত্তদন্ঠত্বীভিমানঃ ॥ 
॥৯।২৮০।॥ 
অনুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) স্ফা্টিক মণিতে ভেদের অভিমানের হ্যায় সেই বৃত্তিতে 
ভেদের অভিমান, ( ভ্রম ) হয়। 
ভাষ্য । তস্তাং বৃতে। নানাত্বাভিমানঃ) . যথা দ্রেব্যাস্তরোপহিতে 


স্ষটিকেহন্যত্বাভিমানো নীলে! লোহিত'ইতি, এবং বিষয়াস্তরোপধানা- 
দিতি। 


অনুবাদ । সেই, বৃদ্তিতে নামাস্ত্বের' অভিগান (ভ্রম ) হয় যেমন-_প্রধ্যাস্তারের 
ছায়া উপহিত অর্থাৎ নীল ও রক্ত প্রভৃতি দ্রব্যের সান্নিধাবশতঃ যাতে এ 
দ্রব্যের নীলার্দি রূপের আয়োপ হয় এমম' স্ফর্টিফ-মণিতে নীল: রক্, এইরাপে 


১। "হুতিজাবান্ঠ বিড়ুষঃ' সংকোচছিকা সি্গীতীচারধয:” ।.সযোগকর্জ, কৈলাপান) ১৩ম হৃজব্ভাব্য। 


১৯৮, ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ' 


ভেদের অভিমান হয়।__তক্রপ বিষয়াস্তরের উপধানপ্রযুস্ত অর্থাৎ ঘটপটাদি 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধবিশেষ প্রযুক্ত (বৃত্তি অর্থা ঘটপটাদিবিষয়ক জ্ঞানে 
ভেদের অভিমান হয় )। 

টিগনী। সাংখ্সম্মত বৃত্তি ও বৃতিমাঁনের অভে মত নিরম্ত হইয়াছে । বৃহ্তিমান্‌ অন্তঃকরণ 
এক, তাহার বৃতিজ্ঞানগুলি নানা, সুতরাং বৃত্তি ও বৃত্তিমান্‌ অভিন্ন হইতে পারে না, ইহাও পূর্ব- 
হত্রভাষ্যে ভাষাকার বলিয়াছেন । কিন্তু সাংখ্যসম্প্রদায় অগ্তঃকরণের বৃর্তিকেও বস্তুতঃ এক বলিয়া 
ঘটপটাদি নানাবিষয়ক জ্ঞানের পরস্পর বাস্তব ভেদ স্বীকার না করিলে, তাহ'দিগের মতে পূর্বোক্ত 
দোষ হইতে পারে ন|। তাহাদিগে। মতে বৃন্তি ও বৃন্তিমানের অভেদ সিদ্ধির কোন 
বাঁধ! হইতে পারে না। এজন্ত মহর্ষি শেষে এই স্ৃত্রের দ্বারা পুর্ববপক্ষরূপে বলিয়াছেন 
যে, অস্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ ঘটপটাদি নানাবিষয়ক জ্ঞানের বাস্তব ভেদ নাই, উহাকে 
নান! অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়! যে জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রম। বন্ত এক হইলেও উপাধির ভেদবশতঃ এ 
বন্তকে ভিন্ন বলিয়া ভ্রম হইয়। থাকে, উহাতে নানাত্বের (ভেদের) অভিমান (ভ্রম) হয়। যেমন 
একটি স্ফটিকের নিকটে কোন নীল দ্রব্য থাকিলে, তখন এ নীল দ্রব্গত নীল রূপ প্র শুত্রম্ষটিকে 
আরোপিত হয় এবং উহার নিকটে কোন রক্ত দ্রব্য থাকিলে তথন এ রক্ত দ্রব্যগত রক্ত রূপ এ 
স্কটিফে আরোপিত হয়, এজন্ত এ স্টিক বস্ততঃ এক হইলেও এ নীল ও রক্ত ভ্রবারূপ উপাধি- 
বশতঃ তাহাতে কালভেদে “ইছ। নীল স্কটিক,” “ইহা রক্ত স্টিক,” এইরূপে তেদের ভ্রম হয়, 
তাহাকে ভিন্ন বলিয়াই ভ্রম জন্মে, তন্রপ যে সকল বিষয়ে অস্তঃকরণের বৃত্তি জন্মে, সেই সকল 
বিষয়রূপ উপাধিবশতঃ এ বৃত্তিতে এ মকল বিষয়ের ভেদ আরোপিত হওয়াঙ্ন এ বুতি ও জ্ঞান 
বন্ততঃ এক হুইলেও উহাকে ভিন্ন বলিয়াই ভ্রম জন্মে, তাহাতে নাঁনাত্বের অভিমান হয়| বস্কতঃ 
এ বৃন্তিও বৃত্তিমান্‌ অন্তঃকরণের স্তায় এক ॥৯। 

ভাষ্য । ন হেত্বভাবাৎ । স্ফটিকান্তত্বাভিমানবদয়ং জ্ঞানেষু নানাত্বা- 
ভিমানো গৌণে! ন পুনরগর্ধাদ্যন্তত্বাভিমানবর্দিতি হেতুর্নাস্তি,__-হেত্ব- 
ভাবাদনুপপন্ন ইতি : সমানে হেত্বভাব ইতি চে? ন, জ্ঞানানাং ক্রমেণোপ* 
জনাপায়দর্শনা। ক্রমেণ হীনল্দরিয়ার্থেযু জ্ঞানান্যুপজায়ন্তে চাপযস্তি চেতি 
দৃশ্যতে | তত্মাদৃগন্ধাদ্যন্যত্বাভিমানবদয়ং জ্ঞানেষু নানাত্বাভিমান ইতি | 

অনুবাদি। ( উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত অভিমান সিদ্ধ হয় 
না, কারণ, হেতু নাই । বিশদার্থ এই যে, জ্ঞানবিষয়ে এই নানাত্ব ভ্ঞান স্ফটিক- 
মণিতে ভেদ ভ্রমের ম্যায় গৌ, কিন্তু গন্ধাদির ভেদভ্ঞানের ন্যায় ( মুখ) ) নহে, 
এ বিষয়ে হেতু নাই, হেতু না থাকায় € এভ্রম) উপপন্ন হয়না। (প্রশ্ন) 
হেতুর অভাব সমান, ইহা! বদি বল? (উত্তর) না। কারণ, জ্ঞানসমুছের ক্রেমশঃ 
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উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা বায় । যেহেতু সমস্ত ইন্দ্িয়ার্থ বিষয়ে জ্ঞানসমূহ ক্রমশঃ 
উপজাত ( উৎপন্ন ) হয়, এবং অপযাত (বিনষ্ট ) হয়, ইহা! দেখা যায়। অতএব 
ভ্তানবিষয়ে এই নানাত্বভ্কান গন্ধাদির তেদডভ্ানের ন্যায় ( মুখ্য )। 


টিপ্ননী। ভাষ্যকার মহর্ষিহৃত্রোজ পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া পরে নিজে উহা খণ্ডন করিতে 
এখানে বলিয়াছেন যে, পূর্ববপক্ষবাদীর কথিত এ নানাত্ব-ত্রম উপপন্ন হয় না। কারণ, উহার সাধক 
কো হেতু নাই। হেতু ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধ্যসিদ্ধি হয় না। যেমন, স্কটিক মণিতে 
নানাত্বের অভিমান হয়, তদ্রূপ গন্ধ, রস, রূপ প্রতি বিভিন্ন বিষয়েও নানাত্বের অভিমান হুয়। 
স্কটিক-মপিতে পূর্বোক্ত কারণে নানাত্বের অভিমান গৌণ ; কারণ, উ্না ভ্রম। গন্ধাদদি নাঁনা বিষয়ে 
নানান্বের অভিমান ভ্রম নহে$ উহা যথার্থ ভেনজ্ঞান। অভিমান মাত্রই ভ্রম নহে। পুর্ববপক্ষ- 
বাদী স্ফটিক-মণিতে নানাস্ব ভ্রমকে হৃষ্টান্তরূপে আশ্রয় করিয়। অন্তঃঠকরণের বৃত্তি জ্ঞানবিষয়ে 
নানাত্বের জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়াছেন । কিন্তু জ্ঞানবিষয়ে নানাত্বের তানকে গন্ধাদি বিষয়ে মুখ্য 
নানাত্ব জ্ঞানের স্তার ষথার্থও বলিতে পারি। জ্ঞানবিষয়ে নানাত্বের জ্ঞান গন্ধাদি বিষয়ে নানাত্ব 
ভ্তানের স্তায় ষথার্থ নহে, কিন্তু ক্ষটিক-মণিতে নানাত্বজ্তানের স্তায় ভ্রম, এ বিষয়ে কোন হেতু নাই, 
পুর্বপক্ষবাদী তাহার ওঁ সাধাসাধক কোন হেতু বলেন নাই, সুতরাং উহা উপপন্ন হয় না । হেতু 
ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত ছার! এ সাধ্যসিদ্ধি করিলে গন্ধাদি বিষয়ে নানাত্বজ্ঞানরূপ প্রতি দৃষ্টাস্তকে 
আশ্রঙ্ন করিয়া, জ্ঞান বিষয়ে নানাত্ব জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়াও দিদ্ধ করিতে পারি। যদি বল, সে 
পক্ষেও ত হেতু নাই, কেবল দৃষ্্ত দ্বার! তাহাই বা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? এতছুত্তরে বলিয়াছেন 
যে, গন্ধাদি ইন্জিয়ার্থ-বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, সেগুলির ক্রমশঃ উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা 
যায়। অর্থাৎ গন্ধাদি বিষয-জ্ঞানের ক্রমিক উৎপত্তি ও বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ | স্থতরাং এ হেতুর স্বারা 
গন্ধাদি বিষয়ে যথার্থ ভেদজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া! ভান বিষয়ে ভেদভ্ঞানকে বার্থ বলির! দিদ্ধ 
করিতে পারি। জ্ঞানগুলি যখন ক্রমশঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, তখন উহাদিগের যে পরম্পর 
বাস্তব ভেদই আছে, ইহা! অবশ্ত শ্ীকার্ধ্য । পূর্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে উদ্দ্যোতকর 
এখানে আরও হলিয়াছেন যে,বর্দি উপাঁধির ভেদপ্রযুক্ত. ভেদের অভিমান বল, তাহা! 
হইলে এ উপাধিগুলি বে ভিন্ন, ইহা কিরূপে বুঝিবে? 'উপাধিবিষয়ক জ্ঞানের ভেদপ্রবুক্তই 
এ উপাধির ভেদ জ্ঞান হয়, ইহা বলিলে জ্ঞানের ভেদ শ্বীকৃত্তই হইবে, ভ্ঞানের অভেদ পক্ষ 
রক্ষিত হুইবে না। পূর্ববপক্ষবাঁদী যদি বলেন যে,_-নানাত্বের অভিমানই বৃত্তির একত্বসাধক 
হেতু। যাহা! নানাত্বের অভিমানের বিষয় হয়, তাহা এক, যেমন ক্ষটিক। বৃত্তি বা জ্ঞানও 
নানাত্বের অভিমানের বিষয় হওয়ায় তাহাও স্ফটিকের ন্তায় এক, ইহা! সিদ্ধ হয়। এতুত্তরে 
উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এঁ নানাত্বের অভিমান যেমন শ্ৰটিকাঁদি এক বিষয়ে দেখ! যার, তন্রপ 
গ্ধাদি অনেক বিষয়েও দেখা যায়। স্তরাং নানাত্বের অতিমান হইলেই তন্থারা কোন 
পদার্থের একত্ব বা অভেদ পিদ্ধ হইতে পারে না। তাহ! হইলে “ইহা এক,” “ইহা! অনেক” 
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এইনপ জান অধৃক হয় । পরস্ত এক ক্ফটিকেও যে নানাদ্ব জ্ঞান, তাহাও জ্ঞানের ভেদ ব্যতীত 
হইতে পারে না। কারখ, সেখানেও ইহা নীল ক্ফটিক, ইহ! রক্ত স্ফটিক, এইরূগে বিডির জ্াবই 
হইয়। থাকে । জানের অভোবাদীর মতে এ নীলাদি জানের ভেদ হইডে পারে ন!। পরস্ধ জ্ঞানের 
ভেদ না থাকিলে সাংখ্যদব্প্রদায়ের প্রমাণত্রয স্বীকারও উপপন্ন হয় না । জ্ঞানের ভেদ ন! থাকিলে 
প্রমাণের ভেদ কখনই সম্ভবপর হয় না। প্রমাণের ভেদ ব্যতীত জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদও বুঝ 
যায় না| বিষয়ই জ্ঞানের সহিত তাঁদাত্্য বা অভেদবশতঃ সেইরূপে ব্যবস্থিত থাকিয়া! সেইরূপেই 
প্রতিভাত হয়-জ্ঞান ও বিষয়েও কোন ভেদ নাই, ইছ! বলিলে প্রমাণ বার্থ হয়। বিবয়্রপে 
ভান ব্যবস্থিত থাকিলে আর প্রমাণের প্রয়োজন কি? উদ্দ্যোতকর এইরূপে বিগারপুর্বক এখানে 
পূর্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন। 


বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নৰ্যগণ “ন হেত্বভাবাং” এই বাক্যটিকে মহ্র্ধির শৃত্ররূপেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। কারণ, মহর্ষি পূর্বোক্ত নবম হৃত্রের দ্বার! যে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন, নিতেই ছাহার 
উত্তর না বলিলে মহর্ষর শান্রের নানত! হয়। সুতরাং “ন হেত্বাবাং” এই স্বুত্রের সবার! 
মহর্ষিই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । উদয়নের “্তাৎপর্ব্য- 
পরিশুদ্ধি”্র টাকা ণন্তায়নিবন্ধ প্রকাশে” বর্ধমান উপাধ্যার়ও পূর্বোক্ত যুক্তির উল্লেখ করিয়। “ন 
হেত্বভাবাং” এই বাক্যকে মহর্ষি দিষ্ধাস্তস্থত্র বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বার্ঠিককার 
প্রাচীন উদ্দ্যোতকর €ী বাক্যকে হ্ত্রবূপে উল্লেখ করেন নাই। তাঁৎপর্য)টাকাকার 
বাচম্পতি মিশ্র, বার্ঠিকের ব্যাথ্যায় এ বাক্যকে ভাষ্য বলিয়াই ম্প8 উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি "ভায়স্থচীনিবন্ধে'ও এ বাক্যকে হৃত্রমধ্যে প্রছণ করেন নাই। সুতরাং তরসসারে 
এখানে প্ন হেত্বভাবাৎ” এই ৰাক্যটি ভাষারূপেই গৃহীত হইয়াছে। বাচম্পতি মিশরের মতে 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছিতীয় আছিকে 9৩শ হুঞ্রের বারা মহর্ষি, কোন গ্রকার হে না থাকিলে কেবন 
দৃষ্টান্ত সাধানাধক ছয় না, এই কথ! বলিয়াছেন । নুতরাং তন়ারা এখানেও পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের 
সেই পূর্বোক্ত উত্ধরই বুঝিতে পারিবে, ইহ! মনে করিয়াছি মহর্ষি এখানে অতিরিক্ত স্তরের দ্বারা 
সেই পূর্ববোক উত্তরের গুনরুক্ষি করেন নাই। ভাষাকার “ন হেত্বভাবাং” এই বাক্োের দ্বার! 
মহর্ধির স্বিতীয়াধযায়োক্ত সেই উত্তরই ন্মরণ করাইয়াছেন। বাঁচম্পতি মিশ্রের পক্ষে ইহাই বুঝিতে 
হইবে 1৯৪ " 


ুদ্ধানিতাভাপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১॥ 


' ভাষ্য । “স্ফটিকান্যত্বাভিমানবদিত্যেতদমৃষ্য মাগঃ ক্ষণিকবাদ্যাহ-_ 
অনুবাদ । ঞস্ফটিকে না2হ/৬টা স্তার়” এই কথ! অস্বীকার করতঃ ক্ষণিকবাদী 
বলিতেছেন-- 
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সুত্র ॥ স্ফটিকেইপ্যপরাপরোৎ্পত্তেঃ ক্ষণিকত্বা্- 
ব্যক্তীনামহেতুঃ ॥১৩।২৮১॥ 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) ব্যক্তিসমূহের (সমস্ত পদার্থের ) ক্ষণিকত্ব প্রযুক্ত 
স্ফটিকেও অপরাপরের (ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকের ) উৎপত্তি হওয়ায় অহেতু, অর্থাৎ 
স্ফঁটিকে নানাত্বের অভিমান, এই পক্ষ হেতুশুন্য 

ভাষ্য । স্ফটিকন্তাট হদেনাবস্থিতস্তে।পধানভেদান্নানাত্বাভিমান ইত্যয়" 
মবিদ্যমানহেতুকঃ পক্ষঃ॥ কম্মাৎ? স্ফটিকেইপ্যপর'পরোৎপত্তেঃ। স্ফটিকে- 
ইপ্যন্তা। ব্যক্তয় উত্পদ্যন্তেহন্যা নিরুধ্যস্ত ইতি । কথং€? ক্ষণিকত্বাদ্‌- 
ব্যক্তীনাং । ক্ষণশ্চাল্লীয়ান্‌ কালঃ, ক্ষণস্থিতিকাঁঃ ক্ষণিকাঃ। কথং 
পুনগম্যতে ক্ষণিকা ব্যক্তয় ইতি? উপচয়াপচয়প্রবন্ধদর্শনাচ্ছরীরাদিষু 
পক্তিনির্ববতম্তাহাঁররসম্য শরীরে রুধিরাদিভাবেনোপচয়োহপচয়শ্চ প্রবন্ধেন 
প্রবর্ততে, উপচয়াদৃব্যক্তীনামুত্পাঁদঃ, অপচয়াদৃব্যক্তিনিরোধঃ | এবঞ্চ 
সত্যবয়বপরিণামভেদেন বৃদ্ধিঃ শরীরস্য কালান্তরে গৃহৃাত ইতি । সোঁহয়ং 
ব্যক্তিবিশেষধর্ম। ব্যক্তিমাত্রে বেদিতব্য ইতি । 


অনুবাদ । অভেদবিশিষ্ট হইয়। অবস্থিত স্ফটিকের অর্থাৎ একই স্ফটিকের 
উপাধির ভেদপ্রযুস্ত নানাত্বের অভিমান হয়, এই পক্ষ অবিদামানহেতুক, 
অর্থাশ এ পক্ষে হেতু নাই। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু স্ফটিকেও 
অপরাপরের উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ ) স্ফষটিকেও অন্য ব্যক্তিসমূহ ( স্ফটিকসমূহ ) উৎপন্ন 
হয়, অন্য ব্যক্তিসমূহ বিনষ্ট হয়। (প্রশ্ন) কেন? যেহেতু ব্যক্তিসমুহের ( পদার্থ- 
মাত্রের ) ক্ষণিকত্ব আছে। “ক্ষণ” বলিতে সর্ববাপেন্ষ। অল্প কাল, ক্ষণমাব্রস্থায়ী 
পদার্থসমূহ ক্ষণিক। (প্রশ্ন) পদার্থসমুহু ক্ষণিক, ইহা কিরূপে বুঝা! যায়? 
(উত্তর ) যেহেতু শরীরাদিতে উপচয় ও অপচয়ের প্রবন্ধ অর্থাৎ ধারাবাহিক 
বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখা যায়। এ্পক্তি”্র দ্বার৷ অর্থাৎ জঠরাগ্রিঙন্য পাঁকের দ্বারা 
নির্বব্ত্ত (উৎপন্ন) আহাররসের (ভুক্ত দ্রব্যের রসের. অথবা রসযুস্ত ভুক্ত 
দ্রব্যের) রুধিরাদিভাববশতঃ শরীরে প্রবাহরূণপে (ধারাবাহিক ) উপচয় ও অপচয় 
(বৃদ্ধি ও হ্রাস) প্রবৃত্ত হইতেছে € উৎপন্ন হইতেছে )। উপ্চয়বশতঃ পদার্থ 
সমুহের উৎপত্তি, অপচয়বশতঃ পদার্থসমুহের “নিরোধ” অর্থাৎ বিনাশ ( বুঝা যায় )। 
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এইরূপ হইলেই অবয়বের পরিণামবিশেষ- প্রযুক্ত কালান্তরে শরীরের বৃদ্ধি 
বুঝা যায়। সেই এই পদার্থবিশেষের (শরীরের ) ধণ্ম ( ক্ষণিকত্ব ) পদার্থমাত্রে 
বুঝিবে। 

টিপ্লনী। পূর্ববহ্থত্রোক্ত দাংখা-দিদ্ধান্তে ক্ষণিকবাদী যে দোষ বলিয়াছেন, তাহা খণ্ডন 
করিবার জন্য অর্থাৎ বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদ খণ্ডন করিয়া স্ডিরত্ববাদ সমর্থনের জন্য মহধি 
এই স্থাত্রের দ্বার পুর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, একই স্ফটিকে উপাধিতেদে নানাত্বের ভ্রম যাহ! বলা 
হইয়াছে, তাহাতে হেতু নাই । কারণ, পদার্থমাত্রই ক্ষণিক, সুতরাং স্ফটিকেও প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন 
স্কটিকের উৎপত্তি হইতেছে, ইহা! স্বীকার্য্য ৷ তাহা হইলে শরীরাদি অন্ঠান্ঠ দ্রবোর স্তায় স্কটিকও 
নান। হওয়ায় তাহাতে নানাত্বের ভ্রম বলা যায় না। যাহা প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হুইয়৷ দ্বিতীয় 
ক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, তাহা! এক বস্ত হইতে পারে না, তাহা অসংখ্য; সুতরাং তাহাকে 
নান! বলিয়া বুঝিলে সে বোধ যথার্থই হইবে । যাহ! বস্ততঃ নানা, তাহাতে নানাত্বের ভ্রম 
হয়, এ কথা কিছুতেই বল৷ যায় না, এ ভ্রমের হেতু বা কারণ নাই সর্বাপেক্ষা অল্প কালের 
নাম ক্ষণ, ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী পদার্থকে ক্ষণিক বল! যায়। বত্তমাঁত্রই ক্ষণিক, এ বিষয়ে প্রমাণ 
কি? এতছুনতরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, শরীরাদিতে বৃদ্ধি ও হাঁস দেখা যায়, সুতরাং 
শরীরাদি ক্ষণিক, ইহ! অন্মান-গমাণের ছার! সিদ্ধ হয়। জঠরাগ্নির দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক 
হইলে তজ্জন্ত এ দ্রব্যের রম শরীরে রুধিরাদিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং শরীরে বুদ্ধি ও 
হাসের প্রবাহ জন্মে। অর্থাৎ শরীরের স্থলত। ও ক্ষীগণত! দর্শনে প্রতিক্ষণে শরীরের সুক্ষ 
পরিণামবিশেষ অনুমিত হয়। এ পরিণামবিশেষ প্রতিক্ষণে শরীরের উৎপত্ি ও বিনাশ ভিন্ন 
আর কিছুই হইতে পারে না । শরীরের বৃদ্ধি হইলে উহার উৎপত্তি বুঝা যায়, হ্বাস হইলে উহ্নার 
বিনাশ বুঝ! যাঁয় ৷ প্রতিক্ষণে শরীরের বৃদ্ধি না হইলে শরীরের অবয়বের পরিণামবিশেষপ্রযুক্ত 
কালান্তরে শরীরের বৃদ্ধি বুঝ! যাইতে পারে না । অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই শরীরের বৃদ্ধি ব্যতীত 
বাল্যকালীন শরীর হইতে যৌবনকাঁলীন শরীরের যে বৃদ্ধি বোধ হয়, তাহা হুইতে পারে না। 
সুতরাং গ্রতিক্ষণেই শরীরের কিছু কিছু বৃদ্ধি হয়, ইহা শ্বীকার্ধ্য। তাহ! হইলে প্রতিক্ষণেই 
শরীরের নাশ এবং তজ্জাতীয় অন্য শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহাই শ্বীকার করিতে হুইবে। 
কারণ, উৎপন্তি ও বিনাশ ব্যতীত বৃদ্ধি ও হাস বল! যায় না। প্রতিক্ষণে শরীরের উৎপত্তি ও 
নাশ শ্বীবার্ধ্য হইলে প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন শরীরেই শ্বীকার করিতে হইবে । ন্ুুতরাং পূর্বোক্ত 
যুক্তিতে শরীরমাত্রই ক্ষণিক, এই সিদ্ধান্তই পিদ্ধ হয়। শরীরমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইলে 
তদৃষ্টাত্তে স্ফটিকাদি বস্তমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব অঙ্থমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুতরাং শরীরের স্তায় 
প্রঠিক্ষণে স্কাটকেরও তেদ পিদ্ধ হওয়ায় স্কটিকে নানাত্ব জ্ঞান বরথার্থ জ্ঞানই হইবে, উহ্বা ভ্রম জ্ঞান 
বলা যাইবে ন!। ভাষ্যকার ইহা প্রতিপর করিতেই শেষে বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিশেষের অর্থাৎ 
শরীরের ধর্ম ক্ষণিকত, ব্যক্তিমাত্রে ( স্ফটিকাদি বন্তমাত্রে ) বুঝিবে । ভাষ্যকার এখানে বৌদ্ধ- 
সম্মত ক্ষণিকত্বের অঙ্গুমানে প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকগণের যুক্তি এবং শরীরাদি দৃষ্টাস্তই অবলম্বন 
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করিয়াছেন ৷ তাৎপর্ধ্যটাকাঁকারের কথার দ্বারাও ইছাই বুঝা যায়১। ভাঁষাকারের পরবর্তী নব্য 
বৌদ্ধ দার্শনিকগণের যুক্তি-বিচারাদি পরে লিখিত হইবে ॥ ১০। 


স্রত্র। নিয়মহেত্বভাবাদযথাদর্শনমভা ন্জ্ঞ। ॥১১॥২৮২।॥ 

অনুবাদ। ( উত্তর ) নিয়মে হেতু না! থাকায় অর্থাৎ শরারের ন্যায় সর্বববস্ততেই 

বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ হইতেছে, এইরূপ নিয়ামে প্রমাণ না থাকায় “বথাদর্শন” অর্থাৎ 
যেমন প্রমাণ পাওয়া যায় তদনুসারেই ( পদার্থের ) স্বীকার ( করিতে হইবে )। 


ভাষ্য । সর্বাস্থ ব্যক্তিযু উপচয়াপচয় প্রবন্ধঃ শরীরবদ্দিতি নাঁয়ং 
নিয়মঃ | কম্মাৎ? হেত্বভাবাণ, নাত্র প্রত্যক্ষমনুমানং বা প্রতিপাদক- 
মন্তীতি। তম্মা্দ“যথ[দর্শনমভ্য নু”, ত্র যত্রোপচয়াপচয়প্রবন্ধো 
দৃশ্যতে, তত্র তত্র ব্যক্তীনামপরাপরোৎপত্তিরুপচয়পচয় প্রবন্ধদর্শনেন।- 
ভ্যনুজ্ঞায়তে, যথা শরীরাদিষু । যত্র যত্র ন দৃশ্যতে তত্র তত্র প্রত্যাধ্যায়তে 
যথা গ্রাবপ্রভৃতিষু। স্ফটিকেহপ্যুপচয়াপচয়প্রবন্ধো ন দৃশ্যতে, তম্মাদযুক্তং 
“স্ফটিকেহপ্যপরাপরোৎপত্তে”রিতি। যথা চার্কম্ত কটুকিন্া সর্ধবদ্রব্যাণাং 
কটুকিমানমাপাদয়েৎ তাদৃগেতদিতি | 

অনুবাদ । সমস্ত বস্তুতে শরীরের ন্যায় বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ অর্থাৎ প্রতিক্ষণে 
উত্ুপত্তি ও বিনাশ হইতেছে; ইহ। নিয়ম নহে । (প্রশ্ন ) কেন ? (উত্তর ) কারণ, হেতু 
নাই, (অর্থাৎ) এই নিয়ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ অথবা! অনুমান, প্রতিপাঁদ ₹ : প্রমাণ ) নাই। 
অতএব প্বথাদর্শন” অর্থাৎ প্রমাণানুসারেই ( পদার্থের ) স্বীকার ( করিতে হইবে )। 
(অর্থাৎ ) যেষে বস্তুতে বৃদ্ধিও স্থাসের প্রবাহ দৃষ্ট ( প্রমাণসিদ্ধ ) হয়, সেই 
সেই বস্তুতে বুদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ-দর্শনের দ্বারা বস্তুসমুহের অপরাপরোৎপত্তি অর্থাৎ 
একজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি স্বীকৃত হয়, যেমন শরীরাদিতে । যে যে বস্তরতে 
বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ দৃষ্ট হয় না, সেই সেই বস্তুতে অপরাপরোৎপত্তি প্রত্যাখ্যাত 
হয়, অর্থাৎ স্বীকৃত হয় না, যেমন প্রন্তরাদিতে। ন্ফটিকেও বৃদ্ধি ও স্াসের 
প্রবাহ অর্থাৎ প্রতিক্ষণে স্ফটিকের বিনাশ ও পরক্ষণেই অপর স্ফটিকের উৎপত্তি 
দৃষ্ট ( প্রমাণসিদ্ধ ) হয় না, অতএব *স্ফটিকেও অপরাপরের উৎপত্তি হওয়ায়* এই 
কথ৷ অযুক্ত । যেমন অর্কফলের কটুত্বের দ্বার! অর্থাৎ কটু অর্কফলের সিটি সর্বব- 
দ্রব্যের কটুত্ব আপাদন করিবে, ইহ। তত্রপ। 

১। হথ সৎ তৎ সব্বং ক্ষাণকং, যথা শরীরং, ওথ[চ ক্ষটিক $1ত জরত্তে। বৌদ্ধাঃ(-তাৎপর্যাটীক। 


২০৪ হ্যায়দর্শন . [ ৩অ০১ ২আত, 


টিপ্লনী। মহুষি পূর্ববচুত্রোক্ত মতের খণ্ডনের জন্য এই স্ুৃত্রের স্থারা বলিয়াছেন যে, সমস্ত 
বস্ততেই প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি ও হাস হইতেছে, অর্থাৎ তজ্জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে, 
এইরূপ নিয়মে প্র £্যক্ষ অথবা অনুমান প্রমাণ নাই। এরূপ নিম্নমে কোন প্রমাণ না থাকায় উহা 
স্বীকার কর! যায় না । সুতরাং যেখানে বৃদ্ধি ও হ্থাসের প্রমাণ আছে, সেখানেই তদনুসারে সেই বস্ততে 
তজ্জাতীয় অগ্ঠ বন্তর উৎপত্তি ও পূর্বজাত বস্তর বিনাঁশ ত্বীকাঁর করিতে হইবে। ভাষাকার দৃষ্টান্ত 
সবার বহষির তাৎপর্য বর্ণন! করিয়াছেন যে, শরীরাদিতে বুদ্ধি ও হাঁসের প্রবাছ দেখ! যায় অর্থাৎ 
উহা! প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং তাছাতে উহার দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন শরীর!দির উৎপন্তি স্বীকার কর! যায়। 
কিন্তু প্রস্তরাদিতে বৃদ্ধি ও হ্বাসের প্রবাহ দৃষ্ট হয় না, উহা বহুকাঁল পর্য্যন্ত একরূপই দেখা যায়, 
সুতরাং তাহাতে প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরাদির উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না । এইরূপ ম্ষটিকেও 
বৃদ্ধি ও হাসের প্রবাহ দেখা যায় না, বহুকাল পর্য্যন্ত স্টক একরূপই থাকে, স্থতরাং তাহাতে ভিন্ন 
ভিন্ন ম্ফষটিকের উৎপতি শ্বীকার কর! যায় না । তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় তাহা সিদ্ধ. 
হইতে পারে না। শরীরাদি কতিপয় পদার্থের বৃদ্ধি ও হাঁস দেখিয়া সমস্ত পদার্থে ই উহ! সিদ্ধ কর! 
যায় না। তাহা! হইলে অর্কফলের কটুত্বের উপলবি করিয়! তদদৃষ্টান্তে সমস্ত দ্রব্যেরই কটুত্ব 
সিদ্ধ কর! যাইতে পারে। কোন ঝ/ক্তি অর্কফলের কটুত্ব উপলব্ধি করিয়া, তদৃষ্টাস্তে সমস্ত দ্রব্যের 
কটুত্বের সাধন করিলে যেমন হয়, ক্ষপিকবাদীর শরীরাদদি দৃষ্টান্তে বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সাধনও 
তদ্রপ হয়। অর্থাৎ তাদৃশ অনুমান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বাঁধিত হওয়ায় তাহা প্রমাণই হুইতে পারে 
না। ভাষ্যকার শহীরাদির ্ষণিকত্ব স্বীকার করিয়াই এখানে পূর্ববপক্ষবাধীর দিদ্ধাস্ত (সর্ববস্তর 
ক্ষপিকত্ব ) অপিদ্ধ বলিয়াছেন । বস্ততঃ প্রকৃত সিদ্ধান্তে শরীরাদিও ক্ষণিক ( ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী ) 
নছে। শরীরের বৃদ্ধি ও হাস হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রতিক্ষণেই উহা! হইতেছে, প্রতি- 
্ষণেই এক শরীরের নাখ ও তজ্জাতীয় অপর শরীরের উৎপত্তি হইতেছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র 
প্রমাণ নাই। যে সময়ে কোন শরীরের বৃদ্ধি হয়, তখন পূর্ব্বশরীর হইতে তাহার পরিমাণের 
তেদ হওয়ায়, সেখানে পুর্ব্বশরীরের নাশ ও অপর শরীরের উৎপতি স্বীকার করিতে হয়, এবং কোন 
কারণে শরীরের হাস হইলেও সেখানে শরীরাস্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। কারণ, পরিমাণের 
ভেদ হইলে দ্রব্যের ভেদ হুইয়! থাকে । একই দ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে না। কিন্ত 
গ্রতিক্ষণেই শরীরের হাস, বুদ্ধি বা পরিমাণ-ভেদ প্রতাক্ষ করা যায় না, তথ্বিষয়ে অন্ত কোন প্রমাণও 
নাইঃ সুতরাং প্রুতিক্ষণে শরীরের ভেদ স্বীকার করা যায় ন1। কিন্তু ভাষাকার এখানে তাহার 
সন্ত “অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত” অবলম্বন করিয়া, পূর্ববপক্ষবাদীদিগের এ মানিয়! লইয়াই তাহা- 
দিগের মূল মত খওম করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ ৫8 


ভাব্য। যস্চাশেষনিরোধেনাপূর্ব্বোৎপাং রি রন্বয়ং ত্যসন্তানে ক্ষণি- 
কতাং মন্যাতে তস্তৈতত-_ 


সুত্র । নোৎপত্তি-বিনাশকারণোপলব্েঃ ॥১২॥২৮৩॥ 


১২ ০ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২০৫ 


অনুবাদ। পরন্থ ধিনি অশেববিনাশবিশিষ্ট নিরম্বয় অপূর্বেধাশুপত্তিকে অর্থাৎ 
পুর্ববক্ষণে উৎপক্ন দ্রব্যের পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বিনাশ ও সেই ক্ষণেই পূর্ববজাতকারণ- 
দ্রব্যের অন্থয়শূন্ত ( সম্বন্ধশূন্য ) আর একটি অপূর্ববদ্রব্যের উৎপত্তিকে ভ্রব্যসন্তানে 
( প্রতিক্ষণে জায়মান বিভিন্ন দ্রব্যসমূহে ) ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন, তাহার এই মত 
অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রের এরূপ ক্ষণিকত্ব নাই, যেহেতু; উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের 
উপলব্ধি হয়। ্‌ 
ভাষ্য । উৎপত্তিকারণং তাঁবছুপলভ্যতেইবয়বোঁপচয়ো বল্লীকাদীনাং, 
বিনাশকারণঞ্চোপলভ্যতে ঘটাঁদীনামবয়ববিভাগঃ | যস্ত ত্বনপচিতাবয়বং 
নিরুধ্যতেইনুপচিতাবয়বঞ্চোৎপদ্যতে, তম্তাঁশেষনিরোধে নিরম্বয়ে বাহ- 
পুর্ব্বোৎপাদে ন কারণমুভয়ন্রাপ্যুপলভ্যত ইতি । 
অন্ুবাদ। অবয়বের বুদ্ধি বল্মীক প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ উপলব্ধ হয়, 
এবং অবয়বের বিভাগ ঘটাদির বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়। কিন্ত, ফাহার মতে 
*অনপচিতাবয়ব” অর্থাৎ যাহার অবয়বের কোনরূপ অপচয় ব হ্রাস হয় না, এমন 
দ্রব্য বিনষ্ট হয়, এবং “অনুপচিতাবয়ব” অর্থাত যাহার অবয়বের কোনরূপ বৃদ্ধি 
হয় না, এমন দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার ( সম্মত ) সম্পূর্ণ বিনাশে অথবা নিরম্থয় 
অপুর্ববন্ত্রব্যের উত্ুপত্তিতে; উভয়ত্রই কারণ উপলব্ধ হয় ন|। 


টিপ্রনী। ক্ষণিকবাদীর সম্মত ক্ষণিকত্বের সাধক কোন প্রমাণ নাই, ইচ্ছাই পুর্ববশথত্রে 
বলা হুইয়াছে। কিন্ত এ ক্ষণিকত্বের অভাবসাধক কোন সাধন বল! হয় নাই, উহ অবশ্ত বলিতে 
হইবে। তা মহধি এই হুত্রের দ্বার সেই সাধন বলিয়াছেন । ক্ষণিকবাদীর মতে উৎপন্ন দ্রব্য 
পরক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, এবং সেই বিনাশক্ষণেই তজ্জাতীয় আর একটি অপূর্ব দ্রব্য উৎপন্ন 
হইতেছে, এইরূপে গ্রতিক্ষণে জায়মান দ্রব্যসমষ্টির নাম ভ্রব্যসস্তান। পূর্বক্ষণে উৎপন্ন ভ্রবাই 
পরক্ষণে জায়মান দ্রব্যের উপাদানকারণ। কিন্তু এ কারণ দ্রব্য পরক্ষণ পর্য্যস্ত বিদ্যমান না থাকায়, 
পরক্ষণেই উহার অশেষ নিরোধ (সম্পূর্ণ বিনাশ ) হওয়ায়, পরক্ষণে জায়মান কার্য্যপ্রব্যে উ্থার 
ফোনরূপ অন্থয় (সম্বন্ধ ) থাকিতে পারে না) তজ্জন্য এ অপুর্ব ( পূর্বে যাহার কোনরূপ সত 
থাকে না )_-কার্য্য-দ্রব্যের উৎপত্তিকে নিরগ্বয় অপূর্ববোৎপতি বল! হয়, এবং পূর্বজাত দ্রবোর 
সম্পূর্ণ বিনাশক্ষণেই এ অপূর্ববোৎপত্তি হয় বলিয়া, উহাকে অশেষবিনাশবিনাশবিশিষ্ট বলা 
হইয়াছে । ভাষাভার এই মতের প্রকাশ করিয়ঃ ইহার খগ্ুনের অন্ত এই হুত্রের অবতারণ! 
করিয়াছেন । ভাব্যকারের শেষোক্ত “এতৎ” শব্ের সহিত হৃত্রের আদিস্থ “নঞ&৮ শের যোগ 
করিয়! হুত্রার্থ ব্যাথ্য/ করিতে হইবে। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির সুত্রব্যাথ্যান্ছসারে ইহাই বুঝা! যায়। 
মহধির কথ! এই যে, বস্তমাত্র বা ভ্রব্যমাত্রের ক্ষণিকত্ব নাই। কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশের 
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কারণের উপলদ্ধি হইয়া থাকে। ভাষাকার স্ৃত্রকারেব তাঁৎপর্যয বর্ণন করিয়াছেন যে, বলসীক 
প্রভৃতি দ্রবোর অবয্বের বৃদ্ধি এ সমস্ত দ্রব্যে উৎপত্তির কারণ উপলব্ধ হয়, এবং ঘটাদি 
দ্রব্যের অবয়বের বিভাগ খ সমস্ত দ্রবোর বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ উৎপর দ্রব্যের 
উত্পপত্বিও বিনষ্ট দ্রবোর বিনাশে সর্বত্রই কারণের উপশন্ধি হইয়! থাকে। কিন্ত, ক্ষণিকবাদী 
ক্কটিকাদি দ্রব্যের যে প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ বলেন, তান্ার কোন কারণই উপলব্ধ হয় 
না, তাহার মতে উহ্হার কোন কারণ থাকিতেও পারে না । কারণ, উৎপত্তির কারণ অবয়বের বুদ্ধি 
এবং বিনাশের কারণ, অবযবের বিভাগ ব। হান তাহার মতে সম্ভবই নহে। যে বস্ত কোনরূণপে 
বর্তমান থাকে, তাহারই বৃদ্ধি ও হাস বল! যায়। যাহা! দ্বিতীয় ক্ষণেই একেবারে বিনষ্ট হইয়। যায়, 
যাহার তখন কিছুই শেষ থাকে না, তাহার তখন ভ্রান বল! যাঁয় না এবং যাহা পরক্ষণেই উৎপর 
হইয়া সেই একক্ষণ মাত্র বিদ্যমান থাকে, তাহারও ইঁ সময়ে বুদ্ধি বলাযায় না। সুতরাং 
উৎপত্তির কারণ অবয়বের বৃদ্ধ এবং বিনাশের কারণ অবয়বের বিভাগ বা হাস ক্ষণিকত্ব পক্ষে 
সম্ভবই নছে। তাহা হইলে ক্ষণিকবাদীর মতে অবয়বের হান ব্যতীতও যে বিনাশ হয়, এবং 
অবয়বের বৃদ্ধি ব্যতীতও যে উৎপত্তি হয়, সে বিনাশ ও উৎ্পত্তিতে কোন কারণের উপলব্ধি 
ন। হওয়ায় কারণ নাই। স্থৃতরাং কারণের অভাবে প্রতিক্ষণে স্ষটিকাদি দ্রবোর উৎপত্তি ও 
বিনাশ হইতে ন1 পারায় উহ ক্ষণিক হইতে পারে ন। | স্ফটিকাদি দ্রবোর যদি প্রতিক্ষণেই একের 
উৎপত্তি ও অপরের বিনাশ হইত, তাহ! হইলে তাহার কারণের উপলব্ধি হইত। কারণ, সর্বক্রই 
উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি হইয়! থাকে । কারণ ব্যতীত কুত্রাপি কাহারও উৎপত্তি ও 
বিনাশ দেখা যায় না, তাহা হইতেই পারে না) হৃত্রে নঞর্থ “ন”শবের সহিত সমাঁস হইলে 
উত্পত্তি ও বিনাশের কারণের শন্থুপলব্ধিই এখানে মহধির কথিত হেতু বুঝ। যাঁয়। তাহ! হুইলে 
স্কটিকাদি দ্রবোর প্রতিক্ষণে উৎপ্ভি ও বিন।শের কারণের উপলব্ধি না হুণয়ায় কারণাভাবে তাহ! 
হইতে পারে না, সুতরাং স্ফটিকাদদি দ্রব্যমাত্র ক্ষণিক নহে, ইহাই এই সুত্রের দ্বারা বুঝিতে পার 
যায় । এইরূপ বলিলে মহধির তাৎপর্য্যও সরলভাবে গ্রকটিত হয় ॥ পরবর্তী ছুই হৃত্রেও "অনুপলব্ধি” 
শষেরই প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু মহধি অন্তান্ত হুত্রের স্তায় এই সত্রে “অন্ুপলন্ধি” শের 
প্রশ্মোগ না করায় উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি এখানে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধিই মহ্ধির 
কথিত হেতু বুঝিয়াছেন এবং সেইরূপই স্ৃত্রার্গ বলিয়াছেন! এই অর্থে স্থত্রকারের তাৎপর্য 
পূর্বেই ব্যক্ত কর! হইলাছে। উদ্দোতকর করাস্তরে এই সত্রোক্ত হেতুর ব্যাখ্যান্তর করিরাছেন 
যে, কারণ বলিতে আধার, কার্ধ্য বলিতে আধেয়। সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক (ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী ) 
হইলে আধারাধেয়ভাব সম্ভব হয় না, কেহ কাহারও আধার হইতে পারে না। আধারাধের়ভাব 
বান্তীত কার্যযকারপ ভাব হইতে পারে না । কার্য্যকারণভাবের উপলব্ধি হওয়ায় বস্ত মাঝ ক্ষণিক 
নছে। ক্ষণিকবাদী যদি বলেন যে, আমর! কারণ ও কার্ধের আধারাধেরভাব মানি না, ফোন 
কার্যযই আমাধিগের মতে সাঁধাহ নছে। এতছ্ত্বরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সমস্ত কার্ধযই 
আধারপুন্ত, ইহ! হইতেই পারে না। পরন্ধ তাহা বলিলে ক্ষণিকবাদীর নিজ সিদ্ধান্তই ব্যাহত 
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হয়। কারণ, তিনিও রূপের আধার স্বীকার করিয়াছেন । ক্ষপণিকবদৌ যদি বলেন যে, কারণের 
বিনাঁশক্ষণেই কার্যের উৎপত্তি হওয়ায় ক্ষণিক পদার্েরও কার্ধ্যকারণভাব সন্তব,; হয়। যেমন 
একই সময়ে তুলাদণ্ডের এক দিকের উন্নতি ও অপরদিকের অধোগতি হয়, তব্রপ একই ক্ষণে 
কারণ-দ্বব্যের বিনাশ ও কার্ধ্য দ্রব্যের উৎপত্তি অবশ্ত হইতে পারে। পূর্বক্ষণে কারণ থাঁকাঁতেই 
সেখানে পরক্ষণে কার্য্য জন্মিতে .পারে। এতছুত্ররে শেষে আবার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, 
ক্ষুণিকত্বপক্ষে কার্য্কারণভাব হয় না, ইহা বল! হয় নাই । আধারাধেয়ভাব হয় না, ইহাই 
বা! হয়ছে, উহ্বাই এখানে মহষির বিবঙ্ষিত হেতু । কারণ ও কার্য্য ভিন্নকালীন পদার্থ হইলে 
কারণ কার্ষ্যের আধার হুইতে পারে না। কাধ্য নিরাধার, ইহা কুত্রাপি দেখা যায় না, ইহার দৃষ্টান্ত 
নাই। সুতরাং আধারাধেয়ভাবের অন্গুপপত্িবশতঃ বস্ত মাত্র ক্ষণিক নহে ১২॥ 


সুত্র। ক্ষীরবিনাশে কারণাহ্ুপলন্ধি বদ্দধুুৎপত্ভিবচ্চ 
তহৃপপত্তিঃ ॥১৩॥২৮৪।॥ | 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) ছুগ্ধের বিনাশে কারণের অনুপলব্ধির ন্যায় এবং দধির 
উত্পত্তিতে কারণের অনুপলন্ধির ন্যায় তাহার ( প্রতিক্ষণে স্ফটিকাদি দ্রবোর 
বিনাশ ও উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধির ) উপপত্তি হয়। 


ভাষ্য । বথাহনুপলভ্যমানং ক্ষীরবিনাশকারণং দধুযুৎপন্তিঝ রণঞ্চাভ্য- 
নুজ্ঞায়তে, তথা -স্ফটিকেইপরাপরাস্ত্র ব্যক্তিযু বিনাঁশকারণমুণ্পত্তিকাঁরণ- 
াভ্যনু জ্য়মিতি | 


অনুবাদ । যেমন অনুপলভ্যমান হ্গ্ধধবংসের কারণ এবং দধির উত্পত্তির কারণ 
স্বীকৃত হয়; তদ্রপ স্ফটিকে ও অপরাপর ব্যক্তিলমূুহে অর্থাৎ প্রতিক্ষণে জায়মান 
ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকসমূহে বিনাশের কারণ ও উৎপত্তির কারণ স্বীকার্য্য। 


টিগ্লনী। মহষির পূর্বোক্ত বথার উত্তরে ক্ষণিকবাদী বলিতে পারেন যে, কারণের উপলব্ধি 
ন। হইলেই যে কারণ নাই, ই বলা যায় ন1। কারণ, দধির উৎপত্তির স্থলে ছুগ্ধের নাশ ও দধির 
উৎপত্তির কোন,কারণই উপলব্ধি 'করা যায় না) যে ক্ষণে দুগ্ধের নাশ ও দধির উৎপতি হয়, 
তাহার অবাবহিত পুর্ববক্ষণে উহার কোন কারণ বুঝ! যায় না । কিন্তু এর হুগ্ধেরনাশ ও দধির 
উৎপ/তির যে কারণ আছে, কারণ ব্যতীত উহ! &ইতে পারে না, ইহা! অবশ্তু স্বীকার্ধ)। ভদ্রপ 
প্রতিক্ষণে স্ফষটিকের নাশ ও অন্তান্ত স্ষটিকের উৎপতি যাহা বলিয়নাছি, তাহারও অবশ্ত কারণ 
আছে। এ কারণের উপলব্ধি না হইলেও উহা! স্বীকার্ধ্য। মহুধি এই হৃত্রের দ্বার। ক্ষণিকবাদীর 
বক্তব্য এই কথাই বলিয়াছেন । ১৩ ॥ 





আকছিতী ৫৭ মই তত 
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ুত্র। লিঙ্গতো গ্রহণান্নান্বপলব্বিঃ ॥১৪॥২৮৫॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) লিঙ্গের দ্বার অর্থাৎ অনুমান প্রমাণের দ্বারা ( হুগ্ধের 
নাশ ও দধির উত্পত্তির কারণের ) জ্ঞান হওয়ায় অনুপলব্ধি নাই। 


ভাষ্য | ক্ষীরবিনাশলিঙ্গং ক্ষীরবিনাশকারণং দধ্যুৎ্পত্তিলিঙ্গং দধ্যুৎ- 
পতিকারণঞ্চ গৃহাতেছতো নাঁনুপলব্ধিঃ ।  বিপর্ধ্য়্ত স্কটিকাদিযু দ্রব্য, 
অপরাঁপরোৎপত্তো ব্যক্তীনাং ন লিঙ্গমন্তীত্যনুতপত্ভিরেবেতি। 


অনুবাদ । দুগ্ধের বিনাশ যাহার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু, সেই ছুগ্ধ বিনাশের 
কারণ, এবং দধির উৎপত্তি যাহার লিঙ্গ, সেই দধির উৎপত্তির কারণ গৃহীত হয়, অর্থাৎ 
অনুমানপ্রমাণের দ্বারা উহার উপলব্ধি হয়, অতএব ( এ কারণের ) অনুপলব্ধি নাই। 
কিন্তু স্ফর্টিকাদি দ্রব্যসমূহে বিপর্যয়, অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতিক্ষণে বিনাশ ও উৎপত্তির 
কারণের অনুমান প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি হয় না। (কারণ ) ব্যক্তিসমূহের অপরা- 
পরোতুপত্তিতে অর্থাৎ প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকাদি ত্রব্যের উৎ্পত্তিতে লিঙ্গ 
( অনুমাপক হেতু ) নাই, এজন্য অনুণপত্তিই (ন্বীকার্য্য )। 

টিপ্লনী। ক্ষণিকবাদীর পূর্ব্বোন্ত কথার উত্তরে মহুষি এই স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ছুজ্খর 
বিনাশ ও দধির উৎপ-ত্তরূপ বার্যয তাহার কারণের লিঙ্গ, অর্থাৎ কারণের অন্ুমাপক, তন্বার। তাহার 
কারণের অনুমানরূপ উপলব্ধি হওয়ায় সেখানে কারণের অন্ুপলব্ধি নাই । সেখানে এ কারণের 
প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধি না৷ হইলেও যখন কার্ধয দ্বার উহার অনুমানরূপ উপলব্ধি হয়, তখন আর 
অনুপলব্ধি বলা যায় না। কিন্তু স্ষটিকাদি দ্রবোর প্রতিক্ষণে যে উৎপত্তি বল হইয়াছে, তাহাতে 
কোন লিঙ্গ নাই, তন্িষয়ে প্রত্যক্ষ গমাণের স্তায় অন্গমানপ্রমাণও নাই, আর কোন প্রমাণও নাই। 
ন্ৃতরাং তাঁহছ! অপিদ্ধ হওয়ায় তদ্দার! তাঁহার কারণের অনুমান অসম্ভব প্রত্যক্ষরপ উপলব্ধি না 
হইলেই অনুপলব্ধি বলা যায় না। ছুথ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ, সুতরাং 
তদ্বার। তাহার কারণের অনুমান হইতে পারে । ষে কার্ধ্য প্রমাগসিদ্ধ, যাহা! উত্য়বাদিসন্মত, 
তাহ! তাহার কারণের অনুমাপক হয়। কিন্তু ্গণিকবাদীর সম্মত ম্ফটিকাদি দ্রব্যে ইছার বিপর্যয় | 
কারণ, এঁতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্ষটিকাদির উৎ্পত্তিতে কোন লিঙ্গ নাই। উহাতে প্রতারক প্রমাণের 
্তায় অনু মানি প্রমাণও ন| থাকায় প্রতিক্ষণে শ্ষটিকাদির. অনুৎপত্তিই হ্থীকার্ধ্য। ফল কথ, 
ক্ষণিকবাদী শ্বমত সমর্থনে যে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন, তাহ! অলীক। কার, ছুগ্ধের গ্রাশ ও দধির 
উৎপতির কারণের অস্ুপলব্ধি নাই, অনুমান গ্রমাপ-জন্ত উপলব্ধিই আছে | ১৪ ॥ 

ভাষ্য । অত্র বৃশ্চিৎ পরীহারমাহ-- 


কানগুবাদ । এই বিষয়ে কেহ ( সাংখ্য ) পরীহার বলিতেছেন__ 
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সুত্র | ন পয়সঃ পরিণাম-গুণাস্তর প্রাদুর্ভাবাৎ ॥ 
॥১৫॥২৮৩।॥ 


অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ ছুষ্ষের যে বিনাশ বলা হইয়াছে; তাহা বলা 
বায় না, যেহেতু হু্ধের পরিণাম অথবা গুণাস্তরের প্রাহূর্ভাব হয় । 


_ ভাষ্য । পয়সঃ পরিণামে! ন বিনাশ ইত্যেক আহ । পরিণামশ্চাঁবস্থিতম্থয 

দ্রব্য পূর্ববধর্্মনিরতৌ ধর্ম্মান্তিরোৎপত্তিরিতি। গুণীস্তরপ্রাছুর্ভাব ইত্যপর 
আহ। সতো৷ গ্রব্যস্ত পূর্ব্বগুণনিবৃতৌ গুণাস্তরমুৎ্খপদ্যত ইতি | স খন্বেক- 
পক্ষীভাব ইব। 


অনুবাদ । ছৃগ্ধের পরিণাম হয়, বিনাশ হয় না, ইহ! এক আচার্য বলেন। পরিণাম 
কিন্তু অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ববধর্থের নিবৃত্তি হইলে অন্য ধর্মের উতপত্তি। গুণাস্তরের 
প্রাহুর্তাব হয়, ইহা! অন্য আচার্য্য বলেন। বিদ্যমান দ্রব্যের পুর্ব্বগুণের নিবৃত্তি হইলে 
অন্য গুণ উৎপন্ন হয়। তাহ! একপক্ষীভাবের তুল, অর্থাৎ পূর্বোস্ত দুইটি পক্ষ এক 
পক্ষ না হইলেও এক পক্ষের তুল্য । 


টিগনী। পূর্বোক্ত অয়োদশ স্প্রে ক্ষণিকবাদীর যে সমাধান কথিত হইয়াছে, মহধি পুর্ব- 
ভুন্দের ছারা তাহার পরীহার করিঘাছেন। এখন সাংখ্যাদ্দি সম্প্রদায় এ সমাধানের যে পরীহা4 
( খণ্ডন ) করিয়াছেন, তাহাই এই শ্বৃত্রের দ্বারা বলিয়া, পরস্থত্রের দ্বারা ইহা'র খণ্ডন করিয়াছেন। 
সাংখ্যাদি সম্প্রদায় ছথের বিনাশ এবং অবিদ্যমান দধির উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই । তীহাদিগের 
মধ্যে কেহ বলিয়াছেন যে, ছুগ্ধের পরিণাম হয়, বিনাঁশ হয় না। ছুগ্ধ হইতে দখি হইলে দুগ্ধের 
ধ্বংস হয় না, ছঞ্ধ অবস্থিতই থাকে, কিন্তু তাহার পূর্বধর্মের নিবৃত্তি ও তাহাতে অন্য ধর্মের 
উৎপত্তি হয়। উহাই সেখানে ছুপ্ধের “পরিণাম” | কেছ বলিয়াছেন যে, ছুগ্ধের পরিণাম হয় না, 
কিন্ত তাহাতে অন্ত গুণের প্রীচুর্তাব হয়। ছ্ধ অবস্থিতই থাকে, কিন্ত তাহার পুর্ববগুণের 
নিবৃত্তি ও তাহাতে অন্ত গুণের উৎপত্তি হয়। ইহারই নাম “গুণীস্তরপ্রাহুর্ভাব” । ভাষ্যকার 
সৃত্রোক্ত “পরিপাম” ও *গুপাস্তরপ্রাহুর্তীবকে ছুইটি পক্ষরূপে ব্যাধ্য। করিয়া, শেষে বলিয়াছেন 
যে, ইহা! ছুইটি পক্ষ থাকিলেও বিচার করিলে বুঝা যায়, ইহা! এক পক্ষের তুল্য। তাৎপর্ধ্য এই যে, 
“পরিণাম” ও “গুণাস্তর প্রাহূর্ভাব" এই উতয় পক্ষেই দ্রব্য অবস্থিতই থাকে, দ্রব্যের বিনাশ হয় না। 
গরথম পক্ষে ভ্রব্যের পূর্ববধর্মের তিরোভাৰ ও অন্ত ধর্মের অভিবাক্তি তয় । দ্বিতীয় পক্ষে পূর্ব- 
গুণের বিনাশ ও অন্ত গুণের গ্রাহর্াব হয় । উভয় পক্ষেই সেই দ্রবোর ধ্বংস ন! হওয়ায় উহা একই 
পক্ষের তুল্যই বলা যাঁয়। সুতরাং একই যুক্তির দ্বার! উহ! নিরন্ত হইবে | মুলকথা, এই উ্তয় 

২৭ 
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পক্ষেই ছুগ্চের বিনাশ ও অবিদামান দধির উৎপত্তি ন! হওয়ায় পূর্বোক্ত অয়োদশ হত্রে ছথের 
বিনাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের অনুপলদ্ধিকে যে দৃষ্টাঞ্জ বল! হইয়াছে, তাহ! বলাই যাঁয় না। 
সুতরাং ক্ষর্পিকবাদীর এ লমাধান একেবারেই অসম্ভব ॥ ১৫ ॥ 

ভাষ্য । অন্তর তু প্রতিষেধঃ -- 

অনুবাদ । এই উভয় পক্ষেই প্রতিষেধ € উত্তর )[ বলিতেছেন ] 


সুত্র। বৃাহাস্তরাদদ্রব্যাম্তরোৎপত্তিদর্শনৎ পূর্ধদ্রব্য- 
নিরভেরন্থমানৎ ॥১৬।২৮৭॥ 


অনুবাদ। (উত্তর ) “বুাহান্তর” প্রযুক্ত অর্থাৎ অবয়বের অন্যরূপ রচনা-প্রযুক্ত 
্রব্যান্তরের উতপত্তিদর্শন পূর্ববদ্রব্যের বিনাশের অনুমান ( অনুমাপক )। 

ভাষ্য । সংহুচ্ছনিলক্ষণাদবয়বব্যৃহাদৃদ্রব্যান্তরে দগ্নযগপন্নে গৃহামাণে 
পুর্ববং পয়োন্দ্রব্যমবয়ববিভাগেভ্যে। নিবৃত্তমিত্যনুমীয়তে, যথা মৃদ্দবয়বানাং 
ব্যহাস্তরাদদ্রব্যান্তরে স্থাল্যামুৎপন্নায়াং পূর্ববং স্বুৎপিগুল্রব্যং মৃদ্ববয়ববিভা- 
গেভ্যে নিবর্ভত ইতি । মৃচ্চাবয়বান্বয়ঃ পয়োদপ্নোর্নাইশেষনিরোধে নিরম্বয়ে 
দ্রব্যান্তরোতপাদে ঘটত ইতি । 

অনুবাদ । সংমূচ্ছনরূপ অবয়ববুহজন্য অর্থাৎ ছুষ্ধের অবয়বসমূছের বিভাগের পরে 
পুনর্ববার তাহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ-জন্ উৎপন্ন দধিরূপ ভ্রব্যান্তর গৃহমাণ (প্রেতাক্ষ) 
হইলে অবয়বসমূহের বিভাগ প্রযুক্ত ছুগ্ধরূপ পুর্ববদ্্রব্য বিনষ্ট হইয়াছে, ইহ! অনুমিত 
হয়। যেমন মৃত্তিকার অবয়বসমূহের অন্যরূপ ব্যহ-জন্য অর্থাৎ এ অবয়বসমূহের 
বিভাগের পরে পুনর্ববার উহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ-জন্য দ্রব্যান্তর স্থালী উদপন্ন হইলে 
মৃত্তিকার অবয়বসমূহের বিভাগ প্রযুক্ত পিগুাকার মৃত্তিকারূপ পূর্ববদ্রব্য বিনষ্ট হয়। 
কিন্তু ছুদগ্ধ ও দধিতে মৃত্তিকার হ্যায় অবয়বের অন্বয় অর্থাৎ মূল পরমাণুর সম্বন্ধ থাকে । 
(কারণ ) অশেষনিরোধ হইলে অর্থাৎ দ্রব্যের পরমাণু পর্য্যস্ত সম্পুর্ণ বিন হইলে 
নিরহয় ভ্রব্যান্তরোৎপত্তি সম্ভব হয় না। 

* টিপ্লনী। মহ্ধি পূর্ববসথত্রোক্ত মতের খণ্ডন করিতে এই হ্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ভ্রয্যের 
অবয়বের অন্তরূপ ব্যহ-জন্ত, ভ্রব্যান্তর উৎপরন হয়, উহা! দেখিয়! সেখানে পুর্বাদ্রয্যের বিনাশের 
অন্থ্মান করা যায়। এ দ্রব্যাস্তরোৎপত্তিদর্শন সেখানে পূর্ববত্রব্য বিনাশের অচ্মাপক। ভাষ্যকার 
প্রন্কতস্থলে মহধির কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, দধিরূপ দ্রব্যাস্তর উৎ্পর হইয়া প্রত্যক্ষ হইলে 
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সেখানে ছুদ্ধের অবয়বসমূছ্ের বিভাঁগজন্ত সেই পূর্বত্রব্য দুগ্ধ যে বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা অগ্মান 
বারা বুঝ! বায় । ভাষ্যকার ইহার দৃষ্টাস্ত বলিয়াছেন যে, পিগাঁকার মৃত্তিকা! লইয়া! স্থালী নির্মাণ 
করিলে, সেখানে এ পিগাকার মৃত্তিকার অবয়বগুলির বিভাগ হয়, তাহার পরে এঁ সকল অবয়বের 
পুনর্বার অন্তরূপ ব্যুহ ( সংযোগবিশেষ ) হুইলে ভজ্জন্ত স্থালীনামক ্রব্াস্তর উৎপন্ন হুয়। 
দেখানে এ পিগাঁকার মৃত্তিক! থাকে না, উহার অবয়বসমূহের বিভাগজন্ত উহার বিনাশ হুয়। 
এইরূপ দধির উৎপত্তিস্থলেও পূর্বত্রব্য ছ্ধ বিন হয়। ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বারা দধির উৎপত্তি- 
স্থলে হুগ্ধের বিনাশ সমর্থন করিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, হুঞ্জ ও দধিতে মৃত্তিকার ভায় অবরবের 
অন্ধয় থাকে। ভাঁধ্যকাঁরের তাৎপর্ধ্য এই যে, দধির উৎপত্তিস্থল দুগ্ধ বিনষ্ট হইলেও যেমন 
মৃত্িকানির্শিত স্থালীতে এ মৃত্তিকার মূল পরমাণুরূপ অবয়বের অন্বয় থাকে, স্থালী ও মৃতিকার 
মূল পরমাণুর ভেদ ন! থাকায় স্থালীতে উহ্থার বিলক্ষণ সম্বন্ধ জবশ্তই থাকিবে, তন্রূপ ছুগ্ধ ও দধির 
মুল পরমাণুর ভেদ না থাকায় ছুগ্ধ ও দধিতে সেই মূল পরমাণুর অন্থয় ব! বিলক্ষণ সম্বন্ধ অবশ্তই 
থাকিবে। ভাষ্যকারের গুড় অভিসন্ধি এই যে, আমর! দির উৎপত্তিস্থল ছুগ্ধের ধবংস স্বীকার 
করিলেও বৌদ্ধসপ্প্রদায়ের সভায় “অশেষনিরোধ” অর্থাৎ মূল পরমাণু পধ্যস্ত সম্পূর্ণ বিনাশ শ্বীকার 
ঝরি না, একেবারে কারণের সর্বপ্রকার সম্বস্বশূন্ঠ (নিরন্বয়) ত্রব্যাস্তরোৎপত্তি আমরা শ্বীকার 
করি না। ভাষ্যকার ইহার হেতুরূপে শেষে বলিয়াছেন যে, দ্রব্যের "অশেষনিরোধ” অর্থাৎ পরমাণু 
পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনাশ হইলে নিরৰয় দ্রব্যান্তরোৎপত্তি ঘটে না, অর্থাৎ তাহা সম্ভবই হয় না, আধার 
ন! থাকিলে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তমাত্র ক্ষণিক হইলে কোন বস্তরট আধার 
থাকে না। সুতরাং এ মতে কোন বস্তরই উৎপত্তি হইতে পারে না। মুলকথা, দধির উৎপত্তি- 
স্থলে পূর্ববস্রব্য ছুগ্ধের পরিণাম বা গুণাস্তর-প্রাহুর্াব হুয় না, দুগ্ধের বিনাশই হইয়া থাকে। 
সুতরাং ছুগ্ধের বিনাশ ও দধিক্থ উৎপত্তি বগা! যাইতে পারে। কিন্তু উহার কারণের অন্থপলব্ধি 
বল! যাইতে পারে না। কারণ, অন ভ্রব্যের সহিত ছুঞ্ধের বিলক্ষণ-সংযোগ হইলে ক্রমে এ ছুষ্ের 
অবয্বগুলির বিভাগ হয় উহ! সেখানে ছুগ্ধ ধ্বংসের কারণ। ছুগ্ধরূপ অবয়বীর বিনাশ হইলে 
পাকজন্ত এ ছুখ্ধের মূল পরমাণুসমূছে বিলক্ষণ রসাদি জন্মে, পরে সেই সমস্ত পরমাণুর দ্বারাই 
দ্বাগুকাদিক্রমে সেখানে দধিনামক দ্রব্যান্তর উৎপর হয়। এ. .ঘ্বাগুকাদিজনক এ সমস্ত অবয়বের 
পুনর্ধ্যার যে বিলক্ষণ সংধোগ, উহাই সেখানে দধির অসমবানি-কারণ। উহাই সেখানে ছথ্ধের 
অবয়বের “্বৃহান্তর"। উহাকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন “সংমুঙ্ছন”১। “ব্যহ” শবের দ্বারা 
নির্মাণ ব| রচনা বুঝা যায়ং। অবয়বদমূ্ধের বিলক্ষণ সংযোগরূপ আক্কৃতিই উনার ফলিতার্থ*। 
উহধাই জন্দ্রব্যের অসমবারি-কারণ। উহার ভেদ হইলে তজ্জন্ত দ্রব্যের তেদ হইবেই। অতএব 


১। হিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় আফিকের ৬৭ ছুরভাযো প্যুচ্ছিতাবয়ব” শব্দের ব্যাখ্যা তাৎপর্যটীকাকার 
লিখিয়াছেন-সপমুঙ্ছি তা; পরল্পযং সংযুক্ত! অবয়ব! বসত” 

২। বৃহঃ ভাঙ্‌ বলবিভালে নির্ঘাণে বৃদ্দতর্কয়ো: ।--মেছিনী। 

৩। হিতীয় অধ্যায়ের শেষে জাকু তিলঙ্গণগ্ুত্রের ব্যাথায় তাৎপর্ধাীকাকার আকতিকে জবয়বের “বাহ” বলিয্নাছেন। 
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দৃধির উৎপতিস্থলে এ ব্যুহ বা আকৃতির জো হওয়ায় দধিনামক ত্রব্যাস্তর়ের উৎপত্তি শ্থীকার্ধ্য। 
সুতরাং সেখানে পুর্ববজ্রব) ভুগ্ধের বিনাশও শ্বীকার্য্য। হঞ্জের বিনাশ ন! হইলে সেখানে ত্রব্যাস্তরের 
উতৎ্পতিও হইতে পারে না। কারণ, ছুগ্ধ বিদামান থাকিলে উহা! সেখানে দধির উৎ্পতির 
গ্রাতিবন্ধকই হয়। কিন্তু দধি উৎ্পতি বখন প্রত্যক্ষসিত্, তখন উহ্থার দ্বারা সেখানে পূর্ববজব্য 
দুগ্ধের বিদাশ অন্মানপিহ্ধও হয় । বস্ততঃ ছুথধের বিনাশ প্রত্যক্ষসিধধ হইলেও খাহার! তাহা 
মাঁনিবেন না, তাহাদিগের জন্তই মহষি এখানে উহার অনুমান বা যুক্তি বলিয়াছেন ॥ ১৬॥ 

ভাষ্য । অভ্যনুজ্ঞায় চ নিষ্ষারণং ক্ষীরবিনাশং দধ্যুৎপাদঞ্চ প্রতিষেধ 
উচ্যতে-_ 

অনুবাদ । হদ্ধের বিনাশ ও দধির উতপত্তিকে নিষ্ষারণ স্বীকার করিয়াও (মহাধি) 
প্রতিষেধ বলিতেছেন-_ 


সুত্র। কচিদ্বিনাশকারণান্থপলব্ষেঃ কচিচ্চোপ- 
লন্বেরনেকাস্তঃ ॥১৭।২৮৮।॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) কোন স্থলে বিনাশের কারণের অনুপলব্দিবশতঃ এবং 
কোন স্থলে বিনাশের কারণের উপলব্ষিবশতঃ (পূর্বোক্ত দৃষীস্ত) একাস্ত 
€ নিয়ত ) নহে। 
ভাষ্য । ক্ষীরদধিবন্লিক্ষারণৌ বিনাশোৎপাঁদে স্কটিকা দিব্যকীনামিতি 
বায়মেকান্ত ইতি। কম্মাৎ ? হেত্বভাবাৎ, নাত্রে হেতুরস্তি। অকারণে 
(বনাশোৎপাদে। স্ফটিকাদিব্যক্তীনাং ক্ষীরদধিব) ন পুনর্ষথা বিনাশকারণ- 
ভাবাৎ কুস্তম্ত বিনাশ উৎপত্তিকারণভাবাচ্চ উৎপত্তিরেবং স্ফটিকাদিব্যক্তীনাং 
বিনাশোৎপত্তিকারণভাবাদ্‌বিনাশোত্পত্িভাব ইতি । নিরধিষ্ঠান্ঞ 
দৃষ্টাস্তবচনৎ | গৃহমাণয়োর্বিনাশোৎপাদয়োঃ স্কটিকাদিযু স্তাদয়- 
মাশ্রয়বান্‌ দৃষ্টাস্তঃ ক্ষীরবিনাশকারণানুপলন্ধিবং দধ্যুৎপত্তিকারণামুপ- 
লব্ধিবঙ্চেতি, তৌ তু ন গৃহেতে, তন্মান্নিরধিষ্ঠানোহয়ং দৃষীন্ত 'ইতি। 
অভ্যনুজ্ঞায় চ.স্ফটিকস্যোৎপাদবিনাশো যোতত্র সাধক- 
স্তস্যাভ্যনুজ্ঞানাদপ্রতিষেধঃ | কুস্তবন্স নিষ্কারণৌ বিনাঁপোৎপানৌ 
স্ফটিকাদীনা মিত্যভ্যনুজ্ঞেয়োহয়ং দৃষটস্তঃ প্রতিযেদ্ধ,মশক্যত্বাৎ | ক্ষীরদধি- 
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বত্ত, নিষ্কারণৌ বিনাশোৎপাদাবিতি শক্যোহয়ং প্রতিষেদ্ধং ) কারণতো 
বিনাশোৎপত্তিদর্শনাু। ক্ষীরদপ্নোর্ববনাশোৎপত্তী পশ্যতা৷ তগুকারণমনু- 
মেয়ং। কার্য্যলিঙ্গং হি কারণমিতি | উপপন্নমনিত্যা বুদ্ধিরিতি । ৮: ; 


অনুবাদ । স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনা” ও উৎপত্তি, হৃপ্ধ ও দধির বিনাশ ও 
উৎপত্তির ন্যায় নিষ্কারণ, ইহা! একান্ত নহে অর্থাৎ এরূপ দৃষ্টাস্ত মিয়ত নহে। 
(প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) হেতুর অভাবপ্রযুক্ত ;__-এই বিষয়ে হেতু নাই। ( কোন্‌ 
বিষয়ে হেতু নাই, তাহা বলিতেছেন ) স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, দুগ্ধ ও 
দধির বিনাশ ও উতুপত্তির হ্যায় নিক্কারণ। কিন্তু যেমন বিনাশের কারণ থাকায় কুস্তের 
বিনাশ হয়, এবং উৎপত্তির কারণ থাকায় কুস্তের উৎপত্তি হয়, এইরূপ স্ফটিকাদি 
দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণের সত্তীপ্রযুক্ত বিনাশ ও উৎপত্তি হয়; ইহা৷ নহে। 

পরন্ত দৃষ্টান্ত-বাক্য নিরাশ্রয়। বিশদার্থ এই যে, স্ফটিকাদি দ্রব্যে বিনাশ ও 
উত্পপত্তি গৃহামাণ (প্রত্যক্ষ ) হুইলে “্ছুগ্ধের বিনাশের কারণের অমুপলব্ধির ম্যায়” 
এবং প্দধির উৎপত্তির কারণের অনুপলব্ধির ম্যায়” এই দৃষ্টান্ত আশ্রায়বিশিষ্ট হয়, 
কিন্ত (স্ফটিকাদি ভ্রব্যে) সেই বিনাশ ও উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব এই 
দৃষীন্ত নিরাশ্রায় অর্থাৎ উহার আশ্রয়-ধর্্মাই নাই। ্ৃতরাং উদ্া দৃষ্টাস্তই হইতে 
পারে না। 

পরস্তু স্ষটিকের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিয়া, এই বিষয়ে যাহা সাধক অর্থাৎ 
দৃষ্টান্ত, তাহার স্বীকারপ্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ এই যে, স্ফটিকাদি 
দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, কুস্ভের বিনাশ ও উৎপত্তির স্যায় নিষ্কারণ নহে, অর্থাৎ 
তাহারও কারণ আছে, এই দৃষ্টান্তই স্থীকার্ধ্য। কারণ, ( উহ ) প্রতিষেধ করিতে 
পার! যায় না। কিন্তু স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎ্পরতি, হুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও 
উৎপত্তির গ্যায় নিষ্ভারণ, এই দৃষ্টান্ত প্রতিষেধ করিতে পার যায়, যেহেতু কারণ- 
জন্যই বিনাশ ও উৎপত্তি দেখা! যায়। হুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তি দর্শন করতঃ 
তাহার কারণ অনুমেয়, যেহেতু কারণ কার্য্য-লিঙ্গ, অর্থাৎ কার্য্যত্বার৷ অনুমেয়। 
বুদ্ধি অনিত্য, ইহ৷ উপপন্ন হইল । 


ঠিগ্নী।, সহর্ধি, ছথ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তির কারণের অনুপলন্ধি নাই, অস্থ্মান দ্বারা 
উহার উপলব্ধি হয়, সুতরাং উহার কারণ আছে, এই লিদ্ান্ত বলিয়া, পূর্বোক্ত অয়োদশ দ্ত্রোক্ত 
ক্ষণিকবাধীর দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিয়া, তাহার মতের খণ্ডন করিক্কাছেন। এখন ওঁ ছুপ্জের বিনাশ ও 
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দধির উৎপত্তির কোন কারণ নাই--উহা৷ নিষফারণ, ইহা শ্বীকার করিয়াও ক্ষণিকবাদীয় মতের খণ্ডন 
করিতে এই হ্ৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ক্ষণিকবাদীর এ দৃষ্টান্তও একান্ত নছে। অর্থাৎ 
স্কটিকাি ত্রব্যের প্রতিক্ষণে বিনাশ ও উৎপত্তির কারণ আছে কি না, ইহা বুঝিতে যে, তীহার 
কথিত এ দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার নিয়ম নাই। কারণ, যেখানে বিনাশের কারণের 
উপলব্ধি হয়, এমন দৃষ্টান্তও আছে) কুস্তের বিনাশ ও উৎপত্তির কারণ প্রতাক্ষ কর! বায়। 
সেই কারণ জন্তই কুস্তের বিনাশ ও উৎপত্তি হুইগ্না থাকে, ইহ! সর্বসিদ্ধ। সুতরাং প্রতিক্ষণে 
স্ষটিকাদি দ্রেব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি শ্বীকার করিলে কুস্তের বিনাশ ও উৎপত্তির সভায় তাহার 
কারণ আবশ্তক ; কারণ ব্যতীত তাহা হইতে পারে না, ইহাও বলিতে পারি। কারণ, প্রতিক্ষণ 
স্কটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি, ছুগ্ধ ও দরধির বিনাশ ও উত্পতির সভায় নিষ্ষারণ, কিন্ত 
কুম্তের বিনাশ ও উৎপত্তির স্ার সকারণ নহে, এ বিষয়ে কোন হেতু নাই। কেবল দৃষ্টান্ত মাত্র 
উভয় পক্ষেই আছে। পু 
ভাষ্যকার স্কত্রকারের তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়া শেষে ক্ষপণিকবাদীর দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিবার জঙ্ট 
নিজে আরও বলিয়াছেন যে, এ দৃষ্টান্ত-বাকা নিরাশ্রয়। তাৎপর্য; এই যে, কোন ধর্দ্ীকে আশ্রয় 
করিয়াই তাহার সমান ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত হইয়! থাকে। প্রকতম্থলে প্রতিক্ষণে 
ক্কটিকের বিনাশ ও উৎপত্তিই ক্ষপণিকবাদীর অভিমত ধর্মী, তাহার সমান-ধর্মতাবশতঃ ছুগ্ধের 
বিনাশ ও দধির উৎ্পতি দৃষ্টান্ত হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত এ ধর্মী প্রতাক্ষ হয় না, উহা অন্ত 
কোন প্রমাপসিদ্ধও নহে, সুতরাং আশ্রয় অসিদ্ধ হওয়ায় ক্ষপিকবাদীর কথিত এ দৃষ্টাস্ত 
ৃষ্টাত্তই হইতে পারে না । ভাষাকার শেষে আরও বলিয়াছেন বে, ক্ষটিকের উৎপত্তি ও বিনাশ 
স্বীকার করিলে তাহার সাধক কোন দৃষ্টাস্ত অবন্ত স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হুইলে 
আর ক্ষণিকবাদী স্ৰটিকার্দির এ উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের প্রতিষেধ করিতে পারিবেন না । 
তাৎপর্য এই যে, স্ফটিকাদি দ্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি কুস্ভের বিনাশ ও উৎপত্তির স্তায় 
সকারণ, এইরূপ ছৃষ্টাস্তই অস্ত শ্বীকার্ধ্য; কারণ, উহ! প্রতিষেধ করিতে পারা যার না। 
সর্বত্র কারণজন্তই বন্তর বিনাশ ও উৎপত্তি দেখা বায়। কুতরাং স্ফটিকাদির বিনাশ ও 
উৎপত্তি, ছুগ্ধ ও দধির বিনাশ ও উৎপত্তির ভ্ভায় নিষ্কারণ, এইরূপ দৃষ্টান্ত শ্বীকার কর! বা 
না) ছুগ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি যখন প্রত্যক্ষসিত্ধ, তখন এ প্রত্যক্ষসিদ্ধ কার্ধোর 
দ্বার তাহার কারণের অন্থ্মান করিতে হইবে। কারণ ব্যতীত কোন কার্ধ্যই জন্মিতে পারে 
না, সুতরাং -কারণ কার্যযপিঙ্গ, অর্থাৎ কার্য স্বার। অপ্রত্যক্ষ কারণ অনুমানসিদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত 
চ্ুর্ঘশ সুর ও তাহার তাব্যেও এইন্ধপ যুক্তির দ্বারা ক্ষণিকবাধীর ছৃষ্টান্ত খণ্ডিত হইরাছে। 
কলকথা, প্রতিক্ষণেই যে স্ফটিকা্দি ভ্ত্রব্যের বিনাশ ও উৎপত্তি হইবে, তাহার কারণ নাই। 
কারণের অভাবে তাছ! হইতে পারে না। প্রতিক্ষণে এরূপ বিনাশ ও উৎপত্তির প্রত্যক্ষ হয় 
না, তদ্বিষয়ে অন্ত কোন প্রমাণও নাই, ভুতরাং তন্থারা তাহার কারণের অগ্মানও সম্ভব নছে। 
ছুদ্ধের বিনাশ ও দধির উৎপত্তি প্রত্যক্ষসি, সুতরাং তন্থার! তাহার কারণের অন্থমান হয়, 
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উহা নিষ্ষারগ নহে। মূল কথা, বন্তমাত্রই ক্ষপণিক, ইহা কোনরূপেই সিদ্ধাত্ত হইতে পারে না। 
পরী বিষয়ে কোন শ্রমাণ নাই, ইহা! পূর্বোক্ত একাদশ হ্ৃত্রে বা! হইয়াছে । এবং পূর্বোক্ত 
দ্বাদশ ছৃজে 'বস্তমাত্র যে ক্ষণিক হুইতেই পারে না, এ বিষয়ে প্রমাণও প্রদশিত হইয়াছে । 
প্রাচীন স্লারাচার্য্য উদ্দ্যোতকরের সময়ে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের বিশেষরূপ অভয় হওয়ায় 
তিনি পূর্বোক্ত চতুর্দশ শুত্রের বার্তিকে বন্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব পক্ষে নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণের 
অনেক কথার উল্লেখপূর্ব্বক বিস্তৃত বিচার দ্বারা তাঁহার খণ্ডন করিয়াছেন। নব্য বৌক্ছ 
দার্শনিকগণ এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার অন্ত হু যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন। তীহাদিগের 
কথ! এই যে, বন্ধ ক্ষণিক না হইলে তাহ! কোন কার্যজনক হুইতে পারে না । সুতরাং যাহা 
সৎ, তাহা সমস্তই ক্রণিক ॥ কাঁরণ, “সং” বলিতে অর্থক্রিয়াকারী ৷ যাহ অর্থক্রিয়া' অর্থাৎ 
কোন প্রয়োজন নির্বাহ করে অর্থাৎ যাহা কোন কার্য্যের জনক, তাহাকে বলে অর্গক্রিয়াকরী। 
অ্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কোন কার্ধজনকত্বই বস্তর সতৃ। যাহা কোন কার্য্যের জন হয় না, 
তাহ! “সৎ” নছে, যেমন নরশূঙ্গাদি । এ অর্থক্রিয়াকারিত্ব ক্রম অথবা যৌগপনদোর ব্যাপ্য। 
অর্থাৎ যাহা! কোন কার্যকারী হইবে, তাহা ক্রমকারী অথবা! যুগপতকা'রী হুইযে। যেমন 
বীজ অস্কুরের জনক, বীজে অ্চুর নামক কার্ধ্যকারিত্ব থাকায় উহা “সৎ” | সুতরাং বীজ 
ক্রমে--কাঁলবিলম্বে অন্কুর জন্মাইবে, অথবা যুগপৎ সমস্ত অঙ্কুর জন্মাইবে। অর্থাৎ বীজে 
ক্রমকারিত্ব অথবা যুগপৎকারিত্ব থাকিবে । নচেৎ বীজে অঙ্কুরজনকত্ব থাকিতে পায়ে 
না। এ ক্রমকারিত্ব এবং যুগপৎকারিত্ব ভিন্ন তৃতীয় আর কোন প্রকার নাই--যেরূপে বীজাদি 
সৎপদার্গ অস্কুরাদির কারণ হইতে পারে। এখন বদ্দি বীজকে ক্ষণমাত্র-স্থায়ী স্বীকার কর! 
না যায়, বীজ যদি স্থির পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহ! অন্কুর-জনক হইতে পারে না । কারণ, 
বীজ স্থির পদার্থ হইলে গৃহস্থিত বীজ ও ক্ষেত্রস্থ বীজের কোন ভেদ না থাকার গৃহস্থিত বীজ 
হইতেও অন্কুর জন্মিতে পারে । অন্কুরের প্রতি বীজত্বরূপে বীজ কারণ হইলে গৃহস্থিত বীজেও 
বীরত্ব থাকায় তাহাও অন্কুর জন্মায় না কেন? যদি বল যে, মৃত্তিক! ও জলাদি সমস্ত সহকারী 
কারণ উপস্থিত হইলেই বীজ অস্কুর জন্মায়, সুতরাং বীজে ক্রমকারিত্বই আছে। তাহ হইলে 
জিজ্ঞান্ত এই যে, এঁ স্থির বীজ কি অঙ্কুর জননে সমর্থ? অথবা অসমর্থ? যদি উহা! প্বভাবতঃই 
অন্ভুরজননে সমর্থ হয়, তাহ! হইলে উহা! সর্ব্র সর্বদাই অন্কুর জন্মাইবে। যে বস্ত সর্বদাই 
বে কার্য জন্মাইতে সমর্থ, সে বস্ত ক্রমশঃ কালবিলম্বে এ কা্ধ্য জন্মাইবে কেন? পরত স্থির বীজ 
অন্থুরজননে সমর্থ হইলে ক্ষেত্রস্থ বীজ যেমন অঙ্কুর জন্মায়, তদ্রপ এ বীজই গৃহে থাক! কালে 
কেন অঞ্থুর় জন্মায় না? আর যদি স্থির বীজ অন্কুর জননে অসমর্থই হয়, তবে তাহ! ক্রমে 
কালবিলঘ্বেও অস্কুর জন্মাইতে পারে না । যাহ! অদমর্থ, যে বার্ধ্যজননে বাহার সামর্থ্য নাই, 
তাহা! সহকারী লাভ করিলেও সে কার্য্য জন্মাইতে পারে নাঁ। যেমন শিলাথণ্ড কোন কালেই 
অন্থুর জন্মাইতে পারে না। মৃত্বিকা ও জলাদি ক্রমিক সহকারী কারণগুলি লাভ করিলেই 
বীজ অন্ভুরননে সমর্থ হয়, ইহা! বলিলে জিভান্ত এই যে, এ সহকারী কারণগুলি কি বীজে 
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কোন শক্তিবিশেষ উৎপর করে? অথবা শক্তিবিশেষ উৎপন করে না? বদি বল, শক্তি- 
বিশেষ উৎপর করে, তাহা! হইলে এঁ শক্তিবিশেষই অস্কুরের কারণ হইবে | বীজের অন্থুর- 
কারণত্ব থাকিবে না। কারণ, সহকারী কারণন্ধন্ত এ শক্তিবিশেষ জস্মিলেই অঙ্কুর জন্মে । 
উহ্থার অন্তাবে, অস্থুর জন্মে না, এইরূপ “অন্বর্” ও প্বাতিরেকে”্র নিশ্চয়বশতঃ এ শক্তি- 
বিশেষেরই অস্কুরনকত্ব সিদ্ধ হুয়। যদ্দি বল, সহকারী কারণগুলি বীজে কোন শক্তিবিশেষ 
উৎপন্ন করে না। তাহা হুইলে অন্কুরকার্ধ্যে উহ্থারা' অপেক্ষণীয় নছে | কারণ, যাহার! 
অক্ভুরজননে কিছুই করে না, আহার! অন্কুরের নিমিত্ত হুইতে পারে না। পযন্ত সহকারী 
কারণগুরি বীজে কোন শক্তিবিশেষই উৎপন্ন করে, এই পক্ষে এ শক্তিবিশেষ আবার অন্ত কোন 
শক্তিবিশেষকে উৎপর করে কিনা, ইহা! বক্তব্য। যদি বল, অন্ত শক্িবিশেষকে উৎপন্ন 
করে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত দোষ অনিবার্ধ্য । কারণ, তাহা হইলে সেই অপর শক্তিবিশেষই 
অস্ুরকার্যে কারণ হওয়ায় বীজ অস্থুরের কারণ হইবে না। পরস্ত এ শর্রিবিশেষ-জন্ত অপর শক্তি 
বিশেষ, তজ্জন্ত আবার অপর শক্তিবিশেষ, এইরূপে অনন্ত শক্তির উৎপত্তি স্বীষ্তারে অগ্রামাশিক 
অনবস্থাঁদোষ অনিবার্ধ্য হুইবে। যদি বল যে, প্রত্যেক কারণই কার্যযজননে সমর্থ, নচেৎ 
তাহাদিগকে কারণই বলা যায় না । কারণত্বই কারণের সামর্থ্য ব! শক্তি, উহা ভিন্ন আর কোন 
শক্তি-পদার্থ কারণে নাই। কিন্ত কোন একটি কারণের দ্বার! কার্য্য জন্মে না, সমস্ত কারণ 
মিলিত হুইলেই তদ্ঘারা কার্য জন্মেঃ ইহা! কার্ষ্যর স্বভাব । সুতরাং মৃত্তিকা ও জলাদি সহকারী 
কা'রণ ব্যতীত কেবল বীজের ছারা অঙ্কুর জন্মে না । কিন্তু ইহাও বলা যায় না । কারণ, বাহ! যে 
কার্যোর কারণ হইবে, তাহা সেই কার্য্ের স্বভাবের অধীন হইতে পারে না। তাহা হইলে তাহার 
কারপত্বই থাকে না। কার্ধ্ই কারণের শ্বভাবের অধীন, কারণ কার্য্ের স্বভাবের অধীন নহে। 
যদি বল যে, কারণেরই স্বভাব এই যে, তাহা সহদ! কা্ধ্য জন্মায় না, কিন্তু ক্রমে কালবিলম্বে 
কার্ধ্য জন্মায়। কিন্তু ইহাও বলা! বায় না। কারণ, তাহ! হইলে কোন্‌ সময়ে কার্য জন্মিবে, 
ইহা নিশ্চয় করা গেল না। পরন্ধ যর্দি কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই, কার্ধযজনকত্ব কারণের 
হ্বভাব হয়, তাহা হইলে কোন কার্ধজননকাঁলেও উক্ত হভাবের অনুবর্তন হওয়ায় তখন আরও 
কতিপয় ক্ষণ অপেক্ষণীয় হইবে, এইরূপে দেই সকল ক্ষণ অতীত হইলে আরও কতিপয় ক্ষণ 
অপেক্গণীয় হইবে, স্থতরাং কোন কালেই কার্ধ্য জন্মিতে পারিবে না । কারণ, উহ! কোন্‌ সময় হইতে 
কত কাল অপেক্ষা করিয়া কার্য জন্মায়, ইহ! স্থির করিয়া! বলিতে না পারিলে তাহার পূর্বোক্তরূপ 
স্বভাব নির্ণয় করা যাঁর না। সহকারী কারপগুলি সমস্ত উপস্থিত হইলেই কারণ কার্য জন্মায়, 
উাই কারণের স্বভাব, ইহাও বলা যায় নাঁ। কারণ, কে সঞ্কারী কারণ, আর কে মুখ্য কারণ, 
ই! কিরূপে বুঝিব ? বাহ! অন্ত কারণের নাছাযা করে, তাহাই সহকারী কারণ, ইহা! বলিলে এ 
সাহাষ্য কি, তাহা! বল! আবশ্তক। মৃত্তিক। 9 জলাদি বীষধের যে শর্তিবিশেষ উৎ্পক্ন করে, 
উহ্থাই সেখানে সাহাষ্য, ইহ! বল! যায় না) কারণ, তাছ। হইলে এ মৃত্তিকাদি অস্কুরের কারণ হয় ঝা, 
এ শক্তিবিশেষই কারণ হয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । পরস্ত বীজ সহকারী কারণঞ্চলির সহি 
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মিলিত হইয়াই অক্ষুর জন্মায়, ইহা! তাহার শ্বভাঁব হইলে খর গতাববখতঃ কখনও সহকারী কাঁরণ- 
গুলিকে ত্যাগ করিবে না, উহারা পলায়ন করিতে গেলেও শ্বর্ডাববশতঃ উহাদিগকে ধরিয়া লইয়া 
আলিয়া! অস্কুর জন্মাইবে। কারণ, স্বভাবের বিপর্ধ্যয় হইতে পারে না, বিপর্ায় বা ধ্বংস হইলে তাঁহাকে 
ক্বতাঁবই বলা! যায় না । মূল বথা, সংকারী কারণ বলিয়া কোন কারণ হইতেই পারে না । বীজই 
অসুরের কাঁরণ। কিন্তু উহা! বীজন্বরূপে অন্তুরের কারণ হইলে গৃহস্থিত বীজেও বীজত্ব থাকাঁয় 
তাহা হইতেও অগ্কুর জন্মিতে পারে। এজন্ত বীজবিশেষে জাতিবিশেষ ত্বীকার করিতে হইবে । 
-জাতিবিশেষের নাম পৰুর্বদ্রপত্ব* । বীজ এরূপেই অন্কুরের কারণ, বীজত্বরপে কারণ 
নহে। যে বীজ হুইতে অঙ্কুর জন্মে, তাহাতেই এ জাতিবিশেষ ( অঙ্কুরকুর্ব্রপত্ব ) আছে, 
গৃহন্থিত যীজে উহা নাই, সুতরাং তাহা এ জাতিবিশিই্ ন1 হওয়ায় অস্কুর জন্মাইতে পারে না 
তাহা অস্থুরের কারণই - নহে। বীজে এরূপ জাতিবিশেষ শ্বীকার্ধয হইলে অন্কুরোৎপত্তির 
পুরধবক্ষণবর্তী বীজেই তাহা শ্বীকায় করিতে হইবে ৷ কারণ, অন্কুরোৎপত্তির পূর্ববপূর্বক্ষণবর্তী 
এবং তৎপূর্ববকালবর্তী বীজে এ জাতিবিশেষ ( অস্থুরকুর্বজপত্ব ) থাকিলে পূর্বেও অনুরের 
ফষায়ণ থাকায় অস্কুরোৎপত্তি অনিবার্ধ্য হয়। যে ক্ষণে অনুর জন্মে, তাহার পূর্ববপূর্বক্ষণ হইতে 
পর্বক্ষণ পর্ধ্য্ত স্থারী একই বীজ হইলে তাহ! এ জাতিবিশেষবিশি্ বঝলিয়! পূর্বেও অস্কুর 
জন্মাইতে পারে। স্থত্রাং অস্কুরোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণবর্তী বীজেই এ জাতিবিশেষ 
্বকার্ধ্য। তৎপুর্বববর্তী বীজে এ জাতিবিশেষ ন! থাকায় তাহ! অন্ধুরের কারণই নহে সুতঙ্াং 
পূর্ব্বে অনুর জন্মে না। তাহা হইলে অস্কুরোৎপত্তির অব্যবহিতপূর্ববক্ষণবর্তী বীজ তাহার 
অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণব্তী বীজ হুইতে বিজাতীয় ভিন্ন, ইহা! অবশ্ত স্বীকার করিতে হইল কারণ, 
ধিক্ষণস্থায়ী একই বীজ এ জাতিবিশিষ্ট হইলে এঁ দুই ক্ষণেই অসুরের কারণ থাকে । এ একই 
বীজে পুর্ধ্ক্ষণে & জাতিবিশেষ থাকে না, দ্বিতীয় ক্ষণেই এ জাতিবিশেষ থাকে, ইহা! কখনই হইড়ে 
পারে না। নুতরাং একই বীজ ত্বিক্ষণস্থায়ী নহে; বীজমাত্ই একক্ষণমাত্রস্থায়ী ক্ষণিক, 
ইহ! সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ অনুরোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণবর্তী বীজ তাঁহার পূর্ববক্ষণে ছিল না, 
উহ! তাহার অব্যবহিত পূর্ববক্ষণবর্তা বীজ হইতে পরক্ষণেই জনিয়াছে, এবং তাহার পরক্ষণেই 
অনুর জঙ্মাইর! বিনষ্ট হইয়াছে । বাজ হুইতে প্রতিক্ষণে বীজের উৎপত্তির প্রবাহ চণিতেছে, 
উহার মধ্যে যে ক্ষণে সেই বিজাতীয় (পূর্বোক্ত জাতিবিশৈষবিশিষ্ট ) বীজটি জন্মে, তাহার 
পরক্ষণেই তজ্জন্ড একটি অন্কুর জন্মে। এইরূপে একই ক্ষেত্রে ক্রমশঃ এ বিজাতীয় নানা! বীজ 
জন্মিলে পরক্ষণে ভাহা হইতে নান! অদ্কুর জন্মে এবং ক্রমশঃ বহু ক্ষেত্রে এরূপ বহু বীজ হইতে 
বছ অনুর জন্মে। পুর্ববোজরূপ বিজাতীয় বীজই যখন অস্কুরের কারণ, তখন উহ! সফল সময়ে 
না থাকায় সকল সময়ে অনুর জন্মিতে পারে না, এবং ক্রমশ £ এ সমস্ত বিজাতীয় বীজের উৎপতি 
হওয়ায় ক্রমশঃই উহার! সমস্ত অস্কুর জন্মায় । ন্ুতরাং বীজ ক্ষণিক ব। ক্ষণকালমাতস্থায়ী পদার্থ 
হইলেই তাহার ক্রদকারিত্ব সম্ভব হর়। পূর্বেই বলিযাছি যে, যাহ! কোন কার্ষোর কারণ হইবে, 


তাহ! ক্রমকারী হইবে, অথবা! যুগপৎকারী হইবে । কিন্ত বন্ধ স্থির পদার্থ হইলে ভাহ! ক্রমকারী 
প্র খ্৮ 
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হইতে পাঁরে না, অর্থাৎ 'তাঁহা ক্রমশঃ কাঁলবিলম্বে অস্কুর জন্মাইবে, ইহার কোন যুক্তি নাই.। 
কারণ, গৃহস্থিত ও ক্ষেব্রস্থিত একই বীজ হইলে অথবা অস্কুরোৎপত্তির পূর্ব পুর্ব ক্ষণ হইতে 
তাহার অবাবহিত পূর্ববক্ষণ পর্য্য্ত স্থায়ী একই বীজ হইলে পূর্বেও তাহ! অঙ্কুর জন্মাইতে পারে। 
সহকারী কারণ কল্পনা করিয়া এ বীজের ক্রমকারিত্বের উপপাদন করা যায় না, ইহ! পূর্বেই 
বল! হুইয়াছে। এইরূপ বীজের যুগপৎকারিত্বও সম্ভব হয় না। ফারণ, বীজ একই সময়ে সময 
অনুর জন্মায় না, অথব! তাছার জ্ঞান্ত সমস্ত কার্য জন্মায় না, ইহ! সর্বসিদ্ধ। বীজের একই 
সময়ে সমন্ত কার্ধজনন শ্বভাঁব থাকিলে চিরকালই এ শ্বভাব থাকিবে, সুতরাং এরূপ ত্বভাব 
দ্বীকাঁর করিলে পুনঃ পুনঃ বীজের সমস্ত কার্ধ্য জন্মিতে পারে, তাঁহার বাধক কিছুই নাই। 
ফল কথা, বীজের যুগপৎকারিত্বও কোনরূপেই স্বীকার কর! যায় না, উহ! অসম্ভব । বীজকে স্থির 
পদার্থ বিলে যখন তাহার ব্রমকারিত্ব ও যুগপতকারিত্ব। এই উভয়ই অসম্ভব, তখন তাহার 
“অর্থক্রিয়াকারিত্ব" অর্থাৎ কার্ধজ্নকত্ব থাকে না । সুতরাং বীজ “সৎ” পদার্থ হইতে পারে না। 
কারণ, অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ব, ক্রমকারিত্ব অথব! যুগপৎকারিত্ব উহার বাপক পদার্থ। ব্যাপক 
পদার্থ ন! থাকিলে তাহার অভাবের দ্বার ব্যাপয পদার্থের অভাব অন্ুমানসিদ্ধ হয়) যেমন 
বহি ব্যাপক, ধুম তাহার ব্যাপ্য ; বহি না থাকিলে সেখানে ধুম থাকে না, বহ্চির অভাবের 
দ্বারা ধূমের অভাব অনুমান সিদ্ধ হয়। এইরূপ বীজ স্থির পদার্থ হইলে তাহাতে ক্রমকারিত্ব 
এবং যুগপৎকারিত্ব, এই ধর্দ্ধয়েরই অভাব থাকায় তন্বারা তাহাতে অর্থ ্রয়াকারিত্বরূ্প “সন্দেশ 
অভাব অনুমান দিদ্ধ হইবে। তাহ! হইলে বীঞ্জ “সৎ” নহে, উহা “অসৎ”, এই অপসিদ্ধান্ত 
স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বীজ ্ষণিক পদার্থ হইলে তা পূর্বোক্তরূপে ক্রমে অন্থুর জন্মাইতে 
পারায় ব্রমকারী হইতে পারে। সুতরাং তাহাতে অর্থক্রিয়াকারিত্রূপ সব্বের বাধা হয় নী। 
অতএব বীজ ক্ষণিক, ইহাই স্বীকার্ধ্য । বীজের স্তায় “পৎ” পদার্থ মাত্রই ক্ষণিক। কারণ, “সৎ” 
পদার্থ মাত্রই কোন ন! কোন কার্যের ভ্বনক, নচেৎ তাহাকে “সৎ”্ই বলা যায় না। সৎ পদার্থ 
মাত্রই ক্ষণিক ন! হইলে পূর্বোক্ত যুক্তিতে তাহ! কোন কার্ষ্ের জনক হইতে পারে না, স্থিয় 
পদার্থে ক্রমকারিত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং “বীজাদিকং সর্বং ক্ষণিকং সবাৎ* এইরূপে ভন্ুমানের 
দ্বারা বীজাদি সৎ পদার্থমাত্রেরই ক্ষপিকত্ব সিদ্ধ হয়। ক্ষণিকত্ব বিষয়ে এরূপ অনুযানই প্রমাণ, 
উহা নিশ্রমাণ নছে। বৌদ্ধমহাদার্শনিক ভ্ঞানতী। “বৎ দত তৎ ক্ষণিকং খা! জলধর$ সন্ধশচ 
ভাব। অমী” ইত্যাদি কারিকার দ্বার! উহ্থা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বীজাদি সৎ পদার্থমাদের 
ক্ষণিকন্ব গুরপসিন্ধ হইলে প্রতিক্ষণ উহবাদিগের উৎপত্তি ও বিনাশ শ্বীকার করিতেই হইষে। 
স্থতরাং পূর্ব্বক্ষণে উৎপন্ন বীজই পরক্ষণে পর বীজ উৎপন্ন করিয়! পরছ্গণেই বিনষ্ট হয়। 
প্রতিক্ষণে বীজের উৎপতি ও বিনাশে উহা'র পূর্ববক্ষণোৎপর বীঙ্গকেই কারণ বলিতে হইবে! 
পূর্যোক্তরূপে বৌদ্ধ দার্শনিবগণের সমধ্িত ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে বৈধিক 
দার্শনিকগণ নান! গ্রন্থে বছ বিচারপূর্বক বছ কথা বলিয়াছেন। তাহাদিগের প্রথম কথ! 
এই যে, বীজাদি সকল পদার্গ ক্ষণিক হইলে প্রত্যতিক্ঞা হইতে পারে না। যেমন কোন বী্কে 
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পূর্বে দেখিয়া! পরে আবার দেখিলে তখন “সেই এই বীজ” এইরূপে যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহ! 
সেখানে বীজের প্প্রত্যভিও্ত।” নামক প্রত্যক্ষবিশেষ। উহার দ্বার! বুঝা যায়, পূর্ববদৃষ্ট সেই 
বীজই পরজাত এ গ্রত্যক্ষে বিষয় হইয়াছে । উহ! পূর্বাপরকালস্থায়ী একই বীর্জ। প্রতিক্ষণে 
বীজেয় বিনাশ হইলে পুর্বদৃ সেই বীজ বহু পূর্বেই বিনষ্ট হওয়ায় “সেই এই বীন্গ” এইরূপ 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্ত এরূপ প্রত্যক্ষ সকলেরই হুইয়! থাকে। বৌদ্ধম্রদায়ও 
এরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং বীজ্জের ক্ষণিকত্ব পিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ-বাধিত হুওয়ায় 
উহ, অনথমানসিত্ধ হইতে পারে না। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ পূর্বোকন্ধপ প্রত্যতিজ্ঞার উপপাদন 
করিতেও বনু কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথ! এই যে, প্রতিক্ষণে বাঁজাদি বিনষ্ট হইলেও 
সেই ক্ষণে তাহার সজাতীগন অপর বীজান্দির উৎপত্তি হইতেছে 7) স্থৃতরাং পূর্ববদৃষ্ট বীজাদি না 
থাকিলেও তাহার সঙ্জাতীয় বীঞ্জাদি বিষয়েই পূর্োক্তরূপ প্রত্যতিজ্ঞা হইতে পারে। যেমন 
পূর্ব প্রদীপশিখা বিন হইলেও প্রদীপের অন্ত শিখ! দেখিলে “সেই এই দীপশিখা” এইরূপ 
সজাতীয় শিখ! বিষয়েই প্রত্যতিজ্ঞা হইয়া থাকে। এইরূপ বহু স্থলেই সঙ্জাতীয় বিষয়ে 
পূর্ববোক্তরূপ প্রত্যতিজ্ঞা জন্মে, ইহা সকলেরই শ্বীকার্ধ্য। এতছত্তরে স্থিরবাদী বৈদিক দার্শনিক- 
দিগের কথ এই যে, বনু স্থলে দজাতীয় বিষয়েও প্রত্যভিজ্ঞ! জন্মে, সন্দেহ নাই) কিন্ত 
বস্তমাত্র ক্ষপণিক হইলে সর্বত্রই সজাতীয় বিষয়ে প্রত্যতিজ্ঞা স্বীকার করিতে হয়, নৃখ্য 
গ্রত্যভিজ্ঞ! কোন স্থলেই হুইতে পারে না। পরস্ত পুর্বঘৃষ্ট বস্তর ম্মরণ ব্যতীত তাহার প্রত্যভিজ্ঞা 
হইতে পারে না, এবং এক আত্মার দৃষ্ট বস্ততেও অন্ত আত্ম। ম্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞ। করিতে পারে 
না। কিন্ত বস্তমাত্রেহ ক্ষণিকত্ব পিদ্ধান্তে যখন এ সংস্কার ও তজ্জন্ত ম্মরণের কর্ত। আত্মাও 
ক্ষণিক, তখন সেই পূর্ব্র্া আত্ম। ও তাহার পূর্বঙ্গাত সেই সংস্কার, দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট 
হওয়ায় কোনরূপেই এ প্রত্যভিজ্ঞ। হইতে পারে না। বে আত্ম! পূর্বে সেই বস্ত দেখিয়া 
তথ্ধিষর়ে সংস্কার লাভ করিয়াছিল, সেই আত্ম! ও তাহার সেই সংস্কার না থাকিলে আবার 
তত্বিষয়ে বা তাহার সজাতীয় বিষয়ে ম্মরপাঁদি কিরপে হইবে? পরস্ত একটিমাত্র ক্ষণের মধ্যে 
আত্মার জন্ম, তাহার বস্ত দর্শন ও তথ্ষয়ে সংস্কারের উৎপত্তি হইতেই পারে না। কারণ, 
কার্ধ্য ও কারণ একই সময়ে জন্মিতে পারে না । স্থৃতরাং ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে কার্ধ্য-কারণ 
তাবই হইতে পারে না। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের কথা! এই যে, বীজাদি ব্যক্তি প্রৃতিক্ষণে বিনষ্ট 
হইলেও তাহাদিগের "স্ম্তান” থাকে । প্রতিক্ষণে জারমান এক একটি বস্তর নাম “সস্তানী*। 
এবং জায়মান এ বস্তর গ্রধাছের নাম “সস্তান”। এইকপ প্রতিক্ষণে আত্মার সম্তানীর বিনাশ 
হইলেও বস্ততঃ তাহার সম্তানই আত্মা, তাহা প্রত্যভিজ্ঞাকালেও আছে, তখন তাহার 
সংশ্কার-সন্তানও আছে। কারণ, ঈত্তানীর বিনাশ হইলেও সন্তানের অস্তিত্ব থাকে । এতছুত্তরে 
বৈষিক দার্শনিকগণের প্রথম ধথা এই যে, বৌদ্ধসন্মত এ সম্ভান্র স্বরূপ ব্যাখ্যাই হইতে 
পারে না। কারণ, & প্লস্তান* কি উহার অন্তর্গত প্রত্যেক প্সস্তানী” হইতে বস্ততঃ ভিন্ন 
পদার্থ? অথবা অভিন্ন পদার্থ? ইছ| পিজান। অতিন হই প্রতেক-প্সত্তানী"র ভার 
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এ *সন্তানে”্রও প্রতিঙ্গণে, বিনাশ হওয়ায় পূর্বপ্রদর্শিতি স্মরণের অনুপপতি দোষ অনিবার্য । 
আর বদি এ প্সস্তান” ফোন অতিরিক্ত পদার্থই হয়, তাহা হইলে উহীর শ্বরূপ বল! আবশ্তক। 
যদি উহথ! পূর্বাপরকান স্থায়ী একই পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহ! ক্ষণিক হইতে পারে না। 
সুতরাং বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব দিদ্ধান্ত ব্যাহত হছ্ছ। পরন্থ ন্মরণাদির উপপত্তির জন্ত পূর্ববাপরকাল- 
স্থায়ী কোন “সন্তানকে আত্মা বলিয়া উহ্বার নিত্যত্ব শ্বীকাঁর করিতে হইলে উহ! বেদ সিদ্ধ 
নিত্য আত্মারই নামান্তর হইবে । ফলকথা, বন্তমাত্রের ক্ষণিবত্ব সিদ্ধান্তে কোন প্রকারেই 
পূর্ববোক্তরূপ সর্বসম্মত প্রত্যভিক্তা ও ম্মরণের উপপত্তি হইতেই পারে ন|। বৌদ্ধ সম্পর্ায 
সমুদায় ও সমুদায়ীর ভেদ শ্বীকার করিয়া পুর্ববোক্ত "সস্তানী” হইতে প্সস্তানেশ্র ভেদই শ্বীকার 
করিয়াছেন এবং প্রত্যেক দেহে পৃথক্‌ পৃথক প্সস্তান” বিশেষ শ্বীকার করিয়া ও পূর্বব্ন 
"সস্তানী”্র সংস্কারের সংক্রম শ্বীকার করিয়া প্মরণাদির উপপাদন করিয়াছেন । তাহার! ইহাও 
বলিয়াছেন যে, যেমন কার্পাসবীঞ্জকে লাক্ষারসসিক্ত করিয়া, এঁ বীজ ৰপন করিলে অন্ুরাদি- 
পরম্পরায় সেই বৃক্ষজাত কার্পাস রক্তবর্ণই হয়, তন্রপ বিজ্ঞানসম্তানরূপ আত্মাতেও পূর্ব 
পূর্ব সন্তানীর সংস্কার সংক্রান্ত হইতে পারে । তাহারা এইরূপ আরও ছৃষ্টা্ত স্বারা নিজ মত 
সমর্থন করিয়াছেন । মাধবাচার্ধয ৭সর্বদর্শন-সংগ্রহে” “আর্ত দর্শনের প্রারস্তে তাহাদিগের 
এরূপ সমাধানের এবং ণ্বশ্থিন্নেরহি সন্তানে” ইত্যাদি বৌদ্ধ কারিকার১ উল্লেখ করিয়া জৈন" 
মতানুসারে উহ্থার সমীচীন থণ্ডন করিয়াছেন। জেন গ্রন্থ প্প্রমাণনয়-তত্বালোকালক্কারে”র 
€৫শ হৃত্রের টাকার জৈন দার্শনিক রল্প্রভাচর্যযও উক্ত কারিক! উদ্ভুত করিয়া, বিস্তৃত বিচার- 
পূর্বক এ সমাধানের খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র প্রতৃতিও পুর্বোক্ত দৃষান্তের 
উল্লেখ পূর্বক প্ররুঠ স্থলে উহার অসংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্ততঃ কার্পাসবীজকে 
লাক্ষারস দ্বারা সিক্ত করিলে উহার মূলপরমাগুতে রক্ত রূপের উৎপত্তি হওয়ায় জন্ুরাদিক্রমে 
রক্তরূপের উৎপত্তি হ্বীকার করিয়া, সেই বৃক্ষজাত কার্পাসেও রক্তরূপের উৎপত্তি সমর্থন করা 
যাইতে পারে। কিন্তু ধাঁহার৷ পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয্বী স্বীকার করেন নাই, এবং 'এী পরমাণু- 
পুঞজও খীহাদিগের মতে ছ্ণিক, তাছাদিগের মতে এরূপ স্থলে কার্পামে রক্ত রূপের উৎপত্তি 
কিরূপে হইবে, ইহা চিন্ত! কর! আবশ্তক। পরন্ধ পূর্ব্বতন বিজ্ঞানগত সংস্কার পরবর্তী বিজ্ঞানে 
কিরূগে সংক্রান্ত হইবে, এই সংক্রমই বা কি, ইহাও বিচার কর! আবস্তক | অনস্ত বিজ্ঞানের ভার 
পর পর বিজ্ঞানে অনস্ত সংস্কারের উৎপত্তি কল্পনা অথব। এ অনন্ত বিজ্ঞানে অনন্ত শক্তিবিশেষ 
কল্পনা করিলে নিশ্রমাণ মহাগৌরব অনিবার্ধ্য। পরত্ত বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বস্তমাত্রের ক্ষণিকস্ 
সাধন করিতে যে অনুমান গ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও প্রমাণ হয় না। কায়ণ, বীজাদি স্থির 
১। বসরেবহ সন্ভ।নে আহত! কর্মব!সন।। 
ফলং তত্রৈব বয়।তি কানে রকতা বখ। ॥ 


ফুছযে বীধপূরাদে ধর ছাথসিচাতে। 
শজিরাধীয়তে তত্র কাচিত্তাং কিং ন গগ্চদি 1 ॥ 
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পদার্থ হইলেও প্অর্থক্রিয়াকারী” হইতে পারে। সহকারী কারণের সহিত মিলিত হুইয়াই 
বাজাদি অন্ুরাদি ক্বার্য্য উৎপন্ন বরে। নুতরাং বীজাদির ক্রমকারিত্বই আছে। কার্ধ্যমান্রই 
বহু কারণসাধ্য, একমাত্র কারণ দ্বারা কোন কার্ধাই জন্মে না, ইহ! সর্বত্রই দেখ! যাইতেছে। 
বার্ধোর জনফত্বই কারণের কাধ্যজননে সামর্থ । উহা প্রত্যেক কারণে থাকিলেও সমস্ত কারণ 
মিলিত ন1 হইলে তাহার কার্ধ্য জন্মিতে পাঁরে না) যেমন এক এক ব্যক্তি শ্বতন্ত্রভাবে শিবিকা- 
বহন করিতে না৷ পারিলেও তাহার! মিলিত হইলে শিবিকাবহন করিতে পারে, অথচ প্রত্যেক 
ব্যক্কিরেই শিবিকাঁবাছক বল! হয়, তদ্রপ মৃত্তিকাঁদি সহকারী ঝারপগুলির সহিত মিলিত 
হইয়াই বাঁজ অদ্কুর উৎপন্ন করে, এ সহকারী কারপগুলিও অঞ্চুরের জনক সুতরাং উহার্দিগের 
অস্ভাবে গৃহস্থিত বীজ অন্কুর জন্মাইতে পারে না । এ সহকারী কারণগুলি বীজে কোন শক্তি- 
বিশেষ উৎপন্ন করে না। কিন্তু উহারা থাকিলেই অঙ্কুর জন্মে, উহারা ন! থাকিলে অক্ুর 
জন্মে না, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক নিশ্চয়বশতঃ উহারাও অস্কুরের কারণ, ইহ! হ্ষিদ্ধ হয়। 
ফলকথা, সহকারী কারণ অবন্ত শ্বীকার্ধ্য। উহ! শ্বীকার না করিয়া একমাত্র কারণ স্বীকার করিলে 
বৌদ্ধসম্্রদায়ের কলিত জাতিবিশেষ ( কুর্বন্রপত্ব ) অবলস্বন করিয়া! তদ্রপে মৃত্তিকাদি যে কোন 
একটি পদার্থকেও ওন্কুয়ের কারণ বলা যাইতে পারে । এ্ররূপে বীজকেই যে অস্কুরের কারণ 
বলিতে হইবে, ইহার নিয়ামক কিছুই নাই। তুল্য স্থায়ে মৃত্তিকাঁদি সমস্তকেই অস্কুরের কারণ 
বলিয়! স্বাকার করিতে হইলে গৃহস্থিত বীজ হুইতে অস্কুরের উৎপত্তির আপত্তি হইবে না| 
স্বতরাং বীজের ক্ষণিকত্ব দিদ্ধির আশ! থাকিবে না। 

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে “্ঠায়বার্তিকে” উদ্দ্যোতকর অন্ত ভাবে বহু বিচার 
করিক্নাছেন। তিনি *সর্বং ক্ষণিকং” এইরূপ প্রতিজ্ঞা এবং বৌদ্ধসম্প্রায়ের হেতু ও উদাহরণ 
সম্যক্রূপে খণ্ডন করিয়াছেন । প্রতিজ্ঞ! খণ্ডন করিতে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এঁ প্রতিজ্ঞা 
প্ষণিক” শব্দের কোন অর্থ ই হইতে পারে ন| | যদি বল, পক্ষপণিক” বলিতে এখানে আগুতর- 
বিনা, তাহা! হইলে বৌদ্ধ মতে বিলম্ববিনাণী কোন পদার্থ ন! থাকায় আগুতরত্ব বিশেষণ ব্যর্থ 
হয্ধ এবং উহা! নিষ্ান্ত-বিরুদ্ধ হয়। উৎপর হুইয়াই বিনষ্ট হয়, ইহাই এ “ক্ষণিক” শবের অর্থ 
বলিলে উৎপতির ঠায় বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কিন্ত একটিমাত্র ক্ষণের মধ্যে কোন 
পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ সম্ভব হইতেই পারে না! যদি বল ণকণ” শব্দের অর্থ 
কয়, অর্থাৎ ক্ষয় বা! বিনাশ যাহার আছে, এই অর্থে ( অন্তার্থে) পক্ষণগ্বের উত্তর তাদ্ধিত 
প্রতায়ে এ “কপিক” শব সিদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু যে কালে ক্ষয়, সেই কালেই ক্ষ্ী.সেই বস্ত 
ন! থাকায় এরূপ গুয়োগ হইতে পারে না। কারণ, বিভিন্নকাঁলীন পদার্থহয়ের সম্বন্ধে অন্ত্যর্থ- 
তদ্ধিত-প্রত্যয়হয় না। যদি বল, সর্বাস্ত্য কালই “ক্ষণ” অর্থাৎ যাহা! সর্বাপেক্ষা অল্প কাল, যাহার 
মধ্যে আর কাঁলতেদ সন্ভবই হয় না, তাহাই “ক্ষণ” শবের অর্থ, এরূপ ক্ষণকালস্থায়ী পদার্থ ই 
“ক্ষণিকণ্শবের অর্থ। এতহত্তর়ে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধসম্পরদায় কালকে সংক্খাভেদ 
মাত্র বলিয়াছেন, উহ! কোন বাস্তব পদার্থ নহে। সুতরাং সর্কান্ত্য কালও বখন সংক্ঞাবিশেষমা, 
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উহা বাস্তব কোন পদার্থ নহে, তখন উহা কোন বস্তুর বিশেষণ হুইতে পারে না। বস্তমাত্রেপ 
ক্ষণিকত্বও তাহাদ্দিগের মতে বন্ত, সুঙরাং উহার বিশেষণ সর্বাস্ত্য কালরূপ ক্ষণ হইতে পারে না; 
কারণ, উহ অবস্ত। উদ্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধপন্প্রদায়ের ক্ষণিকত্বসাধনে ফোন 
ষ্ান্তও নাই। কারণ, সর্বসম্মত কোন ক্ষণিক পদার্থ নাই, যাহাকে দৃষ্টান্ত কররয়! বস্তমাত্রের 
ক্ষণিকত্ব সাধন করা যাইতে পারে। জৈন দার্শনিকগণও তীঁ কথ বলিয়াছেন । তাহারাও ক্ষণিক 
কোন পদার্থ শ্বীকার করেন নাই। পরন্ত তাহারা “অর্থক্রিয়াকারিত্ব”ই সত্ব, এই কথাও স্বীকার 
করেন নাই। তীছারা! বঙ্িয়াছেন যে, মিথা| সর্পনংশনও যখন লোঁকের তয়াদির কারণ হয়, 
তখন উহাও অর্থক্রিয়াকারী, ইহ! শ্বীকার্যা। ুতরাং উহারও “গন্ধ” স্বীকার করিতে হয়। 
কিন্তু যাহা মিথ্যা বা অলীক, তাহাকে "সৎ" বলি! তাহাতে “সত্ব” শ্বীকার করা যার না। সুতরাং 
বৌদ্ধসম্প্রদায় যে "্অরথক্রিয়াকারিত্বই সত্ব” ইহ! বলিয়! বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সাধন করেন, 
উহ্াও নিমুর্ণল। 

এখানে ইহাও চিন্তা করা আবশ্তক যে, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ক্ষণিক পদার্থ একেবারে অস্বীকার 
করিলেও ক্ষপিকত্ব বিচারের অন্য যখন “শবাদিত ক্ষণিকে! ন বা” ইত্যার্দি কোন বিগ্রতিপত্তি- 
বাকা আবস্তক, “বৌদ্ধাধিকারে”্র টীকাকার ভগ্গীরথ ঠাকুর, শঙ্কর মিশ্র, রঘুনাথ শিরোমণি ও 
মথুরানাথ তর্কবাগীশও প্রথমে ক্ষণিকত্ব বিষয়ে এরূপ নানাবিধ বিপ্রতিপন্তিবাক্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তখন উভয়বাদিসম্মত ক্ষণিক পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্বোক্ত 
টীকাকারগণও সকলেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শব্বপ্রবাহের উৎপতিস্থলে যেটি 
“অন্ত শব” অর্থাৎ সর্বশেষ শব, তাহা “ক্ষণিক,” ইহাঁও তাহারা! মতান্তর বলিয়া! প্রকাশ 
করিক়্াছেন। সেখানে টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাচীন 
নৈয়ার়িক মতে জন্য শব ক্ষণিক, নব্য নৈয়ায়িক মতে পূর্ব পুর্ব শবের ন্লায় অস্ত শব ক্ষণ 
স্থায়ী। মথুরানাথ এখানে কোন্‌ সম্প্রদারকে প্রাচীন শবের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহ! 
অনুসন্ধেয়। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ার়িকগণ “ক্ষণিক” পদার্থ ই অপ্রসিদ্ধ বলিয়াছেন। 
সুতরাং তাহাদিগের মতে অস্ত শবাও ক্ষণিক নছে। এজন্তই তাহার পরবর্তী নব্য নৈয়ারিফগণ 
অন্ত্য শব্বকে ক্ষণিক বলিয়াছেন, এই কথা ছিতীয় খণ্ডে একস্থানে লিখিত হইয়াছে এবং এ মতের 
যুক্তিও দেখানে প্রদর্শিত হইয়াছে (২য় খণ্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। উদ্যোতকরের পরবর্তী নৃত্য 
নৈয়ারিকগণ, রবুনাথ শিরোমণি প্রস্ৃতি নব্য নৈরায়িকসম্প্রদায়ের অপেক্ষায় প্রাচীন সনে নাই। 
সে ধাহা হউক, ক্ষপিক পদার্থ যে একেবারেই অসিদ্ধ, সুতরাং যৌদ্ধসন্প্রদায়ের ক্ষণিকত্থাসুমানে 
কোন দৃষটাস্তই নাই, ইহ! বলিলে ক্ষণিকত্ব বিচারে বিগ্রতিপত্ভিবাক্য কিরূপে হইবে, ইহা 
চিন্তবীয়। উদয়নাচার্ধয “কিরণাবলী” এবং “বৌদ্ধাধিকার” গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ও অতি উপাদেয় 
বিচারের ছার! বোদ্ধসন্মত ক্ষণতঙ্গবাদের সমীচীন খণ্ডন করিয়াছেন এবং "শারীরক-ভাবষ্য" 
*ভামতী”, “ভারমঞ্রী” “শান্দীপিকা” প্রভৃতি নানা গ্রন্থেও বু বিচারপূর্বক এ বতের খণ্ডন 
হইয়াছে । বিশেষ জিজ্ঞানু জী সমস্ত গ্রন্থে এ বিষয়ে অন্তদক কথা পাইবেন। 
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এখানে এই প্রসঙ্গে একটি কথ! বিশেষ বক্তব্য এই যে, স্চায়দর্শনে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমর্থিত 
বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিহা'তের খণ্ডন দেখিয়া, গ্ভায়দর্শনকার মহধি গোতম গৌতম বুদ্ধের পরবর্তী, 
অথব! পরবর্তী কালে বৌদ্ধ মত খণ্ডনের জন্ত স্তায়দর্শনে অন্ত কর্তৃক কতিপয় শুত্র গ্রক্ষিণ্ হই্বাছে, 
এই নিদ্ধান্ত দ্বীকার করা যায় না। কারণ, গৌতম বুদ্ধের শিষ্য ও তৎপরবন্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 
বন্ধমাত্রের ক্ষণিকত্ব গৌতম বুদ্ধের মত বলিয়া সমর্থন করিলেও এর মত যে তাহার পূর্যে কেহই 
জানিতেন না, উনার অস্তিত্বই ছিল না, ইহা নিশ্চয় করিবার পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। 
বহু বু স্থপ্রাচীন গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে, সুতরাং অনেক মতের প্রথম আবির্ভাীবকাল নিশ্চয় 
করা এখন অসম্ভব । পরস্ত গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও যে অনেক বুদ্ধ আবিভূর্ত হুইয়াছিলেন, ইছাও 
বিদেশীয় বৌদ্ধসন্প্রদায় এবং অনেক পুরাতত্বজ্ঞ ব্যক্তি প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করেন। আমরা 
জ্ুপ্রাচীন বালীফি রামারণেও বুদ্ধের নাম ও তাহার মতের নিন্দা দেখিতে পাই১। পূর্বকালে 
দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্‌ বিষুঃর শরীর হইতে উৎপর হইয়! মায়ামোহ অন্থরদিগের প্রতি বৌদ্ধ 
ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন, ইন্াও বিষুপুরাণের তৃতীয় অংশে ১৮শ অধ্যায়ে বর্ণিত দেখা যায়। 
পরন্থ ধাহার! ক্ষণিক বুদ্ধিকেই আত্মা বলিতেন, উহা হইতে ভিন্ন আত্ম! মানিতেন না, তাছারা 
এ জন্ত “বৌদ্ধ” আখ্যালাভ করিয়াছিলেন ৷ বৌদ্ধ গ্রন্থেও “বৌদ্ধ” শের এরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া 
যায়ং। সুতরাং পূর্বোক্ত মতাবলম্বী “বৌদ্ধ* গৌতম বুদ্ধের পুর্ববেও থাকিতে পারেন। বুদ্ধ- 
দেবের শিষ। বা! সম্প্রদায় না হইলেও পুর্ববোক্ত অর্থে “বৌদ্ধ” নামে পরিচিত হইতে পারেন। 
বন্ততঃ স্থচিরকাঁপ হইতেই তত্ব নির্ণয়ের জন্ত নান! পূর্ব্বপঞ্ষের উদ্ভাবন ও খণ্ডনাদি হইতেছে। 
উপনিষদেও বিচারের দ্বারা তত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশে নানা অবৈদিক মতের উল্লেখ দেখা যায়| 
দর্শনকার মহ্িগণ পূর্ববপক্ষরূপে এ সকগ মতের সমর্থনপূর্বক উহার খগ্ডডনর দ্বারা বৈদিক 
পিদ্ধান্তের নির্ণয় ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। খাহারা নিত্য আত্ম শ্বীকার করিতেন না, তাহারা 
“নৈরাত্যবাদী* বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কঠ প্রভৃতি উপনিষদেও এই *নৈরাস্মাবাদ” ও 
তাঁহার নিন্দা দেখিতে পাওয়া! যায়ঃ | বস্তমান্রই ক্ষণিক হুইলে চিরস্থায়ী নিত্য আত্ম! থাকিতেই 
পারে না, নুতরাং পুর্বোক্ত *নৈরাত্মযবাদ”ই সমর্থিত হয়। তাই নৈরাত্ববাদী কোন; ব্যক্তি 
প্রথমে বস্তমাতের ক্ষপিকত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, ইহ বুঝা! বায়) “আত্মতত্ববিবেকে”র 
প্রাভে উদয়নাচাধ্যও নৈরাত্ম্যবাদের মূল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতে প্রথমে ক্ষণভঙ্গ বাদেরই 


১। প্যধ! হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধত্তধাগতং নান্তিকম্র বিদ্ধি"--ইত্যাদি ( অযোধ্যাকাও ১০৯ সর্দ। ও৪শ 
শেক )। 
২। “বুদ্ধিতত্ে বাবস্থিতে| (বান্ধঃ* (অিবানুর সংস্কৃত গরস্থমালায় “প্রপঞ্চহদর” নামক গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠ আ্টব্য )। 
৩। “কাল; স্বভাবে! নিযতিরধদৃচ্ছা, ভূঙ।নি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্তাং।”-স্বেতীশ্বতর ।১২। “ববচাবষেকে কবরে 
বস্তি কানং তথান্তে গরিসুহামান'”--খেতাখ্বতর ।৬:১। 
৪) পয প্রেতে বিচিকিৎল| আন্ুযোইন্কীতোকে নায়মস্তীতি চৈকে।স্-কঠ।১1২৩। 
“গৈয়াত্মাধাদকুহকৈ ধিথ্য দৃষ্াত্তহেডুতিঃ* ইত্যাদি ।--মৈজায়ণী ।৭ ৮। 
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উল্লেখ করিয়াছেন১। ননৈরাজ্থযার্শনই মোক্ষের কারণ,ইহা! বৌদ্ধ মত বলিয়! অনেকে লিখিলেও 
পআত্মতত্বিবেকে*র টীকায় রথুনাথ শিরোমশি এ মতের যুক্তির বর্ণন করিয়া "ইতি কেডিৎ” 
বলিয়াছেন। তিনি উহ! কেবল বৌদ্ধ মত বলিয়া জানিলে “ইতি বৌদ্ধাঃ* এইরূপ কেন 
বলেন নাই, ইহাও চিস্তা করা আবশ্ীক। বিশ্ব ক্ষণতদ্বুর, অথবা! অলীক, “আমি” বলিয়া 
কোঁন পদার্থ নাই, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মিলে কোন বিষয়ে কামনা জন্মে না। স্ছতরাং কোন 
কর্মে প্রবৃত্তি না হওয়ায় ধর্মাধর্মের বার! বন্ধ হয় না, সুতরাং মুক্তি লাভ ধরে। এইরূপ 
"নৈরাস্ম্যদর্শন” মোক্ষের কারণ, ইহাই রঘুনাথ শিরোমণি সেখানে বলিয়াছেন । কিন্ত বুদ্ধদেব যে 
কর্মের উপদেশ করিয়াছেন, একেবারে কর্ম হইতে নিবৃতি বা আত্মার অলীকত্ব যে তাহার মত 
নছে, কর্্মবাদ যে তাঁহার প্রধান দিদ্ধাস্ত, ইহাও চিস্তা করা আবশ্তক | আমাদিগের মনে হয়, 
বৈরাগ্যের অবতার বুদ্ধদেব মানধের বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্তই এবং বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া 
মানবকে মোক্ষলাতে প্রন্কৃত অধিকারী করিবার জন্তই প্রথমে “সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং* এইরূপ 
ধ্যান কম্সিতে উপদেশ করিয়াছেন। সংপার অনিত্য, বিশ্ব ক্ষপভগুর, এইরূপ উপদেশ পাইপ, 
এরূপ সংস্কার লাভ করিলে মানব ষে বৈরাগ্োর শান্তিময় পথে উপস্থিত হুইতে পানে এ 
বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু বুদ্ধদেব যে, আত্মারও ক্ষণিকত্ব বাস্তব পিদ্ধাস্তরূপেই বলিয়াছেন, 
ইছা আমাদিগের মনে হয় না। সে যাহা হউক, মুলকথা, উপনিষদেও যখন “নৈরাস্ম্যবাদের* 
ভূচনা আছে, তখন অতি প্রাচীন কালে যে উহ! নানাপ্রকারে সমর্থিত হইয়াছিল, এবং উহার 
সমর্থনের জন্ই কেহ কেহ বন্তমাত্রের ক্ষণি€ত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছিলেন, গোতম প্রভৃতি 
মহধিগণ বৈদিক সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেই এ করিত সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিরা গিয়াছেন, ইহা 
বুঝিবার পক্ষে ফোন বাধক দেখি নাঁ। কেহ বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে ণ“নেছ নানান্তি কিঞ্চন* 
এই বাক্যের দ্বারা বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ববাগই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহ! হইলে ধন্তমাত্রের ক্ষণিকন্ 
অতি প্রাচীন কালেও আলোচিত হুইয়াছে। ” শ্রুতিতে উহার প্রতিষেধ থাকার এঁ মত পূর্ববপক্ষ- 
ন্নূপেও শ্রুতির দ্বার! হুচিত হইয়াছে। বস্তমাত্র ক্ষণিক হইলে প্রত্যেক বন্ধই প্রতি ক্ষণে ভি 
হওয়ায় নানা হ্বীকার করিতে হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, “নেহ নানাস্তি কিন” অর্থাৎ এই 
জগতে নান! কিছু নাই) উক্ত শ্রুতির এরন্বপ ভাৎপর্যয না হইলে পকিঞ্চন” এই বাক্য ব্যর্থ হয়, 
*নেছ নানাস্তি* এই পর্যন্ত বলিলেই বৈদাস্তিকসম্মত অর্থ বুঝা! যার, ইহাই তাহার কথা। ধাগণ 
এই নবীন ব্যাখ্যার বিচার করিবেন। 
পরিশেষে এখানে ইহাঁও বক্তব্য যে, উদ্দ্যোতকর ও বাঁচস্পতি শিশ্র প্রভৃতি বৌদ্ধবিরোধী 
আচারধ্যগণ, মহর্ষি গোতমের হুৃত্রের দ্বারাই বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্ববাদের খণ্ডন করিবার জন্ত 
সেইরূপেই মহর্ষি-হুত্রের ব্যাখ্যা বরিয়াছেন। তদস্ুসারে তাহাদিগের আশ্রিত আমরাও 
সেইরূপ ব্যাখ্যা করিষ্বাছি। কিন্তু মহর্ষি গোতমের পূর্বোক্ত দশম সুত্রে “র্ণিকত্বাৎ 
এ বাক্যে “ক্ষণিকত্ব” শব্দের দারা বৌদ্ষসম্মত 'ক্ষণিকত্বই যে তাহার বিবক্ষিত, ইহ বুবিবায় 
৯। “তত্ত বাধকং তব্দ।খনি ক্ষণতঙ্গে| বা” ইত্যাদি ।-স্জাত্তত্ববিষেক | 5582 


১৭ ০ 1, বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২২৫ 


পক্ষে বিশেষ কোন কারণ বুঝি না । যাহা সর্বাপেক্ষা অল্প কাল অর্থাৎ যে কালের মধ্যে আর 
কালভেদ সম্ভবই নহে, তাদুশ কাঁলবিশেষকেই “ক্ষণ” বলিয়া, এ ক্গণকালমাব্স্থায়ী, এইরূপ. অর্থেই 
বৌদ্ধসন্প্রদায় বস্তমাত্রকে ক্ষণিক বলিয়াছেন। অবশ্য নৈয়ারিকগণও পূর্বোক্ররূপ কাঁল- 
বিশেষকে পক্ষণ” বলিম্নাছেন। কিন্ত এ অর্গে “ক্ষণ” শবটি পারিভাষিক, ইহাই বুঝা যাঁয়। 
কারণ, কোষকার অমরপিংহ ব্রিংশৎকলাত্মক কাঁপকেই “ক্ষণ” বলিয়াছেন১। মহর্ষি 
মন পত্রংশৎকলা মুহূর্তঃ স্তাং” (১1৬৪) এই বাক্যের দ্বার ত্রিংশৎকপাত্মক কালকে মুহূর্ত 
বজিলেও এবং এ বচনে “ক্ষণে”্র কোন উল্লেখ না করিলেও অমরদিংহের এ্ররূপ উক্তির অবশ্যই 
মুল আছে; তিনি নিজে কল্পনা করিয়া এরূপ বলিতে পারেন ন!। পরস্ত মহামনীষী উদয়নাচার্যয 
“কিরণাবলী” গ্রন্থে “ক্ষণঘয়ং লবঃ প্রোক্তে! নিমেষস্ত লবন্বয়ং” ইত্যাদি যে প্রমাণগুলি উদ্ধত 
করিয়াছেন, উহারও অবশ্ মূল আছে। ছুইটি ক্ষণকে “লব” বলে, ছুই প্লব” এক পনিমেষণ 
অষ্টাদশ “নিমেষ” এক দকান্ঠী” ব্রিংশৎকাষ্ঠী এক “কলা,” ইহা উদয়নের উদ্ধত প্রমাণের দ্বারা 
পাঁওয়! যায়। কিন্ত এই মতেও সর্বাপেক্ষা ল্প কালই যে ক্ষণ, ইহ! বুঝা যায় না। সে যাহ! 
হউক, “ক্ষণ” শব্দের নান! অর্থের মধ্যে মহষি গোতম যে সর্বাপেক্ষা অল্লকালরূপ পক্ষণস্কেই 
গ্রহণ করিয় পক্ষণিকত্বাং” এই ঝ$কোর প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা! শপথ করিয়া কেহ বলিতে 
পারিবেন না । সুতরাং মহযিহ্ত্রে যে, বৌদ্ধপন্মত ক্ষণিকত্ব মতই খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় 
করিয়! বল! যায় না । ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন সেখানে “ক্ষণিক” শব্ষের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে “ক্ষণশ্চ 
অল্লীয়ান্‌ কালঃ” এই কথার দ্বার! অল্পতর কালকেই “ক্ষণ” বলিয়া, সেই ক্ষণমাত্রস্থায়ী পদার্থকেই 
"ক্ষণিক” বলিয়াছেল, এবং শরীরকেই উহার দৃষ্টান্তরূপে আশ্রয় করিয়া স্ফটিকাদি দ্রবামা্রকেই 
ক্ষণিক বলিয়া সমর্থন করয়াছেন। খধিগণ কিন্তু শরীরের বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্ব শ্বীকার ন 
করিলেও “শরীরং ক্ষপণবিধ্বংসি” এইরূপ বাক] প্রয়োগ করিয়াছেন । সুতরাং “ক্ষণ” শবের ছারা 
সর্বত্রই যে বৌদ্ধসম্মরত "ক্ষপই” বুঝা যায়, ইহ! কিছুতেই বল! যায় না । ভাষ্যকার যে “্অল্ীয়ান্‌ 
কাঁলঃ” বলিয়া "ক্ষণের” পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাও যে, সর্বাপেক্ষা অল্প কাল, ইছাও স্পষ্ট বুঝ! 
যায় না। পরস্ত ভাষ্যকার সেখানে শ্কটিকের ক্ষণিকত্ব সাধনের জন্ত শরীরকে যে ভাবে দৃষ্টাত্তরূপে 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহা চিত্ত! করিলে সর্বাপেক্ষা অল্মকালরূপ ক্ষপমারস্থায়িত্বই যে, সেখানে 
তাঁহার অভিমত পক্ষপিকত্ব”, ইহাও মনে হয় না | কারণ, শরীরে সর্বমতে এরূপ “ক্ষণিকত্ব” নাই। 
দৃষ্টান্ত উত্য়পক্ষ-দল্মত হওয়া আবশ্ক | সুধীগণ এ সকল কথার৪ বিচার করিবেন ॥ ১৭। 


ক্ষণভঙ্গ প্রকরণ সমাপ্ত । ২॥ 


১। অষ্টাদশ নিমেবাস্ত কাঠান্রিংশত্, তাঃ কলাঃ। 
তাজ জ্রিংশৎক্ষণত্তে তু মুহূর্তে! ছাদশাংস্ত্িধাং ।-আমরকো ) হ্বর্গ, ওয় সবক 


জি 


২২৬ ম্যায়দর্শণ [ ৬অণ, ২আ*, 


ভাষ্য । হীদস্ত চিন্ত্যতে, কন্তেপ্নং বুদ্ধিরাতেক্দিয়মনোহর্থানাং গুণ 
ইতি। প্রসিদ্ধোহপি খন্বয়মর্থঃ পরীক্ষাশেষং প্রবর্তয়ামীতি প্রক্রিয়তে । 
সোহয়ং বুদ্ধো৷ সন্ষিকর্ষোৎপত্তেঃ সংশয়ঃ, বিশেষস্তা গ্রহণাঁদিতি | তত্রায়ং 
বিশেষঃ-- 


অনুবাদ। কিন্তু ইহ! চিন্তার বিষয়, এই বুদ্ধি) আতা) ইন্দ্রিয়, মন ও অর্থের 
(গেম্ধাদি ইন্জিয়ার্থের ) মধ্যে কাহার গুণ? এই পদার্থ প্রসিদ্ধ হইলেও অর্থাৎ পুর্বে 
আতত্মপরীক্ষার দ্বারাই উহ। সিদ্ধ হইলেও পরীক্ষার শেষ সম্পাদন করিব, এই জন্ 
প্রস্তুত হইতেছে। সন্নিকর্ষের উৎপত্তি হওয়ায় বুদ্ধি বিষয়ে সেই এই সংশয় হয়, 
কারণ, বিশেষের জ্ঞান নাই। (উত্তর) তাহাতে এই ৪ € টা দ্বার! 
কথিত হইয়াছে )। :. টি 


সুত্র। নেক্দিয়ার্ঘয়োস্তদিনাশেইপি জ্ঞানাবস্থানাৎ 
॥১৮২৮৯।॥ 


অনুবাদ। (জ্ঞান) ইন্দ্রিয় অথবা অর্থের (গুণ ) নহে, __যেহে হু সেই ইন্ট্রিয় ও 
অর্থের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের ( স্মৃতির ) অবস্থান ( উৎপত্তি) হয়। 


ভাষ্য । নেক্দিয়াামর্থানাং বা গুণে! জ্ঞানং,তেষাং বিনাশূহ্পি, জ্ঞানিস্থয 
ভাবা । ভবতি খন্বিদমিক্দ্রিয়েহর্থে চ বিনষ্ট জ্ঞানম্রীক্ষমিতি ॥ নচ 
জ্ঞাতরি বিন্টে জ্ঞানং ভবিতুমর্থতি | অন্যৎ খলু বৈ তে 
জ্ঞানং ; যদিক্ডরিয়ার্থবিনাশে ন ভবতি, ইদমন্যদ।আবমনঃসন্নিকর্জং, 
যুক্তো ভাব ইতি । স্মৃতিঃ খন্ছিয়মদ্্রোক্ষমিতি পুর্ব দৃষ্টবিষয়া, ন চ রা 
নষ্টে পূর্ববোপলন্ধেঃ স্মরণং যুক্তং, ন চান্যদৃ্টমণ্যঃ স্মরতি। ন চ মনসি 
জ্ঞাতরি অভ্যুপগম্যমানে শক্যমিন্দ্রিয়ার্ঘয়োজ্ৰ্ণতৃত্বং প্রতিপাঁদরিতুং | 


অনুবাদ। জ্ঞান, ইন্ড্রিয়সমূহ অথবা অর্থসমুহের গুণ নহে; কারণ, সেই ইঙ্টিয় 
বা অর্থপমুহের বিনাশ হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয় অথবা! অর্থ বিনষ্ট 
হইলেও “আমি দেখিয়াছিলাম” এইরূপ জ্ঞান জন্মে, কিন্তু জ্ঞাত! বিনষ্ট হইলে জ্ঞান 
হইতে পারে না। ( পর্ববপক্ষ ) ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষজন্য সেই জ্ঞান অন্য, যাহ! 
ইন্দ্রিয় অথব! অর্থের বিনাশ হইলে জন্মে না। আতা ও মনের সন্নিকর্ষজস্তা এই জ্ঞান 
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অর্থাৎ “আমি দেখিয়াছিলাম” এইরূপ জ্ঞান অন্য, তাহার উৎপত্তি সম্ভব । (উত্তর) 
“আমি দেখিয়াছিলাম” এই প্রকার জ্ঞান, ইহা! পুর্ববদৃষ্টবস্তরবিষয়ক স্মরণই, কিন্তু 
জ্ঞাত! নষ্ট হইলে পুর্বেবাপলব্বি প্রযুক্ত ন্মরণ সম্ভব নহে, কারণ, অন্যের দৃষ্ট বস্তু 
অন্য ব্যক্তি স্মরণ করে না। পরম্থ মন তভাত। বলিয়া স্বীক্রিয়মাণ হইলে ইন্দ্রিয় ও 
তর্থের জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদন করিতে পার! যায় না। 


” টিগ্লনী। বুদ্ধি অনিত্য, ইহ! উপপন্ন হইয়াছে১। কিন্তু এবুদ্ধি ঝাজ্ঞান কাহার গুণ, ইহা 
এখন চিস্তার বিষয়, অর্থাৎ তথ্িষণে সন্দেহ হওয়ায়, পরীক্ষা! আব্ক হইয়াছে । যদিও পূর্বের 
আত্মার পরীক্ষার দ্বারাই বুদ্ধ যে আত্মারই গুণ, ইহা ব্যবস্থাপিত হুইয়াছে, তথাপি মহষি এ 
পরীক্ষার শেষ সম্পাদন করিতেই এই প্রকরণটি বণিয়াছেন। অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়ে অবাস্তর বিশেষ 
পরিজ্ঞানের জন্তই পুনর্বার বিবিধ বিচারপূর্বক বুদ্ধি আত্মারই গুণ, ইহা পরীক্ষা! করিয়াছেন। 
তাৎপর্যযটীকাকারও এখানে এঁ্প তাৎপর্যযই বর্ণন করিয়াছেন । ফন কথা, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান কি 
আত্মার গুণ? অথব! প্রাণাদি ইক্জ্রিয়ের গুণ ? অথবা মনের গুণ? অথবা গন্ধাদি ইঙ্জিয়ার্থের 
গুণ? এইরূপ সংশ্বশতঃ বুদ্ধি আাম্মারই গুণ, ইহ! পুনর্ববার পরীক্ষিত হইয়াছে । এরূপ সংশয়ের 
কারণ কি? এতছুন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সন্নিকর্ষের উৎপত্তিপ্রবুক্ত সংশয় হয়। তাৎপর্য 
এই যে, জন্তজ্ঞানমাত্রে আত্ম! ও মনের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ কারণ। কোৌকিক প্রত্যক্ষ মান্রে 
ইন্দ্রিয় ও মনের সংষোগরূপ সন্নিকর্ষ ও হীন্দ্রয় ও অর্থের সম্িকর্ষ কারণ। স্থতরাং জানের 
উৎপনিতে কারণরূপে যে মন্লিকর্ষ আবশ্তক, তাহা! যখন আত্ম, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্জিয়ার্থে উৎপন্ন 
হয়, তখন এ জ্ঞান এ হীন্জ্য়াদিতেও উৎপন্ন হইতে পারে। কারণ, যেখানে কারণ থাকে, সেখানেই 
কার্ধয উৎপন্ন হয় | জ্ঞান__ইন্জিক্, মন ও গন্ধ ইন্জিয়ার্থে উৎপন হয় না, জ্ঞান-_ইন্জিয়, মন ও 
অর্থের গুণ নহে, এইরূপে বিশেষ নিশ্চয় ব্যতীত এরূপ সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে.না। কিন্ত 
প্ররূপ সংশয়নিবর্তক বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না থাকায় এরূপ সংশয় জন্মে। মহর্ষি এই সুরের 
স্বারা ভান-ইজ্জিয় ও অর্থের গুণ নহে, ইহ! পিদ্ধ করিয়। এবং পরহুত্রের দ্বার! ভ্ঞান, মনের গুণ 
নহে, ইহা সিদ্ধ করিয়া এ সংশয়ের নিবৃত্তি করিয়াছেন। কারণ, এরূপ বিশেষ নিশ্চয় হইলে আর 
এরূপ সংশয় জন্মিতে পারে না । তাই মহর্ষি সেই [বিশেষ দিদ্ধ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও 
এই তাৎপর্ষ্য "তত্রায়ং বিশেষঃ” এই বথা বলিয়া মহধি-হ্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন । হুত্রার্থ 
বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রির অথবা অর্থ বিনষ্ট হইলেও যখন “আরম দেখিক্জা- 
ছিলাম” এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তখন জ্ঞান, ইঞ্জিয় অথব। অর্থের গুণ নছে, ইহা! সিদ্ধ হয়। কারণ, 





১। সঙন্ত পুস্তকেই ভাব/কারের “উপপন্ধনিত্যা বুদ্ধিরিতি” এই সন্দর্ভ পুর্ববসুত্র-ভাযোর শেষেই দেখ! বায়। 
কিন্ত এই সূত্রের অবতারণায় ভাষারস্তে “উ পপ্নষনি | বুদ্ধিরিতি। ইাস্ত চিন্ত)তে” এইপ্প সনর্ত লিখিত হইলে উহার 
দ্বার! এই প্রকরণের সংগতি প্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়। মৃওয়াং ভাষ্যকার এই নুজ্রের অবতারণ! করিতেই প্রথমে উক্ত 
সন্গর্ভ লিধিয়াছেন। ইহাও বুঝ বাইতে পারে। 
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জ্ঞাত! বিনষ্ট হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই কথা বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্ত 
ভাষ্যকার শেষে পূর্বপক্ষ ব'লয়াছেন যে, ইন্দ্রিয় অথবা তাহার গ্রীহ গন্ধাদি অর্থ বিনষ্ট হইলে 
এ উভয়ের সন্নিকর্ষ হইতে ন! পারায় তজ্জপ্ভ বাহা প্রতাক্ষরূপ জ্ঞান অবশ জন্মিতে পারে না 
কিন্ত আত্মা ও মনের নিত্যতাবশতঃ বিনাঁশ না হওয়ায় সেই আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষজন্ত “আমি 
দেখিয়াছিলাম” এইন্ধপ মানস ভ্ঞ'ন অবশ হইতে পারে, উহার কারণের অভাব নাই। স্ৃতযং রূপ 
জ্ঞান কেনরীীবে না? এরূপ মানস গ্রত্যক্ষ হুইবার বাধা কি? এতহরে ভাঁষ/কাঁর বলিয়াছেন 
যে, "আমি দেখিয়াছিলাম” এইরূপ যে জ্ঞান বলিয়াছি, উহ! সেই পূর্বদৃষ্টবিষয়ক ন্মরণ, উহা মানস 
প্রত্যক্ষ নহে। কিন্ত যদি জ্ঞান--ইন্জিয় অথবা অর্থের গুণ হয়, তাহ। হইলে এ ইন্ত্রিয অথব! 
অথই জ্ঞাত! হইবে, সুতরাং এ জ্ঞানজন্য তাহাতেই সংস্কার জন্মিবে। তাছা! হইলে এ ইন্্িয় 
অথবা অর্থ বিনষ্ট হইলে তদাশ্রিত সেই সংস্কারও বিনষ্ট হইবে, উহা'ও থাকিতে পারে না। সুতরাং 
তখন আর পুর্ববোপলব্বিপ্রযুক্ত পূর্বদৃষ্টবিষয়ক ম্মরপ হইতে পারে না। জ্ঞাতা বিনষ্ট হইলে তখন 
আর কে স্মরণ করিবে? অন্তের নৃষ্ট বস্ত অন্ত ব্যক্তি স্মরণ করিতে পারে ন' ইহা দর্বদিদ্ধ | যে 
চক্ষুর দ্বারা যে রূপের প্রত)ক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল, সেই চক্ষু বা সেই রূপকেইঞ্ঁ জ্ঞানের আশ্রয় বা 
জ্ঞাতা ববিলে, সেই চক্ষু অথবা! সেই রূপের বিনাশ হইলে জ্ঞতার বিনাশ হওয়ায় তখন আর 
পূর্বোক্ত রূপ স্মরণ হুইতে পারে না, কিন্ত তখনও এরূপ ন্মরণ হওয়ায় জ্ঞান, ইন্দিয় অথবা অর্থের 
গুণ নহে, কিন্তু চিরস্থায়ী ফোন পদার্থের গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, 
পূর্বোক্ত অনুপপত্ি নিরাসের জন্ যদি মনকেই জ্ঞাত! বপিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আর 
ইঞ্জিয় ও অর্থের জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদন কর! যাইবে না। অর্থাৎ তাহা হইলে এ ছইটি পক্ষ ত্যাগ 
করিতেই হুইবে। ১৮৪ 


ঞ্ু 


ভাষ্য । অস্ত্র তহি মনোগুণে জ্ঞানং ? 
অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) তাহ! হইলে জ্ঞান মনের গুণ হউক ? 


সুত্র। যুগপজ-জ্ঞেয়ান্থপলব্েশ্চ ন মনসঃ ॥১৯।২৯০॥ 


অনুবাদ । ( উত্তর ) এবং (জ্ঞান ) মনের ( গুণ ) নহে, যেহেতু যুগপৎ নান! 
জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। 


ক ভাষ্য । ুগপজ.জ্দেয়ানুপলব্ধিরন্তঃকরণস্য লিঙ্কং, তত্র যুগপজ, 
জেয়ানুপলব্যা যদনুমীয়তেহস্তঃকরণং, ন তস্য গুণে জ্ঞানং। কন্ত 
তছি? জ্ঞস্ত, বশিত্বাৎ । বশী জ্ঞাতা, বশ্যং করণং, জ্ঞানগুণত্বে চ করণ- 
তাবনিবৃত্িঃ। আ্ত্রাণাদিসাধনস্য চ জ্ঞাতুর্গন্ধাদিজ্ঞানভাবাদনুষীয়তে 
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'অন্তঃকরণসাধনস্ত স্থখাঁদিজ্ঞানং স্মৃতিশ্চেতি, তত্র যজজ্ঞানগুণং মনঃ স 
আত্মা, যত্ত, সখাছ্যুপলব্ধিদাধনমন্তঃকরণং মনম্তদিতি সংজ্ঞাভেদমাত্রং, 
নার্থতেদ ইতি। গে নে 


যুগপজজ্ঞেয়োপলবধেশ্চ ঘোঁগিন হ্‌তি বা প্চাগ্ঘঃ। যোগী খলু 
»খাদ্ধো। প্রাহুভূতীয়াং বিকরণধর্্ন নিষ্মায় সোল্দ্ুয়াণি শরীরান্তরাণি তেধু, 
যুগ্পজজজ্দেয়ান্যুপলভতে, তচ্চৈতদ্বিভৌ! জ্ঞাতযুর্পপদ্যতে, নাণো 
মনসীতি। বিভুত্বে বা মনসো জ্ঞানস্য নাতুগুণত্বপ্রতিষেধঃ | বিভুচ 
মনন্তদস্তঃকরণভূতমিতি ত্য সর্ধেক্দিয়ৈযু'গপৎসংযোগাদ্যুগপজ জ্ঞানান্যুৎ- 
পদ্যেরন্নিতি | .” 


অনুবাদ । যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ি ( অপ্রত্যক্ষ ) অন্তঃকরণের (মনের) 
লিঙ্গ ( অর্থাৎ ) অনুমাপক, তাহা হইলে যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধি প্রযুক্ত 
যে অন্তঃকরণ অনুমিত হয়, জ্ঞান তাহার গুণ নহে। (প্রশ্ন ) তবে কাহার ? 
অর্থাৎ জ্ঞান কাহার গুণ? (উত্তর) জ্ঞাতার,__যেহেতু বশিত্ব আছে, জ্ঞাত৷ বশী 
(ম্বতন্ত্র), করণ বশ্য (পরতন্ত্র)। এবং ( মনের ) জ্ঞানগুণত্ব হইলে করণত্বের 
নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ মন, জ্ঞানরূপগুণবিশিষ্ট বা জ্ঞাতা হুইলে তাহা! করণ হইতে 
পারেনা। পরকন্ত স্রাণ প্রভৃতিসাধনবিশিষ্ট জ্ঞাতার গন্ধাদিবিষয়ক জ্ঞান হওয়ায় 
(এ জ্ঞানের করণ) অনুমিত হয়,_অন্তঃকরণরূপসাধনবিশিষট জ্ঞাতার সুখাদি- 
বিষয়ক ভ্ঞান ও স্থৃতি জন্মে, ( এজন তাহারও করণ অনুমিত হয় ) তাহা হইলে 
যাহা! জ্ঞানরূপগুণবিশিষ্ট মন, তাহ! আত্মা, যাহ! কিন্তু স্থখাদির উপলব্ধির সাধন 

£করণ, তাহা মন, ইহ সংজ্ঞাভেদমাত্র, পদার্থতেদ নহে । 

অথব *যেহেতু যুগপৎ জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়” ইহা! *৮* শবের অর্থ, 
অর্থাৎ সূত্রন্থ ** শবের ছারা এরূপ আর একটি হেতুও এখানে মহধি বলিয়াছেন। 
খদ্ধি অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধি প্রাহুভূত হইলে বিকরণধর্প্া১ অর্থাৎ বিলক্ষণ করণ- 








১। প্তত্ে! মনোজবিত্বং বিকরণভাব; প্রধানভয়ঞ্চ” এই যোগনুত্রে (বিভূতিগাদ 1৪৮) বিদেহ যোগীর 
“বিকরণভডাব” কথিত হইয়াছে। নকুলীশ পাগুপত-সম্প্রদায় স্রিয়শক্তিকে “সনোঁজবিত্ব", “কামরূপিত্ব” ও 
“বিকরণধর্দিত্ব* এই নাঙত্য়ে তিসপ্রকার বলিয়াছেম। “সর্ব্ধর্শন*্সংগ্রহে” মাধবাচার্যও পনকুলীশ পাশুপত 
দর্শনে” উহ।র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে সেখানে “বিক্রমণধর্িত্ব; এইরূপ পাঠ আছে। এ পাঠ 
জন্তদ্ধ। শৈবাচার্ধা ভ।সর্কজেের “গণকারিকা” গ্রন্থের “নতুটীকার” উ স্থলে “বিকরণধর্থিত্বং* এইবাপ বিশুদ্ধ পাঠই 


২৩০ ন্যায়দর্শন | ৩৯ ২আণৎ, 


বিশিষ$$ যোগী বহিরিক্ত্িয় সহিত নান! শরীর নির্মাণ করিয়া। সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ 
নান! জ্ঞেয় ( নানা সুখ ছুঃখ ) উপলব্ধি করেন, কিন্তু সেই ইহ! অর্থাৎ যোগীর সেই 
যুগপৎ নান! সুখ হুঃখ জ্ঞান, জ্ঞাত। বিছু হইলে উপপন্ন হয়,_অণু মনে উপপন্ন হয় 
না। মনের বিভূত্ব পক্ষেও অর্থাৎ মনকে জ্ঞাত! বলিয়া বিভু বলিলে জ্ঞানের আত্ম- 
গুণত্বের প্রতিষেধ হয় না । মন বিভু, কিন্তু তাহ! অন্তঃকরণভৃত-_অর্থা অন্তরিজ্িয়, 
এই পক্ষে তাহার যুগপৎ সমস্ত বহিরিক্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ প্রযুক্ত (সকলেরই ) 
যুগপৎ নান! জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে । 


টিপ্ননী। (ঘুগ্রপৎ অর্থাৎ একই সময়ে গন্ধা্দি নানা বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহ! মহর্ষি 
গোতমের দিদ্ধাস্ত। যুগপৎ গন্ধাদি নানা বিষয়ের অপ্রত্যক্ষই মনের লিঙ্গ অর্থাৎ অতিম্ক্ম 
মনের অনুমাপক, ইহা মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে যোড়শ সুত্রে বলিয়াছেন (১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
এই ছুত্রেও এ হেতুর দ্বারাই জ্ঞান মনের গুণ নহে, ইচ। বলিয়াছেন ॥ ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য 
বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যুগপৎ ভ্রেয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ ন! হওয়ায় যে মন অনুমিত হয়, জ্ঞান 
তাহার গুণ নহে, অর্থাৎ সেই মন জ্ঞাতা বা জ্ঞানের বর্থা না হওয়ায় জ্ঞান তাহার গুণ হইতে 
পারে না। যিনি জ্ঞাভা অর্থাৎ জ্ঞানের কর্তা, জ্ঞান তাহাঃই গুপ। কারণ, জ্ঞাতা স্বতন্ত্র, জ্ঞানের 
করণ ইন্জিয়াদি এ ভ্ঞাতার বশ্য। স্থাতন্ত্যই কর্তার লক্ষণ* । অচেতন পদার্থের শ্বাতন্ত্য না থাকায় 
তাহা কর্তা হইতে পারে না। কর্তা ও করণাদি মিলিত হইলে তন্মধ্যে কর্তাকেই চেতন বলিয়া 
বুঝা যায়। করণার্দি অচেতন পদার্থ এ চেতন বর্তার বসত ) কারণ, চেতনের অধিষ্ঠান ব্ভীত 
অচেভন কোন কার্য্য জন্মাইতে পারে না । জ্ঞাতা চেতন, সুতরাং বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র । ভাত!) 
ইন্ডিয়াদি করণের দ্বার! জ'নাদি করেন; এজন্ত ইন্দ্রয়ার্দি তাহার বহ। অবশ্য কোন 
স্থলে জ্ঞাতাও অপর ্ঞাতার বশ হইয়া থাকেন, এই জন্ত উদ্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন 
যে, জ্ঞাত বশীই হইবেন, এইরূপ নিয়ম নাই। কিন্ত অচেতন সমস্তই বশ্ত, তাহারা 
কখনও বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র হয় না, এইরূপ নিয়ম আছে। জ্ঞান বাহার গুণ এই অর্থে 
জ্ঞাতাকে *ভ্ঞানগুণ” বলা বায়। মনকে “জ্ঞানগুণ” বলিলে মনের করণত্ব থাকে না, ভ্ঞাতৃত্ব 
দ্বীকার করিতে হয়। কিন্ত মন অচেতন, ছুতরাং তাহার জ্ঞাতৃত্ব হইতেই পারে না। 


আছে। কিন্তু ভাষ্যকার কায়বাহকারী যে যোগীকে “বকরণধর্ঘ।” বলিয়াছেন, তাহার তখন পুর্বে্ধাক্ত “ িকরণভাং” 
বা “বিকরণধর্শিত্ব” সম্ভব হয় না। কারণ) কারবহকারী ধোগী ইন্তরয় সহিত নান! শরীর নির্ধাণ করিয়! ইন্রিযাদি 
ঝুরণের সাহাযোই যুগপৎ নান! ধ্ষন় জ্ঞান করেন। তই এখানে তাৎপর্ধাটাক!কার ব্যাখ্যা কিয়াছেন,-- 
শবিশিষ্টং করণং ধর্দে। বন্য স “বিকরণধর্মা,” প্জপ্যাহাদিকরণবিলক্ষপকরণঃ যেন বাবহিত-বিপ্রকুষট-হুপ্া দিষেদী 
ভষতীত্যর্থঃ।” তাৎপর্ধ্যটীকাকার জাবার অন্তপ্র ব্যাথা! করিয়াছেন--পবিবিধং করণং ধর্পো বত স তথোজ:।” 
পরবর্তী ৬৬শ সুজের ভাবা জষ্টবা । 

১। শ্বতস্রঃ কর্তা। পাণিনিগুতে । তর খঙ, ৮৩ পৃষ্ঠা রষ্টহয। 


১৯ সৎ ] বাৎ্ষ্ঞায়ন ভাষ্য ২৩১ 


যদি কেছ বলেন যে, মনকে চেতনই বলিব, মনকে জ্ঞানগুণ বলিয়া! স্বীকার করিলে তাহা! 
চেতনই হুইবে। এইজন্য ভাষ্যকার আবার বলিয়াছেন যে, স্রাণার্দি করণবিশিষ্ট জ্ঞাতারই 
গন্ধাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষ হওয়ায় এ গ্রত্যক্ষের করণরপে প্বাণার্দি বহিরিজ্িয় সিদ্ধ হয়, 
এবং ম্যুখাদির প্রত্যক্ষ ও স্থৃতির করণরূপে বহিরিক্ি্ন হইতে পৃথক অন্তরিজ্রিয় সিদ্ধ হয়। 
সৃখাদির প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির করণরূপে যে অন্তঃকরণ বা! অন্তরিজ্ধিয় পিদ্ধ হয়, তাহা মন নামে 
কথিত হইয়াছে । তাহা জ্ঞানের কর্তা নহে, তাহ! জ্ঞানের করণ, স্থৃতরাং জ্ঞান তাহার গুণ নহে। 
যদি থঙ, জ্ঞান মনেরই গুণ) মন চেতন পদার্থ, তাহা হইলে এ মনকেই জ্ঞাত বলিতে হইবে৷ 
কিন্ত এফই শরীরে ছুইটি চেতন পদার্থ থাকিলে জ্ঞানের বাবস্থা হইতে পারে না। স্থৃঙরাং 
এফ শরীরে একটি চেতনই শ্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত ভ্ঞানরূপ 
গুণবিশিষ্ট মনের নাঁম “আত্ম” এবং সুখ ছুঃখদি ভোগের সাধনরূপে হ্বীকূত অস্তঃকরণের নাম 
“মন”, এইরূপে সংজ্ঞাভেদই হইবে, পদার্থভেদ হইবে না। জ্ঞাতা ও তাহার স্বখ হঃখাদি 
ভোগের সাধন পুথক্‌ ভাবে "স্বীকার বরিলে নামমাত্রে কোন বিবাদ নাই। মুল কথা, মহর্ষি 
গরথম অধ্যায়ে যে মনের সাধক বলিয়াছেন, তাহ! জ্ঞাত! হইতে পারে না» জ্ঞান তাহার গুণ হইতে 
পারে না।? মহর্ষি পূর্বেও (এই অধ্যায়ের ১ম আঃ ১৬শ ১৭শ হৃত্রে) ইহা সমর্থন করিয়াছেন । 
মহর্ষির তাৎপর্ধ্য সেখানেই সুবাক্ত হইয়াছে। 

ভাষ্যকার শেষে কল্লাস্তরে এই হৃত্রোক্ত ৮” শব্দের দ্বারা অন্ত হেতুরও ব্যাখ্যা করিতে 
বঙ্গিয়াছেন যে, অথবা যেহেতু যৌগীর যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়, ইহা! ৭৮” 
শবের অর্থ। অর্থাৎ ভান মনের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ করিতে মহর্ষি এই হৃত্রে সর্বমনূযোর 
যুগপৎ নানা জ্ডেয় বিষয়ের অনুপলব্ধিকে প্রথম হেতু বঙিয়! “৮” শব্দের দ্বারা কায়ব্যহ 
স্থলে যোগীর ন'ন| দেহে যুগপৎ নান! জ্রেয় ব্ষিয়ের যে উপলব্ধি হয়, উহাকে দ্বিতীয় হেতু 
বলিয়াছেন । তাহা হইলে ভাষাকারের অথবা কলের ব্যাধ্যানুসারে সুত্রের অর্থ বুঝিতে 
হইবে, "যুগপৎ নানা ভেয় বিষয়ের অনুপলব্ধিবশতঃ এবং কায়ধ্যহকারী যোগীর যুগপৎ 
নান! জ্েয় বিষয়ের উপলাববখতঃ জ্ঞান মনের গুণ নহে" 1 ভাষ্যকার তাঁহার ব্যাধ্যাত 
দ্বিতীয় হেতু বুঝাইতে বল্য়াছেন যে» অপিমাদি সিদ্ধি প্রাহুর্তাব হইলে যোগী তখন “বিকরণ- 
ধর্মী” অর্থাৎ অযোগী ব্যক্তিদিগের ইন্জিয়াদি করণ হইতে.বিলক্ষণ করণবিশিষ্ট হইয়া আ্পাদি 
ইন্জিযযুক্ত নানা শরীর নির্্মাণপূর্বক লেই সমন্ত শরীরে যুগপৎ নান! ভ্রেয় বিষয়ের উপলব্ধি 
করেন। অর্থাৎ যোগী অবিলম্বেই নির্ধাগলাভে ইচ্ছুক হইয়! নিজ শক্তির দ্বার! নান! স্থানে নানা 
শরীর নিম্মাণ করিয়া, সেই সমস্ত শরীক যুগপৎ তাহার অবশিষ্ট প্রারনধ কর্মফল নানা স্ুখ- 
ছঃখ ভোগ করেন। যেশীর ক্রমশঃ বিলে সেই সমস্ত ছুথহূঃখ ভোগ করিতে হইলে তাহার 
নির্ধাণলাভে বু বিলম্ব হুয়। তাঁহার কায়ব্যহ নির্মাণের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় না । পুর্কোক্তরূপ 
নান! দেহ নির্মাণই যোগীর “কায়ব্যহ”। উহা! যোগশাস্তরসিদ্ধ পিন্বাস্ত। যোগদর্শনে মহর্বি 
পতঞ্জলি *নির্শা্চিতান্টশ্মিতামাজাৎ” 181৭ এই হৃত্রের দ্বারা কায়বাহকারী যোগী তাহার 
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সেই নিজনির্শিত শরীর-সমসংখ্যক মনের যে স্ৃত্টি করেন, ,ইহা বলিয়াছেন। যোগীর 
সেই প্রথম দেহস্ক এক মনই তখন তীছার নিক্ষনির্দিত সমস্ত শরীরে প্রদীপের স্তায় 
প্রন্থত হয়; ইছা' পতঞ্জলি বলেন নাই | “যোৌগবার্তিকে” বিজ্ঞানতি্ষু যুক্তি ও প্রমাণের 
দ্বার! পতঞ্জণির এঁ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন | কিন্ত স্তায়মতে মনের নিত্যতাবশতঃ মনের 
উদপত্তি ও বিনাশ নাই, মুক্তি হইলেও তখন আত্মার স্তা় মনও থাকে । এই জন্ভই মনে হয়, 
তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র স্তায়মতানুসারে বলিয়াছেন যে, কারব্যহকারী যোগী মুক্ত 
পু্কষদিগের মনঃসমুহফে আকর্ষণ করিয়া তীঙ্বার নিজনির্িত শরীরসমূহে প্রবিষ্ট করেন। 

£শুন্ত শরীরে সুখছুঃখ ভোগ হইতে পারে না। সুতরাং যোগীর সেই সমন্ত শরীরেও মন 
থাকা আবশ্বীক।/ তাঁই তাৎপর্য্যটাকাকার এরূপ কল্পনা করিয়াছেন। আঁবশুক বুঝিলে 
কোন যোগী নি শক্তির দ্বার! মুক্ত পুরুষদিগের মনকেও ন্মাকর্ষণ করিয়া নিজ শরীরে গ্রহ 
করিতে পারেন, ইহা অসম্ভব নহে । কিন্ত এ বিষয়ে অন্ত কোন প্রমাণ প!ওয়! যায় ন!। সেযাহাই 
হউক, যণ্দ কায়বাহুকারী যোগী তাহার সেই নিজনির্মিত শরীরসমৃহে মুক্ত পুরুষদিগের মনকেই 
আকর্ষণ করিয়! প্রবিষ্ট করেন, তাহ! হইলে? এ সমস্ত মনকে তখন তাহার সুখ ছঃখের ভোক্তা! 
বল! যায় না। কার”, মুক্ত পুরুষদিগের মনে অদৃষ্ট না থাকায় উহ স্থুখহঃখ-ভোক্তা হইতে পারে 
না। নুতরাং সেই সমস্ত মনকে জ্ঞান্তা বল! যায় না, এ সমস্ত মন তখন সেই যোগীর নেই সমস্ত 
ভানের আশ্রয় হইতে পারে না) আর বদি পতঞ্জলির সিদ্ধাস্তানুসারে যোগীর সেই সমস্ত শরীরে 
পৃথক পৃথক মনের স্থষ্টিই স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলেও এ সমস্ত মনকে জ্ঞাত! বলা যায় না। 
কারণ, পূর্বোক্ত নান যুক্তির ছার! ভ্ঞাতার নিত্যত্বই দিন্ধ হুইয়াছে। কায়বৃাহকারী যোগী 
প্রারন্ধ কন্ম ব৷ অনৃষ্ট বিশেষ প্রযুক্ত নানা শরীরে যুগপৎ নান! স্ুখছঃখ ভোগ করেন, সেই 
অনৃষ্ঠবিশেষ তাহার নিজনির্শিত সেই সমস্ত মনে ন| থাকায় এ সমস্ত মন, তাহার সুখহঃখের 
ভোক্ত! হুইতে পারে না। ন্ুুতরাং এ স্থলে এ সমস্ত মনকে ভাত! বলা যায় ন!। ভ্ঞান 
এ লমস্ত মনের গুণ হইতে পারে না। হ্থতরাং মনকে ভ্ঞাতা বলিতে হুইলে অর্থাৎ জ্ঞান 
মনেরই গুণ, এই দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইলে পূর্বোক্ত স্থলে কায়ব্যহকারী যোগীর পূর্বদেহস্থ 
সেই নিত্য ষনকেই জ্ঞাত বলিতে হুইবে। কিন্ত এঁ মনের অথুত্ববশতঃ মেই যোগীর সমন 
শরীরের সহিত যুগপৎ সংযোগ না থাকায় এ মন যোগীয় সেই সমস্ত শরীরে যুগ্লপঞ্ নান! 
ভ্রেয় বিষয়ের জ্ঞতি। হইতে পারে না। সমস্ত শরীরে জ্ঞাত। না থাকিলে সমস্ত শরীরে যুগপৎ 
ভানোৎপত্তি অদভ্ভব। কিন্তু পূর্বোক্ত যোগী বখন যুগপৎ নান! শরীরে নানা ভেয় বিষয়ের 
উপলব্ধি করেন, ই স্বীকার করিতে হইবে, তখন এ যোগীর সেই সমস্ত শরীরসংযুক্ক কোন 
ভাত! আছে, অর্থাৎ জ্তান্ক। বিভূ, ইহাই সিদ্ধাস্তরূপে শ্বীকাধ্য। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
যোগীর নানাস্থানস্থ নানা শগীরে যে, যুগপৎ .নানা জ্ঞানের উৎপতি, তাহা বিভূ জ্ঞাত 
হইলেই উপপন্ন হয়, অতি সুক্ম মুন জ্াত। হইলে উহা উপপর হয় ন| | কারণ, যোগীয় সেই 
সমস্ত শরীরে এ মন থাকে না)) পূর্বপক্ষবাদী যদ বলেন যে, মনকে ভাত! বলিয়! তাহাকে 
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বিভু বলিয়াই স্বীকার করিব। তাঁহ! হইলে পূর্বোক্ত স্থলে অনুপপত্তি নাই। এজন্ত ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, মনকে জ্ঞাতা বলিয়! বিভূ বলিলে সে পক্ষে জ্ঞানের আত্মগ্রণত্বের খণ্ডন হইবে না। 
অর্থাৎ তাহা বলিলে আমাদিগের অভিমত আত্মারই নামান্তর হুইবে “মন” । নুুতরাং বিভূ 
ভাতাকে “মন” বলিয়া! উহার জ্ঞানের সাধন পৃথক অতিহথক্ম অস্তরিজ্িয় অন্ত নামে স্বীকার 
করিলে বন্ততঃ জ্ঞান আত্মারই গুণ, ইহাই স্বীকৃত হইবে । নামাতে আমাদিগের কোন বিবাদ নাই। 
যদি বল, যে মন অস্তঃকরণভূত অর্থাৎ অস্তরিন্দ্ীয় বণিয়াই শ্বীকৃত, তাহাকেই বিভূ বলিয়া 
তাহাকেই ভ্ঞাতা বলিব,' উহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞাত! শ্বীকার করিব না, অস্তরিক্রিয় মনই জ্ঞাত 
অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ত॥ ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত । এতছুত্তরে ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, 
তাহা হইলে এ বিতু মনের সর্বদা সর্বেক্দিয়ের সহিত সংযোগ থাঁকার় সকলেরই যুগপৎ সর্বেজি- 
জন্য নানা জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে। অর্গাৎ, এ আপত্িবশতঃ অন্তরিজ্িয় মনকে বিভু 
বলা যায় না। মহষি কণাদ ও গোতম জ্ঞানের যৌগপদ্য অন্বীকার করিয়! মনের অণুত্ব সিদ্ধান্তই 
প্রকাশ করিয়াছেন । তদছুসারে ভাষাকার বাতস্তায়ন নানা স্থানে জ্ঞানের অযৌগপদা দিদ্ধান্তের 
উল্লেখ করির়! নিজ বক্তবোর সমর্থন করিয়াছেন। কাঁরবুাহ স্থলে যোগীর যুগপৎ নান! জানের 
উৎপত্তি হইলেও অন্ত কোন স্থলে কাহারই যুগপৎ নানা ভ্ঞান জন্মে না, ইহাই বাৎস্তায়নের কথা । 
কিন্ত অন্য সম্প্রদায় ইহা একেবারেই অন্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য, পাতগ্জল প্রভৃতি 
সম্প্রদায় স্থলবিশেষে জ্ঞানের যৌগপদাও স্বীকার করিয়াছেন । সুতরাং তাহারা মনের অণুত্বও 
হ্বীকার করেন নাই। সাংখ্যঙ্থত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ, নৈয়ার়িকের গাঁ মনের অণুত্ব 
সিদ্ধান্ত সমর্ণন করিলেও "যোগবার্তিকে” বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাদভাষোর ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্যমতে 
মন দেছপরিমাণ, এবং পাতগ্লমতে মন বিভূ, ইহা ম্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন । সে যাহা হউক, 
প্রকৃত কথা এই যে,?জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার ধরিয়া মনকে অণু না বলিলেও সেই মতেও 
মনকে ভাতা বল! যায় না । কারণ, যে মন, ভ্ঞানের করণ বলিয়া সিদ্ধ, তাহ জ্ঞানের বর্তা 
হুইতে পারে না । অস্তরিক্রিয় মন, ভ্ঞানকর্ত!। জ্ঞাতার বশ্ত, সুতরাং উচ্থার স্থাতন্ত্রা না থাকায় 
উহাকে ভ্ঞানকর্তা বলা যায় না। জ্ঞানকর্ত। না হইলে ভান উহার গুণ হইতে পারে না। 
ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত এই যুক্তিও এখানে ম্মরণ করিতে হইবে ।.. - 

সমস্ত পুস্তকেই এখানে ভাষ্যে প্যুগপজ্জেম়াম্ুপলব্েশ্চ যৌগিনঃ” এবং কোন পুস্তকে এ 
স্থলে “অযোগিনঃ* এইরূপ পাঠ আছে) কিন্তু এ সমস্ত পাঠই অশুদ্ধ, ই! বুঝা যায়ঃ 
কারণ, ভাষ্যকার প্রথম কল্পে শ্ৃত্রান্ুসারে অযোগী বাক্তিদিগের যুগপৎ নানা জেয বিষয়ের 
অনুপলন্ধিকে হেতুরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, পরে কল্লাস্তরে শুত্স্থ “6” শের স্থারা কায়ব্যহকারী 
যোগীর যুগপৎ নান! জয় বিষয়ের উপলন্ধিকেই যে, অন্ত হেতুরূপে মহধির বিবক্ষিত বলিয়াছেন, 
এ বিষয়ে সংশয় নাই। ভাষাফারের *তেমু যুগপজ্জেয়ান্যপলভতে” এই পাঠের ছারাও তীহার 
শেষ কল্পে ব্যাখ্যাত এ হেতু স্পষ্ট বুঝা যাঁয়। নুতরাং *যুগপজ্জেয়োপলদ্ধেশ্চ যোগিন ইতি বা 
চা'থঃ” এইরূপ ভাঁষাপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হুইয়াছে। মুক্রিত *শ্তায়বার্তিক” ও 


৩ 
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প্তারনথচীনিবন্ধে” এই হতে *৮* শষ না থাকিলেও ভাষ্যকার শেষে ০৮” শব্দের অর্থ বলিয়া 
অন্ত হেতুর ব্যাখ্যা! করায় “চ” শবযুক হুত্রপাঠই প্রক্কৃত বলিয়! গৃহীত হইয়াছে । ?তাৎপর্ধ্য- 
পরিশুদ্ধি” গ্রন্থে১ উদয়নাচা্যের কথার দ্বারাও এখানে হৃত্র ও ভাষ্ের পরিগৃহীত পাঠই যে 
প্রকৃত, এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। ১৯॥ 


স্ত্র। তদাত্ুগুণত্বেইপি তুল্যৎ ॥২৭।২১৯১॥ 

অনুবাদ। (( পুর্ববপক্ষ ) সেই জ্ঞানের আত্মগুণত্ব হইলেও তুল্য। অর্থাত 

জ্ঞান আতর গুণ হইলেও পূর্ব যুগপৎ নানা বিষয়-জ্ঞানের আপত্তি হয়। 
ভাষ্য । বিভুরাত্মা! সর্কেক্দিয়ৈঃ' সংযুক্ত ইতি যুগপজজ্ঞানোৎপত্তি. 

প্রসঙ্গ ইতি। 

অনুবাদ । বিভু আত্মা! সমস্ত ইন্রিয়ের সহিত সংযুক্ত, এ জন্য যুগপৎ নান! 
জ্ঞানের উৎপত্তির আপত্তি হয়। 

টিগনী। মনকে বিভু বলিলে এ মনের সহিত সমস্ত ইঞ্জিয়ের সংযোগ থাকায় যুগপৎ নান! 
ভ্ঞানের আপত্তি হয়, এজন্ত মহষি গোতম মনকে বিভূ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, অণু বলিয়াই 
খ্বীকার করিয়াছেন এবং যুগপৎ নান! জ্ঞান জন্মে না, এই সিদ্ধাস্তানুদারে পুর্্বুত্রের দ্বার! জ্ঞান 
মনের গুণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । কিন্তু মনকে অণু বলিয়া ্বাকার করিলেও যুগপৎ 
নান] জ্ঞান কেন জন্মিতে পারে না, ইহা বল! আবশ্তক। তাই মহধি তাহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত 
সমর্থনের জন্ত এই হুত্রের দ্বারা পুর্ববপক্ষ বলিয়াছেন যে, জ্ঞান আয্মার গুণ হইলেও, পূর্বববৎ 
যুগ্পপৎ নানা জ্ঞান হুইতে পারে। কারণ, আত্মা বিভূ, সুতরাং সমস্ত ইব্জিয়ের সহিত তাহার 
সংযোগ থাকায়, সমস্ত ইন্ত্রিরজন্ত সমস্ত জ্ঞানই একই সময়ে হইতে পারে। মনের বিভূত্ব পক্ষে 
যে দোষ বল! হইয়াছে, সিদ্ধান্ত পক্ষেও এ দোষ তুল্য ॥ ২০।॥ 


নুত্র। ইন্ডরিয়ৈর্মনসঃ সন্নিকর্যাভাবাৎ তদনৃৎ- 


পত্তিঃ ॥২১।২১২॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) সমস্ত ইন্দ্িয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ষ না থাকায় সেই 
সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ন।। 





৯। "যুগপ্ জে়ান্থপলব্ধেশ্চ ন মনন” ইতি পূর্ববদুতরহথভত ”6"কারভাগ্রে ভাবাকারেণ প্যুগপজ জেয়োপ্লবেশ্চ 
যোগিন ইতি ব! “ঢা”্ধ ইতি বিচরিধাষাণত্বাৎ। সভাৎপর্ধাপনিগুদ্ধি। 
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ভাষ্য । গন্ধাহ্যপলবেরিক্রিয়া্ঘলন্নিকর্ধবদিজ্িয়মনঃসম্নিকর্ধোইপি 
কারণং, তত্ত চাঁযৌগপদ্যমণুস্বাম্মনসং। অফোৌগপদ্যাদনুৎপত্তিষুগপছ্‌- 
জ্ঞানানামাত্বগুণত্বেইগীতি | 
অনুবাদ । ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের গ্যায় ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গিকর্ষও গন্ধাদি 
প্রত্যক্ষের কারণ, কিন্তু মনের শণুত্ববশত; সেই ইন্্রিয়মনঃসন্নিকর্ষের যৌগপদ্য 
হয় মা। যৌগপদ্য না হওয়ায় আত্মগুণত্ব হইলেও অর্থাত জ্ঞান বিভু আত্মার গু 
হইৌও যুগপৎ সমস্ত জ্ঞানের ( গন্ধাদি প্রত্যক্ষের ) উৎপত্তি হয় ন]। 
টিপ্ননী। মহধি পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তরে এই হুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি 
ইন্জিয়ার্থবর্গের প্রত্যক্ষে যেমন ইঞ্জয়ার্থ-সন্নিকর্ষ কারণ, তদ্জপ ইন্জিয়মনঃসন্লিকর্ষও কারণ। অর্থাৎ 
যে ইঞ্জিয়ের দ্বারা তাহার গ্রহ বিষয়ের প্রত্াক্ষ হয়, সেই ইন্জির়ের সিত মনের সংযোগ না হইলে 
সেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । কিন্ত মন অতি সুক্ষ বলিয়! একই সময়ে নাঁন। স্থানস্থ সমস্ত ইন্জিয়ের 
সহিত তাহার সংযোগ অসম্ভব হুওয়ায় একই সময়ে সমস্ত ইঞ্জিরজন্য সমস্ত প্রত্যক্ষ ছুইতে পারে 
না।-_জ্ঞান আস্মারই গুণ এবং এঁ আত্মা৪ বিভূ, সুতরাং আত্মার সহিত সমস্ত ইন্জিয়ের সংযোগ 
সর্বদাই আছে, ইহা সত্য) কিন্ত ইন্জিয়ের সছিত মনের সংযোগ যাহ! প্রত্যক্ষের একটি অসাধারণ 
কারণ, তাহার যৌগপ্ুদ্য সম্ভব ন! হওয়ায় তজ্জন্ত প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না 8২১ 
ভাষ্য । যদি পুনরাত্েক্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষমাত্রাদৃগন্ধাদি-জ্ঞানমুণপদ্যেত ? 
অনুবাদ। (প্রশ্ন) যদি আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সম্িকর্ষমাত্র জন্যই গন্ধাদি জ্ঞান 
উত্পন্ন হয় ? অর্থাৎ ইহ! বলিলে দোষ কি? 


ন্বত্র। নোৎপত্তিকারণানপদেশাৎ ॥২২॥২৯৩॥ 

অঙ্গুবাদ। ( উত্তর ) না,--নর্ধাৎ আত্মা। ইন্দ্রিয় ও.অর্থের সম্নিকর্ষ-মাত্রজগ্তই 
গন্ধাদি জ্ঞানের উৎপত্বি হয়, ইহ! বলা যায় না; কারণ, উৎপত্তির কারণের (প্রমাণের) 
অপদেশ ( কথন ) হয় নাই । 

ভাষ্য । আত্েক্জরিয়ার্ঘসন্নিকর্ষমা ত্রাদৃগন্ধাদিজ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি, নাত্রোথ- 
পত্তিকারণমপদিশ্ঠাতে) যেনৈতৎ প্রতিপদ্যেমহীতি । 

অনুবাদ । আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষমাত্রজন্য গ্ন্ধাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
এই বাক্যে উতপন্তির কারণ ( প্রমাণ ) কথিত হইতেছে না, যদ্বারা ইহা স্বীকার 
করিতে পারি। 
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টিগনী। পূর্ববপক্ষবাদী যদি বলেন যে, প্রতাক্ষে ইঞ্জিয় ও মনের সন্নিকর্ষঅনাবস্তক,--মত্মা, 
ইত্জির্ ও অর্থের সঙ্নিকর্ষমান্রজন্তই গন্ধাদি প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয়। এতদৃত্তরে মহর্ষি এই 
ছুত্রের দ্বার! বলিয়াছেন যে, এঁকব! বলা যাঁয় না। কারণ. আত্মা, ইঞ্জিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষমাত্র 
জন্যই যে গদ্ধাদি প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয়, সেই উৎপত্তি বিষয়ে কারণ অর্থাৎ প্রমাগ বলা হয় নাই। 
ধে প্রমাণের ছার! উহা স্বীকার করিতে পারি, সেই প্রমাণ বলা আবশ্তক। হৃত্রে “কারণ” শব 
প্রমাণ অর্থে প্রযুক্ত হুইয়াছে। প্রথমাধ্যায়ে তর্কের লক্ষণহৃত্রেও ( ৪০শ হুত্রে) মহর্ধি গুমাগ 
জর্থে “কারণ” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটাকাকারের কথার দ্বারাও প্কারণ” 
শবের প্রমাণ অর্থই এখানে মহর্ষির অভিপ্রেত, ইহ বুঝ! যায় । ভাষ্যকারের শেষোক্ত 
পযেনৈতৎ” ইত্যাদি সন্দর্ভের ছারাও ইহা! বুঝা যায়। ফলকথা, পুর্বোক্তরূপ সন্নিকর্ষমাত্রজন্য 
গন্ধানি প্রত্যাক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, পরস্ত বাধক প্রমাণই আছে, ইহাই ভাষ্যকার 
প্রভৃতি গ্রাচীনগণের মতে এই স্থৃত্রের তাৎ্পধ্য | উদ্দেযোতকর সর্বশেষে এই হুত্রের আরও 
এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে সময়ে ইন্দ্রিয় ও আত্ম। কোন অর্থের সহিত যুগপৎ সম্বদ্ধ 
হয়, তখন সেই জ্ঞানের উৎপতিতে কি ইন্দরিয়ার্থনন্িকর্ষই কারণ ? অথবা আত্মা ও অর্থের 
সন্নিকর্ষই কারণ, অথবা আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষই কারণ ? এইরূপে কারণ বলা যায় ন। 
অর্থাৎ ইন্জিয়ের সছিত মনের সন্নিকর্ষ না থাকিলে পূর্বোক্ত কোন সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের উৎপাদক 
হয় না, উহ্নারা গকলেই তখন ব্যভিচারী হওয়ায় উহাদিগের মধ্যে কোন সনিকর্ষেরই কারপত্ব 
কল্পনায় নিয়ামক হেতু ন! থাকায় কোন দন্নিকর্ষকেই বিশেষ করিয়া গ্রত্যক্ষের কারণ বলা! 
ধান না ॥২২। 


সুত্র। বিনাশকারণাহ্থপলব্ধেশ্চাবস্থানে তন্নিত্যত্ব- 


প্রসঙ্গঃ ॥ ॥২১৩।২৯৪॥ 

অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) এবং (জ্ঞানের) বিনাশের কারণের অন্মপলব্িবশতঃ 
অবস্থান (স্বিতি) হইলে তাহার ( জ্ঞানের ) নিত্যত্বের আপত্তি হয়। 

ভাষ্য । “তদাত্বগুণত্বেহপি তুল্য”মিত্যেতদনেন সমুচ্চীয়তে । 
দ্বিবিধো হি গুণনাশহেতুঃ, গুণানামাশ্রয়াভাবো বিরোধী চ গুণঃ। 
নিত্যত্বাদাত্মনোহনুপপন্নঃ পর্বঃ, বিরোধী চ বুদ্ধেগুণে। ন গৃহাতে, 
তম্মাদাত্বগুণত্বে সতি বুদ্ধেনিত্যত্বপ্রসঙ্গ2 | 

অনুবাদ । “তদাভুগুণন্বেহপি 'তুল্যং” এই পূর্বোক্ত সূত্র, এই সূত্রের সহিত 
সমুজ্চিত হইতেছে। গুণের বিনাশের কারণ দ্বিবিধই। (১) গুণের আশ্রয়ের অভাব, 


১) নোৎপত্তীতি। নাত প্রযাণমপদিহাতে। প্রভাত বাধকং গ্রন্নাণসন্তীতার্থঃ ।-_তাৎপর্ধাটীক। | 


২৪ সু | বাৎ্ম্যায়ন ভাষ্য ২৩৭ 


(২) এবং বিরোধী গুণ। আত্মার নিত্যন্ববশতঃ পূর্নব অর্থাঙ প্রথন কারণ আশ্রর- 
নাশ উপপনন হয় না, বুদ্ধির বিরোধী গুণও গ্হীত হয় না, অর্থাৎ গুণনাশের দ্বিতীয় 
কারণও নাই। অতএব বুদ্ধির আত্মগুণত্ব হইলে নিত্যত্বের আপত্তি হয়। 


টিপ্লনী। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মনের গুণ নহে, কিন্তু আত্মার গুণ, এই সিদ্ধান্তে মহর্ষি এই 
সুত্রের দ্বার আর একটি পূর্বরপক্ষ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির ধিনাশের কারণ উপলন্ধ ন| হওয়ায় 
কারণাভাবে বুদ্ধির বিনাশ হয় না,বুদ্ধির অবস্থানই হয়, ইহা স্বীকাধ্য। তাহা হইলে বুদ্ধির নিত্যত্বই 
হ্বীকার করিতে হয়, পূর্বে যে বুদ্ধির অনিত্যত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহা ব্]াহুত হয়। বুদ্ধির 
বিনাশের কারণ নাই কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ছই কারণে গুণপদার্ের 
বিনাশ হইয়া থাকে । কোন স্থলে সেই গুণের আশ্রয় দ্রব্য নষ্ট হইলে আশ্রনাশক্জন্য সেই গুণের 
নাশ ছয় | কোন স্থানে বিরোধী গুণ উৎপন্ন হইলে তাহা ও পূর্বজ্জাত গুণের নাশ করে) কিন্তু 
বুদ্ধিকে আত্মার গুণ বলিলে আত্মাই তাঁহার আশ্রয় দ্রব্য হইবে: আত্ম! নিতা, তাহার বিনাশই 
নাই, স্মভরাং আশ্রয়নাশরূপ প্রথম কারণ অসম্ভব | বুদ্ধির বিরোধী কোন গুণেরও উপলব্ধি না 
হওয়ায় সেই কারণও নাই'। সুতরাং বুদ্ধির বিনাশের কোন কারণই না থাকায় বুদ্ধির নিত্যত্বের 
আপত্তি হয়। ভাব পদার্থের বিনাশের কারণ না! থাকিলে তাহা নিত্যই হুইযনা থাকে । এই 
পুর্বপক্ষহৃত্রে 5” শব্দের দ্বারা মহর্ষি এই সুত্রের সহিত পূর্বোক্ত “তদাত্ম গুণত্বেংপি তুল্যং" এই 
পূর্বপক্ষহৃত্রের সমুচ্চয় ( পরম্পর সম্বন্ধ ) প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই এখানে ভাষ্যকার গ্রথমে 
বলিয়াছেন, ॥ তাৎ্পর্য্য এই যে, বুদ্ধি সাত্মার গুণ, এই সিদ্ধান্ত পক্ষে যেমন পূর্বোক্ত “তদাত্ম- 
ওণত্বেংপি তুল্যং* এই সুরের দ্বার! পূর্ববপক্ষ বল হইয়াছে, তদ্রুপ এই হুত্রের দ্বারাও এ দি্ধান্ত- 
পক্ষেই পূর্ববপক্ষ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বুদ্ধি আত্মার গুগ হইলে যেমন আত্মার বিভূত্ববশতঃ 
যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তির আপত্তি হয়, তদ্রপ আত্মার নিত্যত্ববশতঃ কখনও উহার বিনাশ 
হইতে না পারায় তাহার গুণ বুদ্ধিরও কখনও বিনাশ হুইতে পারে না, এ বুদ্ধির নিত্যথের 
আপত্তি হয়। নুতয়াং বুদ্ধিকে আত্মার গুণ বলিলেই পূর্বোক্ত এ পূর্বপক্ষের ন্যায় এই শুত্রোক্ত 
পূরধবপক্ষ উপস্থিত হয়। ভ্বিতীয় অধায়েও মহর্ষির এইরূপ একটি সুত্র দেখা যায়। ২য় আঃ, ৩৭শ 
সুত্র দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ 


সুত্র ৷ অনিত্যত্বগ্রহণাদৃবুদ্ধেরুদ্ধযস্তরাদিনাশঃ শব্দবৎ ॥ 


॥২৫৪।২৯৫॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) বুদ্ধির অনিত্যত্বের জ্ঞান হওয়ায় বুদ্ধ্স্তর প্রযুক্ত অর্থাৎ 
দ্বিতীয়ক্ষণোতপন্ন জ্ঞানাস্তরজন্য বুদ্ধির বিনাশ হয়, যেমন শব্দের ( শবাস্তর জন্থ 
বিমাশ হয় )। 

১। অজ পুর্বপক্ষগে চকারঃ পরব পেক্ষঃ ইতাহ তদা্তত্ব ইতি।__ভাংপরধাটীকা। 


২৩৮ ন্যায়দর্শন [ ৩অৎ, ২আঁ* 


ভাষ্য । অনিত্যা বুদ্ধিরিতি সর্ববশরীরিণাং প্রত্যাত্মবেদনীয়মেতগু | 
গৃহতে চ বুদ্ধিসন্তানস্তত্র বুদ্ধেবু্ধ্যত্তরং বিরোধী গুণ ইত্যনুমীয়তে, যথা 
শব্বসন্তানে শব্দঃ শব্দান্তরবিরোধীতি | 

অনুবাদ । বুদ্ধি অনিত্য, ইহা সর্ববপ্রানীর প্রত্যাতববেদনীয়, অর্থাৎ প্রতোক 
প্রাণী নিজের আত্যাতেই বুদ্ধির অনিত্যত্ব বুঝিতে পারে। বুদ্ধির সন্তান অর্থাৎ 
ধারাবাহিক জ্ঞানপরম্পরাও গৃহীত হইতেছে, তাহ! হইলে বুদ্ধির সম্বন্ধে অপর বুদ্ধি 
অর্থাৎ দ্বিতীয়ক্ষণোতুপন্ন জ্ঞানান্তর বিরোধী গুণ, ইহ। অনুমিত হয়। যেমন 
শবের সম্তানে শব, শব্দান্তরের বিরোধা, অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্ধ প্রথম শব্দের বিনাশক। 


টিপ্লনী। মহধি এই সূত্রের দ্বার! পূর্ববহৃত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, 
বুদ্ধির অনিত্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ হুওয়ায় উহার বিনাশের কারণও সিদ্ধ হয়। এই আঁহৃকের প্রথম 
প্রকরণেই বুদ্ধির অনিত্যত্ব পরীি'ত হইয়াছে । বুদ্ধি যে অনিত্য, ইহ! প্রত্যেক প্রাণী নিজের 
আত্মাতেই বুঝিতে পারে। “আমি বুঝিয়াছিলাম, আমি বুঝিব” এইরপে বুদ্ধি বা জ্ঞানের ধ্বংস 
ও প্রাগভাব মনের দ্বারাই বুঝ! যায়। সুতরাং বুদ্ধির উৎপত্তির কারণের স্ভায় তাহার বিনাশের 
কারণও অবশ্ত আছে! বুদ্ধির সন্তান অর্ণাৎ ধারাবাহিক নানা জ্ঞানও জন্মে, ইহাও বুঝা যায়। 
সুতরাং সেই নান! জ্ঞানের মধ্যে এক জ্ঞান অপর জ্ঞানের বিরোধী গুণ, ইহা! অগ্জমান ঘার! সিদ্ধ 
হয়। অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞানের উৎপত্তি স্থলে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপর জ্ঞান প্রথমক্ষণে উৎপন্ন 
জ্ঞানের বিরোধী গণ উহাই প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন জনের বিনাশের কারণ । যেমন বীচিতরঙ্গের 
ন্তায় উৎপন্ন শব্ধপস্তানের মধ্যে ছিতীয় শব প্রথম শব্দের বিরোধী গুণ ও বিনাশের কারণ, 
তদ্রপ ভ্তানের উৎপতিস্থলেও দ্বিতীয় জ্ঞান প্রথম জ্ঞানের বিরোধী গুণ ও বিনাশের কারণ । 
এইরূপ তৃতীয় জ্ঞান দ্বিতীয় জ্ঞানের বিরোধী গুণ ও বিনাশের কারণ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ 
পর্ক্ষণজাতি শব যেমন তাহার পূর্বক্ষণজাত শব্দের নাশক, তদ্রপ পরক্ষণজাত ভ্ঞানও তাহার 
পূর্বক্ষণজাত জ্ঞানের নাশক হয়। যেজ্ঞানের পরে আর জ্ঞান জন্মে নাই, সেই চরম জ্ঞান 
কাল বা সংস্কার দ্বারা বিনষ্ট হয়। মহষি শব্দকে দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করায় শব্দাস্তরজন্ত শব্ধনাশের 
স্তার ভ্ঞানাস্তরঞন্ত জ্ঞান নাশ বলিয়াছেন। কিন্ত জ্ঞানের পরক্ষণে সুখ ছুঃখাদি মনোগ্রাহ 
বিশেষ গুণ জন্মিলে তদৃত্বারাও পূর্ববজাত জ্ঞানের নাশ হুইরা থাকে ) পরবর্তী প্রকরণে এ সকল 
কথা পরিষ্ক,ট হইবে ॥ ২৪। 

ভাষ্য । অসংখ্যেয়েযষে জ্ঞানকারিতেযু সংস্কারেযু স্মৃতিহেতু- 
ষাতবসমবেতেহ্বাত্মমনসোশ্চ সঙ্গিকর্ষে সমানে স্থৃতিহেতো৷ সতি ন কারণস্থ 
যৌগপদ্যমন্তীতি যুগপৎ স্মৃতয়ঃ প্রাছ্র্ডবেযুর্যদি বুদ্ধিরাত্মগুণঃ স্যাদিতি। 


তত্র কশ্চিৎ সন্নিকর্ষস্থ যৌগপদ্যমুপপাদয়িষ্যন্নাহ | 


২৫ সু ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ২৩৯ 


অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ ) আত্মাতে সমবেত জ্ঞানজনিত অসংখ্য সংস্কাররূপ 
স্মৃতির কারণ থাকায় এবং আত্ম। ও মনের সন্নিকর্ষরূপ সমান স্মতির কারণ থাকায় 
কারণের অযৌগপদ্ভ নাই, স্থৃতরাং যদি বুদ্ধি আত্মার গুণ হয়, তাহা হইলে যুগপৎ 
সমস্ত ন্মৃতি প্রাদুভূত হউক? তন্নিমিত্ত অর্থাৎ এই পূর্ববপক্ষের সমাধানের জন্য 
সন্নিকর্ষের (আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের ) অযৌগপদ্য উপপাদন করিতে কেহ বলেন-- 


সুত্র। জ্ঞানসমবেতাত-প্রদেশসন্নিকর্ষান্মনসঃ স্ৃত্যুৎ- 
পত্তেরে্ন যুগপছৃৎপত্তিঃ ॥২৫॥২৯৩।॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) "জ্ঞানসমবেত” অর্থাৎ সংস্কারবিশিষ$ আত্মার প্রদেশ- 
বিশেষের সহিত মনের সম্নিকর্ষজন্য স্মৃতির উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ ( স্মৃতির ) 
উদপত্তি হয় না । 


ভাষ্য । জ্ঞানসাঁধনঃ সংস্কারো জ্ঞানমিতৃচ্যতে | জ্ঞানসংস্কৃতৈ- 
রাতপ্রদেশৈঃ পর্য্যায়েণ মনঃ সন্নিকৃষ্যতে | আত্মমনঃসন্সিকর্ধাৎ স্মৃতয়োইপি 
পর্ধ্যায়েণ ভবন্তীতি। 


অনুবাদ । জ্ঞান যাহার সাধন, অর্থাৎ জ্ঞানজগ্য সংস্কার, “জ্ঞান” এই শবেয় 
দ্বারা উক্ত হইয়াছে । জ্ঞানদ্বার| সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কারবিশিষট আত্মার প্রদেশ- 
গুলির সহিত ক্রমশঃ মন সন্নিকৃষ্ট হয়। আতু। ও মনের (ক্রমিক) সন্নিকর্ষজগ্ 
সমস্ত প্মুতিও ক্রমশঃ জন্মে । 


টিপ্নী। মনের অণুত্ববশতঃ যুগপৎ নান! ইন্দ্রিয়ের সছিত মনের সংযোগ হইতে না৷ পারায় 
এ কারণের অভাবে যুগপৎ নান। প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহ! পূর্বে বল! হুইয়াছে এবং জ্ঞান 
আত্মার গুণ, এই সিদ্ধান্তে পূর্ববপক্ষবাদীর আশঙ্কিত দোষও নিরাকৃত হইয়াছে। এখন ভাষ্যকার 
ওঁ সিদ্ধান্তে আর একটি পূর্ববপক্ষের অবতারণ। করিতে বলিয়াছেন যে, জ্ঞান আত্মার গুণ 
হইলে স্থতিরপ জ্ঞান যুগপৎ কেন জন্মে না? স্ম্রতিকার্ে্ ইন্জরিয়মনঃসংযোগ কারণ নছে। 
ূর্ববানুভবজনিত সংস্কারই স্মৃতির সাক্ষাৎ কারণ। আত্মার ও মনের সন্নিকর্ষ, জন্য ভ্ঞানমাত্রের 
সমান কারণ, স্বতরাং উহ! স্থতিরও সমান কারণ । অর্থাৎ একরূপ আত্মমনঃসন্লিকর্ষই সমস্ত 
স্মৃতির কারণ। জীবের আত্মাতে অসংখাবিষয়ক অসংখ্য ভ্ঞানজন্ত অসংখ্য সংস্কার বর্তমান 
আছে, এবং আত্ম! ও মনের সংযোগরূপ মন্নিকর্ষ, যাহা সমস্ত স্মৃতির সমান কারণ, তাহাও আছে, 
সুতরাং স্ম্তিরূপ জ্ঞানের যে সমস্ত কারণ, তাহাদিগের যৌগপদ্যই আছে। তাহা হইলে কোন 


২৪০ ন্যায়দর্শন [ ৩অ* ২আঁ* 


একটি সংস্কারজন্য কোন বিষয়ের স্মরণকাঁলে অন্তান্ত নান! সংস্কারজন্ত অন্যান্য নানা বিষয়ের 
স্বরণ হউক? স্থবতির কারণসমূছের যৌগপন্য হইলে স্থৃতিরূপ কার্ষ্যের যৌগপদ্য কেন হইবে না? 
এই পুর্ববপক্ষের নিরাসের ভন্ত কেও বলিয়াছিলেন যে, আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষ সমস্ত স্মৃতির কারণ 
হইলেও বিভিন্নরূপ আত্মমনঃদন্নিত ই বিভিন্ন স্বৃতির কারণ, সেই বিভিন্নরূপ আত্মমনঃ- 
সন্নিকর্ষের যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় তজ্জন্য নানা স্বৃতির যৌগপদা হইতে পারে না। অর্থাৎ 
একই সময়ে নানা স্মৃতির কারণ নানাবিধ আত্মমনঃসন্লিকর্ষ হইতে না পারায় নানা স্থৃতি জন্মিতে 
পারে না। মহর্ষি এই শৃত্রের দ্বারা পরোক্ত এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া বিচারপূর্বক এই 
সমাধানের গুন করিয়াছেন ) ভাষ্যকারও পূর্বোক্ত তাৎপর্যেই এই হস্থত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন । যাহার দ্বার! স্মরণরূপ জ্ঞান জন্মের এই অর্গে হত্রে সংস্কার অথে “জ্ঞান” শব্দ 
প্রযুক্ত হইয়াছে । “জ্ঞান” অর্থাৎ সংস্কার যাহাতে সমবেত, ( সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান ), এইরূপ থে 
আত্মপ্রদেশ, অর্থাৎ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন স্থান, তাহার সহিত মনের সন্নিকর্ষজন্ত স্থৃতির উৎপত্তি 
হয়, সুতরাং যুগপৎ নান! শ্মতি জন্মিতে পারে না, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা বল! হইয়াছে) প্রদেশ 
শব্দের মুখা অর্থ কারণদ্রবা, জন্য দ্রব্যের অবয়ব বা অংশই তাছার কারণ ভ্রবা, তাছাকেই এ 
দ্রবোর প্রদেশ বলে। ্ুতরাং নিত্য দ্রবা আত্মার প্রদেশ নাই। “আত্মার প্রদেশ এইরূপ প্রয়োগ 
সমীচীন নহে। মহর্ষি দ্বিতীয় অধায়ে ( ২য় আঃ, ১৭শ স্ৃত্রে ) এ কথ! বলিয়াছেন | কিন্তু এখানে 
অন্যের মত বলিতে তদনুসারে গৌণ অর্থে আত্মার প্রদেশ বলিয়াছেন ৷ স্মৃতির যৌগপদ্য নিরাম 
করিতে মহধি এই হৃত্রের দ্বার অপরের কথ! বলিয়াছেন ষে, স্থতির কারণ ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার 
আত্মার একই স্থানে উৎপন্ন হয় না । আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার উৎপন্ন 
হয়। এবং যে সংস্কার আত্মার যে প্রদেশে জন্মছে, সেই প্রদেশের সহিত মনের সন্গিকর্ষ হইলে 
সেই সংস্কারজন্ত স্মৃতি জন্মে । একই সময়ে আত্মার সেই সমস্ত প্রদেশের সহিত অতি হুক 
মনের সংযোগ হইতে পারে না। ক্রমশঃই সেই সমস্ত সংস্কারবিশিষ্ট আত্মগ্রদেশের সহিত মনের 
সংযোগ হওয়ায় ক্রমশঃই তজ্জন্ত ভিন্ন ভিন্ন নান! স্থতি জন্মে। স্মৃতির কারণ নান! সংস্কারের 
যৌগপদ্য থাকিলেও পূর্বোক্তরূপ বিভিন্ন আত্মমনঃসংযোগের যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় শ্ৃতির 


যৌগপনদোর আপত্তি কর! যায় ন। ॥ ২৫॥ 


স্রত্র। নান্তঃশরীরবত্তিত্বাম্মনসঃ ॥২৬।২৯৭॥ 
অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত উত্তর বল! যায় না, যেহেতু মনের 


শরীরমধ্যেই বর্তমানত্ব আছে। 
ভাষ্য । সদেহস্যাত্বনে। মনসা সংযোগেো বিপচ্যমানকর্্মাশয়সহিতো 


জীবনমিষ্যতে, তত্রাস্য প্রাকৃপ্রায়ণাদস্তঃশরীরে বর্তমানস্য মনসঃ শরীরাপ্বহি- 
ক্রপনসংস্কতৈরাত্মগ্রদেশৈঃ সংযৌগো! নোপপদ্যত ইতি । 


২৬ হু ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ২৪১ 


অনুবাদ । প্বিপচ্যমান* অর্থাৎ ঘাহার বিপাক বা ফলভোগ হইতেছে, এমন 
পকর্ম্দাশয়* অর্থাৎ ধর্্মাধর্দের সহিত দেহবিশিষ্ট আত্মার মনের সহিত সংযোগ, জীবন 
স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ পূর্বেবাস্তরূপ আত্মমনঃসংযোগবিশষকেই জীবন বলে। তাহা 
হইলে মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ জীবন থাকিতে শরীয়ের মধ্যেই বর্তমান 
এই মনের শরীরের ঝাহিরে জ্ঞান-সংস্কত নান! আত্মপ্রদেশের সহিত সংযোগ উপপন্ন 
হয় না। 


টি্নী। পূর্বহৃত্রোক্ত সমাধানের খগুন করিতে মহর্ষি এই হুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ষন 
অন্তংশরীমবৃত্তি” অর্থাৎ জীবের মৃত্যুর পূর্বে মন শরীরের বাহিরে যায় না, সুতরাং পুর্বহুোঞ্জ 
সমাধান হইতে পারে না। মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ জীবনকালে মন শরীরের মধ্যেই থাকে, নচেৎ 
জীবনই থাঁকে না, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার এখানে জীবনের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, দেহবিশিট 
আত্মার সহিত মনের সংযোগই জীবন, দেহের বাহিরে আত্মার সহিত মনের সংযোগ জীধন নছে। 
কারণ, তাঁছা হইলে মৃত্াঠার পরেও সর্বব্যাপী আত্মার সহিত মনের সংযোগ থাকায় জীবন থাকিতে 
পারে। সুতরাং দেহবিশিষ্ট আত্মার সহিত অর্থাৎ দেহের মধ্যে আত্মার সহিত ধনের সংযোগকেই 
“জীবন” বলিতে হুইবে। কিন্তু শরীরবিশি্ট আত্মার সহিত যে ক্ষণে মনের প্রথম 'সংযোগ জন্মে, 
সেই ক্ষণেই জীবন ব্যবহার হয় না, ধর্মাধন্মের ফলভোগারম্ত হইলেই জীবন-ব্যবহার হয়) এজন 
ভাষ্যকার প্বিপচ্যমানকর্্মাশয়সহিতঃ* এই বাক্যের দ্বার! পূর্বোক্তব্ূপ মনঃসংযোগকে বিশিই 
করিয়! বলিয়াছেন। ধর্ম ও অধর্মের নাম "বর্মাশয়”১। যে কর্ম্মাশয়ের বিপাক অর্থাৎ ফলভোগ 
হইতেছে, তাহাই বিপচ/মান কন্মাশয়। তাদুশ কর্্মাশয় সহিত যে দেহবিশি্ট আত্মার সহিত 
মনঃসংযোগ, তাহাই জীবন | ধর্ম্াধর্মের ফলভোগারস্তের পূর্ববর্তী আত্মমনঃসংযোগ জীবন নছে। 
জীবনের পূর্বোক্ত স্বরূপ নির্ণীত হুইলে জীবের পপ্রায়ণের” (মৃত্যুর ) পুর্বে অর্থাৎ জীবনকালে 
মন শরীরের মধোই থাকে, ইহা শ্বীকার্ধ্য | সুতরাং শরীরের বাহিরে সংস্কারবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন 
আত্মপ্রদ্নেশের সহিত মনের সংযোগ উপপন্ন হইতে পারেন! । মহধির গুড় তাৎপর্য) এই যে, 
আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভির ভির সংস্কারের উৎপত্তি হয়, এইরূপ কল্পনা করিলেও যে 
গ্রদেশে একটি সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশেই অন্ত সংস্কারের উৎপত্তি বলা যাইবে না। তাহ! 
বলিলে আত্মার একই প্রদেশে নান! সংস্কার বর্তমান থাকায় সেই প্রদেশের সহিত মনের সংযোগ 
হইলে--সেখানে একই সময়ে সেই নানাসংস্কারজন্ত নান! স্তির উৎপতি হইতে পারে। ক্ুতরাং 
যে আপত্ির নিরাসের জন্ত পৃর্য্বোক্তরূপ কল্পনা কর! হইয়াছে, সেই আপত্তির নিরাঁস হয় ন1। 
সুতরাং আত্মার এক একটি গ্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন এক একটি সংস্কারই জন্মে, ইহাই বলিতে হবে । 
১। ক্রেশমুলঃ কর্দাশয়ে। দৃ্টাদৃষ্টজশ্মবেদনীয়ঃ 1--যোগশুতর, সাধনপাদ, ১২। 
/৮” পুষ্যাপুশাবর্দাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রসব:।-_বযাসভাষা । 
আশেরতে সাংসারিকাঃ পুরুষ অন্মিন ইত্যাশয়ঃ ৷ বর্ণ মাশযে ধর্দাধর্মৌ ।--বাচস্পতি মিশ্র টাকা । 


৩৯ 


২৪২ ন্যায়দর্শন [ওঅ, ২আ 


কিন্ত শরীরের মধ্যে আত্মার প্রদেশগুলিতে অসংখ্য সংস্কার স্থান পাইবে না। ুতরাং শরীরের 
মধ্যে আত্মার বতগুলি প্রদেশ গ্রহণ কর! যাইবে, সেই সমস্ত গ্রদেশ সংস্কারপূর্ণ হইলে তখন শরীরের 
বাছিরে সর্ববাপী আত্মার অসংখ্য প্রদেশে ক্রমশঃ অনংখ্য সংস্কার জন্মে এবং শরীরের বাহিরে 
আত্মার সেই সমস্ত প্রদেশের সহিত ক্রমশঃ মনের সংযোগ হইলে সেই সমস্ত সংস্কারজন্ত ক্রমশঃ 
নান! স্মতি জন্মে ইহাই বলিতে হইবে। কিন্ত জীবনকাঁল পর্য্যস্ত মন পঅস্তঃশরীরবৃতি” ? সুতরাং 
মৃত্যুর পূর্ববে মন শরীরের বাহিরে না যাওয়ায় পুর্বোক্তরূপ সমাধান উপপন্ন হয় না। মনের 
অন্তঃশরীরবৃত্বিত্ব কি? এই বিষয়ে বিচারপূর্বক উদ্দেযোতকর শেষে বলিয়ছেন যে, শরীরের 
বাহিরে মনের কার্য)কারিতাঁর অভাবই মনের অভ্তঃশরীরবৃতিত্ব । যে শরীরের দ্বার! আত্ম। 
বর্ম করিতেছেন, সেই শরীরের সহিত সংযুক্ত মনই আত্মার ভ্তানাদি কা্যের সাধন হইয়া 
থাকে! ২৬॥ 


সুত্র । সাধ্যত্বাদহেতৃঃ ॥২৭।২৯৮।॥ 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) সাধ্যত্ববশতঃ অর্থাৎ পূর্ববসূত্রে যে হেতু বল! হইয়াছে, 
তাহ! সাধ্য, সিদ্ধ নহে, এ জহ্য অহেতু অর্থাৎ উহা হেতুই হয় না। 


ভাষ্য । বিপচ্যমানকর্ম্মাশয়মীন্রং জীবনং, এবঙ সতি সাধ্যমস্তঃ- 
শরীরবৃত্তিত্বং মনস ইতি । 


অনুবাদ। বিপচ্যমান কর্মাশয়মাত্রই জীবন । এইরূপ হইলে মনের অন্তঃ- 
শরীরবৃত্তিত্ব সাধ্য। 


টিপ্নী। পূর্বনথত্রে যে মনের “অস্তঃশরীরবৃত্তিত্” হেতু বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত 
উত্তরবাদী শ্বীকার করেন ন1। তাহার মতে স্মরণের জন্ত মন শরীরের ঝাহিরেও আত্মার প্রদেশ- 
বিশেষের সত সংযুক্ত হয়। বিপচ্মান কর্ম্মাশয়মাত্রই জীবন, শরীঃবিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের 
সংযোগ জীবন নছে। হুতরাং মন শনীরের বাহিরে গেলেও তখন জীবনের সত্তার হানি হয় না। 
তখনও জীবের ধর্দাধর্দের ফলভোগ বর্তদান থাকায় বিপচামাঁন কর্মাশয়বূপ জীবন থাকে। মতা 
পরে পুর্বদেছে আত্মার পুর্বোজ ধর্মাধর্মরূপ জীবন ন! থাকিলেও দেহান্তরে জীবন থাকে । মৃত্যুর 
পরে তখনই দেহাস্তর-পরিগ্রহ শান্্রসিদ্ধ। প্রলয়কালে এবং মুক্তিলাত হইলেই পূর্বোস্তরূপ 
জীবন থাকে না ।. ফলবথা, জীবনের স্বরূপ বঞ্িতে শরীরবিশি আত্মার সহিত মনের সংযোগ, 
এই কথ! বল! নিশ্রয়োজন। সুতরাং মন শরীরের বাহিরে গেলে জীবন থাকে না, ইহার ফোন হেতু 
না থাকায় মনের অস্তঃশরীরবৃত্িত্ব অন্ত যুক্তির দ্বার! সাধন করিতে হইবে, উহ সিদ্ধ নহে, কিন্ত 
সাধা, সুতরাং উহা! হেতু হইতে পারে না । উহার বার! পুর্বে কত সমাধানের খণ্ডন করা বায় না। 
পূর্বোক্ত মতবাদীর «ই কথাই মহর্ষি এই হুত্রের দ্বারা! বলিয়াছেন । ২৭। 


২৮ স্থগ | বাতস্ায়ন ভাষ্য ২৪৩ 
সুত্র। ন্মরতঃ শরীরধারণোপপত্তের প্রতিষেধঃ। 


॥২৮।২৯৯॥ 


অনুবাদ । ( উত্তর ) ম্মরণকারী ব্যক্তির শরীর ধারণের উপপত্তিবশত; প্রতিষেধ 
নাই। 


ভাষ্য। হুপ্ময়া খুয়ং মনঃ প্রণিদধানশ্চিরাদপি কঞ্চিদর্থং ম্মরতি, 
ম্মরতশ্চ শরীরধারণং দৃশ্যতে, আত্মমনঃসন্নিকর্ষজশ্চ প্রযত্বো ছ্বিবিধো 
ধারকঃ প্রেরকশ্চ, নিঃস্থাতে চ শরীরাদহির্মনসি ধাঁরকস্য প্রযত্বদ্যাভাবাৎ 
গুরুত্বাৎ পতনং স্যাৎ শরীরস্য স্মরত ইতি। 


অনুবাদ। এই ল্মর্তা স্মরণের ইচ্ছাপ্রযুক্ত মনকে প্রণিহিত করতঃ বিলম্দেও 
কোন পদার্থকে স্মরণ করে, স্মরণকারী জীবের শরীর ধারণও দেখা বায়। আত্মা ও 
মনের সম্নিকর্ষজন্য প্রযত্ুও স্বিবিধ, ধারক ও প্রেরক; কিন্তু মন শরীরের বাহিয়ে 
নির্গত হইলে ধারক প্রষত্ব না থাকায় গুরুত্ববশতঃ স্মরণকারী ব্যক্তির শরীরের 


পতন হউক ? 


উগ্নী। পূর্বহুজোক্ত দোষের নিরাঁষের জন্ক মুহ্ধি এই হৃত্রের দ্বার! বলিয়াছেন যে, মনের 
অস্তঃশরীরযৃতিত্বের প্রতিষেধ করা যায় ন! অর্থৎ জীবনকালে মন যে শরীরের মধ্যেই থাকে, 
শরীরের বাহিরে যাঁয় না, ইহা! অবশ্ত স্বীকাধ্য। কারণ, শ্মরণকারী ব্ক্ির ম্মরণকালেও 
শরীর ধারণ দেখা যায় । কোন বিষয়ের ল্মরণের ইচ্ছ! হইলে তও্প্রযুক্ত তখন প্রণিহিতমন! 
হইয়া বিলম্বেও সেই বিষয়ের স্মরণ করে। কিন্তু তখন মন শরীরের বাছিরে গ্রেলে শরীর 
ধারণ হইতে পারে না। শরীরের গুরুত্ববশতঃ তখন ভূদিতে শরীরের পতন অনিবারধ্য হর 
কারণ, শরীক়বিশিষ্ট আত্মার সহিত মনের সন্গিকর্বজন্ত আত্মাতে শরীরের প্রেরক ও ধারক, 
এই বিবিধ প্রযত্ধ জন্মে । তন্মধ্যে ধারক গ্রযত্বই শরীবের পতনের প্রতিবন্ধক | মন শরীরের 
বাহিরে গেলে গখন এ ধারক প্রবন্ধের কারণ না থাকায় উছার অভাব হয়, সুতরাং তখন 
শরীযের ধারণ হইতে পারে না। গুরুত্ববিশিষ্ট ভ্রব্যের পতনের অভ্ভাবই তাহার খুতি বা 
ধারণ । কিন্ত রী পতনের প্রতিবন্ধক ধারক প্রত না থাকিলে সেখানে পতন 
অবপস্ভাবী। কিস্ত যে কাল পর্য্স্ত মনের দ্বারা কোন বিষয়ের স্মরণ হয়ঃ তৎকাল 
পর্যযত এ শ্বরণ ও শরীর-ধারণ যুগপৎ জন্মে, ইহা! দুষ্ট হট সাহা দৃষ্ট হয, তাহ! সকলেরই 
স্বীকার্ধ) ॥ ২৮ ॥ ৮ 


২৪৪ হ্যায়দর্শন [ওঅ৪। ২আৎ 


সুত্র । ন তদাশুগতিত্বাম্বনসঃ ॥২৯॥৩০০॥ 
অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) তাহা হয় না, অর্থাৎ মন শরীরের বাহিরে গেলেও 
শরীরের পতন হয় ন৷। কারণ) মনের আগুগতিত্ব আছে। 


ভাষ্য । আশুগতি মনন্তম্ত বহছঃশরীরাদাত্মপ্রদেশেন জ্ঞানসংস্কৃতেন 
সন্নিকর্ধঃ, প্রত্যাগতস্য চ প্রযত্বোৎপাদনমুন্য়ং যুজ্যত ইতি, উৎপাদ্য 
বা ধারকং প্রযত্ুং শরীরান্িঃসরণং মনসোহতস্তত্রোপপন্নং ধারণমিতি | 


অনুবাদ। মন আশুগতি, (স্তুতরাং ) শরীরের বাহিরে জ্ঞান দ্বার! সংস্কৃত 
অর্থাৎ সংস্কারবিশিষ আত্ার প্রদেশবিশেষের সহিত তাহার. সন্নিকর্ষ, এবং 
প্রত্যাগত হইয়! প্রযত্ের উৎপাদন, উভয়ই সম্ভব হয়। অথব। ধারক প্রত্ব 
উৎপন্ন করিয়া মনের শরীর হইতে নির্গমন হয়, অতএব সেই স্থলে ধারণ পপর 
হয় । 

চিপপনী। মহর্ষি পূর্বহৃতোক্ত দোষের নিরাস করিতে এই হৃত্রের দ্বার! পূর্ববপক্ষবাদীর 
কথা বলিয়াছেন যে, মন শরীরের বাহিরে গেলেও শরীর ধারণের ভনুপপতি নাই। কারণ, 
মন অতি দ্রুতগতি, শরীরের বাহিরে সংস্কারবিশিই আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত মনের 
সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ জন্মিলেই তখনই আবার শরীরে প্রত্যাগত হইয়া, এ মন শরীরধারক গ্রহন 
উৎপন্ন করে। হৃতরাং শরীরের পত্তন হইতে পারে না। বদি কেহ বলেন যে, যে.কাল 
পর্য্যন্ত মন শরীরের বাহিরে থাকে, সেই সময়ে শরীরধারণ কিরূপে হইবে? এজন্ত ভাষ্যকার 
পুর্বপন্ষ বাদীর পক্ষ সমর্থনের ভন্ত শেষে করাস্তরে বলিয়াছেন যে, অথবা! মন শরীরধারক 
গ্রব্ধ উৎপন্ন বরিয়াই শরীরের বাহিরে নির্গত হয়, এ প্রযত্বই তৎকালে শরীর পতনের 
শ্রতিবন্ধবঝরূপে বিদামান থাকায় তখন শরীর ধারণ উপপর হয়। ছুতরে "তৎ*শৰের দ্বার! 
শরীরের পতনই বিবক্ষিত। পরবর্তী রাধামোহন গোদ্যামি-ভটীচার্য্য “ঠায়হ্ত্রবিবরণে* ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন,-ন তৎ শরীরাধারণং” ॥ ২৯॥ 


সুত্র। ন ম্মরণকালানিয়মাৎ ॥৩০।৩০১॥ 
অনুবাদ । (উত্তর) না অর্থাৎ মনের আশুগতিত্ববশতঃ শরীর ধারণ উপপন্ন 
ছয় না। কারণ, ল্মরণের কালের নিয়ম নাই। 
ভাষ্য। কিঞিৎ ক্ষিপ্রং ম্মর্যযতে, কিঞ্চ্চিরেণ ) যদ। চিরেণ, তদা 
হ্ম্ধয়া। মনল ধার্ধ্যমাণে চিন্তপ্রবন্ধে গতি কম্তচিদেবার্থস্ত লিঙ্গভৃতস্ত 


৩৩ দৃঙ ] বাগস্ায়ন ভাষ্য ২৪৫ 


চিন্তনমারাধিতং ম্মৃতিহেতুর্ভবতি ! তত্রৈতচ্চিরনিশ্চরিতে মনপি নোপ- 
পদ্যত ইতি। 


শরীরসংযোগানপেক্ষশ্ঠাত্মমনঃসংযোগে। ন স্মৃতিহেতুঃ, 
শরীরস্যোপহ্ভাগায়তনত্বাৎ । 

উপভোগায়তনং পুরুষস্ত জ্ঞাতুঃ শরীরং, ন ততো! নিশ্চরিতস্ত মনস 
আত্মসংযোগমান্রং জ্ঞানন্থখাঁদীনামুপত্ত্ৈ কল্পতে, ঝ্লুণ্ডী চ শরীর- 
বৈয়্ধ্যমিতি | 


অনুবাদ । কোন বস্তু শীঘ্র স্যৃত হয়, কোন বস্তু বিলম্বে স্মৃত হয়, যে সময়ে বিলম্বে 
স্ৃত হয়, সেই সময়ে স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ মন ধার্যমাণ হইলে অর্থাৎ স্মরণীয় বিষয়ে 
মনকে প্রণিহিত করিলে তখন চিন্তার প্রবন্ধ ( স্মৃতির প্রবাহ) হইলেং লিঙ্গভূত অর্থাৎ 
অসাধারণ চিহ্ৃুভূত্ত কোন পদার্থের চিন্তন (স্মরণ ) আরাধিত (সিদ্ধ ) হইয়া স্মরণের 
হেতু হয় ( অর্থাৎ সেই চিহ্ন ব! অসাধারণ পদার্থটির স্মরণই সেখানে সেই চিহ্নবিশিষ্ট 
পদার্থের স্মরণ জদ্মায়) সেই স্থলে অর্থাৎ এরূপ বিলম্বে ম্মরণস্থলে মন (শরীর হইতে) 
চিরনির্গত হইলে ইহা অর্থাৎ পুর্ববকধিত/শরীর ধারণ উপপন্ন হয় না। 
এবং শরীরের উপভোগায়তনত্ববশতঃ শরীঞ্জলংযোগনিরপেক্ষ আত্মমনঃসংযোগ, 
স্মরণের হেতু হয়.না। বিশদার্থ এই যে__শরীর জ্ঞাত পুরুষের উপভোগের 
আয়তন অর্থাৎ অধিষ্ঠান,_- সেই শরীর হইতে নির্গত মনের আত্মার সহিত সংযোগ, 
মাত্র, জ্ঞান ও স্তুখাদির উৎপত্তির নিমিত্ত সমর্থ হয় না, অর্থাৎ শরীরের বাহিরে 
কেবল আত্মার সহিত যে মনঃসংযোগ, তাহার জ্ঞান ও স্ুখাদির উৎপাদনে সীমর্থ্যই 
নাই, সামর্থ্য থাকিলে কিন্তু শরীরের বৈয়র্য হয়। 
চিপনী। পূর্বহথত্রোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে মহধি এই স্তরের দ্বারা বণিয়াছেন যে, 
স্মরণের কালনিয়ম ন! থাকায় মন আগুগতি হইলেও শরীর ধারণের উপপতি হয় না। যেখানে 


১। প্রচলিত সমস্ত পুস্তকেই "উৎপভোৌ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু এখানে সামর্থাবোধক কৃপ ধাতুর প্রয়োগ 
হওয়ায় তাহার যোগে চতুর্থা বিভক্তিই প্রযোজ্য, ভাব্যকার এইরূপ স্থলে অন্থা্রও চতুর্থী বিভক্তিরই প্রয়োগ করিয়াছেন। 
তাই এখানেও ভাব্যকার "উৎপত্তৈ” এইরূপ চতুর্থা বিভক্তিযুক্ত প্রয়োগ করিয়াছেন মনে হওয়ায় এরূপ পাঠই গৃহীত 
হইল।. ( ১ম থওড ২২০ পৃষ্ঠায় পাঁদটাকা। ক্রসটব্য )। 

২। ভাধ্যে *চিস্তাপ্রবন্ধঃ” ম্মতিপ্রবন্ধঃ' “কল্তচিদেবার্থস্ত লিঙ্গতূতন্ত”, চিহ্নভ্ূতস্ত অসাধারণন্তডেতি যাবৎ । 
“চিত্তনং" স্মরপং, “আরাধিতং” সিদ্ধং, চিহবত; নম. তিহেতুর্ভবতীতি ।--তাৎপর্ধাটাক| । 


২৪৬ হ্যায়দর্শন | ৩ম” ২আ* 


অনেক চিস্তার পরে বিলম্বে শ্মরণ হয়, েখানে মন শরীর হইতে নিত হইয়া ম্মরগকাল পর্য্যস্ত 
শরীরের বাহিরে থাকিলে তৎকালে শরীর-ধারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার ইছ' বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, যে সময়ে বিলম্বে কোন পদার্থের স্মরণ হয়, সেই সময়ে স্মরণের ইচ্ছাপ্রযুক্ত 
তদ্ধিষয়ে মনকে প্রণিহিত করিলে চিন্তার প্রবাহ অর্থাৎ নান! স্থবতি জন্মে! এইরূপে যখন সেই 
স্মরণীয় পদীর্থের কোন অসাধারণ চিনের স্মরণ হয়, তখন সেই স্মরণ, সেই চিহ্ৃবিশিষ্ট স্বরণীয় 
পদার্থের স্থৃতি জন্মায় । তাহা হইলে সেই চরম স্মরণ না হওয়া পর্য্যন্ত মন শরীরের বাহিরে থাকে, 
ইহা! হ্বীকার্ধা। সুতরাং তৎকাল পর্য্যস্ত শরীর ধারণ হুইতে পারে ন!। মন ধারক প্রবত 
উৎপাদন করিয়া শরীরের বাহিরে গেলেও এ গ্রষত্ধ তৎকাল পর্ধ্স্ত থাকিতে পারে না। 
কারণ, তৃতীয় ক্ষণেই প্রযত্বের বিনাশ হুইয়! থাকে । ভাষ্যকার শেষে নিজে আরও একটি যুক্তি 
বলিয়াছেন যে, মন শরীরের বাহিরে গেলে মনের সহিত শরীরের সংযোগ থাকে না» কেবল আত্মার 
সহিতই মনের সংযোগ থাকে | সুতরাং এ সংযোগ, জ্ঞান ও নুখাদির উৎপাদনে সমর্ধই হয় না। 
কারণ শরীর আত্মার উপভোগের আয়তন, শরীরের বাহিরে আত্মার কোনরূপ উপভোগ হইতে 
পারে ন! ) শরীরের বাহিরে কেবল আঁত্মার সহিত মনের সংযোগ-জন্ত ভ্ঞানাদির উৎপতি হইলে 
শরীরের উপভোগায়তনত্ব থাকে না, তাহা হইলে শরীরের উৎপত্তি ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ 
যে উপভোগ সম্পাদনের ভন্ত শরীরের হ্যটি হইয়াছে, তাহা যদি ঝ্বরীরের বাহিরে শরীর 
ব্যতিরেকেও হইতে পারে, তাহা হইলে শরীর-স্ষ্টি ব্যর্থ হয়। মুতরাঁং শরীরসংযোগনিরপেক্ষ 
আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানাদির উৎপতিতে কারুণই হয় নাঃ ইছ! স্বীকার্যয। অতএব মন শরীরের, 
বাহিরে যাইয়৷ আত্মার গ্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইলে তখনই বিষয়বিশেষের স্থৃতি জন্মে, 
রূপ মনঃসংযোগের যৌগপদ্য না| হওয়ায় স্মৃতিরও যৌগপদ্য হইতে পারে না, এইক্প 
সমাধান কোনরূপেই সম্ভব নহে 1৩০ | 


সুত্র। আত্মপ্রেরণ-যদৃচ্ছা-জ্ঞতাভিশ্চ ন সংযোগ- 


বিশেষঃ ॥৩১॥ ৩০২। 

অন্গুবাদ। আত্ম! কর্তৃক প্রেরণ, অব! বদৃচ্ছ। অর্থাৎ অকল্মাৎ। অথবা জ্ঞান- 
বস্তাপ্রযুক্ত ( শরীরের বাহিরে মনের ) সংযোগবিশেষ হয় না। " 

ভাষ্য । আত্মপ্রেরণেন বা মনসো বহিঃ শরীরাতৎ সংযোগবিশেষঃ 
স্যাৎ ? যদৃচ্ছয়া বা আকন্মিকতয়া, জ্ঞতয়! বা মননঃ ? সর্ব্থ। চানুপপত্তিঃ। 
কথং? ন্মর্তব্যত্বাদিচ্ছাতঃ ল্মরণাজজ্ঞানাঁসম্ভবাচ্চ । যদ্গি তাবছাত্ব! অমু- 
্যার্থস্ স্মৃতিহেতুঃ সংস্কারোহমুদ্িশ্নাত্বপ্রদেশে সমবেতস্তেন মনঃ. সংযুজ্যতা- 
মিতি মনঃ প্রেরয়তি, তদা স্মৃত এবাসাবর্ধো ভবতি ন ম্মর্ভব্যঃ। ন 


৩১ হৃঙ ] বাত্স্ায়ন ভাষ্য ২৪৭ 


চাত্সপ্রত্যক্ষ আত্প্রদেশঃ সংস্কারো বা, তত্রানুপপন্নীতবপ্রত্যক্ষেণ 
সংবিত্তিরিতি। স্থুম্ম য়া চাঁয়ং মনঃ প্রণিদধানশ্চিরাদপি কঞ্চিদর্থং আ্মরতি 
নাকম্মাৎ । জ্বত্বঞ্চ মনসে নাস্তি, জ্ঞানপ্রতিষেধাদিতি | 


অন্নবা্দ। শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ কি (১) আত্ম! কর্তৃক মনের 
প্রেরণবশতঃ হয়? অথব| (২) যদৃচ্ছাবশতঃ (অর্থাৎ) আকস্মিক ভাবে হয় ? (৩) 
অথবা মনের জ্ঞানবন্তাবশতঃ হয়? সর্বপ্রকারেই উপপত্তি হয় না ।. প্রেশ্স) কেন? 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন প্রকারেই শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ উপপন্ন হয় না 
কেন? (উত্তর) (১) ম্মরণীয়ত্বপ্রযুস্ত, (২) ইচ্ছাপুর্ববক স্মরণপ্রযুক্ত, (৩) 
এবং মনে জ্ঞানের অসম্ভব প্রযুক্ত । তাৎপর্য এই যে, যদি (১) আত্মা “এই 
পদার্থের স্মূতির কারণ সংস্কার এই আত্ম প্রদেশে সমবেত আছে, তাহার সহিত মনঃ 
সংযুক্ত হউক, এইরূপ চিন্ত1 করিয়া মনকে প্রেরণ করে, তাহ! হইলে এই পদার্থ 
অর্থাৎ মন:-প্রেরণের জন্য পুর্ববচিন্তিত সেই পদার্থ ম্থুতই হয়, স্মরণীয় হয় না । 
এবং আত্মার প্রদেশ অথবা সংস্কার, আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না; তথ্বিষয়ে আত্মার 
প্রতাক্ষের ছার সংবিত্তি (জ্ঞান) উপপন্ন হয় না। এবং (২) ম্মরণের ইচ্ছাবশতঃ 
এই ন্মর্তা মনকে প্রণিহিত করতঃ বিলম্বেও কোন পদার্থকে ম্মরণ করে; অকল্মাৎ 
ম্মরণ করে না। এবং (৩) মনের জ্নবন্ত। নাই। কারণ, জ্ঞানের প্রতিষেধ হুইয়াছে, 
অর্থাৎ জ্ঞীন ষে মনের গুণ নহেঃ মনে জ্ঞান জন্মে নাঃ ইহা পুর্ব্বেই প্রতিপন্ন 
হইয়াছে। 


টিগ্রনী। বিষয়বিশেষের ম্মরণের জন্ত মন শরীরের বাছিরে যাইয়৷ আত্মার প্রদেশবিশেষের 
সহিত সংযুক্ত হয়, এই মত খণ্ডিত হুইয়াছে। এখন এঁ মত-খগ্ুনে মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বারা! অপরের 
কথ! বলিয়াছেন যে, আত্মাই মনকে শরী:রর বাহিরে প্রেবণ-করেন, তজ্জন্গ শরীরের বাহিরে 
আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত মনের সংযোগ জন্মে, ইহা বলা যায় না। মন অকন্মাৎ্থ শরীরের 
বাঁছিরে যাইগ্না আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, ইহাঁও বলা যায় না । এবং মন নিজের 
জানবততাবশত; নিজেই কর্তবা বুঝির| শরীরের বাছিরে যাইয়া! আত্মার প্রদেশবিশেষের সহিত 
সংযুক্ত হয়, ইহাও বলা! যায় না। পূর্বোক্ত কোন প্রকারেই যধন শরীরের বাহিরে মনের এরূপ 
সংযোগবিশেষ উপপন্ন হয় না, তখন আর কোন প্রকার না থাকায় সর্বপ্রকারেই উহ! উপপন্ন 
হয় না, ইহা শ্বীকারধ্য । আতআমাই শরীরের বাহিরে মনকে প্রেরণ করায়, মনের পুর্বোক্তরূপ 
সংযোগবিখেষ জন্মে, এই গ্রথম পক্ষের অন্ুপপত্তি বুঝাইতে ভাষ্যকার পন্মর্ব্াত্বাৎ* এই 
কথা বলিয়া, পরে তাহার তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, আত্ম! যে পদার্থকে স্মরণ করিবার জন্য 
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মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করিবেন, সেই পদার্থ তাহার ন্মর্তব্য, অর্থাৎ মন£-প্রেরণের পূর্বে 
তাহা শ্মৃত হয় নাই, ইহ। শ্বীকার্ধয। কিন্ত আত্মা এী পদার্কে স্মরণ করিবার জন্ত মনকে শরীরের 
বাহিরে প্রেরণ করিলে “এই পদার্গের স্বৃতির জনক সংস্কার এই আত্মগ্রদেশে সমবেত আছে, 
সেই আত্ম গ্রদেশের সহিত মনঃ সংযুক্ত হউক" এইরূপ চিন্তা করিয়াই মনকে প্রেরণ করেন, ইহা 
বলিতে হইবে | নচেৎ আত্মার প্রেরপঞ্জন্ত যে কোন প্রদেশে মনঃসংযোগ জন্সিলে সেই 
্মর্তব্য বিষয়ের স্মরণ নির্বাহ হুইতে পারে না। কিন্তু আত্মা পূর্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়া মনকে 
প্রেরণ করিলে তাহার সেই স্মর্তব্য বিষয়টি মনঃ প্রেরণের পূর্বেই চিন্তার বিষয় হইয়! শ্তই হয়, 
তাহাতে তখন আর ন্মর্তব্ত্ব থাকে না । সুতরাং আত্মাই তাহার স্মর্ভধ্য বিষয়বিশেষের স্মরণের 
জন্ত মনকে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করেন, তজ্জন্ত আত্মমর প্রদেশবিশেষের স্থিত মনের সংযোগ 
জন্মে, এই পক্ষ উপপন্ন হয় না। পূর্বোক্ত যুক্তিবাদী যদি বলেন যে, আত্ম! তাহার স্বতির 
জনক সংস্কার ও সেই সংস্কারবিশি্ট আত্ম প্র্দেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াই সেই প্রদেশে মনকে প্রেরণ 
করেন, মনঃ প্রেরণের জন্ত পূর্বে তাঁহার সেই ম্মর্ভব্য বিষয়ের স্মরণ অনাবস্তীক, এই জন্য ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে,--মাত্মার €সেই প্রদেশ এবং সেই সংস্কার আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, এ সংস্থার 
অতীক্রিয়, স্থুতরাং তদ্বিষয়ে আত্মমর মানস প্রতাক্ষও হইতে পারে না। মন অকল্মাৎ শরীরের 
বাহিরে যাইয়া আত্মার গ্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, এই দ্বিতীয় প্রক্ষের অন্গপপত্তি বুঝাইতে 
ভাষাকার পূর্বে (২) “ইচ্ছাতঃ ম্মরণাৎ” এই কথ! বলিয়া, পরে তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে, ম্মর্তা ম্মরণের ইচ্ছা পূর্বক বিলম্বেও কোন পদার্থকে স্মরণ করেন, অকন্মাৎ স্মরণ করেন না। 
তাঁৎপর্যয এই যে, ন্মর্তা যে স্থলে স্মরণের ইচ্ছা! করিয়। মনকে প্রপণিহছিত করতঃ বিলম্বে কোঁন 
পদার্থকে স্মরণ করে, সেই স্থানে পূর্বোক্ত যুক্তিবান্দীর মতে শরীরের বাহিরে আত্মার প্রদেশ- 
বিশেষের সহিত মনের সংযোগ অকন্মাৎ হয় না, স্মরণের ইচ্ছ। হইলে তণ্প্রযুক্তই মনের এ 
সংযোগবিশেষ জন্মে, ইহ! শ্বীকাধ্য। পরস্ত অকম্মাৎ মনের এ সংযোগবিশেষ জন্মে, এই কথার 
দ্বার! বিন! কারণেই এ সংযে!গবিশেষ জন্মে, এই অর্থও বুঝিতে পারি না। কারণ, বিন! কারণে 
কোন কার্য জন্মিতে পারে ন। অকম্ম(ৎ মনের এরূপ দংযোগবিশেষ জন্মে, অর্থাৎ উহার কোন 
প্রতিবন্ধক নাই, ইছা' বলিলে স্মরণের বিষক়-নিয়ম থাকিতে পারে ন|!| ঘটের স্মরণের কারণ 
উপস্থিত হইলে তখন পটবিষয়ক সংস্কারবিশিষ্ট আত্মার গ্রদেশবিশেষে অকস্মাৎ মনের সংযোগ- 
অন্ত পটের শ্মরণ: হইতে পারে। মন নিজের জ্ঞানবন্তী প্রযুক্ত শরীরের বাহিরে বাইয়া আত্মার 
প্রদেশবিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, এই তৃতীয় পক্ষের অনুপপততি বুঝাইতে ভাষাকার পুর্বে (৩) 
প্জানাসম্ভবাচ্চ” এই কথ বলিয়া, পরে উহ্থার তাৎপর্ধ্য বাখ্য। করিয়াছেন যে, মনের জ্ঞানবতাই নাই, 
পুর্যেেই মনের জ্ঞানবস্তা থণ্ডিত হইয়াছে । ুতরাং মন নিজের ক্ঞানবতাপ্রযুক্তই শরীরের বাহিরে 
যাই আত্মার প্রদেশবিশেষের সছিত সংযুক্ত হয়, এই তৃতীয় পক্ষও বলা বায় না। প্রচলিত 
সমস্ত ভাষাপুন্তকেই “ন্মর্তবাত্বাদিচ্ছাতঃ স্মরণজ্ঞানাসস্ভবাচ্চ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্ত 
সুত্রোক্ত দ্বিহীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে ভাষ্যকার “ইচ্ছচাতঃ স্মরণাঁৎ” এইরূপ বাক্য 
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এবং তৃতীয় পক্ষের অন্থপপতি বুঝাতে "ঝ্জানীসম্ভবাচ্চ” এইরূপ বাক্যই বলিয়াছেন, ইহাই 
বুঝা যায়। কোন জ্ঞানই মনের গুণ নহে, মনে প্রত্যঙ্ষাদি ভ্ঞানমাত্রেরই অসম্ভব, ইহাই 
“জানাসম্ভবৎ* এই বাক্য দ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন । পরে ভাষ্যকারের *ভুত্বঞ্চ মনসো 
নান্তি” ইত্যাদি ব্যাধ্যার দ্বারা এবং দ্বিতীয় পক্ষে “ন্থশ্্যরা চায়ং'********স্ময়তি” ইত্যাদি ব্যাখ্য। 
দ্বারাও "ইচ্ছাতঃ ম্মরপাৎ এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়! বুঝা যায়। সুতরাং প্রচলিত পাঠ গৃহীত 
হয় লাই ॥ ৩১॥ 


“ভাষ্য । এতচ্চ 


সুপ্র। ব্যাসক্তমনসঃ পাদব্যথনেন সংযোগবিশেষেণ 
সমানৎ ॥৩২॥৩০৩॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) ইহা কিন্তু ব্যাসভ্তমনাঃ ব্যক্তির চরণ-ব্যথাজনক সংযোগ- 
বিশেষের সহিত সমান । 

ভাষ্য। যদ খন্থয়ং ব্যাসক্তমনাঁঃ ক্চিদ্দেশে শর্করয়)১ কণ্টকেন ঝ! 
পাদব্যথনমাণোতি, তদাত্মমনঃসংযোগবিশেষ এধিতব্যঃ | দৃষ্টং হি ছুঃখং 
ছুংখসংবেদনঞ্চেতি, তত্রায়ং সমানঃ প্রতিষেধঃ| যদৃচ্ছয়। তু ন বিশেষে 
নাকন্রিকী ক্রিয়। নাকন্মিকঃ সংযোগ ইতি । 

কন্মাদৃষ্টমুপভোগার্থং ক্রিয়াহেতুরিতি চেৎ? সযানং। 
কর্ম্মাদৃষ্টং পুরুষস্থং পুরুযোপভোগার্থং মনসি ক্রিয়াহেতুরেবং ছুঃখং ছুঃখ- 
ংবেদনঞ্চ সিধ্যতীত্যেবঞ্চেম্মন্যসে ? সমানং, স্মৃতিহেতাবপি সংযোগ- 
বিশেষে! ভবিতুমর্থতি। তত্র যছুক্তং “আত্ম প্রেরণ-যদৃচ্ছা-জ্ঞতাভিশ্চ 
ন সংযোগবিশেষ” ইত্যয়মপ্রতিষেধ ইতি-।' পূর্বস্ত প্রতিষেধে! 
নাস্তঃশরীরব্ৃতিত্বান্মনস” ইতি। 

অনুবাদ। যে সময়ে ব্যাসক্তচিত্ত এই আত্ম। কোন স্থানে শর্করার দ্বারা অথব৷ 
কণ্টকের দ্বার! চরণব্যথ প্রাপ্ত হন, তশুকালে আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ 
্বীকার্য্য। যেহেতু (তৎকালে ) দুঃখ এবং দুঃখের বোধ দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ। সেই আত্মমনঃসংযোগে এই প্রতিষেধ অর্থাৎ পুর্ববসুত্রোক্ত প্রতিষেধ তুল্য । 


১। “ত্র শর্কর। শর্করিন$) ইত্যাদি । অমরকো য, ভূমিবর্গ | 
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যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত কিন্তু বিশেষ হয় না। (কারণ ) ক্রিয়। আকম্মিক হয় না, সংযোগ 
আকন্মিক হয় না। 

(পূর্ব্বপক্ষ ) উপভোগার্থ কর্্াদৃষ্ট ক্রিয়ার হেতু, ইহা যদি বল? (উত্তর) 
সমান। বিশদার্থ এই যে, পুরুষের ( আত্মার ) উপভোগার্থ ( উপভোগ-সম্পাদক ) 
পুরুষস্থ কর্ণ্াদৃষ্ট অর্থাৎ কর্মীজন্য অনৃষ্টবিশেষ, মনে ক্রিয়ার কারণ, ( অর্থাৎ 
অদৃষ্টবিশেষই এ স্থলে মনে ক্রিয়৷ জন্মাইয়া চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত 
মনের সংযোগবিশেষ জন্মায় )। এইরূপ হইলে (পূর্বেবাক্ত ) ছুঃখ এবং 
ছুঃখের বোধ সিদ্ধ হয়, এইরূপ যদি স্বীকার কর? (উত্তর) তুল্য । (কারণ) 
স্ৃতির হেতু ( অদৃষ্টবিশেষ ) থাঁকাতেও সংযোগবিশেষ হইতে পারে। তাহ! 
হইলে “আতু। কর্তৃক প্রেরণ, অথব! যদৃচ্ছা অথবা! জ্ঞানব্তীপ্রযুক্ত সংযোগ. 
বিশেষ হয় না” এই যাহা উক্ত হইয়াছে, ইহ। প্রতিষেধ নহে। এমনের অন্তঃশরীর- 
বৃত্তিত্ববশতঃ ( শরীরের বাহিরে সংযোগবিশেষ ) হয় না” এই পূর্ববই অর্থাৎ 
পূর্বেবাক্ত এ উত্তরই প্রতিষেধ। 


টিগ্ননী। মহধি এই সূত্রের দ্বারা পুর্বনুত্রোক্ত অপরের প্রতিষেধের খণ্ডন করিয়াছেন। 
তাষযকার মহর্ষির তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে সময়ে কোন ব্যক্তি স্থিরচিন্ত হইয়! কোন দৃশ্ত 
দর্শন অথবা শব শ্রবণাদি করিতেছেন, তৎকালে কোন স্থানে তীহার চরণে শর্করা (কঙ্কর) 
অথবা কণ্টক বিদ্ধ হইলে তখন সেই চব্ণপ্রদেশে তাহার আত্মাতে তজ্জন্ত ছঃখ এবং এ ছুঃখের 
বোধ দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রতাক্ষসিদ্ধ ৷ যাহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহার অপলাপ বরা! বাঁ না। ম্ৃতরাং 
পূর্বোক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির মন অন্য বিষয়ে ব্যাসক্ত থাঁকিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার চরণপ্রদেশে 
উপস্থিত হয়, ইহা স্বীকার্ধ্য। কার্ণ, তখন সেই চরণ প্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ না 
হইপে সে চরণপ্রদেশে দুঃখ ও ছুঃখের বৌধ জন্মিতেই পারে না। কিন্তু পূর্বোক্ত হলে 
তৎক্ষণাৎ চরপপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের যে সংযোগ, তাহাতেও পূর্বসৃত্রোক্ত প্রক্কারে তুল্য 
প্রতিষেধ (খণ্ডন) হয়। অর্থাৎ এঁ আত্মমনঃসংযোগও তখন আত্ম! কর্তৃক মনের প্রেরণবশতঃ 
হয় না, যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অকম্মাৎ হয় না, এবং মনের ভ্ঞান্বতা প্রযুক্ত হয় না, ইহ! বল! যায়। 
কিন্ত পূর্বোক্ত স্থলে চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ কোনরূপে উপপন্ন হইলে শরীরের 
বাছিরেও আত্মার সহিত মনের সংযোগ উপপন্ন হইতে পারে। এ উভয় স্থলে বিশেষ কিছুই 
নাই। যদি বল, পূর্বোক্ত স্থলে চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ প্রমাঁপসিদ্ধ। উহা 
উতয় পক্ষেরই স্বীকৃত, সুতরাং এ সংযোগ যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অকস্থাৎ জন্মে, ইছাই স্বীকার 
করিতে হইবে। কিন্তু শরীরের বাহিরে আত্মার সহিত মনঃনংযোগ কোন প্রমাণসিদ্ধ হয় নাই, 
সুতরাং অকস্মাৎ তাহার উৎপত্তি হয়, এইরূপ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই) এই জানত ভাষাকার 
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শেষে বলিয়াছেন যে, বযৃচ্ছা প্রযুক্ত এ সংযোগে বিশেষ হয় না। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে যদৃচ্ছা- 
বশতঃ অর্থাৎ অকন্মাৎ চরণপ্রদেশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ জন্মে, এই কথ! বলিয়া 
সংযোগেয় বিশেষ প্রদর্শন কর! যায় না। কারণ, ক্রিয়া ও সংযোগ আকন্মিক হইতে পারে না। 
অকন্মাৎ অর্থাৎ বিনা কারণেই মনে ক্রিয়া জন্মে, অথবা! সংযোগ জন্মে, ইহা বলা যায় না। কারণ 
ব্যতীত কোন কা্ধযই হইতে পারে না। যদি বল, পূর্বোক্ত স্থলে যে দুরদৃষ্টবিশেষ চরণপ্রদেশে 
আত্মাতে দুঃখ এবং এ ছুঃখবোধের জনক, তাহাই এ স্থণে মনে ক্রিয়া! জন্মাইয়া থাকে, সুতরাং 
এ ক্রিয়াজন্ত চরণ প্রদেশে তৎক্ষণাৎ আত্মার সহিত মনের সংযোগ জন্মে, উহা! আকন্মিক বা 
নিষ্কারণ নছে। ভাষাকার শেষে এট সমাধানেরও উল্লেখ করিয়া তছুণুরে বলিয়াছেন যে, ইহ! 
সমান। কারণ, স্থতির জনক অনৃষ্টবিশেষপ্রযুক্তও শরীরের বাছিরে আত্মার সহিত মনের 
সংযোগবিশেষ জন্মিতে পারে । অর্থাৎ অনৃষ্টবিশেষজন্ই. পূর্বোক্ত স্থলে চরণপ্রদেশে আত্মার 
সহিত মনের সংযোগ জন্মে, ইহা বলিলে যিনি স্বতিৰ যৌগপাদা বাঁরণের জন্ত শরীরের বাছিরে 
আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সহিত ক্রমিক মনঃসংযোগ শ্বীকার করেন, তিনিও ওঁ মনঃনংযোগকে 
অদৃষ্ঠবিশেষজন্ত বলিতে পারেন। তাহার এরূপ বণিবার বাধক কিছুই নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত 
"আত্মপ্রেরণ” ইভাদি হৃত্রোক্ত যুক্তির দ্বার! তাহাকে নিরস্ত করা যায় না | এ স্ৃত্রোক্ত প্রতিষেধ 
পূর্বোক্ত মতের প্রতিষেধ হয় না। উহার পূর্ববকথিত “নান্তঃশরীরবৃত্িত্বাম্মনদঃ* এই হুক্রোক্ত 
গ্রতিষেধই প্রক্কত প্রতিষেধ। এ স্ুত্রোক্ত যুক্তির দ্বারাই শরীরের বাহিরে মনের সংযোগবিশেষ 
প্রতিযিদ্ধ হয় ॥ ৩২ 


ভাষ্য । কঃ খন্ছিদানীং কাঁরণ-যৌগপদ্যসন্ভাবে যুগপদন্মরণন্ত 


হেতুরিতি। 
অনুবাদ । (প্রশ্ন) কারণের যৌগপদ্য থাকিলে এখন যুগপৎ অন্মরণের অর্থাৎ 
একই সময়ে নান স্মৃতি না হওয়ার হেতু কি? 


সুত্র। প্রণিধানলিঙ্গাদিজ্ঞানানামযুগপদূভা বাদ্‌- 


যুগপদস্মরণৎ ॥৩৩॥৩০৪॥ 

অনুবাদ । (উত্তর) প্রণিধান ও লিঙ্গাদি-ওকানের যৌগপদ্য না হওয়ায় যুগপৎ 
স্মরণ হয় না। 

ভাষ্য । যথা খন্বাত্বমননোঃ সন্নিকর্ষঃ সংস্কারশ্চ স্মৃতিহেতুরেবং 
প্রণিধানলিঙ্গাদিজ্ঞানানি, তানি চ ন যুগপদৃভবস্তি, ততকৃতা স্মৃতীনাং 
ফুগপদনুৎপত্তিরিতি | 


২৫২ ্যায়দর্শন | ৩৭) ২আ 


অনুবাদ। যেমন আত্ম! ও মনের সন্নিকর্ষ এবং সংস্কার স্মৃতির কারণ, এইরূপ 
প্রণিধান এবং লিঙ্গাদিঙ্ঞান স্মৃতির কারণ, সেই প্রণিধানাদি কারণ যুগপৎ হয় না, 
ততপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই প্রণিধানাদি কারণের অযৌগপদ্য প্রযুক্ত স্মৃতিসমূহের যুগপৎ 
অন্ুশপত্তি হয়। | 


টিপ্ননী। নান! স্বতির কারণ নানা সংস্কার এবং আত্মমন:সংযোগ, যুগপৎ আত্মাতে থাকায় 
যুগপৎ নানা স্মৃতি উৎপন্ন হউক? স্মৃতির কারণের যৌগপন্য থাকিলেও স্থ্বতির যৌগপদ্য কেন 
»$ইবে না|? কারণ সত্বেও যুগপৎ নানা স্বৃতি না হওয়ার হেতু কি? এই পূর্ববপক্ষে মহধি প্রথমে 
অপরের সমাধানের উল্লেখপূর্বক তাহার খগন করিয়া, এখন এই স্ৃত্রের দ্বারা প্রকৃত সমাধান 
বলিয়ছেন। মহর্ধির কথ! এই ষে, স্মৃতির কারণপমুছের যৌগপদ্য সম্ভব না হওয়ায় স্মৃতির 
যৌগপদা সম্ভধ হয় না। কারণ, সংস্কার ও আত্মমনঃসংযোগের স্তায় প্রপিধান এবং লিঙ্গাদি- 
স্ঞান প্রভৃতিও স্মৃতির কারণ । নেই প্রণিধানাদি কারণ যুগপৎ উপস্থিত হইতে ন! পারায় 
স্থৃতির কারণসমূহের যৌগপদ্য হুইতেই পারে না, সুতরাং যুগপৎ নানা স্মৃতির উৎপত্তি হইতে 
পারে না । এই প্রপিধানাদির বিবরণ পরবর্তী ৪১শ হৃত্রে পাওয়া যাইবে । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
এই হুত্রস্থ "আদি" শব্দের ণ্জ্ঞান” শব্ষের পরে যোগ করিয়া প্লিছজ্ঞানাদি” এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং লিঙ্গজ্ঞানকে উদ্বোধক বলিয়া! ব্যাথ) করিয়াছেন। কিন্ত মহ্ধষির পরবর্তী 
৪১শ নুত্রে লিঙজ্ঞানের ন্যায় লক্ষণ ও সাদৃশ্ঠাদির জ্ঞানও স্থির কারপরূপে কথিত হওয়ায় 
এই হৃত্রে “আদি” শব্জের দ্বারা এ লক্ষণাদিই মহুধির বিবক্ষিত বুঝ! যায়। এবং যে সকল 
উদ্বোধক ভ্ঞানের বিষয় না হুইয়াও স্মৃতির হেতু হয়, সেইগুলিই এই স্যত্রে বহুবচনের দ্বার! 
মহুষির বিবন্ষিত বুঝ! যায়। "ঘ্যায়ম্বিবরণ”কার রাধামোহন গোসম্বামিভ্রাচার্ধ্যও শেষে ইহাই 
বলিয়াছেন । 


ভাষ্য । প্রাতিভবত, প্রণিধানাদ্যনপেক্ষে সার্ভে যৌগ- 
পদ্যপ্রসঙ্গঃ ৷ যত খন্বিদং প্রাতিভমিব জ্ঞানং প্রণিধানাদ্যন পেক্ষং ম্মার্ত- 
মুত্পদ্যতে, কদাচিত্তস্য যুগপছুত্পত্তিপ্রসঙ্গো হেত্বভাবাৎ। সতঃ 
স্মতিহেতোরনংবেদনাৎ প্রাতিভেন সমানাভিমানঃ | বহবর্থ- 
বিষয়ে বৈ চিন্তাপ্রবন্ধে কমশ্চিদেবার্থঃ কপ্যচিৎ স্মৃতিহেতুঃ, তস্যানু- 
চিন্তনাৎ. তস্য স্মৃতির্ভবতি, ন চায়ং ম্মর্ত! সর্ব্ং স্মৃতিহেতুং সংবেদয়তে 
এবং মে স্মৃতিরুতপন্নেতি,--অসংবে্দনাত প্রাতিভমিব জ্ঞাঁনমিদং 
ল্মার্ভমিত্যভিমন্যতে, ন ত্বস্তি প্রণিধানাদ্যনপেক্ষং স্মার্ভমিতি | 
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অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) কিন্কু প্রাতিভ জ্ঞানের ন্যায়* প্রণিধানাদি-নিরপেক্ষ 
স্বৃতিতে যৌগপদ্যের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রাতিভ জ্ঞীনের ন্যায় 
প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ এই ষে স্থৃতি উৎপন্ন হয়, কদাচিৎ তাঁহার যুগপৎ উৎপত্তির 
আপত্তি হয় ; কারণ, হেতু নাই, অর্থাৎ সেখানে এঁ স্মৃতির বিশেষ কোন কারণ নাই। 
(উত্তর ) বিদ্যমান স্বৃতি-হেতুর জ্ঞান ন! হওয়ায় প্রাতিভ জ্ঞানের সমান বলিয়! 
অন্ভিমান (ভ্রম) হয়। বিশদার্থ এই যে, বহু পদার্থবিষয়ক চিন্তার প্রবন্ধ ( স্সুতি- 
গবাহ ) হইলে কোন পদার্থই কোন পদার্থের স্মৃতির প্রযোজক হয়, তাহার অর্থাৎ 
সেই চিহনভূত অসাধারণ পদার্ধঘটির অনুচিন্তন (ন্মরণ )-জন্য তাহার অর্থাৎ সেই 
চিন্কবিশিষ্ট পদার্থের শ্থৃতি জন্মে। কিন্তু এই ন্মর্ত “এইরূপে অর্থাৎ এই সমস্ত 
কারণজন্য আমার স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে” এই প্রকারে সমস্ত স্মৃতির কারণ বুঝে না, 
ংবেদন ন! হওয়ায় অর্থাৎ এ স্মৃতির কারণ থাকিলেও তাহার জ্ঞান ন! হওয়ায় “এই 
স্থৃতি প্রাতিভ জ্ঞানের ন্যায়” এইরূপ অভিমান করে। কিন্তু প্রণিধানাদি-নিরপেক্ষ 
স্মৃতি নাই। 
টিপ্ননী। ভাষ্যকার মহুষিসত্রোক্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া, & সমাধানের সমর্থনের জন্য এখানে 
নিজে পূর্বপক্ষের অবতারণ| করিয়াছেন । পূর্বপক্ষের তাঁৎপর্্য এই যে, যে সকণ স্মৃতি প্রণিধানাদি 
কারণকে অপেক্ষা করে, তাহাদিগের যৌগপদোর আপত্তি মহধি এই স্থৃত্দ্বারা নিরস্ত 
করিলেও যে সকল স্মৃতি যোগীিগের প্প্রাতিভ” নামক জ্ঞানের স্ায় প্রণিধানাদি কারণকে 
অপেক্ষা ন! করিয়৷ সহসা! উৎপন হয়, সেই সকল স্তর কদাচিৎ যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি 
হইতে পারে । কারণ, এর স্থলে যুগগৎ বর্তমান নানা সংস্কার ও আত্মমনঃসংযেগাি ব্যতীত 
স্থৃতির আর কোন বিশেষ হেতু ( প্রণিধানাদি) নাই। স্মুতরাং এরূপ নানা স্বতির যুগ্রপৎ 
উৎপত্তির আপত্তি অনিবার্ধ্য। ভাষ্যকার “হেত্বভাবাং” এই কথার দ্বারা পূর্বোজরূপ 


১। যোগীদিগের লৌকিক কোন কারণকে অপেক্ষা না করিয়] কেবল মমের দ্বারা অতি শীগ্র এক প্রকার যথার্থ 
জ্ঞান জন্মে, উহার নম “প্র।তিভ” । যোগশান্ত্রে উহা 'তারক” নামেও কথিত হইয়াছে । এ “প্রাতিভ” জ্ঞানের উৎপত্তি 
হইলেই যোগী সর্ববজ্ঞত1 লাভ করেন। প্রশস্তপাদ “প্রাতিভ” জ্ঞানকে “আধ” জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়।ছেন, এবং 
উহা! কদাচিৎ লৌকিক বাক্তিদিগেরও জন্মে, ইহাও বলিয়/ছেন। “স্।য়কন্দলী”তে শ্রীধর ভট প্রশগ্তপাদ্দের কথিত 
“প্র।তিভ জ্ঞ।নকে “গ্রাতিভা” বলিয়া, ধ "প্রতিভা”রূপ জ্ঞানই ,“প্রাতিভ” নামে কণিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন । 
( "স্যায়কন্দলী, ক|ণীসংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠা, এবং এই গ্রন্থের প্রথম খও, ১৮৫ পৃষ্ঠা দরষ্টবা )। কিন্তু যোগভাযোর 
টীকা ও ঘোঁগবান্তিকাণি গ্রন্থের দ্বারা যোগীদের “প্রতিভা” 'অর্থাৎ উহজন্ত জ্ঞীনবিশেষই “প্রাতিভ” ইহা! বুঝা যায়। 
““প্রাতিভাঙ। সর্বং) ।-_যোগন্থত্র। বিভূতিপাদ | ৩৩। "প্রাতিভং নাম তারকং” ইত্যাদি। বাসভাষা। “প্রতিভা 
উহঃ, তদ্ভবং প্রাতিভং) | টীকা । "প্রাতিভং স্বপ্রতিভো!খং অনৌপদেশিকং জ্ঞান” ইভাদি। যোগবান্তিক। “প্রতিভয়! 
উহমাত্রেণ জাতং প্রাতিভং জ্ঞানং ভবতি)? ।--মণিপ্রভ | 


২৫৪ ন্যায়দর্শন | ৩৯, ২আন 


স্মৃতির পূর্বোক্ত প্রণিধানাদি বিশেষে কারণ নাই, ইহাই বলিয়াছেন বুঝা যায়। ভাষাফার এই 
পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা ( শ্বপদবর্ণন ) করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত স্থলেও স্মৃতির 
হেতু অর্থাৎ প্রণধানাদি কোন বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু তাহার জ্ঞান ন1 হওয়ায় এ স্ম্মতিকে 
দপ্রাতিভ” জ্ঞানের তুলা অর্থাৎ প্রণিধানা দিনিরপেক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়। ভাষ্যকার এই উত্তরের 
ব্যাখ্যা (শ্থপদবর্ণন ) করিতে বলিয়াছেন যে, বহু পা” বিষয়ে চিন্তার প্রবাহ অর্থাৎ ধারাবাহিক 
নান! শ্মৃতি জন্মিলে কোন একটী অসাধারণ পদ্দাবিশেষ তদ্বিশিষ্ট কেন পদার্থের স্বতির 
প্রযোজক হয়। কারণ, সেই অসাধারণ পদার্থটির স্মরণই সেখানে ন্মর্তীর অভিমত বিষয়ের 
ন্রণ জন্মায় । স্ৃত্রাং যেখানে প্রণিধানাদদি বিশেষে কারণ ব্যতীত সহপা স্ৃতি উৎপর় হয়, 
ইহা বলা হইতেছে, বস্ততঃ সেখানেও তাহা হয় না। সেখানেও নান! বিষয়ের চিন্তা করিতে 
করিতে ন্মর্তী কৌন অসাধারণ পদার্থের স্মরণ করিয়াই তজ্জন্য কোন বিষয়ের স্মরণ করে। 
( পুর্বোক্ত ৩০শ হুত্রভাষা দ্রষ্টবা)। সেই অদাধারণ পদার্থটির ম্মরণই সেখানে এরূপ 
স্মৃতির বিশ্ষে কারণ। উহার যৌগপদ্য সম্ভব ন! হওয়ায় এরূপ স্বৃতিরও যৌগপদ্য হইতে 
পারে না। মহষি “প্রণিধানলিঙ্গাদিজ্ঞানানাং' এই কথার দ্বারা পূর্কোক্তরূপ অসাধারণ 
পদ্দার্থবিশেষের স্মরণকেও স্মতিবিশেষের বিশেষ কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মূল কথ, 
গ্রণিধানাদি বিশেষ কাঁরণ-নিরপেক্ষ কোন স্থতি নাই। কিন্ত ম্মর্তা পূর্বোক্তরূপ স্মৃতি স্থলে 
এ স্বতির সমন্ত কারণ লক্ষ্য করিতে পারে না । অর্থাৎ “এই সমস্ত কাঁরণ-জন্ত আমার এই 
স্বৃতি উৎপন্ন হুইয়াছে* এইরূপে এ স্মৃতির সমস্ত কারণ বুঝিতে পারে না, এই জন্তই তাহার এ 
স্বৃতিকে প্প্রাতিভ” নামক জ্ঞানের তুল) বলিয়! ভ্রম করে। বস্ততঃ তাহার এ স্মতিও "প্রাতিত” 
নামক জ্ঞানের তুল্য নহে। প্প্রাতিভ” জ্ঞানের হ্যায় প্রণিধানাদিনিরপেক্ষ কোন স্থবতি 
নাই। ভাষ্য "স্থতি” শবের উত্তর স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়নিপন্ন 'স্মার্ত” শবের দ্বারা স্থতিই 
বুঝা যায়। “্তায়স্ত্োদ্ধার' গ্রন্থে "প্রাতিভবন,'**'*' যৌগপদ্যপ্রসঙ্ঃ” এই সন্দর্ভ হুত্ররপেই 
গৃহীত হুইয়াছে। কিন্তু "তাৎপর্য্যটাকা” ও "নাায়সচীনিবন্ধে” এ সন্র্ভ হুক্মরূপে গৃহীত 
হয় নাই। বৃতিকার বিশ্বনাথও ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। বাণ্িককারও এ সন্দর্ডকে সুত্র 


বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। 
ভাষ্য। প্রাতিভে কধমিতি চে? পুরুষকর্মাবিশেষা- 
ছুপভোগবন্নিয়মঃ । প্রাতিভমিদানীং জ্ঞানং ষুগ্পপৎ কষ্মান্নোৎপদ্যতে ? 
যথোঁপভোগার্থং কর্ম যুগ্রপছ্ুপভোগং ন করোতি, এবং পুরুষকর্্মবিশেষঃ 
প্রাতিভহেতুর্ন যুগপদনেকং প্রাতিভং জ্ঞানমুৎপাদয়তি। 
হেত্বভাবাদযুক্তমিতি চেৎ? ন, করণস্য প্রত্যয়পর্ধ্যায়ে 
আাঘর্থটাৎ। উপভোগবন্িয়ম ইত্যস্তি ৃষ্টান্তে। হেতুর্নাস্তীতি 


৪৩ জু ] বাংস্তায়ন ভাষ্য - ২৫৫ 


চেম্মস্যাসে ? ন, করণস্ত প্রত্যয়পর্য্যায়ে সাম্্যাৎ । নৈকম্মিন জেয়ে 
যুগপদনেকং জ্ঞানমুতপদ্যতে ন চানেকন্মিন। তদিদং দৃষ্টেন প্রত্যয়- 
পর্য্যায়েণানুমেয়ং করণন্ত” সামর্থ্য মিথভ্ততমিতি ন জ্ঞাতুর্বিবিকরণধর্ম্মাণে| 
দেহনানাত্বে প্রত্যয়যৌগপদ্যাদিতি | 


অনুবাদ । (প্রশ্ন) প্প্রাতিভ” জ্ঞানে (অযৌগপদ্য ) কেন, ইহা যদি বল? 
( উত্তর ) পুরুষের অদৃষ্টবিশেষবশতঃ উপভোগের ন্যায় নিয়ম আছে। বিশদার্থ 
এই যে (প্রশ্ন) ইদানীং অর্থাৎ *প্রাতিভ” জ্ঞান প্রণিধানাদি কারণ অপেক্ষা! 
করে না, ইহা স্বীকৃত হইলে প্রাতিভ জ্ঞান যুগপৎ কেন উৎপন্ন হয় না? (উত্তর) 
যেমন উপভোগের জনক অদৃষ্ী, যুগপৎ ( অনেক ) উপভোগ জন্মায় না, এইরূপ 
*প্রাতিভ” জ্ঞানের কারণ পুরুষের অদৃষ্টবিশেষ, যুগপ অনেক প্প্রাভিত” জ্ঞান 
জন্মায় ন। 

( পুর্ববপক্ষ ) হেতুর অভাববশত; অযুক্ত, ইহা! যদি বল? (উত্তর) না, 
যেহেতু করণের ( জ্ঞানের সাধনের ) প্রত্যয়ের পর্যায়ে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রমে সামর্থ্য 
আগে, [ অর্থাৎ জ্ঞানের করণ ক্রমিক জ্ঞান জম্মাইতেই সমর্থ, যুগপৎ নান! 
জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ নহে। ] বিশদার্থ এই ষে, (পুর্ববপক্ষ ) উপভোগের ন্যায় 
নিয়ম, ইহা দৃষ্টান্ত আছে; হেতু নাই, ইহ! যদ্রি মনে কর? (উত্তর) না; 
যেহেতু করণের জ্ঞানের ক্রেমে অর্থাৎ ক্রমিক জ্ঞান জননেই সামর্থ্য আছে। 
একটি জ্ঞেয় বিষয়ে যুগপৎ অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, অনেক জ্ঞেয় বিষয়েও 
যুগপৎ অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। করণের অর্থাৎ জ্ঞানের করণ ইন্দরিয়াদির 
সেই এই ইখম্ভূত (পুর্বেবাক্ত প্রকার) সামর্থ্য দৃষ্ট অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান- 
ক্রমের দ্বারা অনুমেয়, _জ্ঞাতার অর্থাৎ জ্ঞানেব কর্তা আত্মার ( পুর্ব্বোক্ত প্রকার 
সামর্থা ) নহে, যেহেতু *বিকরণধর্ম্মীর” অর্থাৎ বিবিধ করণবিশিষ্ট (কায়ব্যুহকারী ) 
যোগীর দেহের নানাস্ব প্রযুক্ত জ্ঞানের যৌগপদ হয়। 


টিপনী। প্রশ্ন হতে পারে যে, স্মৃতিমান্তই প্রপিধানার্দি কারণবিশেষকে অপেক্ষা করায় 
কোন স্মতিরই যৌগপদ্য সম্ভব না হইলেও পূর্বোক্ত পগ্রাতিভ” জ্ঞানের যৌগপদ্য কেন হয় না? 





১। প্রচলিত সমস্ত পুস্তকে “করণসামর্থাং) এইব্গ পাঠ থাকিলেও এখানে “করণস্ত সামর্থাং এইরূপ 
পাঠই প্রকৃত বলিয়। বুঝিয়াছি। তাহা! হুইলে ভাষাকারের শেষোক্ত 'ন জ্ঞতু:, এই বাক্যের পরে পূর্বে 
'সামর্থাং এই বাক্যের অনুষল্গ করিয়। বাখা। কর! যাইতে পারে। অধাহারের অপেক্ষায় অনুযঙ্গই শ্রেষ্ঠ । 


২৫৬ ন্যায়দর্শন ' ওম, ২আ 


"প্রাতিভ” জ্ঞানে প্রণিধানাদি কারণবিশেষের অপেক্ষা ন! থাকায় যুগপৎ অনেক প্রাতিভ" 
জ্ঞান কেন জন্মে না? ভাষাকার নিজেই এই প্ররপ্রের উল্লেখপূর্র্বক তহুত্বরে বলিয়াছেন যে, পুরুষের 
অনৃষ্টরিশেষবশতঃ উপভোগের ন্তায় নিয়ম আছে। ভাষাকার এই উত্তরের ব্যাধ্যা ( স্বপদ- 
বর্ণন) করিয়াছেন যে, যেমন জীবের নানা সুখ দুঃখ ভোগের জনক অন যুগপৎ বর্তমান 
থাকিলেও উহ! যুগপৎ নানা সুখ দুঃখের উপভোগ জন্মায় না, তত্র প্প্রাতিভ” জ্ঞানের কারণ 
যে আনৃষ্টবিশেষ, তাহাও যুগপৎ নান! “প্রাতিভ” জ্ঞান জন্মায় না। অর্থাৎ সুখ দুঃখের 
উপভোগের স্তায় "প্রাতিভ” জ্ঞান প্রভৃতিও ক্রমশঃ জন্মে, যুগপৎ জন্মে না, এইরূপ নিয়ম শ্বীকৃত 
হইয়াছে । ভাষ্যকার পূর্বোক্তরূপ নিয়ম সমর্নের জন্ত পরে পূর্ববপক্ষ বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত 
নিয়মের সাঁধক হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্তের দ্বার! উহা পিদ্ধ হইতে পারে না। হেতু ব্যতীত 
কোন সাধা-সিদ্ধি হয় না। “উপভোগের নায় নিয়ম” এইরূপে ছৃষ্ান্তমান্রই বল! হইয়াছে, 
হেতু বল! হয় নাই। এতছুন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ভ্ঞানের যাহ! করণ, তাহ! ক্রমশঃই 
জ্তানরূপ কার্য্য জন্মাইতে সমর্থ হয়, যুগপৎ নান! জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হয় না । একটি জেয 
বিষয়ে যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপাদন বার্থ । অনেকজ্েয়-বিষয়ক নানা জ্ঞান জন্মাইতে ভানের 
করণের সামর্থ্যই নাই । জ্ঞানের করণের ক্রমিক জ্ঞান জননেই যে সামর্্য আছে, ইহার প্রমাণ 
কি? এইজন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রত্যয়ের পর্য্যায় অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রম দৃষ্ট অর্থাৎ ভ্ঞান 
যে যুগপৎ উৎপর হয় না, ক্রমশঃই উৎপন্ন হয়, ইহা অনুভবনিদ্ধ। সুতরাং এ অনুভবসিদ্ধ 
জ্ঞানের ক্রমের হারাই জ্ঞানের করণের পুর্বোক্তরূপ সামর্থ্য অন্ুমানদিদ্ধ হয়। কিস্তু জ্ঞানের 
কর্তা জ্ঞাতারই পূর্বোক্তরূপ সামর্গ্য বল! যায় না । কারণ, যোগী কারব্হ নিন্মাণ করির! 
ভিন্ন ভিন্ন শরীরের সাহায্যে যুগপৎ নানা সুখ ছুঃখ ভোগ করেন, ইহা শাক্সদিদ্ধ আছে। 
(পূর্বোক্ত ১৯শ সুত্রভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য )। সেই স্কলে জ্ঞাতা এক হইলেও জ্ঞানের করণের 
( দেহাদির) ভেদ প্রবু্জ তাহার যুগপৎ নান৷ জ্ঞান জন্মে। সুতরাং সামান্ততঃ জ্ঞানের 
যৌগপদ্যই নাই, কোঁন স্থলেই কাহার যুগপৎ নান! জ্ঞান জন্মে না, এইরূপ নিয়ম 
বলা ধায় না। স্থতরাং জ্ঞাতারই ক্রমিক জ্ঞান জননে সাঙ্্থ; কল্পনা কর! যায় না। 
কিন্তু জ্ঞানের কোন একটি করণের দ্বারা যুগপৎ নান! জ্ঞান জন্মে না, ক্রমশঃই নান! জ্ঞান 
জন্মে, ইহা। অন্ুুনবপিদ্ধ হওয়ায় এ করণেরই পূর্বোজ্তরূপ সামর্থ্য সিদ্ধ হয়। তাহ! হইলে 
নু দুঃখের উপভোগের স্তায় যে নিয়ম অর্থাৎ “প্রাতিভ” জ্ঞানেরও অযৌগপদ্য নিয়ম বল! 
হইয়াছে, তাহাতে হেতুর অভাব নাই। যোগীর একটি মনের দ্বার! যে প্প্রাতিভ” জ্ঞান জন্মে, 
তাহারও অযৌগপদ্য এ করণজন্ত্ব হেতুর দ্বারাই মিদ্ধ হয়। কায়বৃ'হ স্থলে করণের হে প্রযুক্ত 
যোঁগীর যুগপৎ নানা জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অন্য সময়ে তাহারও নান! “প্রাতিভ” জ্ঞান যুগপৎ উৎপর 
হইতে পারে না । কিন্তু সর্ধ্ববিষয়ক একটি সমুালম্বন ভ্তান উৎপন্ন হইয়া! থাকে। সর্ববিষয়ক 
একটি সমৃহালম্বন ভ্ঞানই -যোগীর সর্বজ্ঞতা। এইরূপ কোন গলে নানা পদ্ধার্থবিষয়ক স্মবতির 
কারণসমূহ উপস্থিত হইলে সেখানে দেই সমস্ত পদার্থবিষয়ক “সমুগালম্বন” একটি স্থতিই জন্মে। 


১০০০০ বাঁগস্তায়ন ভাষ্য ২৫৭ 


স্বতির করণ মনের ক্রমিক স্বতি জননেই সামর্থ্য থাকায় যুগপৎ নান! স্মৃতি জন্মিতে পারে না । 
ভাষ্যকার এখানে *“গ্রাতিভ” জ্ঞানের অযৌগপদ্াা সমর্থন করিয়া স্মৃতির অযৌগপদ্য সমর্থনে 
পূর্বোক্তরূপ প্রধান যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । এবং এ প্রধান যুক্তি প্রকাশ করিবার উদ্দেস্তেই 
*প্রাতিভ” জ্ঞানের অযৌগপদ্য কেন ? এই প্রশ্নের অবতারণ। করিয়াছেন প্রশস্তপাদ প্রভৃতি 
কেহ কেছ “প্রাতিত” জ্ঞানকে “আর্য” বলিয়া একটি পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু 
্তায়মঞ্জরীকার জয়স্ত ভট্ট এ মত খণ্ডনপূর্ববক উহাকে প্রতাক্ষ প্রমাণ বলিয়াই সমর্থন করিস্বাছেন। 
অন্তরিক্জিয় মনের দ্বারই এ জ্ঞানের উৎ্পন্ছি হওয়ায় উহ! গ্রত্যক্ষই হইবে, উন প্রমাণাস্তর 
নহে । ন্থায়াচার্ধ্য মহষি গোঁতম ও বাতায়ন প্রভৃহিরও ইহাই সিদ্ধান্ত) “ক্পোকবাণ্তিকে” 
ভষ্ট কুমারিল প্প্রাতিভ” জ্ঞানের অস্তিত্বই খণ্ডন করিয়াছেন । তাহার মতে সর্বজ্ঞত! কাহারই 
হইতে পাঁরে না, সর্বজ্ঞ কহই নাই । জয়ন্ত ভু এই মতেরও খণ্ডন করিয়া স্তায়মতের সমর্থন 
করিয়াছেন। (ন্টায়মঙজণী, কাশী সংস্করণ, ১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রগুব্য )। 

ভাষ্য । অয়ঞ্চ দ্বিতীয়ঃ প্রতিষেধঃ অবস্থিতশরীরস্য চানেক- 
জ্ঞানসমবায়াদেকপ্রদেশে যুগপদনেকার্থম্মরণং জ্যাৎ। 
কচিদ্দেশেইবস্থিতশরীরস্ত জ্ঞাতুরিক্তরিয়ার্থপ্রবন্ধেন জ্ঞানমনেকমেকন্মিম্নাত্ব- 
প্রদেশে সমবৈতি । তেন দা মনঃ সংযুজ্যতে তদা জ্ঞাতপুর্ববস্তানেকস্থা 
যুগপৎ ম্মরণং প্রসজ্যেত ? প্রদেশসংযোগপর্য্যায়াভাবাদ্িতি। আত্ম- 
প্রদেশানামন্দ্রব্যান্তরত্বাদেকার্থলমবাঁয়ন্তাবিশেষে সতি স্মৃতিযৌগপদ্যস্ত 
প্রতিষেধানুপপত্তিঃ | শব্দসন্তানে তৃৎ শোত্রা ধিষ্ঠানপ্রত্যা সত্তা শব্দশ্রবণবৎ 
সংস্কারপ্রত্যাসত্য। মনস;ঃ স্মৃত্যুৎপত্তের্ন যুগপছুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ | পুর্ব এব তু 
প্রতিষেধো নানেকজ্ঞানসমবায়াদেকপ্রদেশে যুগপৎস্থৃতিপ্রসঙ্গ ইতি । 

অনুবাদ। পরম্থ ইহা দ্বিতীয় প্রতিষেধ [ অর্থাৎ স্মৃতির যৌগপদ্য নিরাসের 
জন্য কেহ যে, আত্মার সংস্কারবিশিষ্ট প্রদেশতেদ বলিয়াছেন, উহার দ্বিতীয় 
প্রতিষেধও বলিতেছি ] «অবস্থিতশরীর” অর্থাৎ যে আত্মার কোন প্রদেশবিশেষে 
তাহার শরীর অবস্থিত আছে, সেই আত্মারই একই প্রদেশে অনেক ভ্ঞানের সমবায় 
সম্বন্প্রযুক্ত যুগপৎ অনেক পদার্থের স্মরণ হউক 1? বিশদার্থ এই যে, ( আত্মার) 
কোন প্রদেশবিশেষে “্অবস্থিতশরীর” আত্মার, ইন্দ্রিয় ও অর্থের (ইন্্িয়গ্রাহ 
গন্ধাদি বিষয়ের ) প্রবন্ধ ( পুনঃ পুনঃ সম্বন্ধ ) বশত; এক আত্মপ্রদেশেই অনেক 


১। “আয়ঞ দ্বিতীয়; প্রতিষেধঃ জ্ঞানসংস্কতাত্মপ্রদেশভেদস্যাযুগপজ জ্ঞানোপপাদকন্ত ।-_তাঁৎপর্যাটীক!। 


২। "শষসম্ভানে ত্বি”তি শঙ্কানিরাকরণভাষাং । “তু” শব্দ: শঙ্কাং নিরাকরে!তি।-তাৎপর্ধাটাক| । 
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২৫৮ ্যায়দর্শন [৩অ ২আ* 


জ্ঞান সমবেত হয়। যে সময়ে সেই আত্মপ্রদেশের সহিত মন সংযুক্ত হয়, সেই 
সময়ে পুর্ববানুভূত অনেক পদার্থের যুগপৎ স্বরণ প্রসক্ত হউক ? কারণ, প্রদেশ- 

ংযোগের অর্থাৎ তখন আত্মার সেই এক প্রদেশের সহিত মনঃসংযোগের পধ্যায় 
(ক্রম ) নাই। [ অর্থাৎ আত্মার যে প্রদেশে নান! ইন্দ্রিয়জন্য নানা জ্ঞান জন্মিয়াছে, 
সেই প্রদেশেই এ সমস্ত জ্ঞানজন্ নান| সংস্কার উত্পন্ন হইয়াছে এবং সেই প্রদেশে 
শরীরও অবস্থিত থাকায় শরীরস্থ মনঃসংযোগও আছে ; শ্থতরাং তখন আত্মার 
এ প্রদেশে পুর্ববানুভূত সেই সমস্ত বিষয়েরই যুগপৎ স্মরণের সমস্ত কারণ থাকায় 
উহার আপত্তি হয় । ] 

( পুর্ববপক্ষ ) আত্মার প্রদেশসমুহের দ্রব্যান্তুরত্ব না থাকায় অর্থাৎ আত্মার 
কোন প্রদেশই আত্ম! হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে, এ জন্য একই অর্থে (আতাতে ) সমবায় 
সন্বন্ধের অর্থাও পূর্ব্বোক্ত নানা জ্ঞানের সমবায় সন্বন্ধের বিশেষ না থাকায় স্মৃতির 
যৌগপদ্যের প্রতিষেধের উপপত্তি হয় লা। (উত্তর) কিন্তু শব্দসস্তান-স্থলে 
শ্রবণেন্দিয়ের অধিষ্ঠানে ( কর্ণবিবরে ) প্রত্যাসত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ শ্রাব্য শব্জের সহিত 
শবণেজ্জ্রিয়ের সমবায় সম্বন্ধ প্রাযুস্ত যেমন শব্দ শ্রবণ হয়, তদ্রুপ মনের *সংস্কার- 
প্রত্যানত্তি” প্রযুক্ত অর্থা মনে সংস্কারের সহকারী কারণের সম্থন্ধবিশেষ প্রযুক্ত 
স্মৃতির উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হয় না। এক প্রদেশে অনেক 
জ্ঞানের সমবায় সম্বন্ধ প্রযুক্ত যুগপৎ স্মৃতির আপত্তি হয়না, এই প্রতিষেধ কিন্তু 
পুর্ববই অর্থাৎ পূর্বেরবাস্তই জানিবে। 

টিপ্লনী ; যুখ*ৎ নানা স্থৃতির কারণ থাবি লেও যুগপৎ নান! স্বতি কেন জন্মে না? এতভুত্তরে 
কেহ বলিয়াছিলেন যে, আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার জন্মে, সুতরাং সেই ভিন্ন 
ভিন্ন নানা প্রদেশে যুগপৎ মনঃসংযঘোগ সম্ভব না হওয়ায় এ কারণের অভাবে যুগপৎ নান! স্মৃতি 
জন্মে না। মহধি পূর্বোক্ত ২৫শ হুত্রের দ্বারা এই সমাধানের উদ্লেখ করিয়া, ২৬শ হুত্রের দ্বারা 
উহ্নার থণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর পৃর্ববে মন শরীরের বাহিরে যায় না। অর্থাৎ আত্মার 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশে সংস্কারের উৎপন্তি হ্বীকার করিলে শরীরের বাঁহিরেও আত্ম'র নান। প্রদেশে নান। 
স্কার জন্মে, ইহা! স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু তাহা হইলে শরীরের বাহিরে আত্মার এ সমস্ত 
প্রদেশের সহিত মন্ঃদংযোগ সম্ভব ন। হওয়ায় এ সমস্ত প্রদেশ সংস্কারজন্ত স্মৃতির উৎপত্তি 
স্ভবই হয় না। সুতরাং আত্মার ভিন্ন ভিন্ন গদেশে ভি ভিন্ন সংস্কার জন্মে, এইরূপ কল্পন! 
করা যায় না। মি ইহা সমর্থন করিতে পরে কতিপয় ছত্রের দ্বারা মন যে, মৃত্যুর পুর্বে শরীরের 
বাহিরে যায় না, ইহা বিচারপুর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন । কিন্তু পূর্বোক্ত সমাধানবাদী বলিতে 
পারেন যে, আমি শরীরের মধ্োই আত্মার ভিন্ন কিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন সংস্কারের উৎপতি স্বীকার 


৬৩ হত ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৫৯ 


করি। আমার মতেও শরীরের বাহিরে আআর কান প্রদেশে সংস্কার জন্মে না) এই জন্ত 
তাষাকার পূর্বে মহবির হ্থত্রোক্ত প্রতিষেধের ব্যাথয। ও সমর্থন করিয়া, এখানে স্বতন্ত্রভাবে নিজে 
এ মতান্তরের হ্বিতীয় প্রতিষেধ বলিয়াছেন । ভাষাকারের গুড় তাৎপর্ধ্য মনে হয় যে, যদি শরীরের 
মধ্যেই আত্মার নান! প্রদেশে নান! সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহ! হইলে শরীরের 
মধ্যে আত্মার এক প্রদেশেও নান। সংস্কার শ্বীকার করিতেই হইবে । কারণ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি হইলে শরীরের মধ্যে আত্মার অসংখ্য সংস্কারের স্থান হুইবে 
না। সুতরাং শরীরের মধ্যে আত্মার এক প্রদেশেও বছু সংস্কারের উৎপতি স্বীকার করিতেই 
হইবে । তাহা হইলে শরীরের মধ্যে আত্মার যেকোন এক প্রদেশে নানা জ্ঞানজন্ত যে, নানা 
সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই প্রদেশেও আত্মার শরীর অবস্থিত থাকায় দেই প্রদেশে শরীরস্থ মনের 
সংযোগ জন্মিলে তখন সেখানে এ সমস্ত সংস্কারজন্য যুগপৎ নানা স্তবৃতির আপন্ছি হয়। অর্থাৎ 
যিনি আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ কল্পন! করিয়া, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকারপূর্ববক 
পূর্বোক্ত স্মৃতিযৌগপদ্যের আপনি নিরাস করিতে জীবনক'লে মনের শরীরমধ্যবত্িত্বই স্বীকার 
করিবেন, তাহার মতেও শরীরের মধ্যেই আত্মার যে কোন প্রদেশে যুগপৎ নানা স্মৃতির আপত্তির 
নিরাদ হইবে না। কারণ, আত্মার এ প্রদেশে একই সময়ে মনের যে সংযোগ জন্মিবে, এ মনঃ 
সংযোগের ক্রম নাই । অর্থাৎ আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অণু মনের সংযোগ হইলে সেই সমস্ত 
সংযোগই ক্রমশঃ কাঁলবিলঘ্বে জন্মে, একই গ্রদেশে যে মন£সংযোগ, তাহার কালবিলঘ্ব না থাকায় 
সেখানে এ সময়ে যুগপৎ নানা স্বৃতির অন্ততম কারণ আত্মমনঃনংযোগের অভাব নাই। সুতরাং 
সেখানে যুগপৎ নান! স্মৃতির সমস্ত কারণ সম্ভব হওয়ায় উদ্ীর আপন্তি অনিবার্ষ হয় । তাষাকার 
*গবস্থিতশরীর্য* এই বিশেষণবোধক বাকোর দ্বারা পূর্বোক্ত আত্মার দেই প্রদেশবিশেষে যে 
শরীরস্থ মনের সংযৌগই আছে, ইহা উপপাদন করিয়াছেন। এবং “অনেকজ্ঞানসমবায়াৎঠ, এই 
বাক্যের দ্বারা আত্মার সেই গ্রদেশে যে অনেকজ্ঞানজন্ত অনেক সংক্কার বর্তমান আছে, ইহাও 
গ্রধাশ করিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত বিবাঁদে তৃতীয় ব্যক্তির আশঙ্ক! হইতে পারে যে, শরীরের তিন্ন তিন অবয়ব গ্র্ণ 
করিয়া, তাহাতে আত্মার যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বলা হইতেছে, এ -সমস্ত প্রদেশ ত আত্মা হইতে 
ভিন্ন দ্রব্য নহে । সুতরাং আত্মার যে প্রদেশেই জ্ঞান ও তজ্জন্ত সংস্থার উৎপন্ন হউক, উহা 
সেই এক আত্মাতেই সমবায় সম্বন্ধে জম্মে । সেই একই আত্মাতে নানা জ্ঞান ও তজ্জন্ত সংস্কারের 
সমবায়সন্বদ্ধের কোন বিশেষ নাই । আত্মার প্রদেশতেদ কল্পন! করিলেও তাহাতে সেই নানা জ্ঞান 
ও তঙ্জপ্ত নান! সংস্কারের সমবায় সম্বন্ধের কোন বিশেষ বা ভেদ হয় ন।। সুতরাং আত্মার ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রদেশে (তন্ন ভিন্ন সংস্কার থাকিলেও তন্জন্ত এ আত্মাতে যুগপৎ নান! স্বৃতির আপতি অনিবার্ধ্য । 
আত্মার যে কোন প্রদেশে মনঃসংযোগ জন্দিলেই উহাকে আত্মমনঃসংযোগ বলা বায়। কারণ, 
আত্তার প্রদেশ আত্ম! হইতে ভিন্ন দ্রব্য নছে। সুতরাং এরূপ স্থলে লাত্বমনঃসংযোগরূপ কারণের ও 
অতাধ না থাকায় মহ্ধির নিজের মতেও স্মতির যৌগপদোর আপতি হয়, স্মৃতির যৌগপদোর 
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প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না । ভাষ্যকার এখানে শেষে এই আশঙ্কার উল্লেখ করিয়া, উক্ত বিষয়ে 
মহষির পুর্ববোক্ত সমাধান দৃষ্টাস্তত্বারা৷ সমণনপুর্বক প্রকাণ করিয়াছেন । ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, প্রথম শব হইতে পরক্ষণেই দ্বিতীয় শব্দ জন্মে, £বং এ দ্বিতীয় শব্ধ হইতে পরক্ষণেই তৃতীয় 
শব্ধ জন্মে, এইরূপে ক্রমশঃ যে শব্দদস্তানের ( ধারাবাহিক শব্ব-পরম্পরার ) উতৎপত্ত হয়, এ সমন্ত 
শব্ধ একই আকাশে উৎপন্ন হইলেও ধেমন এ সমস্ত শবেরই শ্রবণ হয় না, কিন্তু উহার মধ্যে 
যে শব শ্রবণেঞ্জিয়ে উৎপন হয়, অর্থাৎ যে শব্দের সহিত শ্রবণেজ্দিয়ের সমবায় সম্বন্ধ হয়, তাহারই 
শ্রবণ হয়-_কারণ, শব্-শ্রবণে এ শব্দের সহিত শ্রবণেক্িক্বের সন্নিকর্ষ আবশ্তক, তদ্রপ একই 
আত্মাতে নান! জ্ঞানজন্ত নান! সংস্কার বিদামান থাকিলেও একই সময়ে এ সমস্ত সংক্কারজন্ 
অথবা বছু সংস্কারজন্ত বহু স্থৃতি জন্মে না। কারণ, একই আত্মাতে নান! সংস্কার থাকিলেও 
একই সময়ে নান! সংস্কার স্বৃতির কারণ হয় না। ভাষ্যকাধ্রে তাতপর্য্য এই যে,-_-সংস্কা রমাত্রই 
স্থৃতির কারণ নহে । উদ্ব,দ্ধ সংস্কারই স্মৃতির কারণ। প্প্রণিধান” প্রসৃতি সংস্কারের উদ্বোধকু। 
স্থতরাং শ্বতি কার্যে এ "প্রণিধান” প্রভৃতিকে সংস্কারের সহকারী কারণ বলা যাঁয়। (পরবর্তী 
৪১শ সুত্র রষ্টব্য)। এ প্রণিধান” প্রভৃতি যে কোন কারণচন্ত বখন যে সংস্কার উদ্দ্ধ হয়, 
তখন সেই সংস্কারন্তই তাহার ফল স্থতি জন্মে) ভাষ্যকার “সংস্কার প্রত্যালত্যা মনসঃ 
এই বাক্যের দ্বার! উক্ত স্থলে মনের ষে “সংস্কার প্রত্যাসত্তি” বলিয়াছেন, উহ্থার অর্থ সংস্কারের 
সহকারী কারণের সমবধান। উদ্দ্যোতকর এরূপই ব্যাধ্যা করিয়াছেন১ । অর্থাৎ ভাষ্যকারের 
কথা এই যে, সংস্কারের সহকারী কারণ যে প্রণিধানাদি, উহ! উপস্থিত হুইলে তৎপ্রযুক্ত 
স্বতির উৎপত্তি হওয়ায় যুগপৎ নানা স্থৃতি জন্মিতে পারে না । কারণ, এ প্রপিধানাদির যৌগপদ্য 
সম্ভব হয় না। যুগপৎ নানা সংহ্কারের নানাবিধ উদ্‌বোধক উপস্থিত হইতে না পারিলে যুগপৎ 
নানা স্মৃতি কিরূপে জন্মিবে? যুগপৎ নানা স্থতি জন্মে না, কিন্তু সমস্ত কাঁরণ উপস্থিত হইলে 
সেখানে একই সময়ে বছ পদার্থবিষয়ক একটি সমৃহালগন স্থ্বতিই জন্মে, ইহাই বখন অনুভব সিদ্ধ 
সিহ্বাত্ব, তখন নানা সংস্কারের উদ্বোধক প্গ্রণিধান” প্রভৃতির যৌগপদ্য সম্ভব হয় না, 
ইহাই অনুমানসিদ্ধ। মহধি নিজেই পূর্বোক্ত ৩৩শ সুত্রে উক্তরূপ যুক্তি আশ্রয় করিয়! স্তির 
যৌগপদের গ্রতিষেধ করিয়াছেন। ভাষ্যকার শেষে "পুর্ব এব তু” ইত্যাদি সন্দর্তের দ্বারা এই 
কথাই বলিয়াছেন বুঝা যায়। পরন্ত এ সন্দর্ভের দ্বারা ইহা বুঝ| যায় যে, আত্মার একই প্রদেশে 
জনেক ভ্ান্জন্ত অনেক সংস্কার বিদ্যমান থাকায় এবং এক্কই সময়ে দেই প্রদেশে মনঃসংযোগ 
সম্ভব হওয়ায় একই সময়ে যে, নন! স্মৃতির আপত্তি পূর্বে বল! হইয়াছে, এ আপত্তি হয় না, 
এই প্রতিষেধ কিন্ত পুর্বোক্তই জানিবে। অর্থাৎ মহধি ( ৩৩শ হৃত্রের দ্বারা) ইহা! পূর্বেই 


১। সংস্কারস্ত সহকারিকারণসমবধানং প্রতাসত্তিঃ, শব্দবং | যথ| শব্দ; সন্ত।নবর্তিনঃ সর্বব এবাকাশে সমবয়ন্তি, 
সমানদেশত্েপি যন্টোপলক্ে; কারণ।নি সপ্তি, স উপলভাতে, নেতরে, তথ] সংস্কারেঘপীতি ।--স্ঠায়বার্ডিক। 
নিপ্রাদেশত্বেহপি আত্মনঃ স্ংক্ষারহ্য অবা1পাবৃত্িত্বমুূপপার্দতং, তেন শঙাবৎ সহকারিঞ্কারণত্ত সম্নিধামাসম্নিধানে 
কল্সোতে এবেতার্থ;। তাৎপর্য্যটাকা ৷ | 
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বলিয়াছেন। পরস্ত মহধি যে প্রতিষেধ বলিয়াছেন, উহ্থাই প্রকৃত প্রতিষেধ ৷ উহা! ভিন্ন অন্ত 
কোনরূপে এ আপত্তির প্রতিষেধ হুইতে পারে না। মহধির এ সমাধান বুঝিলে আর এরূপ 
আপত্তি হইতেও পারে না, ইহাঁও ভাষ্যকারেন তাৎপর্য বুঝ] যায় । পরন্ত ভাষ্যকার “অবস্থিত- 
শরীরন্ত” ইত্যাদি সন্দর্ভের ছারা যে “দ্বিতীয় প্রতিষেধ” বলিয়াছেন, উহাই এখানে পুর্ববপক্ষরূপে 
গ্রহণ করিলে ভাষ্যকারের শেষোক্ত কথার দ্বার উহারও নিরাস বুঝা! য়ায়। কিন্ত নান! 
কারণে ভাষাকারের এঁ দন্দর্ভের অন্তরূপ তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছি । স্ুুধীগণ এখানে বিশেষ 
চিন্ত! ফরিয়! ভাষাকারের সন্দর্ভের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য বিচার করিবেন ॥ ৩৩ 


ভাষ্য । পুরুষধর্ম। জ্ঞানং, অন্তঃকরণস্যেচ্ছা-দ্েষ-প্রযত্ব-হুখ-ছুঃখানি 
ধর্ম! ইতি কস্যচিন্দর্শনং, তত প্রতিষিধ্যতে-_ 

অন্ুবাদ। জ্ঞান পুরুষের €( আত্মার ) ধর্ম ; ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্র, স্থখ ও দুঃখ, 
অন্তঃকরণের ধণ্ম, ইহ! কাহারও দর্শন, অর্থাত কোন দর্শনকারের মত,১ তাহ! 
প্রতিষেধ ( খণ্ডন ) করিতেছেন। 


সুত্র। জ্ঞন্তেচ্ছদেষনি মতৃত্বাদারভনিবত্ত্যোঃ ॥ 


॥৩৪।॥৩০৫।॥ 
অনুবাদ। ( উত্তর ) যেহেতু আরম্ভ ও নিবৃত্তি জ্ঞাতার ইচ্ছা! ও দ্বেষনিমিতক 
( অতএব ইচ্ছ! ও ঘেষাদি জ্ঞাতার ধর্ম )। 


ভাষ্য । অয়ং খলু জানীতে তাবদিদং মে স্থখসাধনমিদং মে ছুঃখ- 
সাঁধনমিতি, জ্ঞাত্ব। স্বস্য স্থখসাধনম[প্ত,মিচ্ছতি, ছুঃখনাধনং হাতুমিচ্ছতি | 


১। তাংপর্য'টীকাক।র এই মতকে সাংখামত বলিয়াই সমথন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যক।র এখানে জ্ঞানকে 
পুরুষের ধর্দদ বলিয়াছেন । সংখামতে পুরুষ নিগুণ নির্ধম্মক। সখামতে যে পৌরুষেয় বে।ধকে প্রমাণের ফল 
বল। হইয়াছে, উহ।ও বস্তুতঃ পুরুষন্ঘরূপ হইলেও পুরুষের ধন্ম নহে । পরস্ত এখানে যে জ্ঞান পদার্৫থ-বিষয়ে বিচার 
হইয়ছে, এ জন সাংখামতে অগ্ুঃকরণের বৃত্তি, উহ। অন্তুকরণেরই ধর্ম । ।মাকার এই আহিকের প্রথম সুত্রভাষো 
“সংখা” শবের প্রয়েগ করিয়ই সাংখামতের প্রকাশপুব্বক তৃতায় সুত্রভাষ্ে এ সাংখামতের খণ্ডন করিতে জ্ঞান 
পুরুষেরই ধর্পা, অন্তঃকরণের ধন্ধ নহে, চেতনের ধর্ম অচেতন অন্তঃকরণে খাকিতেই পারে না, ইত্যাদি কথার দ্বারা 
সাংখ্যমতে যে জ্ঞান পুরুষের ধর্ম নহে, স্যায়মতেই জ্ঞান পুরুষের ধর্ম, ইহা বাক্ত করিয়াছেন । সুতরাং এখানে ভাষ্যকার 
সাংখ্যমতে জ্ঞান পুরুষের ধশ্ম, এই কথা! কিরূপে বলিবেন, এবং সাংখামত প্রকাশ করিতে পূর্বের ম্যায় “সাংখ্য”শব্দের 
প্রয়োগ না করিয়া ““কম্তচিদ্দর্শনং, এইরূপ কথাই ব| কেন ধলিবেন, ইহা! আমরা বুঝিতে পারি নাই। এবং 
অনুসন্ধান করিয়াও এখ|নে ভাষাকরেক্ত মতের অন্য কোন মুলও পাউ নাই । ভাঁষাকার অতি গ্র/চীন কোন মতেরই 
এখানে উল্লেখ করিয়াছেন মনে হয়। নুধীগণ পুব্োন্ত তৃতায় সুত্রত।ধা দেখিয়। এখন তাতপর্যটীকাকারের কথ।গ 
ধিচার করিবেন। 


২৬২ হ্যায়দর্শন | ৩অ, ২আঁৎ 


প্রাপ্তীচ্ছাপ্রযৃক্তস্যাস্য স্ুখসাধনাবাপ্তয়ে সমীহাবিশেষ আরম্তঃ, জিহাসা- 
প্রযুক্তস্ত ছুঃখসাধনপরিবর্জনং নিরৃত্তিঃ। এবং জ্ঞানেচ্ছা-প্রযত্ব-দ্বেষ- 
স্থখ-ছুঃখানামেকেনাভিলন্বন্ধ এককর্তৃকত্বং জ্ঞানেচ্ছাপ্ররৃত্তীনাং সমানা- 
শ্রয়ত্্চ, তম্মাজ জ্ঞস্যেচ্ছা-দেষ-প্রযত্ব-স্থখ-ছুংখানি ধর্ম নাঁচেতনস্যেতি | 
আরম্তনিবৃত্োশ্চ প্রত্যগাত্বনি দৃষটত্বাৎ পরত্রানুমানং বেদিতব্যমিতি ! 
অন্ুবাদ। এই আত্তাই «ইহা আমার স্ুখসাধন, ইহা আমার ছুঃখসাধন” এইরূপ 
জানে, জানিয়! নিজের সুখসাধন প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, ছুঃখসাধন ত্যাগ করিতে 
ইচ্ছা করে। প্রাপ্তির ইচ্ছাবশতঃ পপ্রযুক্ত”১ অর্থাৎ কৃতযত্ব এই আত্মার 
স্থুখসাধন লাভের নিমিত্ত সমীহাবিশেষ অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়ারূপ চেষ্টাবিশেষ 
*আরম্ত”। ত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ *প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতষত্ব এই আত্মার ছুঃখসাধনের 
পরিবভ্ভন পনবৃক্তিি। এইরূপ হইলে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্, ঘেষ। সখ ও দুঃখের 
একের সহিত সম্বন্ধ, জ্ঞান, ইচ্ছ। ও প্রবৃত্তির ( প্রষত্ের) এককর্তৃকত্ব এবং 
একাশ্রয়ত্ব (সিদ্ধ হয় )। অতএব ইচ্ছা, দ্বেষ। স্থুখ ও ছুঃখ জ্ঞাতার € আত্মার ) 
ধর্ম) অচেতনের ( অন্তঃকরণের ) ধণন্ম নহে। পরম্থ আর্ত ও নিবৃত্তির স্বকীয় 
আত্মাতে দৃষ্টত্ববশতঃ অর্থাৎ নিজ আত্মাতে আরম্ত ও নিবৃত্তির কর্তৃত্বের মানস প্রত্যক্ষ 
হওয়ায় অন্যত্র (অন্যান্ত সমস্ত আত্মাতে ) অনুমান জানিবে। অর্থাৎ স্বকীয় 
আত্কাকে দৃষ্টান্ত করিয়া অন্যান্য সমস্ত আত্যাতেও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরম্ত ও নিবৃত্তির 
অনুমান হওয়ায় তাহার কারণরূপে সেই সমস্ত আত্মাতেও ইচ্ছা! ও দ্বেষ সিদ্ধ হুয়। 
টিপনী। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার5 গুণ, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতে মহধি অনেক কথা 
বলিয়া, এ দিদ্ধান্তে স্মৃতির যৌগপন্যের আপত্তি খণ্ডনপূর্বক এখন নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থনের অন্ত 
এই হ্ুত্রের দ্বার এ বিষয়ে মশাস্তর থগ্ডন করিয়াছেন। কোন দর্শনকাঁরের মতে জ্ঞান আত্মারই 
ধর্ম, কিন্তু ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্র, নখ, ছঃখ আত্মার ধর্ম নহে, এ ইচ্ছাদি অচেতন অন্তঃকরণেরই 
ধর্ম । মহধি এই স্থৃত্রোক্ত হেতুর দ্বার! এ ইচ্ছাদিও যে জ্ঞাত আত্মারই ধর্ম, ইছা প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন । ভাষ্যকার মহবির যুক্তি প্রকাশ করিবার জন্ত বলিয়াছেন যে, আম্মাই “ইহ। আমার 
সুখের সাধন” এইরূপ বুঝিয়া, তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছাবশতঃ তত্িষ়ে প্রযত্বান্‌ হইয়া, তাছার 
প্রাপ্তির জন্ত আরম্ভ (চেষ্টা) করে এবং আত্মাই "ইহ! আমার ছুঃখের সাধন” এইন্প 
বুঝিয়া, তাহার পরিত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ তদ্বিষয়ে প্রযত্রবান্‌ হইয়। দ্বেষবশতঃ তাহার পরিবর্জন করে। 


১। ইচ্ছার পরে এ ইচ্ছাজন্ত আত্মাতে প্রযত্রূপ প্রবৃত্তি জন্মে, তজ্জন্য শরীরে চেষ্টারাপ প্রবৃত্তি জন্মে । ১ম অঃ, 
১ম আঃ, ৭ম সুত্রভাষো “চিথ্যাপরিবয়া প্রযুক্ত2। এই স্থানে তাৎপর্যাটীকাকার “প্রযুক্ত” শবের ব্যাথা করিয়াছেন, 
'(প্রবুক্ত” উৎপাদিতপ্রযত্বঃ। হু ৰ 
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পুর্ববোক্তরূপ ”আরম্ত” ও প্নিবৃতি* শারীরিক ক্রিগ্াবিশেষ হইলেও উহ! আত্মারই ইচ্ছা! ও 
দ্বেষজন্ত | কারণ, উহার মূল ন্ুখসাধনত্ব-জ্জান '9 ছুঃখসাধনত্ব-ভ্ঞান আত্মারই ধর্ম 1 এ্ররূপ 
ভান না! হইলে তাহার প্ররূপ ইচ্ছা ও দ্বেষ জন্মিতে পারে না। একের প্ররূপ জ্ঞান হইলেও 
তজ্জন্ অপরের ত্ররূপ হচ্ছাদি জান্ম ন1| সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ব, দ্বেষ ও সুখ দুঃখের এক 
আত্মার সহুতই সম্বন্ধ এবং জ্ঞান, ইচ্ছা! ও প্রযদ্বের একবর্তৃকত্ব ও একাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয়| মাত্মাই 
এ ইচ্ছাদিন আশ্রয় হইলে এ ইচ্ছাদি যে, শাত্মাবই ধর্খ, উহা ম্বীকার্ধা। অনচতন অস্তঃকরণে 
জ্ঞান উৎপন্ন হইতে না পারায় তাহাতে জ্ঞানজগ্ ইচ্ছার্দি গুণ জন্মিতেই পরে না । সুতরাং 
ইচ্ছার্দ অন্তঃকরণের ধর্ম হইতেই পারেনা । উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা প্রভৃতির 
মানস প্রত্যক্ষ হুইয়। থাকে) কিন্তু এ ইচ্ছাদি মনের গুণ হইলে ঘাত্ম! তাহার প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেনা । কারণ, অন্ের ইচ্ছাদ্ি অন্য কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। পরন্ধ ইচ্ছা মনের 
গুণ হইলে উহ্থার প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। কারণ, মনের সঘস্ত গুণই অতীন্দিয়। 
ইচ্ছাদি মনের গুণ হইলে মনের অনুত্ববশতঃ তদূগত ইচ্ছাদি গুণও অতীন্দ্রিয হইবে । ভ্তানের 
হ্যায় উচ্ছাদ গুণও যে, সমস্ত আত্মমরই ধন্ম, উহা কোন আত্মার অগ্তঃকরণের ধর্ম 
নছে, ইহ! বুঝাইতে ভাষ্যকার এ্ষে বলিয়াছেন যে, আর্ত ও নিবৃত্তির স্বকীয় আস্মাতে দৃষ্টত্ব- 
বশতঃ অন্তান্ত সমস্ত আত্মাতে এ উভয়ের অনুমান বুঝিবে । অর্থাৎ অন্য সমস্ত আত্মাই যে নিজের 
ইচ্ছাবশতঃ আ+স্ত করে এবং দ্বেষবশতঃ নিবৃন্তি করে, ইঙ্কা নিজের আত্মাকে দৃষ্টান্ত করিয়৷ 
অনুমান হরা যায়) স্ুতণাং অন্যান্য সম্ত আস্মাও পূর্বে!ক্ত ইচ্ছ'দি গুণবিশিষ্ট, ইছাও অনুমান- 
পিদ্ধ। এখ!নে কঠিন প্রশ্ন এই যে, হৃত্রোক্ত "“আরম্ত” ও প্নিবুতি” গষস্ববিশেষই হইলে উহা 
নিজের আত্মাতে দু অর্থাৎ মানদ প্রতাক্ষসিদ্ধ, ইহা বলা যাতে গারে। উদয়নাচার্য্যের 
“তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিরগ টীকা! পন্যায়নিবন্ধ প্রকাশে” বর্ধমান উপাদ্যার এবং বুতিকার বিশ্বনাথ 
প্রভৃতি অনেকেই এখানে কত্রোক্ত আস্ত ও নিবু্কে প্রযত্রবিশেষ বলিয়াই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই স্ৃত্রোক্ত আরন্ত ও নিবৃতিকে হিত প্রাণি ও 
অহিত পরিহারার্থ ক্রিয়াবিশেষই বল্য়াছেন। উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র৪ এরূপ ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন। পরবর্দী ৩৭শ হ্ৃত্রভাষ্যে ইহ! সুব্যক আছে। সুত্রাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে 
এখানে ক্রিয়াবিশেষদপ “আরস্ত” ও এ[নবুন্তি” নিক্রিয় আত্মাতে না থাকায় উচ্ছা শ্বকীয় 
আত্মাতে দৃষ্ট অর্থাৎ মাঁনস প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এই কথা কিরূপে সংগত হইবে? বৈশেধিক দর্শনে 
মহধি কাদের একটি হু অ'ছে-_পপ্রবৃত্তিনিবৃনী চ প্রতঃগাত্মনি দৃষ্টে পরত্র লিঙ্গ” 1১1১1১৯। 
শঙ্কর মিশ্র উহার ব্যাখা। করিয়াছেন যে, *গ্রতাগায্মা"অর্গাৎ স্বকীয় আত্মাতে বে "প্রবৃতি ও নিবৃত্তি” 
নামক প্রষত্ববিশেষ অনুভূত হয় উহ! অপর আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক। তাৎপর্ধ্য এই যে, 
পরণয়ীরে জ্রিচাবিশেষদূপ চেষ্টা দর্শন করিয়া, এ চেষ্টা প্রযত্ুজন্ত, এইরূপ অনুমান হওয়ায় এ 
গ্রযত্বের কারণ বা আশ্রয়র্ূপে পরশরীরেও যে আত্মা আছে, ইহা! অনুমানদিদ্ধ হয়। এখানে 
ভায্যকারের "আরম্ভনিবৃত্যোশ্চ” ইত্যাদি পাঠের দ্বারা মহষি কণাদের এ হুত্রটি স্মরণ হইলেও ভাষা- 
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কারের এরূপ তাৎপর্ধ্য বুঝা যায় না। ভাষ্যকার এখানে পরশরীরে আত্মার অনুমান বলেন নাই, 
তাহা বলাও এখানে নিশ্রয়েেজেন | আমাদিগের মনে হয় যে, “আমি ভোজন করিতেছি” এইরূপে 
স্বকীয় আত্মমতে ভোঙ্গনকর্তৃত্বের যে মানস প্রত্যক্ষ হয়, সেখাঁনে যেমন & ভোজনও-এ মানস 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, তদ্রপ “আগি আরম্ভ করিতেছি”, “আমি নিবৃত্তি করি-তছি” এই- 
রূপে স্বকীয় আত্মাতে ক্রিয়াবিশেষরূপ আরস্ত ৪ নিবৃত্ির কর্তৃত্বের যে মানস গ্ত্যক্ষ হর, সেখানে 
এঁ আবস্ত ও নিবৃন্তিও এ প্রতাক্ষের বিষয় হওয়ায় ভাষাকার এরূপ তাৎপর্য এখানে 
তাহার বাথ্যত ত্রিয়াবিশেষদপ আঃস্ত ও নিবৃত্িকে স্বকীয় আত্মাতে “দৃষ্ট” অর্থাৎ মানস 
প্রতাক্ষসিদ্ধ বলিয়াছেন। স্বকীয় আত্মাতে কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এ আরম্ভ ও নিবৃত্তি মানস প্রত্যঙ্ষ- 
সিদ্ধ হইলে তদদৃষ্টান্তে অন্ত আত্মাতে কর্তৃত্ব স্ন্ধেই এ আরম্ভ ও নিবৃত্তির অনুমান হয়। অর্থাৎ 
আমি যেমন কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরম্ভ ও নিবৃত্তি বশিষ্ট, তদ্রপ অপর সমস্ত আত্মাও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে 
আর ও নিবতিবিশিষ্ট, এইরূপ অনুমান হইলে অপর সমস্ত আত্মাও আমার স্তায় ইচ্ছা গুপ- 
বিশি্) ইহা অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ইহাই এখানে ভ'্যকারের বক্তব্য । নুধীগণ 
পরবর্তী ৩৭শ নূত্রের ভাষ্য দেখিয়। এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন 1৩৪| 

ভাষ্য । অত্র ভূতচৈতনিক আহ-_ 

অনুবাদ। এই স্থলে ভূতচৈতন্বাদী ( দেহাত্মবাঁদী নাস্তিক ) বলিতেছেন । 


স্তর । তলিঙ্গত্বাদিচ্ছাঘেষয়োঃ পার্ধিবাদ্যেঘ- 


প্রতিবেধঃ ॥৩৫॥৩০৩। 

অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) ইচ্ছ। ও দ্বেষের প্তলিঙ্গত্ব্বশতঃ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
আরম্ত ও নিবৃত্তি ইচ্ছা! ও দ্বেষের লিঙ্গ অেনুমাপক, এ জন্য পাধিবাদি শরীরসমূহে 
(চৈতন্তের) প্রতিষেধ নাই। 

ভাষ্য । আরম্তনিবৃত্তিলিঙ্গাবিচ্ছাদ্বেষাবিতি যদ্যারস্তনিবৃত্তী, তস্যচ্ছা- 
দ্বেষৌ, তস্য জ্ঞানমিতি প্রাপ্তং। পার্থিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং শরীরাণা- 
মারভ্তনিবৃত্তিদর্শনাদিচ্ছ'দেষজ্ঞানৈর্যোগ ইতি চৈতন্যং | 

অনুবাদ। ইচ্ছ। ও দ্বেষ আরস্তলিঙগ ও নিবৃত্তিলিঙ্গ, অর্থাৎ আরস্তের দ্বার 
ইচ্ছার এবং নিবৃত্তির দ্বার! 'দ্বেষের অনুমান হয়, স্থৃতরাং যাহার আরম্ভ ও নিবৃত্তি, 
তাহার ইচ্ছ! ও ছেষ, তাহার জ্ঞান, ইহ! প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বুঝা যায়। পার্থিব, জলীয়, 
তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমুহের আরস্ত ও নিবৃত্তির দর্শন হওয়ায় ইচ্ছা, ঘ্েষ ও 
ভ্ঞানের সহিত সন্থন্ধ (সিদ্ধ হয়)। এজগ্য ( এ শরীরসমুহেরই ) চৈতস্য 
(ম্বীকার্ধয )। 


৩৬ চু ] বাওস্যায়ন ভাষ্য ২৬৫ 


টিপ্ননী। মহষি পূর্ববহ্ৃতরে যে যুক্তির দ্বারা! শ্বমত সমর্গন করিয়াছেন, তাহাতে দেহাত্মবাদী 
নাস্তিকের কথা এই যে, এ যুক্তির দ্বার আমার মত অর্াৎ্ৎ দেছের চৈতন্তই সিদ্ধ হয়। কারণ, 
যে আরম্ত ও নিবুত্তির দ্বার! ইচ্ছা ও দ্বেষের অনুমান হয়, এ আরম্ভ ও নিবৃত্তি শরীরেরই ধর্ম, 
শরীরেই উহ্থা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, স্থতরাং উহ্থার কারণ ইচ্ছ' ও দ্বেষ এবং তাহার কারণ জ্ঞান, শরীরেই 
সিদ্ধ হয়। কার্ধ্য ও কারণ একই আধারে অবস্থিত থাকে, ইহা! সকলেরই স্থীকার্য্য। সুতরাং 
যাহার আরম্ভ ও নিবৃতি, তাভারঈ ইচ্ছা ও ছ্বেষ, এবং তাহারই জ্ঞান, ইহা শ্বীকার করিতেই 
হুইবে। তাহা হইলে পাথিবাদি চতুর্বিধ শরীর চেতন, এঁ শরীর হইতে ভিন্ন কোন চেতন » 
আত্মা নাই, ইছা সিদ্ধ হয়। তাই বৃহস্পতি বলিয়াছেন, *টৈতন্তবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ1৮ 
(বার্হস্পত্য শুত্র)। চতুব্বিধ ভূত / পৃথিবী. জল, তেজঃ, বাষু) দেহাকারে পরিণত হইলে 
তাহাতেই চৈতন্ত অর্থাৎ জ্ঞাননামক গুণবিশেষ জন্মে । সুতরাং দেনের চৈতন্ স্বীকার করিলেও 
তূতটতন্তই স্বীকৃত হয়। দেহের মুল পরমাণুতে চৈতন্ত স্বীকার করিয়াও চার্বাক নিক্গ সিদ্ধান্তের 
সমর্থন করিয়াছেন । মহষি এখানে তাহার পৃর্কোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্গনের জন্ত এই নাস্তিক মতের 
খণ্ডন করিতে এই সৃত্রের দ্বার! পূর্বর্ক্ষরূপে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন ।৩৫! 


সূত্র। পরশ্বাদিঘা রস্তনিবৃত্তিদর্শনাৎ ॥৩১॥৩০৭॥ 

অনুবাদ। (উত্তর) কুঠারাদিতে আরস্ত ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ( শরীরে 
চৈতন্য নাই )। 

ভাষ্য । শরীরে টৈতন্যনিরৃভিঃ । আরস্তনিবৃত্িদর্শনাদিচ্ছাদ্বেষ- 
জ্ঞানৈর্ধোগ ইতি প্রাপ্তং পরশ্বাদেঃ করণস্ত।রস্তনিরৃত্তিদর্শনা চ্চৈতন্যমিতি | 
অথ শরীরস্যেচ্ছাদ্দিভির্ষোগঃ, পরশ্বাদেস্ত করণপ্যারস্তনিবুত্তী ব্যভিচরতঃ, 
ন তন্্যয়ং হেতুঃ “পার্থিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং শরীরাণামারস্তনিবৃত্তি- 
দর্শনাদিচ্ছাদ্েষজ্ঞানৈর্যোগ” ইতি পা 

অয়ং তর্হন্যোহি্থঃ “ ছিঃ দিচ্ছাদ্ধেষয়োঃ পাধিবাদেষ- 
প্রতিষেধঃ”- পৃথিব্যাদীনাঁং ভূতানামারন্তস্ত।বৎ ত্রসংস্থাবরশরীরেষু 


১। ভূতচৈতনিকন্তলিঙ্ত্বদিতি হেতুং ন্বপক্ষসিদ্ধার্থমন্যথা ব্যাচ্টে, “অয়ং তহীতি। শরীরেধবয়ববহ- 
দর্শনাদদর্শনাচ্চ লোষ্টাদিবুং শরীরারস্তকানামণন।ং প্রবৃত্তিভেদোইনুমীয়তে, ততশ্চেচ্ছান্ধেযী, তাভ্যাং চৈতন্যমিতি। 
তাৎপর্যযটাকা। 

২। “ব্রস” শব্দের অর্থ সবরের বিপরীত জঙ্গম । তাৎপর্যাটাকাকার ব্যাখ্যা! করিয়াছেন--“ত্রসং জঙ্গমং 
বিশর।র অস্থিরং কৃমিকীউপ্রভৃতীনাং শরীরং। স্থাবরং স্থিরং শরীরং দেবমনুষাদীনাং, তদ্ধি চিরতরং বা ধিয়তে”। 
'জৈন শান্ত অনেক স্থানে "ত্রসন্থাবর এইরপ প্রয়োগ দেখা বায়। মহাভারতেও এরূপ অর্থে “ত্রস” শব্দের 

৪ 


২৬৬ ন্াঁয়দর্শন [ ৩ম, ২আঃ 


তদবয়বব্যুহলিঙ্গঃ প্রবৃত্তিবিশেষঃ, লোফ্টাদিযু লিঙ্গাভাবাৎ প্ররৃত্তি- 
বিশেষাভাবে নিরৃত্বিঃ ৷ আরম্তনিরৃত্তিলিঙ্গীবিচ্ছাদ্বেষাঁবিতি | পাঁর্ধিবাদ্যে- 
্বণুযু তদর্শনাদিচ্ছাদ্বেষযোগন্তদ্‌যোগাজ জ্ঞানযোগ ইতি সিদ্ধং ভূত- 
চৈতন্যমিতি | 


অনুবাদ । শরীরে চৈতন্য নাই। আরস্ত ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ইচ্ছা, স্বেষ ও 
জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, ইহ! বলিলে কুঠারাদি করণের আরম্ভ ও নিবৃত্তির 
দর্শনবশতঃ চৈতন্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কুঠারাদি করণেরও আরম্ত ও নিবৃত্তি থাকায় 
তাহারও চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়। যদ্দি বল, ইচ্ছার্দির সহিত শরীরের সম্বন্ধই 
সিদ্ধ হয়, কিন্তু আরম্ত ও নিবৃত্তি কুঠারাদি করণের সম্বন্ধে ব্যভিচারী, অর্থাৎ উহ 
কুঠারাদির ইচ্ছাদির সাধক হয় না। ( উত্তর) তাহা হইলে প্পার্থিব) জলীয়, তৈজস ও 
বায়বীয় শরীরসমূহের আরম্ত ও নিবৃত্তির দর্শনবশতঃ ইচ্ছ।, দ্বেষ ও জ্ঞানের সহিত 
সন্বন্থ। সিদ্ধ হয়” ইহা! হেতু হয় না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত এ বাক্য দেহ-চৈতন্যের সাধক 
হয় না। 


( পুর্ববপক্ষ ) তাহা! হইলে এই অন্য অর্থ বলিব, ( পুর্বেবাক্ত ্তলিঙ্গত্বাৎ” 
ইত্যাদি সৃত্রটির উদ্ধারপুর্ববক উহার অর্থান্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন ) «ইচ্ছ। ও দ্বেষের 
তল্লিঙগত্ববশতঃ পার্থিবাদি পরমাণুসমূহে € চৈতন্যের ) প্রতিষেধ নাই”_( ব্যাখা। ) 
জঙ্গম ও স্থাবর শরীরসমূহে সেই শরীরের অবয়ববৃযহ-লিঙ্গ অর্থাৎ সেই সমস্ত 
শরীরের অবয়বের ব্যুহ বা বিলক্ষণ সংযোগ যাহার লিঙ্গ "বা অনুমাপক, এমন 
প্রবৃত্তিবিশেষ, পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের অর্থাৎ শরীরারস্তক পার্থিবাদি পরমাণুসমূহের 
“আরম”, লোষ্ট প্রভৃতি দ্রব্যে ( শরীরাবয়বব্যুহরূপ ) লিঙ্গ ন! থাকায় প্রবৃত্তি- 
বিশেষের অভাব “নিবৃতি”? । ইচ্ছ। ও দ্বেব আরম্ত-লিঙ্গ ও নিবৃত্তিলিঙ্গ, অর্থাৎ 
পূর্ব্বোক্তরূপ আরম্ত ইচ্ছার অনুমাপক, এবং নিবৃত্তি ছেষের অনুমাপক । পার্থিবাদি 


প্রয়েগ মাছে, যথা" ত্রিসনাং স্থাবরাণ।ঞ্চ যচ্চেছ' যচ্চ নেঙগতে ১-বনপর্বা। ১৮৭৩০। কোষকার অমরসিংহও 
বলিয়াছেন, “চরিষুজগমচর-ত্রসনিঙ্গং চরাচরং |”. অমরকোষ, বিশেষানিত্ব বর্গ। ৪৫1 মুতরাং “ব্রস 
শব্দের জঙ্গম অর্থে প্রমাণ ও প্রয়েছগের অভাব নাই। উহা কেবল জৈন শান্্রেই প্রযুক্ত নহে। “ব্রসরে। এই 
শবের প্রথমে মে “তি” শব্ের প্রয়োগ হয়, উহার অর্থও জঙ্গম। জঙ্গম রেগুবিশেষই “ত্রসরে? শব্ের দ্বারা 
কথিত হইয়াছে মনে হয় । র্ধীগণ উহা চিন্তা করিবেন | 


৩৬ বাত্স্তায়ন ভাষ্য ২৬৭ 


পরমাণুসমূহে সেই আরম্ত ও নিবৃত্তির দর্শন (জ্ঞান ) হওয়ায় অর্থাৎ শরীরারস্তক 
পার্থিবাদি পরমাণুসমূহে পূর্বেবাক্তরূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সিদ্ধ হওয়ায় ইচ্ছ! ও দ্বেষের 
সন্ধন্ধ সিদ্ধ হয়) তথুসন্বন্ধবশতঃ জ্ঞানপন্বন্ধ বা! জ্ঞানবত্ত। সিদ্ধ হয়, অতএব ভূতটৈতন্য 
সিদ্ধ হয়। 


টিগ্লনী। ভূতটৈভন্বাদীর অভিমত শরীরের চৈতন্যসাধক পূর্বোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদশন 
করিতে এই হুত্রদ্বার! মহর্ষি বলিয়াছেন যে, কুঠারাদিতে আরম্ভ ও নিবৃত্তির দশ'ন হওয়ায় শরীরে 
চৈতন্ত নাই । ভাষ্যকার প্রথমে “শরীরে চৈতন্যনিবৃতি১” এই বাক্যের পূরণ করিয়া, এই 
সুত্রে মহধির বিবক্ষিত সাধ্যের প্রকাশ করিয়াছেন ৷ ভাষ্যকারের মতে মহধির তাৎপধ্য এই যে, 
ভূতটৈতগ্বাদী “আরস্ত” শব্দের ছারা! ক্রিয়ামা্র অর্গ বুঝিয়! এবং “নিবৃত্তি” শবের দ্বারা ক্রিয়ার 
অভাব মাত্র অর্থ বুঝিদ্না তদৃৰারা শরীরে চৈতন্তের অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু পৃর্বোক্তরূপ “আরম্ত” 
ও “নিবৃতি” ছেদনাদির করণ কুঠাগািতেও আছে, তাহাতে চৈতন্ত না থাকায় উহা চৈতন্তের 
সাধক হইতে পারে না । পূর্বোক্তরূপ আরম্ভ ও নিবৃতি দেখিয়া ইচ্ছা! ও দ্বেষের সাধন করিয়া, 
তদৃদবারা চৈতন্ত সিদ্ধ করিলে কুঠারাদিরও চৈতন্য পিদ্ধ হয়। ইচ্ছাদি গুণ শরীরেরই ধন্ম, 
কুঠারাদি করণে আরম্ভ ও নিবৃন্তি থাকিলেও উহা! সেখানে ইচ্ছার্দি গুণের ব্যভিগরী হওয়ায় ইচ্ছাদদি 
গুণের সাধক হয় না, ইহ। স্বীকার করিলে ভূতটৈতন্যবাদীর কথিত এঁ হেতু শরীরের ও ইচ্ছাদি- 
গুণের সাধক হয় না. উহ! ব্যভিচারী হওয়ায় হেতুই হয় ন| 

ভাষ্যকার মহধির তাৎপর্য বর্ণন করিয়া! শেষে ভূতটচতন্তবাদীর পক্ষ সমর্থন করিতে 
পূর্বোক্ত "তলিঙ্গত্বাৎ” ইঠ্যাদি পূর্ববপক্ষহ্থত্রের অর্থাস্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে “আরস্ত” 
ইচ্ছার লিঙ্গ অর্থাৎ অন্ুমাপক, তাছা ক্রিয়ামাত্র নহে । এবং যে "নিবৃতি” দ্বেষের লিঙ্গ, তাঙথা 
এ ক্রিয়ার অভাব মাত্র নহে। প্রবৃত্তিবিশেষই পৃথিব্যা্দি ভূতের অর্থাৎ পার্থিবাদি 
পরমাণুসমূছের “আরম্ত”। পত্রণ” অর্থাৎ অস্থির বা অন্নকাৰস্থায়ী ক্কমি কাঁট প্রভৃতির শরীর 
এবং পস্থাবর” অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী দেবত! ও মনুষ্যাদ্দির শরীরের অবয়বের ব্যহ অর্থাৎ বিলক্ষণ 
সংযোগ দ্বারা পুর্ধক্ত প্রবৃতিবিশেষের অনুমান হয়। শরীরের আরম্তভক পরমাণুসমূহে পূর্বোক্ত 
প্রবৃত্িবিশেষ না! জন্মিলে দেই পরমাণুসমূহ পুর্বো গ্ররূপ শরীরের উৎপাদন করিতে পারে না। 
শরীরের অবরবের যে ব্যহ দেখা যায়, তাহ! লোষ্টপ্রত্ৃতি দ্রব্যে দেখা যায় না, সুতরাং শরীরের 
আরম্ভক পার্ধিবাদি পরমাণুসমূহেই প্রবৃত্তিবিশেষ অহ্থমিত হয়। এ পরমাণুসমূহ যে সময়ে 
শরীরের উৎপাদন করে না, তখন তাহাতেও নিবৃন্টি অনুমিত হুম পূর্বোক্তরূপ প্রবুতিবিশেষের 
অভাবই প্নিবৃতি” ॥ শরীরারস্তক পরমাণুসমূহে প্রবৃ্তি ও নিবৃত্তি সিদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা তাহাতে এ 
প্রবৃত্তির কারণ ইচ্ছা! এবং নিবৃত্ির কারণ দ্বেষ সিদ্ধ হয়। সুতরাং এ পরমাণুসমূছে চৈতন্তও 
সিদ্ধ হুয়। কারণ, চৈতন্ত ব্যতীত ইচ্ছা ও দ্বেষ জন্মিতে পারে না। শরীরারস্তক পারিবাদি 


পরমাঁণুসমূছে চৈতন্ত দিদ্ধ হইলে ভূতচৈতন্তাই সিদ্ধ হুয়। 


২৬৮ শ্যায়দর্শন ৩অৎ। ২আ* 


ভাষ্য । কুস্তাদিঘষনুপলব্বেরহেতুঃ১ । কুস্তাদিস্ব্দবয়বানাং ব্যুহলিঙ্গঃ 
প্রবৃর্তিবিশেষ আরম্তঃ, (সিকভাদিবু প্রবৃত্তিবিশেবাভাবে নিবৃত্তিঃ । নচ 
সুৎসিকতানামারভ্তনিবৃতিদর্শনাদিচ্ছাদ্েষপ্রযত্বজ্ঞানৈর্যোগঃ তন্মাৎ “তল্লিজ- 


ত্বাদিচ্ছদ্বেষয়ো”রিত্যহেতুঃ | 

অনুবাদ। (উত্তর) কুস্তাদি দ্রব্যে ( ইচ্ছাদির ) উপলব্ধি ন! হওয়ায় ( ভূত- 
চৈতন্যবাদীর ব্যাখ্যাত হেতু ) অহেতু। বিশদার্থ এই যে, কুস্তাদির মৃত্তিকারূপ 
অবয়বসমূহের “ব্ৃহলিঙ্গ” অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগ দ্বারা অনুমেয় প্রবৃত্তিবিশেষ 
*আরম্ত” আছে; বালুক। প্রভৃতি দ্রব্যে প্রবুত্তিবিশেষের অভাবরূপ এ্নিবৃত্তি” আছে। 
কিন্তু মৃত্তিক। ও বালুকাদি দ্রব্যের আরম্ত অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রবুত্তিবিশেষ ও নিবৃত্তির 
দর্শনবশতঃ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব ও জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, অতএব “ইচ্ছ। 
ও দ্বেষের তল্লিঙ্গত্ববশতঃ” ইহ! অর্থাৎ “তল্লিঙ্গত্বাৎ” ইত্যাদি সুত্রোক্ত হেতু, অহেতু। 


টিপ্ননী। ভাষ্যকার ভূতচৈতন্তবাদীর মতানুসারে স্বতন্ত্র ভাবে তাহার কথিত হেতুর ব্যাথ্যান্তর 
করিয়া, এখন এ হেতৃতে9 ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্য বলিগাছেন যে, কুস্তাদি দ্রব্যে ইচ্ছাদির 
উপলব্ধি না হওয়ায় পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ হেতুও ইচ্ছাদির ব্যভিচারী, সুতরাং উহাও 
হেতু হয় না। অবয়বের বাহ ব! বিল্ষণ সংযোগ দারা প্রবৃতি সিদ্ধ হইলে কুস্তাদি দ্রব্যের আরম্ভক 
মৃতিক1রূপ অবয়বের বাহদ্বারা ভাঁহাতেও প্রবৃত্তি সিদ্ধ হইবে, কুস্তাদির উপাদান মৃত্তিকাতেও 
প্রবৃত্তিবিশেষরূপ আরম্ভ শ্বীকার করিতে হইবে । এবং ঝালুকাদি দ্রব্যে পূর্বোক্তরূপ অবয়বব্যুহ 
না থাকায় তাহাতে এ প্রবুত্তিবিশেষ সিদ্ধ হয় ন' | চূর্ণ বালুকাদিড্রব্য পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগের 
অভাববশতঃ কোন দ্রব্যাস্তরের আরম্তক না হওয়ায় পূর্বোক্ত যুক্তি হনুসারে তাহাতে পূর্বোক্ত 
প্রবৃভিবিশেষূপ আরম্ত দিদ্ধ হইতে পারে ন!। স্থতরাৎ আঁহাতে এ প্রবৃত্তি বশেষের অভাব নিবৃতিই 
স্বীকার্য)। স্থৃতরাং ভূতচৈতন্যবাদীর কথিত বুক্তির দ্বারা কুম্তাদি দ্রব্যের মারস্তক মৃত্তিকাঁতেও 
প্রবৃত্তি এবং বালুকাদিভেও নিবৃতি সিদ্ধ হওয়ায় এ প্রবৃনি ও নিবৃদ্ধি ইচ্ছা্দির বািচারী, ইহা 
স্বীকার্ধ্য। কারণ, এ মৃত্িকা ও বালুকাদিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি থাকিলেও তাহাতে ইচ্ছা ও ঘেয 
নাই, প্রত ও ভ্ঞানও নাই । ভূতচৈষ্ঠবাদীও এ মৃত্তিকাদিতে ইচ্ছাদি গুণ স্বীকার করেন ন1। 
তিনি শরীরারস্তক পরমাণু ও তজ্জনিত পার্সিবাদি শরীরসমুহে চৈতন্য স্বীকার করিলেও মৃতিকাদি 
অন্তান্ত সমস্ত বস্ত তাহার মতেও চেতন নহে। ফলকথা, পূর্বোক্ত পতলিঙ্গত্বাৎ” ইত্যাদি 
শু্বারা ভূতটৈতন্তবাদ সমর্গন করিতে যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা বাভিচার প্রযুক্ত হেতুই 
হয় না, উহা হেত্বাভাস, সুতরাং উহ্থার দ্বারা ভূতচৈতত্ত সিদ্ধ হয় না! 1৩৬ 


১। “ন্যায়সৃত্রে।দ্ধ।র এনে এই সন্দভ শৃত্রমধো উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি কেহই উহাকে 
শুত্ররূপে গ্রহণ করেন নই । পন্যায়পুচীনিবন্ধে'ও উহ| সুরমধো গৃহীত হয় নাই। 


৩৭ সমু ] বাণুস্যায়ন ভাষ্য ২৬৯ 


সুত্র। নিয়সানিয়শৌ তু তন্বিশেবকৌ ॥৩৭।৩০৮॥ 

অনুবাদ। কিন্তু নিয়ম ও অনিয়ম সেই ইচ্ছ। ও দ্বেষের বিশেষক অর্থাৎ 
ভেদক। 

ভাষ্য । তয়োরিচ্ছাদ্বেষয়োশিয়মানিয়মৌ বিশেষকৌ ভেদকৌ, জ্বস্তে- 
চ্ছাদ্রেষনিমিত্তে প্ররুত্তিনিবৃভী ন ন্বাশ্রয়ে ।কিং তহি? প্রয়োজ্যাশ্রয়ে। 
তত্র প্রযুজ্যমানেযু ভূতেঘু প্রবৃত্তিনিবৃত্তী স্তঃ, ন সর্ধেঘিত্যনিয়মোপ- 
পত্তিঃ। যস্ত তু জ্ঞত্বাদ্ভূতানামিচ্ছ'-দ্বেষশিমিত্তে আরম্তনিবৃততী 
স্বাশ্রয়ে ত্য নিয়মঃ স্যাৎ' যথা ভূতান!ং গুণান্তরনিমিভা প্রবৃতিগুণ- 
প্রতিবন্ধাচ্চ নিবৃত্তিভূর্তমাত্রে ভবতি নিরমেনৈনং ভূভনাত্রে জ্ঞানেচ্ছাদ্বেষ- 
নিমিত্তে প্রবৃতভিনিবৃ্ী স্বাশ্রগ্ে স্যাতীং, নতু ভব 5৪, তম্মাৎ প্রযোজকাশ্রিত! 
জ্ঞানেচ্ছাঁছেবপ্রযত্াঃ, প্রযোজ্য শ্রয়ে তু প্রবৃন্ভিনিবৃন্তী, ইতি সিদ্ধং। 

একশরীরে জ্ঞাতৃবনুত্বং নিরনুমানং | ভূতচৈতনিকস্তৈকশরীরে 
বুনি ভূতানি জ্ঞানেচ্ছাছেষপ্রযত্বগুণানীতি জ্ঞাতৃনহুত্বং প্রাপ্তং । ওমিতি 
ক্রুবতঃ প্রমাণং নাস্তি। বগা নানাশরীরেষু নানীজ্ঞাতারো বুদ্ধ্যাদিগুণ- 
ব্যবস্থানাৎ, এবমেকশরীরেহপি বুদ্ধাদিগুণব্যবস্থাহনুমানং স্তাজজ্ঞাতৃ- 
বনুত্ৃস্তেতি | 

অন্ুবাদ। নিয়ম ও অনিয়ম সেই ইচ্ছ। দ্বেষের বিশেষক কিনা ভেদক। 
জ্ঞাতার ইচ্ছ। ও দ্েষনিমিত্তক প্রবৃত্তি ও নিবুন্ডি অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ ও তাহার অভাব 
শব শয়ে” অর্থাৎ এ ইচ্ছা ও দ্বেষের আহুয় দ্রব্যে থাকে না। (প্রশ্ন )তবে কি? 
(উত্তর) প্রযোজ্যরূপ আশ্রয়ে অর্থাৎ কুঠারাদি দ্রব্যে থাকে। তাহা হইলে 
প্রযুজ্যমীন ভূতসমূহে অর্থাৎ কুঠারাদি যে সমস্ত দ্রব্য জ্ঞাতার প্রযোজ্য, সেই সমস্ত 
দ্রব্যেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি থাকে, সমস্ত ভূতে থাকে না, এ জন্য অনিয়মের উপপত্তি 
হয়। কিন্তু যাহার মতে ( ভূতচৈতগ্ঠবাদীর মতে) ভূতলমুহের জ্ঞানবত্াপ্রযুক্ত 
ইচ্ছা। ও দ্বেষনিমিত্তক আরম্ত ও নিবৃত্ত স্বাশ্রয়ে অর্থাৎ শরীরাদিতে থাকে; তাহার 
মতে নিয়ম হউক ? (বিশদার্থ) যেমন ভূতসমূহের ( পৃথিব্যাদির ) গুপান্তর- 
নিমিত্তক ( গুরুত্বাদিজন্য ) প্রবৃত্তি € পতনাদি ক্রিয়। ) এবং গুণপ্রতিবন্ধবশতঃ 
অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত গুণান্তর গুরুত্বাদির প্রতিবন্ধবশতঃ নিবৃত্তি ( পতনাদ্ি ক্রিয়ার 
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অভাব ) নিয়মতঃ ভূতমাত্রে অর্থাৎ স্বাশ্রয় সমস্ত তৃতেই হয়,--এইরূপ, জ্ঞান, ইচ্ছা 
ও দ্বেষনিমিত্তক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি স্বাশ্রয় ভূতমাত্রে অর্থাৎ এ জ্ঞানাদির আশ্রয় 
সর্ববভৃতে হউক ? কিন্তু হয় না, অতএব জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ব প্রযোজকাশ্রিত, 
কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রযোজ্যাশ্রিত, ইহাই সিদ্ধ হয়। 

পরন্ত্র একশরীরে জ্ঞাতার বন্ুত্ব নিরনুমান অর্থাৎ নিষ্প্রমাণ। বিশদার্থ এই যে, 
ভূতচৈতন্তবাদীর ( মতে ) একশরারে বন্ছ ভূত ( বু পরমাণু ) জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ ও 
প্রত্ুরূপ গুণবিশিষ$ট, এ জন্য জ্ঞাতার বন্তত্ব প্রাপ্ত হয়। *ওম” এই শব্দবাদীর 
প্রমাণ নাই অর্থাৎ «ওম্”১ এই শব্ধ বলিয়া ভ্হাতার বনুত্ব স্বীকার করিলে তদ্বিষয়ে 
প্রমাণ নাই। ( কারণ ) যেমন বুদ্ধ্যাদিগুণের ব্যবস্থা বশত; নান! শরীরে নানা জ্ঞাতা 
অর্থাৎ প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাত সিদ্ধ হয়, এইরূপ একশরীরেও বুদ্ধ্যাদিগুণের 
ব্যবস্থা, জ্ঞাতার বনুত্বের অনুমান (সাধক) হইবে, অর্থাৎ বুদ্ধ্যািগুণের ব্যবস্থাই 
গ্ঞাতার বনত্বের সাধক, কিন্তু এক শরীরে উহা সম্ভব না হওয়ায় একশরীরে জ্ঞাতার 


বন্ছত্বে প্রমাণ নাই। 

টিগ্লনী। মহধি তৃতচৈতন্তবাদীর সাধন খণ্ডন করিয়া, এখন এই সুত্রঘারা পূর্বোক্ত 
যুক্তির সমর্থন করিয়াছেন ৷ মহুধির কথা এই যে, পূর্বোক্ত ৩৪শ সুত্রে ক্রিয়াবিশেষরপ 
প্রবতিকেই "আরম্ত” বলা হইয়াছে । এবং এ ক্রিযনাবিশেষের অভাবকেই “নিবৃতি” বলা 
হইয়াছে। প্রযত্রপ প্রবৃত্ধি ও নিবৃত্তি ইচ্ছ! ও দ্বেষের আধার আত্মাতে জন্মিলেও পর্বোক্তরূপ 
প্রবৃতি ও নিবৃত্তি ইচ্ছ। ও স্বেষের অনাধার দ্রব্যেই জন্মে। অর্গাৎ ভাতার ইচ্ছ! ও দ্বেষবশতঃ 
অচেভন শরীর ও কুঠারাদি দ্রবোই এ প্রবৃতি 9 নিবৃত্তি জন্মে। জ্ঞাত প্রযোজক, শরীর ও 
কুঠারাদি তাহার প্রযোজ্য । ইচ্ছা! ও দ্বেষ জ্ঞাতার ধর্ম, পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃতি এ জ্ঞাতার 
প্রযোজ্য শরীরাদির ধর্ম । পুর্বোক্ত প্রবৃদ্ধি ও নিবৃত্তি স্থলে তাহার কারণ ইচ্ছা ও দ্বেষের এই 
যে তিন্নাশ্রয়ত্ববূপ বিশেষ, তাহার বোধক “নিয়ম” ও ণ্আনিয়ম” | তাই মহধি নিয়ম ও 
অনিয়মকে এ স্থলে ইচ্ছা ও দ্বেষের বিশেষক বলিয়াছেন। প্নিয়ম” বলিতে এখানে সার্বত্রিকত্ব, 
এবং প্অনিয়ম” বলিতে অসার্বত্রিকত্বই ভাষ্যকারের মতে এখানে মহধির বিবক্ষিত। ভাষ্যকার 
প্রথমে এ অনিয়মের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতার ইচ্ছা ও দ্বেষ্রন্ত যে প্রবৃত্তি ও 
নিবুতি, তাহা এ জ্ঞাতার প্রযোজ্য কুঠারাদি দ্রবোই দেখা যায়, সর্বত্র দেখা যায় ন!। সুতরাং 
উহা সার্বত্রিক নহে, এ জন্ত এ প্রবৃতি ও নিবৃতির অসার্বত্রিকত্বরাপ অনিয়ম উপপর় হয়। 
যে দ্রব্য ইচ্ছাদিজনিত ক্রিয়ার আধার, তাহা ইচ্ছাদির আধার নহে, কুঠারাদি ভ্রব্য ইহার দৃষটান্ত। 
এঁ দৃষ্টান্তে শরীরও ইচ্ছাদির আধার নহে, ইহা সিদ্ধ ছয়। হৃত্রোক্ত নিয়মের ব্যাথ্যা করিতে 


১। “ওম, শব স্বীকারবোধক অবায়। ওমেবং পরমং মতে । অমরকোষ, অবায় বর্গ, ৬৮ শ্লোক 
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ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ভূতটৈতস্তবাদীর মতে ভূতসমূহের নিজেরই জ্ঞানবতা ব! টৈতন্ত- 
প্রযুক্ত ইচ্ছা! ও হেষজন্ত স্বাশ্রয় অর্গাৎ এ ইচ্ছা! ও দ্বেষের আধার শবীরাদিতেই পরবৃনি ও নিবৃত্তি 
জন্মে । সুতরাং তাহার মতে এ জ্ঞান ও ইচ্ছাদদি সর্ঘভূতেই জন্মিবে, ইচ্ছ। ও ছ্বেষজন্ত প্রবৃত্তি ও 
নিনৃতি ? সর্ব হতে জন্মিলে উহার সার্ধত্রিকত্বরূপ নিয়মে আপত্তি হইবে। ভাষাকার ইহা 


দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন গুরুত্বা্দি গুণাস্তরজন্ত পতনাদি ক্রিয়ারূপ 
প্রযু,ত্ত এবং কোন কারণে এ গুপান্তরের প্রতিবন্ধ হইলে এ ক্রিয়ার অভাবরূপ নিবৃত্তি, নিয়মতঃ 


এ গুরুত্বাদি গুপান্তরের আশ্রয় ভূতমাত্রেই জন্মে, তদ্রপ জ্ঞান, ইচ্ছ! ও দ্েষজগ্ যে প্রবৃত্তি ও 
নিবৃন্তি, তাহা” এ জ্ঞানাদির মাশ্রয় সর্বভূঠেই উৎপন্ন হউক? কিন্তু ভূতটৈতন্তবাদীর মতেও 
সর্বভূতে এ জ্ঞানাদি জন্মে না, স্তর জ্ঞানাৰি, প্রযে'জক জ্ঞাতারই ধর্ম, পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও 
নিবুন্ধি প্রযোজ্য কুঠারাদিরই ধম্ম, ইহাই সিদ্ধ হয়। ভাষাকারের গুঢ় তাৎপর্য এই যে, 
পৃথিব্যাদি ভূতের যে সমস্ত ধর্ম, তাহা সমস্ত পৃথিব্যদি ভূতেই থকে, যেমন গুরুত্বাদি। 
পৃথিবী ও জলে যে গুরুত্ব আছে, তাহা! সমস্ত পৃথিবী ও সমস্ত জলেই আছে। জ্ঞান ও 
ইচ্ছাদি যদি পৃথিব্যাদি ভূতের ধন্ম হয়, তাহা হইলে সব্ধভূতেরই ধর্ম হইবে, 
উহাদিগের সার্ধত্রিকত্বরূপ নিয়মই হইবে) কিন্তু ঘটাদি দ্রব্যে জ্ঞানাদি নাই, ভূতচৈতস্তা- 
বাদীও ঘটাদি ভ্রব্যে জ্ঞানাদি স্বীকার করেন নাই] সুতরাং জ্ঞানাদি, ভূতধর্শ্ম হইতে পারে 
না। ভানাদি ভূৃতধর্ম হইলে গুরুত্বাদিগুণের ন্যায় এ জ্ঞানাদিরও সার্বত্রিকত্বরূপ নিয়মের 
আপত্তি হয়। কিন্তু অগ্রামাণিক এ নিয়ম ভূতচৈতন্তবানীও স্বীকার করেন না। সুতরাং 
জ্ঞাতার জ্ঞান্জন্ত ইচ্ছ। বা দ্বেষ উৎপন্ন হইলে তখন এ ভ্ঞাতার প্রযোজ্য ভূতবিশেষেই তজ্জন্ত 
পূর্বোক্তরূপ প্রবৃত্তি বা নিবুন্তি জন্মে, এ প্রবৃতি ও নিবুন্তি জ্ঞাতা অর্পাৎ প্রযোজক আত্মাতে 
গন্মে না, সর্বভূতেও জন্মে না, এ জন্ত উর অনাবতিকত্বরূপ অনিয়মই প্রমাণনিদ্ধ হয়। 
ভূতচৈতন্তবাদীর মতে এই অনিয়মের উপপন্ভি হয় না, পরন্ত অপ্রামাণিক নিয়মের আপত্তি 
হয়। অপ্রামাণিক এই নিয়ম এবং প্রামাণিক অনিয়ম বুঝিলে তদ্ন্নার! মহুষির ৩৪শ হৃত্রোক্ত 
"আরুস্ত” ও প্নিবৃতি” স্থলে তাহার কারণ ইচ্ছা! ও দ্বেষের ভিন্নাশ্যত্বরূপ বিশেষ বুঝা! যায়, 
তাই মহধি এ প্নিয়ম” ও "অনিয়ম”কে ইচ্ছ! ও দ্বেষের বিশেষক ঝ)লয়াছেন। 

ভূতটৈতত্তৰাদী বলিয়াছেন যে, জ্ঞানাদি ভূৃতধণ্ম হলে তাহা সবভূতেরই ধর্ম হুইবে, 
ইহার কোন প্রমাণ নাই | যেমন গুড় ততুলাদি ভ্রবাবিশেষ বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ 
দ্রব্যাস্তরে পরিণত হুইলে তাছাতেই মদশক্তি বা মাদকত! জন্মে, তদ্রূপ পার্সিবাদি পরমাণুবিশেষ 
বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ শরীরাকারে পরিণত হইলে তাহাতেই জ্ঞানাদদি জম্মে। শরীরারস্তক 
পরমাণুবিশেষের বিলক্ষণ সংযোগবিশেষই জ্ঞানাদির উৎপাদক । সুতরাং ঘটাদি দ্রবো জ্ঞানাদির 
উৎপত্তি হইতে পারে না । শরীরাকারে পরিণত ভূতবিশেষেই জ্ঞানাদির উৎপত্তি হওয়ায় 
ভানাদি এ ভূতবিশেষেরই ধর্শ, ভৃতমাত্রের ধর্ম নহে। ভাষাকার ভূুচৈতত্যবাদীর এই সমা- 
ধানের চিস্তা করিয়া ত মতে দোষাস্তর বলিয়াছেন দে, এক শরীরে জ্ঞাতার বনুত্ব নিশ্রধাণ। 
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ভাম্যকারের তাংপর্য্য এই যে, শখীরাকারে পরিণত ভূতবিশেষে চৈতন্ত শ্বীকার করিলে 
এঁ ভূতবিশেষের অর্থাৎ শবী'রর আবস্তক হত্তার্দ অবন্বব অথব! সমস্ত পরমাণুতেই চৈতত্ত 
শ্বীকার করিতে তইবে। কারণ, শরীরের মূল কারণে চৈতন্ত না| থাকিলে শরীরেও চৈতন্ত 
জন্মিতে পারে না) গুড তঞুলাদি ষে সকল দ্রবোর দ্বার! মদ্য জন্মে, তাহার প্রত্যেক দ্রব্যেই 
মদশক্তি বা মাদকতা! আছে, ই! স্ীকার্যা) শরীরের আবস্তক প্রত্োক অবয়ৰ বা প্রত্যেক 
পরমাণুতেই চৈতন্া স্বীকার করিতে হলে প্রতি শরীরে বহু অবয়ব বা! অসংখা পরমাণুকেই 
ক্তাত1 বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে! স্ুতুহাং এক শ্বীবেও জ্ঞ'তার বন্ুত্বের অ'পন্তি অনিবার্ধয। 
এক শরীরে জ্ঞাতাব বন্তত্ব বিষণে প্রঘাণ ন! থাকায় ভূতন্তিন্তবাদী তাহা! হ্বীকারও করিতে 
পারেন !। এক শবীরে জ্ঞাতাব লনৃত্ব র্ষয়ে প্রমাণ নাই, ইভ সমর্গন করিতে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে. বৃদ্ধা ৎণের বাবস্থা জ্ঞতার বত্বেব স'পক। এক জ্ঞ'তার বুদ্ধি বাস্ুখ 
£খাদি গুণ জন্মিলে সমস্ত শরীরে সমস্ত জ্ঞানাও এ বুদ্ধাদি গুণ জন্মে না। যে জ্ঞাতার 
বুদ্ধযাদি গুদ জন্মে, এ বুদ্ধাদি ও* এ জ্ঞাতারই ধর্ম, অন্য জ্ঞাঁতাঁর ধর্ম নহে, ইহাই বৃদ্ধাদি গুণের 
বাবস্থা ॥ বন্ধ্যাদিগুণের এই ব্যবস্থা বা পুর্দোক্র্ূপ নিরমবশতঃ নান। শরীরে নানা জ্ঞাত 
অর্থাৎ প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ভা! সিদ্ধ হয়। এইরূপ এক শরীরে নানা জ্াতা বা 
জ্ঞাভার বহুত্ব সিদ্ধ করিতে হলে পূর্রোন্তরূপ বুদ্ধাদিগুণব্যবস্তাই তাহাতে অনুমান বা 
সাধক হইবে, উহ! ব্যতীত জ্ঞাতাঁর বনুত্বের আর কোন সাধক নাই । কিন্তু এক শরীরে একই 
ভ্রাতা স্বীকার করিলেও তাছাতে পৃর্ধান্ত বুদ্ধযাদিগুণ-বাবস্থার কোঁন অন্ুপপ্তি নাই। ক্কতরাং 
এ বুদ্ধযাদিগুণ-বাবন্থা এক শরীরে জ্ঞাতার বহু"ত্বব সাধক হইতে পানে নাঁ। এক শরীরেও 
জ্ঞাতাঁর বহুত্ব বিষয়ে বুদ্ধাদিগণ-বাবস্ধাই স'ধক হইবে, এই কথা বলিয়! ভাষ্যকার জ্ঞাতার 
বনুত্ব বিষয়ে আর কোন সাধক নাই জ্ঞ'ত'র বহুত্বের খাহ! সাধক, সেই বুদ্ধ্যাদি গুণের ব্যবস্থা 
এক শরীরে জ্ঞাতাব বহুত্বেব সাধক হয় “1. সুতরাং উহ! নিষ্পরমাণ, এই তাৎপর্য্যই ব্যক্ত 
করিয়াছেন, বুঝ! যায়; নচেৎ ভাষ্যপারের এ ক্র দ্বারা তাহার পূর্ববকথিত প্রমাণাভাব 
সমর্থিত হয় না। ভাষাকার এখানে এক শরীরে জ্ঞাতার বহুত্ব বিষয়ে প্রমাণাভাব মাত্রই 
বলিয়াছেন । কিন্তু এক শরীনে জ্ঞাতার বহুত্বের বাধকও 'মাঙ্জে। তাতপর্য্যটাকাকার তান 
বলিয়াছেন যে, এক শরীরে বভ জ্ঞাতা থাকিলে সমস্ত জ্ঞাতাই বিরুদ্ধ অভিপ্রায়বিশিষ্ট হওয়ায় 
সকলেরই শ্বাতন্ত্যবশতঃ কোন কার্গ্যই জন্মিতে পারে না। কর্তা বহু হইলেও কার্যযকালে 
তাঁছাদিগের সকলের একবপ অভিপ্রায়ই হইবে, কোন মতভেদ হইবে না, এইরূপ নিয়ম 
দেখ যায় ন!। কাকতালীয় স্তান্নে কণাচিৎ একমত্য হইলেও সর্বদা সর্ব কার্যে সমস্ত 
জ্ঞাতারই এ্কমত্য হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই' স্ৃতরাং এক শরীরে বছ জ্ঞাতা স্বীকার কর! 
যায় না। 

পূর্ব্বোক্ত ভূতটৈতন্ঠবাদ থগুন বরিতে উদয়নাচার্ঘ; বণিয়াছেন যে, শরীরই চেতন হইলে 
ূর্বানুতৃত বস্তুর কালান্তরে ন্মরণ হুইতে পারে না। বাল্যকালে দুষ্ট বস্তর বৃদ্ধকালেও প্ররণ 
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হইয়া! থাকে । কিন্তু বাল্যকালের সেই শরীর বুদ্ধকালে না থাকায় এবং সেই শরীরস্থ সংস্কারও 
বিন হওয়ায় তখন কোনরূপেই সেই বালাকালে দৃষ্ট বস্তর স্মরণ হইতে পারে না৷ কারণ, 
একের দৃষ্ট বস্ত অন্ত কেহই স্মরণ করিতে পারে না । অর্থাৎ শরীরের হান ও বৃদ্ধিবশতঃ পূর্বব- 
শরীরের বিনাশ ও শরীরাস্তরের উৎপন্ধি অব্ন্য স্বীকার করিতে হইবে ! সুতরাং বাঁলক শরীর 
হইতে যুবক শরীরের এবং যুবক শরীর হইতে বৃদ্ধ শরীরের ভেদ অবস্তা হ্বীকার করিতে হইবে। 
শরীরের পরিমাণের ভেদ হওয়ায় সেই সমস্ত শরীরকেই এক শরীর বল! যাইবে না; কারণ, 
পরিমাণের ভেদে ভ্রাব্যের ভেদ অবস্ত স্বীকার্ধ্য। পরন্ত প্রতিদিনই শরীরের হাঁস ঝ! বৃদ্ধিবশতঃ 
শরীরের ভেদ সিদ্ধ হইলে পূর্বদিনে অনুভূত বন্তর পরদিনেও স্মরণ হুইতে পারে না। শরীরের 
প্রত্যেক অবয়বে চৈতন্ঠ স্বীকার করিলেও হস্তাদি কোন অবয়বের বিনাঁশ হইলে সেই হস্তাদি 
অবনবের অনুভূত বস্তর স্মরণ হইতে পাঁরে না । অন্ুভবিতাঁর বিনাশ হইলে তদ্গত সংস্কারেরও 
বিনাশ হ €রাধ সেই সংস্কারজন্ত স্মরণ অসম্ভব । এ সংস্কারের বিনাশ হয় না, কিন্ত পরজাত অন্য 
শরীরে উহ্থার সংক্রম ভ্ওয়ায় তন্দারা দেই পরজাত অন্য শরীরও পূর্ববশরীরের অনুভূত বস্তর 
স্রণ করিতে পারে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, সংঙ্গারের এরূপ সংক্রম হইতেই পারে ন!। 
সংস্কারের এরূপ সংক্রম হইতে পাঁরিলে মাতার সংস্কারও গর্ভস্থ সন্তানে সংক্রান্ত হইতে পারে। 
তাহা হুইলে মাতার অনুভূত বিষয়ও গর্ভগ্ভ সন্তান ম্মরণ করিতে পারে। উপাদান কারণস্থ 
সংস্গারই তাহার কার্ষ্যে সংরাস্ত হয়, মাতা সঙানের উপাদান কারণ ন1 হওয়ায় তাহার সংস্কার 
সন্তানে সংক্রান্ত হতে পারে না) ইন! বলিলে? পূর্বোক্ত স্মরণের উপপন্তি হয় না। কারণ, 
শরীবের কোন অবয়বে ধবংদ হইলে অবশিষ্ট অবপ্নব গুলিব দ্বারা সেখানে শরীরাস্তরের উৎপত্তি 
স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু যে অবয়ব বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা এঁ শরীরান্তরের উপাদান কারণ 
ইতে পারে না) সুতরাং সেই বিনষ্ট অবন্নবস্থ সংস্কার এ শরীরাস্তরে সংক্রান্ত হইতে 
পারে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই বিনষ্ট অবয়ব পূর্বে যে বশর 
অনুভব করিয়াছিল, তথন তাহার আর স্মরণ হইতে পারে না। পূর্বে যে হস্ত কোন বস্তুর 
অনুভব করিয়াছিল, তখন এ হত্তেই দেই অনুভবজন্ঠ সংস্কার জন্মিয়াছিল। এর হম্ত বিনষ্ট হইলেও 
তাহার পূর্বান্ভূত দেউ বস্তর ম্মরণ হয়, ইহা ভূতটৈতন্/বাণীরও স্্ীকার্ধ্য। কিন্ত তাহার 
মতে তখন ওঁ পূর্বান্থুভবের কর্ত। সেই হস্ত ও তদ্গত সংস্কার না থাকায় তজ্জন্ত সেই পূর্ববান্থভূত 
বন্তর স্রণ কোনরূপেই সম্ভব নহে। শরীরের আরম্ভক পরমাণুতেই চৈতন্য ম্বীকার করিব, 
পরমাণুর স্থিরত্ববশতঃ তদ্গত সংস্কার€ চিরস্থায়ী হওয়ায় পূর্বোক্ত স্মরণের অন্গপপত্তি নাই. 
ভূতটৈতন্তবাদীর এই সমাধানের উত্তরে “প্রকাশ” টাকাঁকার বর্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন 
যে, পরমাণুর মহত্ব না থাকার উহ! খতীব্জিয় পদার্থ। এই জন্তই পরমাণুগত রূপাদির প্রত্যক্ষ 
হয় না। এ পরমাণুতেছ জ্ঞানাদি হ্বীকার করিলে এ জ্ঞানাদিরও মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে 
না। অর্থাৎ “আমি জানিতেছি,” "আমি সুখী,” “আমি ছঃখী” ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞানাদির মানস 
প্রতক্ষ হইয়। থাকে । কিন্ত এ জ্ঞানাদি গুণ পরমাণুবৃত্তি হইলে পরমাণুর মহত্ব না থাকায় 


৩৫ 


৭৪ ন্যায়দশন [ ৩অ০। ২আ* 


এঁজ্ঞানাদির প্রভ্যক্ষ হওয়া অসম্ভব । সুতরাং জ্ঞানাদির গ্রত্যক্ষের অনুপপতিবশতঃও উহ্থারা 
পরমাণুবুন্তি নহে, ইহ স্বীকা্ধ্য টীকাকার হরিদাস তর্কাচার্য শেষে এই পক্ষে চরম দোষ বলিয়া- 
ছেন যে, পরমাণুকে চেতন বলিেও পুর্বোক্ত ম্মগণের উপপন্তি হুয় না। কারণ, যে পরমাণু 
পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিল, হা বিশ্লিষ্ট হইলে তদ্গত সংস্কারও আর সেই ব্যক্তির পক্ষে কোন 
কার্য্যকারী হয় না। সুতরাং সেই স্থানে তখন পৃব্বান্ুভৃত সেই বস্তর স্মরণ হওয়া অসম্ভব । হস্তারস্তভক 
কোন পরমাণুবিশেষ যে বস্তর অনুভব করিযা।ছল, &ঁ পরমাণুটি শিশ্লিষ্ট হইয়া অন্তাত্র গেলে আর 
তাহার অনুভূত বণ্তর ম্মৎণ কিরূপে হইবে ? (ন্যায়কুজুমাঞ্জলি, ১ম স্তবক, ১৫শ কারিকা! দ্রষ্টব্য )। 

শরীর'স্তক সমণ্ত অবয়ব অথব, পরম।ণুসমূে চৈহন্য স্বীকার করিলে এক শরীরেও 
জ্ঞাতা বা আত্মার বহুত্বের আপন্তি হয়। অর্থাৎ সেই এক শরীরের আরম্তক হৃন্ড পরাদি সমস্ত অবয়ব 
অথবা পরম'ণুদমুহকেই সেই শরীরে জ্ঞাত' বা আত্ম! বনিয়! স্বীকার করিতে হয়| কিন্তু তথ্ধিষয়ে 
কোন প্রমাণ না থাকায় তাহা দ্বীকাগ কণা যায় না) ভাষ্যকার ভূতটৈতন্যবাদীর মতে এই দোষ 
বদ্তি প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাঙা এবং তাহার সাধকের উল্লেখ করায় প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন 
আত্ম। ব৷ জীবাত্মার নানাত্বই যে তাহাঁর মত এবং স্টায়দর্শনেরও উহ্থাই সিদ্ধান্ত, তহ। স্পষ্ট বুঝ। যার । 
জীবাআ। নানা হুইলে তাহার সঁহত এক ব্রন্দের অভেদ সস্ভব না হৎয়ায় জীব ও ব্রন্ধের অভেদ- 
বাদও ষে তাছার সম্মত নছে, ইহ।ও নিঃসংশয়ে বুঝ। যায | সুতরাং অদ্বৈতবাদে দৃঢ়নিষ্টাবশতঃ 
এখন কেহ কেহ ভাষ্যকার বাৎস্তাঃনকেও যে অধ্ৈভবাদী বলিতে আকাজ্ষা করেন, তাহাদিগের এ 
আকাজ্ষ। সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। 


ভাষ্য। দৃষ্টন্চান্যগুণনিষিত্বই প্রবৃত্তিবিশেষে। ভূতানাং 
আজোহনুমানমন্যত্রাপি | দৃষ্টঃ করণলক্ষণেযু ভূতেষু পরশ্বাদিষু উপাদান- 
লক্ষণেঘু চ ম্বৎ্প্রভৃতিত্বন্যগুননমিত্তঃ প্রবুর্ভিবিশেষঃ) সোহ্নুমানমন্যত্রাপি 
ভ্রসম্থাবরশরীরেযু। তদবয়বব্যহলিঙ্গঃ প্রবুত্তিবিশেষে। ভূতানামন্যগুণ' 
নিমিত্ত ইতি। সচ গুণঃ প্রধত্বসমানাশ্রয়ঃ সংস্কারে! ধর্মমাধর্মীসমাখ্যাতঃ 
সর্ববার্থঃ পুরুষার্থ।রাধনায় প্রয়োজকে। ভূতানা' প্রবত্ববদিতি | 

আত্মাস্তিত্বহেতৃতিরা ত্বনিত্যত্বহ্তৃিশ্চ ভূতচৈত্ন্যপ্রতিষেধং কৃতো 
বেদিতব্যঃ 1 “নেক্দ্যার্থয়োস্তদ্বিন!শেহপি জ্ঞানাৰস্থানা”দিতি চ সমানঃ 
প্রতিষেধ ইতি। ক্রিয়ামাব্রং ক্রিয়োপরমমা্রঞ্চরস্তুনিবৃন্তী, ইত্যভি- 
প্রেত্যোক্তং “তল্িঙ্গত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পার্থিবাদ্যেন্ব প্রতিষেধ” ইতি । 
অন্যথা ত্বিমে আরন্তনিবৃভী আখ্যাতে, নচ তথাৰিধে পৃথিব্যাদিযু দৃশ্যেতে, 
তম্মাদযুক্ষং “তল্লিঙ্গত্বাপিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পার্ধিবাদ্যেমবপ্রতিষেধ” ইতি । 


রি বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৭৫ 


অনুবাদ। ভূঁতসমুহের অন্যগুণনিমিতুক প্রবৃত্তিবিশেষ দৃষ্উও হয়, সেই প্রবৃতি- 
বিশেষ অন্যাত্রও গনুমান সাধক) হয়। বিশদার্থ এ যে, করণরূপ কুঠারাদি ভূত- 
সমূহে এবং উপাদানরূপ মৃত্তিকাদি ভূতসমূহে অন্তেণ গুণজগ্ঠ প্রবৃর্ভিবশেষ দৃষ্ট হয়, 
_সেই প্রবুক্তিবিশেষ অন্য৪্ও (অর্থাৎ) জঙ্গম ও স্থাবর শরারসমুহে অনুমান 
(সাধক) হয়: (বং) সেই শবারসমুহের অবয়বের ব্যৃহ যাহার লিঙ্গ (অনুমাপক) 
অর্থাৎ এ অবয়ববুহের দার! জনুমেয় ভূতসমুহের প্রবৃত্তিবিশেষও অগ্ঠের গুণজন্ । 
সেই গুণ কিন্তু প্রযত্ের সমানা শ্রয়, সববার্থ অর্থাৎ সর্ববপ্রয়োজনসম্পাদক, পুরুষার্থ 
সম্পাদনের জন্য প্রষত্বের নায় ভূতসমূহের প্রযোজক ধন্ম ও অধম নামক সংস্কীর। 

আত্মার অস্তিত্বের হেতুসমুহের দ্বারা এবং আত্মার নিত্যত্বের হেতুসমূহের দ্বারা 
ভূতচৈতন্যের প্রতিষেধ করা ভইয়াছে জানিবে। (জ্ঞান) “ইন্দ্রিয় ও অর্থের গুণ) 
নহে ; কারণ, সেই ইন্দ্রিয় ও অর্থের নিনাশ হইলেও জ্ঞানের (স্মরণের) উৎপন্তি হয়ঃ 
এই সূত্রদ্ধারাও তুল্য প্রতিষেধ করা হইয়াছে জানিবে। ক্রিয়ামাত্র এবং ক্রিয়ার 
অভাবমাএ (যথাক্রমে) “আরম্ভ ও নিবৃত্তি” ইহা অভিপ্রায় করিয়। অর্থাৎ ইহা 
বুঝিয়াই (ভূতচৈতন্যবাদী) “ইচ্ছা ও দ্বেষের তল্লিঙগত্ববশতঃ পাথিবার্দি শরীরসমূহে 
চৈতন্যের প্রতিষেধ নাই” ইহ! বলিয়াছেন। কিন্তু এই আরম্ভ ও নিবৃত্তি অন্য প্রকার 
কথিত হইয়াছে, সেই প্রকার আরম্ভ ও নিবৃত্ত কিন্তু পুথিব্যাদিতে অর্থাৎ সর্ববভূতেই 
দৃষ্ট হয় না, অতএব “ইচ্ছ। ও দ্বেষের তিঙ্গত্ববশতঃ পার্থিবাদি শরীরসমূহে 
(চৈতন্তের) প্রতিষেধ নাই” ইহ। অর্থা ভূতচৈতণ্ঠবাদীর এই পূর্বেধান্ত কথ! অযুক্ত। 

টিপ্পনী। মহুষি এই (5 .শ) সুত্রত্ধারা যে তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ত'দ্বষয়ে অনুমান স্থচনার 
জন্ত ভাষার শেষে বলয়া্ছেন ধে, কুঠারাদি এবং মৃত্তিকার্দি ভূঙসমূহের যে প্রবৃ্তিবিশেষ, 
তাহা অন্তের গুণজন্ত, ই দৃষ্ট হয়। কাষ্ঠ ছেদনাপি কার্ষে।র জগ্ত কুঠারাদি করণের যে প্রবৃন্ি- 
বিশেষ অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ জন্মে, এবং ঘঠাদি কার্ষে।র জন্ত মৃভিকাদি উপাদান কারণের যে প্ররভি- 
বিশেষ বা ক্রিয়াবিশেষ জন্মে, তাহা অপর কাহারও প্রযত্বব্বপ গুণজস্তা. কাহারও প্রবত্ব বাতীত 
কুঠারাদি ও মৃত্বিকাদিঠে পুর্োক্তন্ূপ গরবৃন্তিবিশেষ জন্মে না, ইহা পরিদৃষ্ট পত্য। সুতরাং এ 
প্রবৃহিবিশেষ অন্তত্র€ (শরীরেও) অনুমান অর্গাৎ সাধক হয়। অর্থাৎ জঙ্গম ও স্থাবর সর্ববিখ 
শরীরেও যে প্রবৃত্িবিশেষ গন্মে, তাহাও অপর কাহারও গুণজন্য, নিজের গুণজন্ত নহে, ইহা 
ধী কুঠারাদিগ প্রবত্তিবিশেষের দৃষটান্তে অন্থমানদ্বার/৯ বুঝা যায়। পরন্ত কেবল শরীরের এ 


শপে পাপা িিািিটাোাশাশ্টা 7 লু টা শু 

১। সোইয়ং প্রয়েগঃ, ত্রসস্থাবরশরীরেষু প্রবুন্তিঃস্থশ্রয়বাতিরিক্ত শ্রয়গুণনিমিত্তা প্রাবৃত্তিবিশেষত্বাৎ পরশ্াদিগত- 
প্রবৃত্তিবিশেষবদিতি । ন কেবলং শর।রত্য প্রবৃত্তিবিশেষে হস্যাগুপনিমিন্ং, ভাহানামপি তদাবক্দকাণাং প্বন্তিবিশোমোইগঞাণ 
গুপনিবন্ধন এবেত্য।হ “ঃদবয়বব/হলিজ ” ইডি 1--তাংপধাণিক । 


২৭৬ হ্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আও 


প্রবৃতিবিশেষই যে অন্তের গুণজগ্ত, তাহা নহে। এ শরীরের আরম্ভক 'ভূঁতসমূছের অর্থাৎ 
হস্তাদি অবয়বের যে প্রবৃত্তিবিশেষ, তাগও অন্যের গুণজন্ধ | শরীরের দ্মবয়ববাহ অর্থাৎ 
শরীরের অবয়বগুলির বিলক্ষণ সংযোগ দ্বারা এঁ অবস্নবদমূ্র প্রিয়াবিশেষরূপ প্রবৃন্থিবিশেষ 
অনুমিত হয়। যে সময়ে শরীরের উৎপত্তি হয়। ততপু্ধে শরীরের অবস্নবগুলির বিলক্ষণ সংযোগ- 
জনক উহাদিগের ক্রিয়াবিশেষ জন্মে, এবং শরীর উৎপন্ন হইলে হিতগ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের 
জন্ত। পর শরীরে এবং তাহার অবয়ব হস্তাদিতে বে বিয়াবিশেষ জন্মে, তাহাই এখানে প্রবৃতি- 
বিশেষ | পূর্বোক্ত কুঠারাদিগত প্রবুণিবিশেষের দৃষ্টান্তে এই প্রবন্ভিবিশেষও অন্তের গুণজন্যা, 
ইহ! সিদ্ধ হইলে এ গুপ কি, তাহা বগা আবগ্তক তাই ভাষাকার শেষে এ প্রবৃভিবিশেষের 
কারণরূপে প্রযত্বের স্তায় ধর্ম ও অধন্ম নামক সংস্ক:র অর্থাৎ অনৃষ্টের উল্লেখ করিঝাছেন । অর্থাৎ 
গ্রযত্ব নামক গুণের স্থায় এ প্রযত্বের সহিত একাধারস্থ অনৃষ্টও এ প্রবৃন্থিবিশেষের কারণ ! কারণ, 
প্রযদ্থের স্তায় এী অনৃষ্ঠগ সর্ধার্গ অর্গাৎ সর্বপ্রয়োক্ষনসম্পীণক্ এবং পুকষ এর্সম্পাদনের চন্য 
ভূতসমূহের প্রবর্তক। শনীরাদির পূর্বোক্তধপ প্রবািবিশেষ গন্তের শুগজন্য এবং সেই গুণ 
প্রযত্ত ও অদৃষ্ট, ইহা সির্ঘ হইলে এ "যত যে শরীর ও হস্তপদাদির গুণ নছে, ইহা! সিদ্ধ হয়। 
স্থতরাং এ প্রযত্বের কারণ, অদৃষ্ট এবং জ্ঞানাদিও এ শরীত্াদির গুণ নহে, ইহাও সিদ্ধ হয়! 
কারণ, শরীরাদিতে প্রযত্ব ন৷ থাকিলে অৃষ্ঠও তাহার গুণ কইতে পারে না। অত গব এ শরীরাদিভিন্ন 
অর্থাৎ ভূতভিনন কোন জ্ঞাতারই জ্ঞানভন্ ইচ্ছাবশতঃ শরীরাদিতে পৃর্ববোক্তরূপ এ্রবৃত্তিবিশেষ জন্মে, 
ইহাই স্বীকার্্য। কারণ, কুঠারাদি ও মুন্তিকাদিতে গ্রবৃকিবিশেষ যখন অপরের গুণজন্ত দেখ। যায়, 
তখন তদ্রৃষ্টান্তে শরীরাদির প্রবৃত্তিবিশেষও তদ্ভিন জ্ঞাতা বা আত্মারই গুণজল্গ, ইছ। অন্ুমানসিদ্ধ। 

ভাষ্যকার এখানে মহুষির সুত্রান্ুসারে ভূতটৈতহ্যবাদের নিরান করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন 
যে, আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যত্বদ'ধক হেতুদমূহের দ্বার! অর্থাৎ এই তৃতীর হধ্যায়ের প্রথম আহ্বিকে 
আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যত্বের সাধক যে সকল হেতু বলা হইয়াছে, তদ্দার ভুঁনটৈতন্তের খণ্ডন করা 
হইয়াছে জানিবে। এবং এই আছ্ছিকের “নেব্দিয়ার্থয়ো*৮” ইত্যাদি (১৮৭) সত্রদ।রাও তুল্যভাবে 
ভুতচৈতন্তের খণ্ডন করা হুইয়াছে জানিবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অর্গ বিনষ্ট হইলেও 
স্মরণের উৎপতি হয়ায় জ্ঞান যেমন ইন্ডিয্ ও অগ্রে গুণ নহে, ইহা দিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রপ এ 
যুক্তির দার! জ্ঞান শরীরের গুণ নহে, ইহাও দিদ্ধ হইয়াছে । কারণ, বান যৌবনার্দি অবস্থাভেদে 
পূর্ববশরীরের অথব1 এ শরীরের অবয়ববিশেষের বিনাশ হশ্লেও পুর্ধান্থভৃত বিষয়ের স্মরণ হইয়া 
থাকে। সুতরাং পূর্বোক্ত এ এক বুক্তির দ্বারাই জ্ঞান, শরীর বা শরীরের অবয়বের গুণ নহে ইহ! 
সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার “সমানঃ €তিষেধঃ” এই কথার দ্বার! পুর্বোক্তরূপ তাৎপর্য প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। ভাষ্যকার সর্বশেষে ভূতটৈতন্তবাদীর পুর্ব্বপক্ষের বী্জ প্রকাশ করিয়া এ পুর্বপক্ষের নিরাঁদ 
করিতে বলিয়াছেন যে, পুর্ধোক্ত ৩৪শ সুত্রে “আরম্ত” শবের ছার! ত্রিয়ামাজ্র এবং "নিবুতি”শবের 
দ্বারা ঠ্ি়ার অভাব মাত্র বুঝিয়াহ ভূতটৈতন্যধাদী "তগিজত্বাৎ” ইত্যাদি ৩৫শ হৃত্রো্ত পূর্ববপক্ষ 
বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত ৩৪শ শত্রে যে “আরম্ত” ও খনবৃত্তি” কথিত হইয়াছে, তাহা অন্ত 
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গ্রকার |. পৃথিবী গ্রীভৃতি ভূতমা'ত্রই উহা নাই, -'ম্ুতরাৎ ভূতচৈতল্যবাদীর এ পূর্ববপক্ষ অযুক্ত | 
উদদ্যোতকর ও তাত্পর্যটীক!কার ভাষ।কারের তাৎ্পর্ষ্য বর্ন করিতে বলিয়াছেন বে,হিত প্রাপ্তি ও 
অহিত পরিহারের গন্য মে ক্রিাবিশেষ, ঠাহাই পুপ্বোপ্ত ৩৪৭ সুত্রে আরন্ত” ও [নিবুন্ধি” শব্দের 
দ্বার! বিবন্ষিত : ভুভি:টতন্যহাপী 251 ন। গুঝিরাই পুর্বোস্কণ পুর্ঘপঙ্গের অবগারণা করায় 
এখানে তাহার “অপ্র[5::%” নামক নিগ্রহন্তাণ স্বীকার্য | হিত প্রার্থি ও অহিত পরিহারের 
জন্য ক্রিয়াবিশেষরূপ আরম্ভ ও নিবুশ্তি সব্বভূতে জন্মে না, জ্ঞাতার প্রযোজ্য কুগারাদি এবং 
শরীরার্দি ভূতবিশেষেই জন্মে, স্+রাং এ তথারস্ত' ও "নিরনি” জ্ঞাতারই ইচ্ছা ও দ্বেষ- 
জনা, ট্হাই স্বীকার্ধ্য । তাহা হইলে এ আরম্ভ ? নিবু'ভুর দ্বার! জ্ঞাভারই উচ্ছা' ও দ্বেষ সিদ্ধ 
হয়, জ্ঞাতার প্রযোজ্য ভূতবিশেষ হচ্ছা ও দ্েষ সিদ্ধ হয় না, সুতরাং ভূতচৈতনাবাদীর পুবব- 
পক্ষ অবুক্ত। ভাষক:র পদক শ স্তর ভাষো এ হুজোজ “আরস্ত” ও পনিবুত্ির” স্বরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়া এই' 7৭৭ হৃত থে এবুতিশ ৪ াদিবুভি” 'এযোজ্যাশিত, উহা প্রযোজক আত্মাতে 
থ!কে না, ইহা স্পঈগ কাশ কায তাঁার মতে পুর্কোক্ত ৪শ শত্রোক্ত আরম্ভ” ও “নিবৃভি” 
যে প্রষত্রবিশেষ নহে, ভা স্পষ্ট বুঝা যায় । উদ্দ্োতকত এবং তাতপর্যাটীকাঁকাকও এখানে 
পূর্বোক্ত আরম্ভ ও নিবৃন্তিকে ক্রিচাবনদষং বলিয়াছেন । 

ভূতচৈত্ন্যবাদ বা দেহাত্মবাদ অতি প্রাচীন মত। দেবগুরু বৃহস্পতি এই মতের প্রবর্ত ক+ | 
উপনিষদেও পূর্ববপক্ষব্ূপে এই মতেগ সুচনা আছেখ। মহর্ষি গোতম চতুর্থ অধ্যার়েও অনেক 
নাস্তিক মত্তকে পুর্বপক্ষরূণে গ্ম্থন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন | যথাস্থানে এ বিষয়ে 
অন্যান্য কথা লিখিত 'ইবে 1 ৭1 


ভাষ্য । ভূতেন্দ্রিরমনন।” ধমানঃ গ্রতিবেপো মনস্ত,দাহরণমাত্র 


অনুবাদ । ভূত, ইন্ম্িয় ও ননের সম্বন্ধে (চৈতন্যের) প্রতিষেধ সমান; মন কিন্তু 
উদাহুরণমাত্র। 


সু | যথোক্তহেতত্বাৎ্ পারতন্ত্রযাদক্কতাভ্যাগমাচ্চ 
ন মনসঃ ॥৩৮॥৩০১৯।॥ 


অনুবাদ । যথোক্তহেতুত্ববশতঃ, পরতন্ত্রতাবশতঃ এবং অকৃতের অভ্যাগমবশতঃ 
(চৈতগ্চ) মনের অর্থাৎ ভূত, উল্ত্রিয় ও মনের (গুণ) নহে। 


১। পৃর্থবা।পন্তেজে। বায়ুরিতি তঙ্খানি, তৎসমূদায়ে শরারবিষয়েন্রিয়সংজ্ঞ।:, তেভাশ্চৈতন্যং | বাহম্পতানথত্র । 
২। বিজ্ঞানঘন এবৈতেভো! ভূতেভাঃ সমুখায় তান্যেবনুবিনহতি, ন গ্রেতা সংজ্ঞাইস্তি | বুহদ্ারণাক 1২8 ১২ 
মর্ববদর্শনসংগ্রহে চার্ববাক দর্শন দষ্টবা। 


২৭৮ ন্যায়দর্শন ৩অ০, ২আ 


ভাষ্য । হিচ্ছা-ছে বেষ-প্রযত্ব-স্থখ-্তঃখ জ্ব'নন্যিতনো লিঙ্গ”মিত্যতঃ 
প্রভৃতি যথোক্তং সংগৃই'নে, নেনে ভূতেন্দ্রির়ধনস!ং চৈতন্য-প্রতিষেধঃ | 
পারওন্ত্রা4ৎ১-_ টিসি ভূতেন্দিয়এন!ংস ধারণ-প্রেরণ বুহনক্রিয়ান্ 
প্রযত্রতশ:ৎ প্র-র্ন্ত, চৈভন্যে পুনঃ স্ব "ন্ত্াণি স্ত্যরিতি . অকৃত.ভ্যাগমাচ্চ,__ 
“প্রবৃতির্ব্বাগ বুদ্ধশর:রারস্ত” ইতি, টৈন্যে ভূতেক্দিয়মনস,ং পরকৃতং কর্ম 
পুরুেণোপভুঙ্যত ইতি স্যাৎ, অট্তৈন্যে তু তৎুসাধনস্য স্বর তকর্ম্ম- 
ফলোপলোগঃ পুরুষস্যেত্যুপপদ্যত ইনি । 
অনুবাদ। ইচ্ছ।, দ্বেষ. প্রত, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ” ইহা হইতে 
অর্থাৎ এঁ সুত্রোক্ত আত্মা লক্ষণ হইতে লক্ষণের পরীক্ষা পর্যযস্ত (১)যথোক্ত” বলিয়। 
সংগৃহীত হইয়াছে । তদ্ৰার! ভূত; ইন্দ্রিয় * মনের চৈতন্যের প্রতিষেধ হইয়াছে । (এবং) 
(২) পরতন্ত্রতাবশহঃ,--(€তাৎপর্ম্য এই যে পরতন্ত্র ভূত; ইন্দ্রিয় ও মন, ধারণ, প্রেরণ 
ও ব্যুহন ক্রিয়াতে (আতর) প্রযত্ববশতঃ প্রবুস্ত হয়, কিন্তু চৈতন্য থাকিলে অথাৎ 
পুর্বেবাক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন চেতন পদার্থ হইলে (উহার) স্বতন্ত্র হউক? এবং €৩) 
অকৃতের অভ্যাগমবশতঃ__(তাতপর্য্য এই যে) বাক্যের দ্বার, বুদ্ধির ( মনের ) দ্বারা 
এবং শরীরের দ্বারা আরম্ভ অর্থাৎ পুর্বেধাক্ত দশবিধ পুণা ও পাপকন্ম প্প্রবৃত্ি”। 
ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মনের চৈতন্য থাকিলে পরকৃত কর্ন অর্থাত এ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের 
কৃত কর্ম্ম পুরুষ কর্তৃক উপভুন্ত হয়. ইহা হউক? [ অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় 
অথবা মনই চেতন হইলে তাহাতেই পুণ্য ও পাপ কর্মের কর্তৃত্ব থাপি'বে, স্থৃতরাং 
পুরুষ ব৷ আত্মার পরকৃত কর্্মেরই ফলভোক্ত ত্ব স্বীকার করিতে হয় ] চৈতগ্য না 
থাকিলে কিন্টু অথাৎ ভূত, ইল্জ্রিয় ও মন অচেতন পদাথ হইলে সেই ভূতাদি সাধন- 
বিশিষ্ট পুরুষের স্বকৃত কর্ম্মফলের উপভোগ, ইহ। উপপন্ন হয়। 
টিপনী। মহধি তুতচৈতভবাদ থগুন করিয়া, এখন এই শুত্র বারা মনের চৈতন্তের 
গরতিষেধ করিতে আবার তিনটি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, »হাই এই ছাত্র পাঠে বুঝা 
যায়। কিন্ত এই স্ত্রোক্ত হেতুত্রয়ের দ্বারা মনের চৈতন্ঠের স্ায় ভূত এবং ইল্জিয়ের 
চৈ*ন্ও 'প্রতিষিদ্ধ হয়। আুতরাং মহষি *ন মনস£৮” এই কথা বলিয়া! কেবল মনের চৈতন্তের 
প্রতিষেধ বলিয়াছেন কেন? এইরূপ প্রশ্ন গবন্ত হইতে পারে। তাই তদৃত্তরে ভাব্যকার প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, এই হুত্রোক্ত চৈতন্থের প্রতিষেধ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধে সমান । ম্ুতরাং 
এই হুত্রে মন উদাহরণ মাত্র। অর্থাৎ এই সুত্রোক্ত হেতুত্রয়ের বারা বখন তুল্যভাবে ভূত 
এৰং ইল্লিয়ের € চেতগ্তের প্রাতিসেধে হয়। তখন এই হুক্রে “মনন্‌” শবের দ্বারা ভূত এবং 


৮ তাও 


খপ 
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ইঞ্জিয়ও মহধির বিবক্ষিত বুঝিতে হুইবে। ভাষ্যকার পরে স্থুত্রার্থ বর্ণন কবিতেও হৃত্রো্ 
“মনন্‌” শবের দ্বার! ভূত, ইন্জ্িয়ং মন, এই তিনটিকেই গ্রহণ ক[?য়াছেন। 

এই স্থুত্রে মহধির প্রথম “তু (১ প্যথোক্ত-হেতুত্ব” 1 মণর্ধি প্রথম অধ্যায়ে "ইচ্ছাদে- 
প্রযত্ব” ইত্যাদি স্থহে ( মআ. ১০৭ সুরে ) আত্মার আনুমাপক যে কহএকটি ০৬ পলিগছেন, 
উষ্ছাই মঙ্কধির উদ্দিট আত্মা লক্ষণ এঠ জ্ঞ্জে 'যথোক্তহেতু” বলিয়া মহবি তাহার পুকব্বোক্ত 
এঁ আত্মার লক্ষণগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন । তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারস্তে মহর্ষি তাহার পুন্দোক্ত 
আশ্মলক্ষণের যে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঠা বস্তুতঃ প্রথম অপ্যায়োন্ত এ সম হেতুর হেতুত্ব 
পরীক্ষা । সুতরাং “যথোক্রত্তুত্ব” শবের দ্বারা তৃগায়াধা।য়ান্ত আত্মলগণপরীক্ষাই মহষির 
অভিপ্রেত বুঝা যায় । ভাষ্যকারও “প্রভৃতি” শব্ের বার এ পরাখ্াকেই গ্রহণ করিখাছেন, 
ইহা তাতপর্য্যসাগাকাবে্র ব্যাখ্যার দ্বরাও বুঝা যায়। ফশকধা, সুত্রোন্ত “যগোভ্হেতুত্ব 
বলিতে আত্মার ল্ষণ ও “াহার পরা" । মান্র লক্ষণ হইতে তাভার পরীক্ষা! পধ্যন্ত যে সমস্ত 
কথা বল। হইয়াছে, তদ্দ্বার৷ ভূঙ, ইন্িয় এবং মনঃ আত্মা! নচে, টতস্ত উহাদিগের ৭ নকে, 
ইহা প্রতিপন্ন হইছে! মহধির দ্বিতীয় হঠ '২) “পাপতন্থা” | ভূত, ইন্দ্রির ও মন পরতন্ত্ 
পদার্থ, উহাঁদিগের শ্বাতগ্য নাই, সুতরাং চৈতন্য উহ্থাৰিগের গুণ নহে । ভাষ্যকার তাৎপর্য্য 
বর্ণন করিয়াছেন যে, ভূত, ইন্জ্রিঃ ও মন পরতস্্। উহার! কোন বস্তর ধারণ, প্রেরণ এবং 
ব্যহছন অর্গাৎথ নিম্াণ ক্রিয়'তে অপ.রর প্রযদ্ববশত:হ প্রবৃণ হইয়া! থাকে, উহ্বাদিগের নিজের 
প্রযত্রবশতঃ প্রবুতি বা স্বাতগ্থ্য নাই, ইহা! প্রমাপপিদ্ধ*। হিস্ত উহাদিগের চৈতন্ত স্বীকার 
করিলে স্বাস্থ্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা ১ইলে উচাশিখের প্রশগদিদ্ধ পরভন্ত্রতার বাধা 
হয়| সুতরাং উঠাদগের গ্বাতত্ত্য কোনহপেই স্বীকার কর' ধায় না। ম£ছধি£ তৃতীয় হতে 
(৩) পঅকুতাভ্যাগম” । তাতপর্য)- ক'কার এখনে ভাঙপধ্য বন করিয়!তেন যে, ধিনি বেদের 
প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও শরীরাদদি পদাের চৈতন্য স্বীকার খর, অচেতন মাত্মার ফলভোক্তত্ব 
স্বীকার করেন, তাহাকে লক্ষ্য করিগ়্াই এ মঙ্ডে শগীরাদির অ.৪৩"ত্ব বিষয়ে মহষি হেতু বলিয়াছেন 
“অক ভাভ্যাগম” ॥ ভাষ্যকার মহষির এই তৃতীয় তুর উলেখ কিয়, তাহার ভাৎপধ্য বর্ণন 
করিতে গ্রাথমাধণয়োক্ত প্রবৃকির লক্ষণন্ুত্রটি ( ১ম মাঃ) ১৭শ হুর) উদ্ভৃত করিয়। বক্য়াছেন 
যে, ভুত, হীন্্রয় অথবা মনের ৩ম থাকিলে খাত্সাতে গরকৃতঞ্নুফলভো ত্বেৎ আপা 
হয়। তাষ/বারের গুড় তাৎপধ্য এ যে, ভূত হব *|কহাদিকে চে*ন পদ!” বাণলে উহা- 
দিগঞণ্েই পূর্বোক্ত দবুন্তশ্রাপ বশ্বেঃ বর্তী ঝল:ত হইবে? বার যাহা ৫ তন, আহাই 
তন্ত্র এবং স্বাত্ন্ত্রাই কর্তৃত্ব । বিস্তু ভু ও হ্যা”, গুভাশুভ বন্ধের কর্ত হংলেও ডহা(দগের 
অগিরস্থাফিত্ববশ৩ঃ পাৎলৌকিক ফহভে:৭,ত্ব আসম্তবঃ এজই। চক্ডির "ক্র ফলতোক্ত 


১। ধারণ-প্রেরণ-াহনক্রিয়াহ্থ যথাযোগং শরাপেন্ত্িয়ণি, পরতন্ত্রণে ভেতিকত্ব।ৎ ঘওদবদাত। মনশ্চ পরতস্ত্ 
করণত্বাদবাস্তাদিবদিতি ।--তাৎসধ্যটাক । 


২৮০ ন্যায়দশর্ন [৩অ., ২আ 


স্বীকার করিতে হইবে। তাক) হইলে আত্মাতে নিঙ্ের অক্ুতের অভ্যাগম ( ফলভোক্ত-ত্ব) 
স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ ১৩, ইক্জিয় অথবা মং ব্ন্ম ঘরে, মাতম! এ পরকৃত কন্মের 
ফল ভোগ করেন, ইহ। স্বী+.. কাঁরতে হয় খিস্ত উহ; 1. ছুতেই স্বীকার করা যায় না। 
আত্ম স্বক্ক কর্মের ফণদে ও , ইহাই খ্বীকাম/-ইহাহ শান্াসদ্ধাত | আত্মা চেতন পদার্গ 
হইলে স্বাতন্্যবশত; জাত্মাং শুষাণুভ কম্মের বর্ভা, এবং অচেত ভূত ও ইন্দরিয়াদি অর্থাৎ 
শরীরাদি আত্মার সাধন, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় শরীরাদপ সাধনবি।শঃ: আত্মাই অনাদি কাল হইতে 
শুভাশুভ কমু কিয়া স্বকৃত এ সমস্ত কম্মের লভোগ কাঃতেছেন ইহা [সদ্ধ হয়! স্থতরাং 
এই সিদ্ধান্তে কোন অন্তুপপতি নাই ॥ ০ : 


জামা | আহহ সাদা 'সহতীহ ৪. . 


অন্ুবাদ। অনস্থর ইহ! সিদ্ধের উপসংগ্রহ অর্থাৎ উপহার--- 


সুত্র! দরিশেষাদ্যখেক্ঞত তুগগতেন্চ ॥ 
।৩১।৩১০। 


অনুবাদ ! «পরিশেষ”বশতঃ এবং যথোক্ত হেভুসমুকেব উপপত্তিবশতঃ অথব৷ 


যথোক্ত হেভবশভ; এবং ্উপপনিস্বিশতঃ (জ্ঞান আতুব গুণ )। 
গন্য! আত্মগুণো ভ্ঞানমিতি একু "২1 “পরিশেষো” নাম প্রসজ্- 
প্রতিনেধেহগ্রভ্রপ্রণঙ্গাচ্ছিনামাণে সম্প্রনযঃ | জঙেন্দ্িমনসাং প্রতিষেধে 
প্রব্য'শুরং ন প্রদজ্যতে, শিদ্যতে চাস, ১ গুতো, জ্ঞাণমিতি জ্ঞায়তে | 
“যখোকহেতুপপভে্শ্চেতি, িশনিষ্পর্শগাছ্যি।সেকাথগ্রহণা”দিত্যেব- 
মাদ।নামাত্বপ্রতিণভিহেতুনমিপ্রতিযেধাদিভ। পরিশেধজ্ঞ।পনার্থং প্রকৃত- 
স্থাপনাদিজ্ঞানার্ঘঞ্চ “যখোক্তহেতৃপপদ্ভি”বটনামৃতি 
অথবা “উপপত্তে”শ্চেতি হেত্বন্তরমেব্দং, নিত)ঃ খন্বয়মাত্মা» যষ্মাঁদে- 
কত্রিন্‌ শরীরে ধর্ম্মং চরিত্বা কায়স্ত ভেদাৎ ন্বর্গে দোবেষপপদ্যতে, অধর্থাং 
চরিত্ব! দেহভেদান্নরকেষুপপদ্যত ইতি । স্টপপত্ভিঃ শরীরান্তরপ্রাপ্তিলক্ষণ!, 
সা সতি সত্ব নিত্যে চাশ্রয়বতী | বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রে তু নরাত্বকে নিরাশ্রয়। 
১। ভা" কয়স। ভেদাদ্বিাশাদিতি : !ৎপর্যাটিকা । এখানে কায়স্য তেদ: 911, এই অর্থে 'লাপ»'লোপে 
পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ বুঝ। মাইতে পাবে | তাত্গর্যাঠকাকার অন্য এক শ্বলে লিখিয়াছেন, “দেহভেদার্দিতি 


লাপলোপে পঞ্চমী” । 
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নোপপদ্যত ইতি। একপম্বাধিষ্ঠানশ্চানেকশরীরযোগঃ সংসার উপপদ্যতে, 
শরীরপ্রবদ্ধোচ্ছেদশ্চাঁপবর্গো মুক্তিরিত্যুপপদ্যতে । বুদ্ধিসস্ততিমত্রে 
স্বেকসন্্বানুপপত্তের্ন কম্চিন্দীর্ঘমধ্বানং সংধাবতি, ন কশ্চিৎ শরীরপ্রবন্ধা- 
দ্বিমুচ্যত ইতি সংসারাপবর্গানুপপত্তিরিতি | বুদ্ধিসন্ত:২ব চ সত্্বভেদাৎ 
সর্ধবমিদং প্রাণিব্যবহারজাতমপ্রতিসংহিতমব্যারৃত্তমপরিনিষ্ঠঞ্চ স্যাৎ ততঃ 
স্রণীভাবান্নান্যদৃষ্টমন্যঃ স্মরতীতি ৷ ল্মরণঞ্চ খলু পূর্ববজ্ঞাতস্য সমানেন 
জ্ঞাত্রা! গ্রহণমজ্ঞাসিষমমুমর্থং জ্ঞেয়মিতি । সোইয়মেকো! জ্ঞাত পুর্ববজ্ঞাত- 
মর্থ গৃহ্থাতি, তঙচ্চাস্য গ্রহণং ম্মরণমিতি তদ্‌বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্রে নিরাতবকে 
নোপপদ্যতে । 

অনুবাদ । জ্ঞান আত্মার গুণ, ইহা! প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণলব্ধ। ন্পরিশেষ” 
বলিতে প্রসক্জের প্রতিষেধ হইলে অন্যত্র অগ্রসঙ্গবশত; শিষ্যমাণ পদার্থে [ প্রসক্ত 
পদার্থের মধ্যে যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, প্রতিষিদ্ধ হয় না, দেই পদার্থ বিষয়ে ] 
সমপ্রত্যয় অর্থাৎ সম্যক্‌ প্রতীতির ( যথা” অনুমিতির ) সাধন। ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের 
প্রতিষেধ হইলে দ্রব্যান্তর প্রনক্ত হয় না, আত্ম। অবশিষ্ট থাকে, অতএব জ্ঞান তাহার 
(আত্মার) গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। এবং যথোক্ত হেতুসমুহের উপপত্তিবশতঃ 
(বিশদার্থ ) যেহেতু প্দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ” ইত্যাদি সৃত্রোস্ত আত্মপ্রতি- 
পত্তির হেতুঙ্মুহের অর্থ ইন্ড্রিয়াদি ভিন্ন আত্মার সাধক হেতুসমুহের গ্রতিষেধ নাই, 
অতএব ( জ্ঞান এ আত্তারই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়)। পপরিশেষ” জ্ঞাপনের জন্য 
এবং প্রকৃত স্থাপনাদি জ্ঞানের জন্য “যখোক্ত হে ইুদমুহের উপপত্তি” বলা হইয়াছে । 

অথব৷ «এবং উপপন্তিবশতঃ+ এইরূপে ইহ! হেস্বন্তরই ( কখিত হইয়াছে )। 
বিশদার্থ এই যে, এই আত্ম। নিতাই, যেহেতু এক শরীরে ধর্ম আচরণ করিয়া দে 
বিনাশের অনন্তর ন্বর্গলোকে দেবগণের মধ্যে “উপপত্তি” লাভ করে, অধর্্ম আচরণ 
করিয়! দেহ বিনাশের অনস্তর নরকে “উপপত্তি” লাভ করে। “উপপত্তি” শরারাস্তর- 
প্রাপ্তিরূপ ; “সত্ব” অর্থাৎ আত্মা থাকিলে এবং নিত্য হইলে সেই “উপপত্তি” আশ্রয়- 
বিশিষ্ট হয়। কিন্তু নিরাত্মক বুদ্ধিপ্রীবাহমাত্রে (এ উপপত্তি ) নিরাশ্রয় হুইয়। 
উপপন্ন হয় না। এবং একসন্বাশ্রিত অনেক শরীরসন্থন্করূপ সংসার উপপনন হয়, 
এবং শরীরপ্রবন্ধের উচ্ছেদরূপ অপবর্গ মুক্রি, ইহ উপপন্ন হয়। কিন্তু (আত্ম!) 
বুদ্ধিস্তানমাত্র হইলে এক আত্মার অনুপপত্তিবশতঃ কোন আত্মাই দীর্ঘ পথ 
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ধাবন করে না, কোন আক্কাই শরীরপ্রবন্ধ হইতে বিমুক্ত হয় না। সুতরাং সংসার ও 
অপবর্গের অনুপপান্তি হয়। এবং ( আসা) বুক্ধিসস্তানমাত্র হইলে আত্মার ভেদ- 
বশতঃ এই সমস্ত প্রাণিব্যবহারসমূহ অপ্রত্যভিজ্ঞাত, অব্যাবৃত্ত, ( অবিশিষ্ট ) এবং 
অপরিনিষ্ট হইয়া পড়ে। কারণ, তত্প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত মাত্মার ভেদ প্রযুক্ত স্মরণ 
হয় না, অস্ভের দৃষ্ট বন্ত অন্য স্মরণ করে না । স্মরণ কিন্ত পূর্ববজ্ঞাত বস্তার এক ভ্ঞাতা 
কর্তৃক “আমি এই জেঞেয় পদার্থকে জানিয়াছিলাম” এইরূপে গ্রহণ অর্থাৎ এরূপ জ্ঞাস- 
বিশেষ । অর্থাৎ সেই এই এক জ্ঞাত পুর্ববজ্ঞাত পদ্দার্থকে গ্রহণ করে. সেই গ্রহণই 
ইহার ('আত্ার ) স্মরণ। সেই স্মরণ নিরাত্মুক বুদ্ধিসস্তানমাত্রে অর্থাৎ বৌদ্ধসম্মত 
ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানের প্রবাহমাত্রে উপপন্ন হয় না। 


টিগনী। নান! ফেতুস্বারা এ পর্য্যন্ত যাহা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার উপদংহার করিতে 
অর্ধাৎ সর্বশেষে সংক্ষেপে তাহাই প্রকাশ করিতে মহুধি এই হুত্রটি বলিয়াছেন। জ্ঞান 
নিত্য আত্মারই গুণ, ইহাই নান! প্রকারে নানা হেতুর দ্বারা মহুধির সাধনীয়। সুতরাং 
ভাষ্যকার মহধির এই সুত্রোক্ত হেতুর সাধ) প্রকাশ করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে, জান 
আত্মার গুণ ইহা! প্রক্ৃত। এই সুত্রে মহষির প্রথম হেতু “পরিশেষ”। এই “পরিশেষ" 
শন্বটি "শেষবৎ” অন্মানের নামাস্তর। প্রথম অধ্যায়ে অন্ুমানলক্ষণহৃত্র-ভাষ্যে এই "পরিশেষ” 
ব1 “শেষবৎ* অনুমানের ব্াধ্যা ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে । পপ্রসক্তপ্রতিষেধে” ইত্যাদি 
সন্দর্ভের দ্বারা ভাষাকার সেখানেও মহধির এই হুত্রোক্ত “পরিশেষে” ব্যাখ্যা করিয়া 
উহ্াকেই *শেষবৎ” অনুমান বলিয়াছেন । ভাষাকারের তাৎপর্যযাদি সেখানেই বর্ণিত হইয়াছে 
(প্রথম খও, ১৪৪1৪৭ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। কোন মতে জ্ঞান পৃথিব্যাদি ভৃতচতুষ্টয়ের গুগ, কোন মতে 
ইঞ্জিয়ের গুণ, ফোন মতে মনের গুণ । *্সথতরাং জ্ঞান--ভূত, ইন্জিয় ও মনের গুণ, ইহা 
প্রসন্ত । দিক্‌, কাল ও আকাশে জ্ঞানরূপ গুণের অর্থাৎ চৈতন্তেয় প্রসঙ্গ ব! প্রসক্তি নাই। 
পূর্ববোত্ত নানা! হেতুর হ্বারা জ্ঞান ভূতের গুণ নহে, টান্য়ের গুণ নহে, এষং 
মনের ৭ নহে, ইহা দিদ্ধ হওয়ায় গুসক্ের প্রতিষেধ হইয়াছে। স্থতরাং 'বে 
ড্রৰ্য অবশিষ্ট আছে, তাভাতেভ জ্ঞানরূপ গুণ িদ্ধ হয়। সেই দ্রবঝাই চেতন, সেই ভ্রবোর 
নাম আত্মা৭ পুর্যোভ রূপে “পারশেষণ” অঙ্ূমানের দ্বান্তা, জান এ আত্মারই গুণ ইহা 
সিঞ্চ হয়। মহর্ষির দ্বিতীয় হেতু “যথোক্তহেতুপপত” ॥ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম ভুজ। (“দর্শন- 
স্গর্শন[ভ্যামে কাথগ্রহণাৎ*) হইতে আত্মার প্রতিপত্তির জন্ত অর্থাৎ ইন্জিয়াদি ভিন্ন নিত্য 
আত্মার সাধনের জন্য মহর্ষি যে সমস্ত হেতু বলিয়াছেন, এ সমস্ত হেতুই এই হুতে “বধোক্ছেত্‌” 
বলিয়া গৃহীত হইয়ছে। এ “বখোজ হেডুলমুছের “উপপতি” খলিতে এ পম হেতু 
অপ্রতিষেধ। ভাষ্যকার “অপ্রতিযেধাৎ” এই কথার দ্বার হুযোজ “উপপততি” শবে অধ 
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ব্যাখা করির়াছেন। এ সমস্ত হেতুয় উপপত্তি আছে অর্ণাৎ, প্রতিবাদিগণ এঁ সমস্ত হেতুর প্রতিষেধ 
করিতে পারেন না। সুতরাং জ্ঞান ইন্দিগাির গুপ নহে, জ্ঞান নিত্য আত্মারই গুণ, ইহ! সিদ্ধ 
হয়। প্রশ্ন হইতে পারে বে, এই সুত্রে “পরিশেষাৎ” এই মাত্রই মহর্ষির বক্তব্য, তন্ঘারাই তাহার 
সাধ্যসাধক বথোক্ত হেতুদমুছের উপপতিবশতঃ সাধা নিদ্ধি বুঝ! যায়? মহধি আবার এ দ্বিতীয় 
হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? এই জন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে,--”পরিশেষ" জাপন 
এবং প্রন্কত স্থাপনাদির ভ্ঞানের জন্ত মহধি বথোক্তহেতুসমূহের উপপত্িরূপ দ্বিতীয় হেডুর 
উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্যা এই যে, বথোক্জহেতুলমূহের দ্বারা পূর্বোস্তব্ূপে 
গ্রসক্তের প্রতিষেধ হইলেই পরিশেষ অনুমানের দ্বার! জ্ঞান আত্মার গুণ, ইহ! নিদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত. 
রূগে গ্রসক্তের গরুতিষেধ ন! হইলে “পরিশেষ” বুঝাই যায় না, এবং বথোক্ত হেতুসমুকের দ্বারাই 
প্রন্কত সাধোর সংস্থাপনাদি বুঝ! যাঁর, হেতুর জ্ঞান ব্যতীত সাধোর সংস্থাপনাদি কোনরূপেই বুঝ! 
ধাইতে পারে না, এই জন্তই মহষি আবার বলিয়াছেন,--""যথোক্তহেতৃপপত্তেষ্চ 1” 

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় “উপপন্তি” শব্দের বৈয়র্থ) মনে করিয়! ভাষ্যকার বলিয়াছেন থে, অথবা 
"উপপতি” হেত্বন্তর। অর্থাৎ যথোঞ্তহ্তুবশতঃ এবং উপপত্তিবশতঃ আত্মা নিত, এইরূপ 
ভাৎপধ্যেই এই স্থাত্রে মহধি “যথোক্তহেতৃপপত্েষ্ট” এই কথা বলিয়ছেম। “যথোক্হ্তুতিঃ 
সহিতা উপপত্তিঃ এইরূপ ৰিগ্রহে প্ৰখোক্তহেতৃপপত্তি” এই বাকাটি মধ্যপদলোপী তৃতীয়া. 
তৎপুরুষ সমাঁসই এই পক্ষে বুঝিতে হুইৰে। এবং আত্ম! নিতা, ইহাই এই পক্ষে গ্রতিজ্াবাক 
বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ যখোক্ত হেতুবশতঃ আত্ম নিত্য, এবং “উপপতি”বশতঃ আত্মা নিত)। 
সর্প ও নরকে শরীরাত্তর গ্রান্তিই প্রথমে ভাষ্যকার এই “উপপতি” শবের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। 
এ উপপন্তিবশ ত: আত্ম। নিত্য । ভাঘ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কোন এক শরীরে 
ধর্মাচরণ করিয়া, এ শরীরে ' বিনাশ হইলে সেই আত্মার স্বর্গলোকে দেবকুলে পুর্ববদঞ্চিত ধর্ণম- 
জন্ত শরীরাস্তর প্রার্তিবূপ “উপপতি” হয়। এবঃ কোন 'এক শরীরে অধন্মাটরণ করিয়া! এ শরারের 
বিনাশ হইলে দেই আত্মারই পূর্বসঞ্চিত অংশ্মভন্ত নরকে শরীরান্তর প্রাপ্তিরূপ “উপপত্তি 
হয়। আত্মার এই শীস্ত্রসিন্ধ “উপপত্ি” আত্মা নিত্য হইলেই সম্ভব হুইতে পারে। যাহাদিগের 
মন্তে আত্বাই নাই, অথবা আত্ম! জনিত্য, তীহাদিগের মতে পূর্বোজরূপ “উপপত্তি”র কোন 
আশ্রয় না থাকার উহ সম্ভব হইতে পারে না। ভাষকার ইহা বুঝাতে বৌদ্ধসন্মত বিজ্ঞা- 
নাস্ববাধকে অবলম্বন করিয়! বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিপ্রবন্ধমান্তকেই আত! বলিলে বস্ততঃ উহার 
সহিত গ্রক্কৃত আত্মার কোন মধন্ধ নাথাকায় এ বুদ্ধিসস্তানরূপ কল্পিত আত্মাকে নিরাত্মকই 
হল! বায়। সুতরাং উহাতে পুর্ববোক্তর্ূপ “উপপত্তি”' নিরাশ্রয় হওয়ায় উপপন্ন হয় না) অর্থাৎ 
বিজ্ঞানাত্মববাদী বৌদ্ধসন্গ্রাদার় “অহং” "অহং” ইত্যাকার বুদ্ধি ব। আলয়বিক্ঞানের প্রবন্ধ বা 
মন্তানমাতকে বে আত্মা বলিয়াছেন, এ আত্মা পুর্বোক্তরূপ ক্ষণমাতস্থায়ী বিজ্ঞানগ্বরূপ। এবং 
্রস্িক্ষণে বিভিন্ন; সুতরাং উদবাতে পূর্বক সর্গ নরকে শয়ীরাস্তর প্রান্তিরূপ “উপপত্তি* সন্ভবই 
হয়না । বে আত্ম! ধর্্াধ্শা সঞ্চয় করিয়া গর্গ ময় ভোগ পর্ধযস স্থাগী হয় অর্থাৎ কোন 
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কালেই যাহার নাশ হয় না, মেই আত্মারই পূর্বেজূপ “উপপত্ভি” সম্ভব হয়। স্র্গ নয়ক স্বীকার 
না করিলে এবং "উপপত্তি” শষের পূর্বোক্ত অর্থ অপ্রসিদ্ধ বলিলে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা প্রা 
হয় না| এই জঞ্তই মনে হয়, ভাষাকার পরে সংসায় ও মোক্ষের উপপত্তিকেই 
হুত্রোক্ত "উপপত্তি” শষের দ্বারা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, আত্ম! নিত্য পদার্থ হইলেই 
একই আত্মার অনাদ্দিকাল হইতে অনেক-শরীর-সম্বন্ধরূপ সংসার এবং সেই আত্মার নানা 
শরীয়-সন্ধের আত্ন্তিক উচ্ছেদরূপ মোক্ষের উপপত্তি হয়। ক্ষণযাব্রস্থারী তির ভিন 
বিজ্ঞানই আত্মা হইলে ফোন আত্মাই দীর্ঘ পথ ধাবন কয়ে না, অর্থাৎ কোন আত্মাই একক্ষণের 
জঅধিককাল স্থায়ী হয় না, সুতরাং এ মতে আত্মার সংসার ও মোক্ষের উপপত্ভি হয় না। সংসার 
হইতে মোক্ষ পর্য্যস্ত যাহার চ্চায়িত্বই নাই, তাহার সংসার ও মোক্ষেয় উপপত্তি ফোনরূপেই 
হইতে পারে না। ফলফথ|, আত্ম! নিত্য হইলেই তাহার সংসার ও মোক্ষের উপপতি হইতে 
পারে, নচেৎ উহ! অসস্ভব। অতএব এ উপপত্তি”বশতঃ আত্ম! নিত্য । 

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিতে ভাষ্যকার শেষে আরও বলিযছেন যে, বুদ্ধিসস্তান বা 
আলয়বিজ্ঞানসমূহই আত্ম! হইলে প্রতি ক্ষণেই আত্মার ভেদ হওয়ার জীবগণের ব্যবহারসূহ জর্থাৎ 
কর্মকফলাপ অগ্রতিসংছিত হয় অর্থাৎ জীবগণ নিজের ব্যবহার বা! কর্ম্মকলাপের প্রতিসন্ধান করিতে 
পারে না। ভাবধাকার ইছার €েতু বলিয়াছেন-__স্মরপাভাব,১ এবং শেষে ্রয়ণ জ্ঞানের স্বরূপ 
ব্যাথা করিয়। পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মতে উহার অন্তুপপন্তি সমর্থন করিয়াছেন । ভাষাফারের তাৎপর্য 
এই যে, পূর্বরদিনে অর্ধন্কত কার্ধ্ের পরদিনে পরিসমাপন দেখা বায় । আমার আরব কার্ধ্য 
আমিই সমাপ্ত করিব, এইরূপ প্রতিসন্ধান (জ্ঞানবিশেষ ) না হইলে ত্ীরূপ পরিসমাপন হইতে 
পারে না। পূর্ব্বোক্তরপ প্রতিসন্ধান জ্ঞান ন্মরণসাপেক্ষ । . পূর্বস্কত কর্মের শ্মরণবিশেষ ব্যতীত 
ধ্ররূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। কিন্তু প্রতিক্ষণে জত্মার বিনাশ হইলে কোন আত্মারই 
স্মরণ জ্ঞান সম্ভব নহে। যে আত্মা অনুভব, করিয়াছিল, সে আত্মা না থাকার অন্ত আত্মা 
পূর্ববর্তী আত্মার অনুভূত বিষয় শ্রণ করিতে পায়ে না। শ্মরণ ন৷ হওয়ায় পূর্বদিনে অর্ধ, 
কুত বর্শের পরদিনে প্রতিসন্ধান হইতে পারে না, এইরূপ সর্বতুই জীবের সমন্ত কর্শের গ্রতিসন্ধান 
অসস্ভব হওয়ায় উহা “অগ্রতিসংছিত” হয় । তা হইলে কোন আত্মাই ফোন কর্পের আযরত 
করিয়। সমাপন ধরে না, ইহ! শ্বীকার করিতে হয়, কিন্ত ইছ! স্বীকার বয়া বায় না। তাবাকায় 
আরও হলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মতে প্রত্িক্ষণে আত্মার তে্বশতঃ জীবের কর্মাফলাপ 
"অব]াবৃত্ত*" এবং “অপরিনিষ্” হয়। “অব্যাবৃত্” বলিতে অবিশিষ্ট । নিজের আরঙ্ক কার্য 
হইতে পরের আরব্ধ কার্ধয বিশিষ্ট হুইয়! থাকে, ই! দেখা যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত মতে 
একশরীরবর্তী আত্মাও প্রতিক্ষণে ভিন্ন হইলেও বখন তাহার কৃত কার্ধা অবিশিষ্ট 
হইয়। থাকে, তখন সর্যশরীরবর্গী সমস্ত আত্মার রুত সমস্ত কার্ধ্ই অবিশিষ্ট হউফ? 
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আহি প্রতিক্ষণে ভিন্ন কলে বখন আমার কৃত কার্ধয অবিশিষ্ট হয়। তখন 
অন্ঠান্ত সমস্ত আত্মার কৃত সমস্ত কার্যযও আমার কার্ধা হইতে অবিশিষ্ট কেন হইবে না? 
ইহাই তাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝা যাক্স। এবং পৃর্বোক্ত যতে জীবের কর্ম্মকলাপ "অপারিনিষ্ঠ" 
হয়। "পরিনিষ্ঠা” শব্ষের সমাপ্তি অর্থ প্রসিদ্ধ আছে। পূর্বোক্ত মতে কোন আত্মাই 
একক্ষণের অধিক কাল ্চায়ী না হওয়ায় কোন আত্মাই নিজের আরব্ধ কার্য) সমাপ্ত করিতে পারে 
মা-অপর আত্মাও সেই কর্মের প্রতিদন্ধান করিতে ন! পারায় তাছ! সমাপ্ত করিতে পারে না। 
সুতরাং কর্ণ মাত্রই অপরিদাণ্ত হয়, ইহাই ভাষাকারের শেষোক্ত “অপরিনি্” শবের দ্বারা সরল 
তাবে বুঝা বায়। এইরূপ অর্থ বুঝিলে ভাষ্যকারের “শ্মরণাতাবাৎ” এই হেতুবাকও 
সংগত হয়। অর্থাৎ স্মরণের অতাববশতঃ জীবের বর্মকলাপ প্রতিসংহিত হইতে না পারায় 
অসমাণ হয়, ইহাই ভাষ্যকারের কথার দ্বার! সরল ভাবে বুঝা যায় । কিন্তু তাৎপর্য্যটাকাকার এখানে 
পুর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াও পরে “অপরিনিষ্ঠ” শব্ের তাঁৎপর্যয ব্যাখ্যা করিতে বলিগ্নাছেন 
যে, বৈশ্তন্োষে বৈহাই অধিকারী, এবং রাজহৃয় যন্তে রাজাই অধিকারী, এবং সোমসাধ্য ধাগে 
্াঙ্মণই অধিকারী, ইত্যাদি প্রকার যে নিয়ম আছে, তাহাকে প্পরিনিষ্” বলে। পূর্বোক্ত 
ক্ষণিক বিজ্ঞানসন্কানই আত্ম! হইলে এ “পরিনিষ্ঠ” উপপন হয় না। ভাষাকার কিন্ত এখানে 
জীবের কার্ধমান্রকেই “অপরিনিষ্” বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত বৌদ্ধষতে লোকব্যবহারেরও উচ্ছেদ 
হয়, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের চরম বক্তব্য বুঝ! যার ॥ ৩৯ | 


সুত্র । স্মরণস্তাত্নো জ্ঞত্বাভাবাৎ ॥৪০॥ ৩১১॥ 

অনুবাদ । জ্ঞস্বভাবতা প্রযুক্ত অর্থাত ত্রিকালব্যাপী জ্ঞানশক্তিপ্রযুক্ত আত্মারই 
গ্মরণ (€ উপপন্ন হয় )। 
ভাষ্য । উপপদ্যত ইতি। আত্মন এব ম্মরণং, ন বুদ্ধিসন্ততি- 
মাত্রম্যেতি। “তু'শক্ষোবধারণে | কথং? জ্ঞন্ভাবত্বাৎ, জ্ঞ ইত্যস্থা 
স্বভাবঃ স্ব! ধর্ম, অয়ং খলু জ্ঞাস্যতি, জানাতি, অজ্ঞাসীদিতি, ত্রিকাল- 
বিষয়েণানেকেন জ্ঞানেন সন্বধ্যতে, তচ্চাপ্য ভ্রিকালবিষয়ং জ্ঞানং 
প্রত্যাত্ববেদনীয়ং জ্ঞাস্তামি, জানামি, অজ্ঞানিষমিতি বর্ততে, তদ্যস্ায়ং 
স্ব ধশ্বস্তম্ত স্মরণং, ন বুদ্ধিপ্রবন্ধমাত্্রস্ নিরা কম্যোত | 

অন্গুযাদ। উপপন্ন হয়। আত্মারই স্মরণ, বুন্ধিসন্তানমান্ত্রের স্মরণ নহে! 
শত” শব্ধ অবধারগ অর্থে (প্রযুক্ত হইয়াছে )। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ 
স্মরণ জান্ায়ই উপপক্ন হয় কেন? (উত্তর) জ্ঞস্বভাবভাপ্রযুক্ত । বিশদার্থ 
এই যে, ০৪৪” ইহ! এই জাত্মার স্বভাব কি না স্বকীয় ধর্, এই জ্ঞাতাই জানিবে, 
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জানিতেছে, জানিয়াছিল, এই জন্য ব্রিকালবিষয়ক অনেক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ 
হয়। এই জ্ঞাতার সেই “জানিবে,” “জানিতেছে*, প্জানিয়াছিল” এইকসপ ত্রিকাল- 
বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যাতুবেদনীয় অর্থাৎ সমস্ত জীবেরই নিজের আত্মাতে অনুভব- 
সিঙ্ধ আছে, ম্থৃতরাং যাহার এই ( পূর্ব্বোক্ত ) স্বকীয় ধর্ম, তাহারই স্মরণ, নিরাস্মক 
বুদ্ধিসস্তানমাত্রের নছে। ্‌ 

টিগ্রনী। আত্ম নিতা, এবং জ্ঞান এ আত্মারই গুপ, ইহ! প্রতিপর করিয়া, মি এই 
দৃত্র স্বারা স্মরণও আত্মারই গুণ, ইহা! সমর্থন করিয়াছেন। হ্থৃতরে "্ুরণং”" এই বাক্যের 
পরে প্উপপন্যতে” এই বাক্যের অধ্যাহার মহর্ষির আভগ্রেত। তাই ভাব্যকার প্রথমে 
দউপপদ্যতে” এই বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন । হতে “তু” শবের ছারা আত্মারই অবধারণ 
করা হইয়াছে । অর্থাৎ "আত্মনস্ত আত্মন এব স্মরণৎ উপপদ্যতে” এইরূপে শুত্রের ব্যাথা 
করিয়া! স্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয়, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ভাষাকার প্রথমে এঁ “তু” 
শন্ধার্থ অবধারণ বুঝাইতে বহ্য়াছেন যে, শ্মরণ আত্মারই উপপন্ন হয়, বিজ্ঞানবাদী » বৌদ্ধ" 
সন্ত বুদ্ধিস্তানমাত্রের স্মরণ উপপঞ্ হয় না। ভাষ্যকারের এী কথার দ্বারা কোন অস্থায়ী 
অনিত্য পদার্থের স্মরণ উপপন্ন হয় না, ইহাই তাৎপর্ধ্য বুবিতে হইবে। স্মরগ আত্মারই 
উপপন্ন হয় কেন? এতছ্তরে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন, “্স্থাভাব্যাৎ” ॥ ভাষ্যকার এ হেতুর 
ব্যাখা! করিতে বলিয়াছেন যে, *ন্ত" ইহাই আত্মার প্বতাব কিনা স্বকীয় ধর্ম । অর্থাৎ জানিবে, 
জানিতেছে ও জানিয়াছিল, এই ত্রিবিধ অর্থেই “জ* এই পদটি সিদ্ধ হয়। সুতরাং “জি 
একের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন জ্ঞানের আধার, এই অর্থ বুঝা বায়। আত্মাই 
জানিয়াছিল, আত্মাই জানিবে এবং আত্মাই জানিতেছে, ইহ! সমস্ত আত্মাই বুঝিয়া থাকে। 
আত্মার তরী কালতরয়বষরক জানসমৃহ সমস্ত জীবই নিজ্ধের আত্মাতে অঙ্জুভধ করে। 
সুতরাং এ ভ্রিকালীন ভ্ঞানের সহিত জাত্মারই সম্বন্ধ, ইহ! শ্বীকার্ধ)। উহাই আত্মার স্বতাব, 
উহাকেই বলে ভ্রিকালব্যাগী জ্ঞানশক্তি। উহাই এই দুঞ্োক্ত “জন্বাভাবা,। স্ভয়াং 
স্মরণরূপ জ্ানও আত্মার5 গুণ, ইহ! স্থীকার্ধ্য। 

বৌদ্বসন্থত গ্গণকালমাওস্থারী বিজ্তানস্ভান পূর্ববাপরকালস্থায়ী ন! হওরায় পূর্বান' 
ভূত বিষয়ের স্মরণ করিতে পারে না, সুতরাং শ্মরণ তাহার ৩৭ হইতে পারে ন1। ুতরাং 
তাহাকে আত্মা বলা বার না, ইহাই এখানে ভাহ্যকার মহার্য-ুঘের দ্বারাই প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন । বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানসম্তানও উহার অন্তর্গত প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে ফোন 
অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষাকায় “বুদ্ধিপ্রবন্ধমাতন্ত” এই বাক্যে 
চা, শক্ষের গ্রগেগ করিয়াছেন । বৌদ্ধলন্মত _বিজ্ঞানসন্তান যে আত্মা হইতে পারে 
না ইহা তাকায় .আরও অনেক লে অনেক তাঁর মহর্ষির সতের হ্যাথার স্ারাই সমর্থন 
করিয়াছেম । $ম খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠ! হইতে ৭৫ পৃষ্ঠা পরাস্ত সষ্টবা 1৪০। 
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ভাঁষ্য। স্থবতিহেতৃনামযৌগপদ্যাদ্যুগপদস্মরণমিত্যুক্তং । অথ কেত্যঃ 
স্মৃতিরতপদ্যত ইতি ? ন্মৃতিঃ খলু__ 

অনুবাদ। স্মৃতির হেতৃসমুহের যৌগপদ্য ন! হওয়ায় যুগপৎ স্মরণ হয় না, 
ইহা! উক্ত হইয়াছে। (প্রশ্ন) কোন্‌ হেতুসমূহ প্রযুক্ত স্মৃতি উৎপন্ন হয়? 
( উত্তর ) স্মৃতি--- 

নুত্র। প্রণিধান-নিবন্ধা ভাঁস-লিঙ্গ-লক্ষণ-পাদৃশ্য- 

পরি গ্রহাশ্রয়াশ্রিত-সন্বন্ধানন্তর্যয-বিয়োগৈককার্য-বিরো- 
ধাতিশয়-প্রাপ্তি-বাবধান-ন্ুখ-ছুঃখেচ্ছাত্ষ-ভয়াধিত্ব - 
ক্রেয়ারাগ-ধর্মধর্মনিমিক্তেভা8 ॥৪১।॥৩১২॥ 

অনুবাদ। গ্রণিধান, নিবন্ধ অভ্যাস, লিঙ্গ, লক্ষণ, সাদৃশ্ঠা, পরিগ্রহ, আশ্রয়, 
আশ্রিত, সম্থন্ধ, আনন্তর্যা, বিয়োগ, এককার্য্য, বিরোধ, অতিশয়, প্রাপ্তি, বাবধান, 
নৃখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, ভয়, অর্থিত্ব, ক্রিয়া, রাগ, ধর্ন্ম। অধর্্ম, এই সমস্ত হেতু- 
বশতং উতপন হয়। 

ভাষ্য । স্থম্ম্ধয়। মনসো ধারণং প্রণিধানং, হস্ম.ষিতলিঙ্গানুচিত্তনং 
বাহ্্থন্ম তিকারণং | নিবন্ধঃ খন্দধেকগ্রন্থোপযমো হর্থানাং একগ্রস্থোপযতাঃ 
খন্বর্ধা অস্যোন্তপ্মু তিহেতব আনুপুর্ব্ব্েণেতরথ। ব1 ভবন্তীতি । ধারণাশাস্ত্- 
কৃতো ব৷ প্রজ্ঞাতেষু বস্তৃষু ব্মর্তন্যানাযুপনিঃক্ষেপো নিবন্ধ ইতি। অভ্যাসস্ত 
সমানে বিষিয়ে জ্ঞানানামভ্যাবৃতিঃ, অভ্যাসজনিতঃ সংস্কার আত্ম- 
গুণোহভ্যানশব্দেনোচ্যতে, স চ স্মৃতিহেতুঃ দমান ইতি । লিঙ্গং_-পুনঃ 
সংযোগি সমবায়ি একার্থদমবায়ি বিরোধি চেতি। . যথা -_-ধুমোহয্নেঃ 
গোর্ব্বিষাণঃ, পাণিঃ পাদস্য, রূপং স্পর্শস্য, অভভূতং ভূতস্যেতি | লক্ষণং-_ 
পশ্ববয়বস্থং গোত্রপ্য স্মৃতিহেতুঃ, বিদানামিদং, গর্গাণামিৰমিতি । সাদৃশ্য 
চিত্রথতং প্রতিরূপকং দেবদত্রস্যেত্যেবমা্দি। পরিগ্রহাৎ--স্বেন বা! স্বামী 
স্বামিন! বা স্বং স্মর্ধ্যতে । আশ্রয়াৎ গ্রামণ্য। তদধীনং স্মরতি । আশ্রিতাৎ 
তদযীনেন গ্রামণ্যমিতি। সম্বন্ধাৎ অস্তেবাঁসিনা যুক্তং গুরুং স্মরতি, খত্বিজা! 
যাজ্যমিতি । আনন্তর্যা্দিতিকরণীয়েঘর্েযু। বিয়োগাৎ--ষেন বিষুজ্যতে 
তদ্বিয়োগপ্রতিসংবেদী ভূশং ম্মরতি | এককার্য্যাৎ রুর্তৃ স্তরদর্শনাৎ কর্তু স্তরে 
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স্বৃতিঃ | বিরোধাৎ--বিজিগীষমাণয়োরম্যতরদর্শনাঈন্যতরঃ শ্মরধ্যতে। 
অতিশয়াৎ--যেনাতিশয় উৎ্পাদিতঃ| প্রাপ্তেঃ-ষতো যেন কিঞ্চিৎ 
প্রাপ্তমাপ্তব্যং বা! ভবতি তমভীক্ষং স্মরতি | ব্যবধানাৎ-. কোশা- 
দিভিরপিপ্রভৃতীনি ম্মর্য্যস্তে । হ্বখছুঃখাভ্যাং--তদ্বেতুঃ ম্মর্য্যতে । ইচ্ছা, 
দ্বেষাভ্যাং_-যমিচ্ছতি যঞ্চ ছেষ্তি তং স্মরতি। ভয়াৎ--যতো! বিভেতি | 
অধিত্বাৎ-যেনার্থী ভোজনেনাচ্ছাঁদনেন বা। ক্রিয়ায়াঃ--রথেন রথকারং 
ক্মরতি । রাগাণ--যস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তে! ভবতি তামভীক্ষং স্মরতি | ধর্্মাৎ- 
জাত্যন্তরন্মরণমিহ চাধীতশ্র্তাবধারণমিতি | অধর্দাৎ--প্রাগনুভভূত- 
ছুঃখসাধনং ম্মরতি। ন চৈতেষু নিমিতেষু যুগপৎ সংবেদনানি ভবস্তীতি 
যুগপদশ্মরণমিতি। নিদর্শনঞ্চেদং স্মৃতিহেতৃনাং ন পরিসংখ্যানমিতি | 

অনুবাদ । স্মরণের ইচ্ছাবশতঃ (স্মরণীয় বিষয়ে) মনের ধারণ) অথব| 
স্মরণেচ্ছার বিবয়ীভূত পদার্থের লিঙ্গ অর্থাৎ চিন্বিশেষের অনুচিন্তনরূপ (১) 
লপ্রণিধান,” পদার্ধস্বতির কারণ। (২) নিবন্ধ” বলিতে পদার্থসমূুহের এক গ্রন্থে 
উল্লেখ, __-একগ্রস্থে *উপযত” ( উল্লিখিত বা উপনিবন্ধ ) পদার্থগমুহ আনুপূবর্বারূপে 
অর্থাৎ ক্রেমানুসারে অথবা! অন্য প্রকারে পরস্পরের স্মৃতির কারণ হয়। অথব! 
্ধারণাশাহ্ব”-জনিত প্রজ্ঞাত বস্তুসমূুছে (নাড়ী প্রভৃতিতে) স্মরণীয় পদার্থসমূহের 
( দেবতাবিশেষের ) উপনিঃক্ষেপ (সমারোপ) পনিবন্ধ”। (৩) “অভ্যাস” কিন্তু 
এক বিষয়ে বনু জ্ঞানের *অভ্যাবৃত্তি” মর্থা পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি, অভ্যাসজনিত 
আত্মার গুণবিশেষ সংস্কারই “অভ্যাদ” শব্দের দ্বার উক্ত হষ্য়াছে, তাহাও তুল্য 
প্মুতিহেতু। (৪) প্লিঙ্গ” কিন্তু (১) সংযোগি, (২) সমবারি, (৩) একাথ- 
সমবার়ি। এবং (৪) বিরোধি,-_-অর্থা কণাদোক্জ এই চতুর্ব্ধ লিঙ্গ পদার্থবিশেষের 
শ্থৃতির কারণ হয়। যেমন (১) ধুম অগ্নির, (২) শৃঙ্গ গোর, (৩) হত্ত চরণের, 
রূপ স্পর্শের, (8) অভূত পদার্থ, ভূত পদার্থের ( প্মৃতির কারণ হয় )। পণুর অবয়বন্থ 
(৫) শ্লক্ষণ”_ শরবদ”বংশীয়গণের ইছা, প্গর্গ*্বংশীয়গণের ইহা, ইত্যাদি প্রকারে 
গোত্রের স্মৃতির কারণ হয়। (৬) “সাদৃশ্য” চিত্রগত, “দেবাত্ের প্রতিরূপক” 
ইত্যাদি প্রকারে (স্মৃতির কারণ হয়)। (৭) “পরিগ্রহস্বশতঃ-_ নব” অর্থাৎ 

১। তেষু তেবু বিষযছু প্রসন্ন মনসন্ততো! নিবারণমিতার্। “শব, বিত লঙগাছুচিতনং বা” সাক্ষা্া ভর 
ধারণং ভঙগিদে বা প্রতত্থ ইত্যর্ঘঠ ।-স্ভাৎপর্যাটীকা। 
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ধনের দ্বার! স্বামী, অথব৷ স্বামীর দ্বারা! ধন শ্যুত হয়। (৮) ৭আশ্রয়বশতঃ-- 
গ্রামণীর দ্বার নোয়কের দ্বার! তাহার অধীন ব্যক্তিকে স্মরণ করে। (৯) “আশ্রিত” 
বশতঃ__ সেই নায়কের অধীন ব্/ক্তির দ্বার! গ্রামণীকে নোয়ককে) স্মরণ করে। 
(১০) “সন্বন্ধ”বশতঃ-_শম্ঠবাসীর দ্বার! যুক্ত গুরুকে স্মরণ করে, পুরোহিতের 
দ্বারা যজমানকে স্মরণ করে। 1১১) “আনন্থ্য্য”বশতঃ-_ইতিকর্তব্য বিষয়সমূছে 
স্মরণ জন্মে) । (১২) বিরোগণ্বশতঃ? মংকর্তৃক বিযুক্ত হয়, বিয়োগ-বোদ্ধা ব্যক্তি 
তাহাকে অত্যন্ত স্মরণ করে। (১১) “এককীর্ধ্য”বশতঃ অন্ত কর্থার দর্শন প্রযুক্ত 
অপর কর্তৃবিষযে স্বৃতি জন্মে! (১৭) পাঁবনৌধ”ধশতঃ---বিজিগীষু ব্যক্তিদ্বয়ের 
একতরের দর্শনপ্রযুক্ত একতর -ত হন। (১৫) “অতিশয়”বশতঃ-_যে বাক্তি 
কর্তৃক অতিশয় ডেওকর্ম) উত্পািত ভষয়াছে, সেই ব্যক্তি স্যৃত হয়। ৫.৬) *প্রাপ্ডি* 
বশতঃ- -যীহ। হইতে যণুকর্তৃক 'কু প্রাণ্ড অথবা প্রাপা হয়, তাহ।কে সেই ব্যক্তি 
পুনঃ পুন) স্মরণ করে। :,৭) “বধ.” শতঃ কোন প্রভাতর দ্বার খড়গ প্রভৃতি 
স্মৃত হয়। (১৮) স্থখ ও (১৯) ছ্ঃখের দ্বারা তাহার হেতু স্থৃত হয়। (২০) ইচ্ছা! ও 
(২১) দ্বেষের দ্বার যাহাধে চ্ছ. “রে 55 যাহাঁকে দ্বেষ করে, তাহাকে স্মরণ করে। 
(২২) “ভয়*বশতঃ-_যাহ। হঙ$তে ভীত হয়, তাহাকে স্মরণ করে। (২৩) “অধিত্ব-৮ 
বশত; ভোজন অথবা আঁচ্ছাদনরূপ যে প্রঝোজন-বিশিষ্ট হয়, এ প্রয়োজনকে 
স্মরণ করে। (২) পর্রুযাপন১৮৪- এপের দ্বাগ রথকারকে স্মরণ করে। (২৫) 
' «রাগ*বশতঃ _ যে স্্ীতে অন্ুনর্ত ১.২ ভাজাকে খুন পুনঃ স্মরণ করে : (৬) ধ্ধন্মত 
বশতঃ__পুনজাতির স্মরণ এব ১ উন্ম অধাত ও আত বিষয়ের অবধারণ জন্মে। 
(২৭) প্অধর্্মপবশতঃ--পুরববাসুত ছুঃখ মনকে স্মরণ করে। এই সমস্ত নিমিত্ত 
বিষয়ে যুগপৎ জ্ঞান জন্মে না, এ জগ্ত অর্থও এই সমস্ত স্মৃতিকারণের যৌগপদ্ত 
সম্ভব না হওয়ায় যুগপৎ স্মরণ হয় না। ইহা কিন্তু স্মৃতির কারণসমুহের নিদর্শনমাব্র, 
পরিগণন। নহে। 

টিপ্পনী। মহধি পূর্বোক্ত ৩৩শ কুত্রে প্রিধানাঁদ স্থৃতি-কারণের যৌগপদ্য সম্ভব ন! হওয়ায় 
যুগপৎ স্থতি জন্মে না, ইহা বণিয়াছেন। সুতগং প্রণিধান প্রভৃতি স্মৃতির কারণগুলি বলা 
আবশ্তক । তাই মহুধি এই প্রকরণে শেষে এই হুত্রের দ্বার তাহাই বলিয়াছেন । ভাষ্যকারও 
মন্থধির পূর্ধোন্ত কথার উল্লেখ নব, ১২'ঝ তাতপর্য। প্রকাশ করতঃ এই হুত্রের অবতারণ। 
কারয়াছেন। ভাষাকারের “্িঃ থলু” ই বক্যর সাহও হুত্রের যোগ করিয়া সুত্রার্থ ব্যাথা] 
করিতে হইবে। 


"প্রণিধান” পদার্থের ব্যাখ্যায় ভাযাকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, স্মরণের ইচ্ছা হইঞ্জে 
৩৭ 
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তথ্প্রযুক্ত স্মরণীয় বিষয়ে মনের ধারণই “এণিধান+ ৷ অর্থাৎ অন্তান্ত বিষয়ে আঁসক্ত মনকে সেই 
সেই বিষয় হইতে নিবারণপূর্ববক স্মরণীয় [বিষয়ে একাগ্র করাই «প্রণিধান”। কন্পাস্তরে বলিয়াছেন 
যে, অথব! স্মরণেচ্ছার বিষয়ীভূত পনার্থের ন্মরণের অন্ত সেই পদার্থের কোন লিঙ্গ বা অদাঁধারণ 
চিহ্বের চিন্তাই "প্রণিধান” ৷ অর্থাৎ স্মরণীয় বিষয়ে সাক্ষাৎ মনের ধারণ, অথব! তাহার লিঙ্গ- 
বিশেষে প্রযত্ই (১) পপ্রণিধান” । পূর্বোক্তরূপ দ্বিবিধ “প্রণিধান””ই পদার্থ স্মৃতির কারণ হয়। 
(২) পনিবন্ধ+ বলিতে একগ্রস্থে নান! পদার্থের উল্লেখ । এক গ্রন্থে বণিত পবার্থগুলি পরস্পর 
ক্রমানুসারে অথব অন্তপ্রকারে পরম্পরেগ শ্বতির কারণ হর ৷ যেমন এই স্যায়দর্শনে প্প্রমাণ+ 
পদার্থের স্মরণ করিয়া ক্রমানুসারে "প্রমেয়” পদার্থ স্মরণ করে। এবং অন্য প্রকারে অর্থাৎ ব্যুৎক্রমেও 
শেষোক্ত প্নিগ্রহস্থান”কে স্মরণ রিয়া প্রথমে।ক্ত “প্রমাণ” পদার্থ স্মরণ করে। এইরূপ অঙ্ান্ত 
শান্তরেও বণিত পদার্থগুলি ক্রমানুসারে এবং বুত্ক্রমে পরস্পর পরস্পরের স্মরক হয়। ভাষাকার 
হুত্রোক্ত “নিবন্ধের অর্ণন্তর ব্যা্) করিতে তা (যে, অথবা “ধারণাশান্ত্র”ঞনিত গ্রজ্ঞাত 
বস্তদমূহে ন্মরণীয় পথাথসিমুহের উপনি:ক্ষেপ পনিধন্ধ” ॥ তাঁৎপর্যঃটাকাঁকাৰ তাষ।কারের এ কথার 
বাথ্যা করিয়াছেন যে» জৈগীষব্য প্রভৃতি রা যে ধারণাশাস্ত্র, তাহার সাহায্যে নাড়ী, 
মুখ, হৃদয়পুগ্ডরীক, ককৃপ, নাসাগ্র, তানুঃ ললাট ও ব্র্মরন্ব, দি পরিজ্ঞাত পদার্থসমূহে 
স্মরণীয় দেবতাঁবিশেষের যে উপনিঃক্ষেপ অর্থাৎ আরোপ, তাহাকে “নিবন্ধ” বলে। পূর্বোক্ত 
নাড়ী প্রভৃতি পদার্থসমূহে দেবতাবিশেষ জারোপিত হইলে সেই সেই অবয়বের জ্ঞানপ্রযুক্ত তাহার! 
স্থৃত হইয়া খাকেন। পুর্ববোক্ত আরোপ ধারণ/শাজ্রানসারেই করিতে হয়, সুতর|ং উহ ধারণাশান্ত্র- 
জনিত | এ আরোপবিশেষরূপ “নিবন্ধ” দেবতা বিশেষের স্থৃতির কারণ হয় । এক বিষয়ে বহু জ্ঞানের 
উত্পাদন “অভ্যাস” পদার্থ হইছেও এই সুত্রে অভ্যাস” শবের দ্বার! এ অভ্যাছনিত আত্ম গুণ 
সংস্কারই মহযির বিবগিত | এ ৩৩) সংস্কাদই স্থৃতির কাণ হয়। তাৎপর্যযটাকাকর বণিয়াছেন যে, 
“তত্য।স” শবের ঘা? সংদ্গার কথিত হওয়ায় উহার ছার! আদর ও জ্ঞানও সংগৃহীত হইয়াছে। 
বারণ, বিষয়বিশেষে আদর ও জ্ঞানও অভ:সের গ্থায় সংস্কার সম্পাদনদবারা ম্থতির কারণ হয়। 
হুত্োক্ত (8) “লিঙ্গ” শবের দ্বার! ভাষ্যকার ক্ণাপোক্ত চতুর্ব্বিধ১ লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া উহার 
ভ্ঞানজন্ত স্থতির উদাহরণ বলিয়াছেন । কণাদ-হুত্রাছুসারে ধুম বহর (১) “সংযোগি+ 
বিজ । যেমন ধুমের জ্ঞনিবিশেষ প্রুক্ত বহির অনুমান হয়, এইরূপ ধূমের জ্ঞান হুইলে 
বধির স্মরণ জন্মে। শূরঙ্গ গোর (২) প্সমবাগ়ি” লিঙ্গ । শৃঙ্গের জ্ঞান হইলে গোর স্মরণও 
জন্মে | -একই পদার্গের সমবাঁর সম্বন্ধ যাহাতে আছে এবং একই পদার্থে সমবাঙ্গসম্বন্ধ যাহার 
আছে, এই দ্বিবিধ অর্েই (৩) “একার্৫সমবায়ি” লিঙ্গ বলা যায়। এই “একার্থসমবায়ি” 
লিঙ্গের জ্ঞানও স্মৃতির কারণ হয়। ভাষাকার প্রথম অশে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন--“পাণিঃ 
পাঁদস্ত 1৮ ঘিতীয় অর্থে উদাহরণ বলিয়াছেন-."রূপং স্পর্শন্ত ৮ একই শরীরে হস্ত ও চরণের 
সমবায় সম্বন্ধ আছে, সুতরাং হস্ত, চরণের “একার্ণসমবারি”” লিঙ্গ হওয়ায় হন্ডের জ্ঞান চরণের 


১। সংযোগি সমব।য্যেক্থনমবায়ি বিরোধি চ ॥ কণ।দহত্র, ৩য় অঃ, ১ম আও, ৭ সুত্র । 
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স্মৃতি জন্মায় । এইরূপ ঘটাদি এক পদার্থে রূপ ও স্পর্শের সমবায় সম্বন্ধ থাকায় রূপ, স্পর্শের 
“একার্থপমবার়ি”* লিঙ্গ হয়) এ রূপের জ্ঞানও স্পর্শের স্থতি জন্মায়) (৪) অবিদ্যমান 
বিরোধিপদার্থ বিদ্যমান পদার্পের লিঙ্গ হয়, উহ!কে “বিরোধি”লিঙগ বল! হইয়াছে১ । এই বিরোধি- 
লিঙ্গের জ্ঞানও বিদ্যমান পদীর্থবিশেষের স্মৃতি জন্মায় । যেমন মণিবিশেষের সম্বন্ধ থাকিলে 
বহিজষ্ঠ দাহ জন্মে না, সৃতরাং এ মণিসম্বন্ধ “ভূত” অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিলে দাহ “ভূত” অর্থাৎ 
অবিদ্যমান হয়। প্ররূপ স্থলে অভূত দাহের জ্ঞান ভূত মণিসন্বঞ্ধের স্বতি জন্মায়। এইরূপ 
ভূত পদদার্থও অভূত পদার্থের বিরোধিলি্গ এবং ভূত পদার্থও ভুত পদার্চের বিরোধি লিঙ্গ বলিয়া 
কথিত হইয়াছে । সুতরাং এরূপ বিরোধি লিঙ্গের জ্ঞানও ন্থৃতিবিশেষের কারণ বলিয়! 
এখানে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে; ন্বাভাবিক সম্বন্ধন্ধপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থ ই 
"লিঙ্গ, সাংকেতিক চিহৃবিশেষই “্ণক্ষণ,৮ সুতরাং পলি” ও “লক্ষণের” বিশেষ আছে। 
এ (৫) “লক্ষণের জনও স্মৃতির কারণ হয়। যেন "বিদ” ও “গর্গ” প্রস্থৃতি নামে প্রসিদ্ধ 
মুনিবিশেষের পণুর অবস্ববন্থ লন্শবিশেষ জানিলে তব্ৰারা ইহ! বিপগোত্রীক, ইহা গর্- 
গোত্রীয়, ইত্যাদি প্রকারে গোত্রের ম্মরণ হর) (৬) সাদৃশ্তের জ্ঞানও স্থতির কারণ হয়। 
যেমন চিত্রগত দেবদত্তাির সাদৃশ্ত দেখিলে ইহা দেবদন্ডের প্রতিনূপক, ইত্যাদি প্রকারে 
দেবদতাদি ব্যক্তির স্মরণ জন্মে ॥ ধনস্থামী ধন পরিগ্রহ করেন । সেখানে এ (৭) পরিগ্রহ- 
বশতঃ ধনের জ্ঞান হইলে ধনস্বামীর ম্মরণ হয়, এবং সেই ধনম্বামীর জ্ঞান হইলে সেই ধনের 
স্মরণ হয় । নায়ক ব্যক্তি আশ্রয়, তাহার অধীন বাক্তিগণ তীঞ্রর আশ্রিত। এ (») আশ্রয়ের 
জ্ঞান হইলে মাশ্রিতের স্মরণ হয়, এবং সেই (৯) আশ্রিতের জ্ঞান হইলে তাহার আশ্রয়ের 
স্মরণ হয়। (১০) সন্বন্ধবিশেষের জ্ঞান প্রযুক্তও স্থতি জন্মে যেমন শিষ, দেখিলে গুরুর 
স্মরণ হয়,_-পুরোহিত দেখিলে যজদনের স্মরণ হয়: (১১) আনস্তর্্যবশতঃ অর্থাৎ, আনন্তর্ষে/র 
জানজন্ত ইতিবকর্তব্যবিষয়ে স্থৃতি জন্মে। যথাক্রমে বিহিত কর্মসমূহকে ইতিকর্তব্য বলা যায়। 
রঙ্গ মুহূর্তে জাগরণ, তাহার পরে উথান, তাহার পরে মৃত্রত্যাগ, তাহার পরে শৌচ, 
তাহার পরে মুখগ্রক্ষালন দত্তধাবনাদি বিহিত আছে। এ সকল কর্মের মধ্যে যাহার অনস্তর 
যাহা বিহিত, সেই কর্মে তৎপূর্ববকর্মের আনন্তর্য্য ভ্ঞান হইলেই .তংপ্রযুক্ত সেখানে পরকর্ণ্ে 
স্মৃতি জন্মে । ভাব্যকার এখানে যথাক্রমে বিহিত কর্ম্রকণাপকেই ইতিকর্তব্য বলিয়” এ অর্থে 
পইতিকরমীয়” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বুঝ। যাইতে পারে। ভাষ্যকার এরূপ কর্ম্মকলাপ 
বুধাইতে “করণীয়” শবেরও প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্ত তাহাতে 'আনন্তর্য্যাদিতি' এই 
বাক্যে "ইতি” শব্ষের কোন সার্ণক্য থাকে ন! । ভাষ্যকার এখানে অন্তত্রও এরূপ পঞ্চমান্ত বাক্যের 
পরে “ইতি” শব্ের প্রয়োগ করেন নাই, সুধীগণ ইহাও লক্ষ্য করিয়। পূর্বোক্ত স্থলে ভাষযকারের 
তাৎপর্ধ্য বিচার করিবেন । (১২) কাহারও সহিত “ণবয়োগ” হইলে সেই বিয়োগের জ্ঞাত! ব্যক্তি 
তাহাকে অত্যন্ত স্মরণ করে। তাঁৎপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, বিয়োগ শবের হ্বারা 


আস 
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এখানে বিয়োগজন্ত শোক বিবর্ষিত। শোক হলে তথপ্রধু্জ শোকের বিষয়কে শ্মরণ করে। 
(১৩) বহু কর্তার এক কার্য) হইলে দেই এক শাগাপ্রযুক্* ভাহার এক কর্তার দর্শনে অপর বর্তীর 
স্মরণ ₹য়। (১3) বিরোধ প্রযুঞ্জ খিরোধা বক্তিদয়ের একের দর্শনে অপরের স্মরণ হুয়। 
(১৫) অর্িশয়প্রযুক্ত যি'ন সেই অতিখ্য়র উৎপাদক, তাহার স্মরণ হয়। যেমন ব্রহ্মচারী 
তাহার উপনয়নাদিজন্া “অতিশয়” বা উৎকর্ষের উতপাদক্ক আচার্ধাকে ম্মরূণ করে। (১৬) 
প্রার্িবশতঃ যে ব্যক্তি হইতে কেহ কিছু পাইয়াছে, অথবা পাইবে, পরী ব্যক্তিকে সেই 
প্রার্থী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে। (১৭) খেড়গাদির ব্যবধাম্ক (আবরক ) কোশ 
প্রভৃতি দেখিলে সেই ব্যবধান (ব্যখধায়ক) কোশ প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ তাহার জ্ঞানজন্ 
থড়াদির স্মরণ হয়) (১৮) শস্ুথণ ও (১৯) 25৭”বশতঃ সুখের হেতু ও ছুঃখের 
হেতুকে স্রণ করে। (২০) “ইচ্ছা” অাৎ শ্নেহবশতঃ ন্নেহভাজন বাক্তিকে ম্মরণ 
করে। (২১১) পদ্বেষ্বশ ৫ দেযো বাক্তিদে শ্মরণ বরে। 1২২) ণভয়”ৰশতঃ যাহা হইতে ভীত 
হয়, তাহাকে স্মরণ করে। (২৩, "অবিত্ব্ব* তঃ অর্থ ব্যক্ত তাহার ভোজন বা আচ্ছাদনরূপ 
অর্থকে (প্রয়োজনকে ) স্মরণ করে। (১৪) ডি” সকেদ অর্থ এখানে কার্যয। 
রথকারের কার্ধয রথ, স্থতরাং রথের ঘারা 4খকারকে স্মরণ করে। (২৫) প্রাগ” শবের 
অর্থ এখানে স্ত্রী বিষয়ে অন্থ্রাগ ' এ 'রাগ”্বগতঃ যে স্ত্রীতে বে ব্যক্তি অন্রক্ত, তাহাকে 
এ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে। (২৬) প্রন্মগ্ৰশতঃ অপাৎ বেদাভযাসজনিত ধর্মমবিশেষ- 
বশতঃ প্রর্বজাতির স্মরণ হয় এবং ইহ জ.য)9ও অধীত ও শ্রুত বিষয়ের অবধারণ জন্মে । 
(২৭) "অধর্্ম”বশতঃ পূর্বান্ুভৃভ ছুঃখের দাধনকে স্মরণ করে। জীব %ঃখজনক অধর্- 
জন্য পুর্বানুভৃত ছুঃখসাধনকে ম্মরণ করিয়া! দুঃধ গ্যাপ হয়। মহবি এই স্থত্রে “প্রণিধান” 
হইতে "অধণ্/”৮ পর্যাস্ত সপ্ত বংশ্তি স্থাড :এমছে উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু উন্মাদ 
প্রভৃতি আরও অনেক স্মানমিত অছে খ্ুৃতিত ক লংবারের উদ্বোধক অনন্ত, উহ্থার 
পরিসংখ্যা করা যায় না । তাই ভ.ষা্ায় শেষে ঝশয়াছেন যে, ইহা! মহুধষির স্থির কতক- 
গুলি হেতুর নিদর্শন মাত্র, ইহা স্ব, ১মন চেতুর পরিগণনা নছে। ম্ৃত্রকারোক্ত স্থতি- 
নিমিত্গুলির নধ্যে ধনিবন্ধ' প্রভৃতি যেগুদ্র জানই গ্মতিবিশেষের কারণ, সেইগুলিকে 
গ্রহণ করিয়াই ভাষ্যকার থলিয়াছেন “ঘ “ই সমস্ত |মিত্ত বিষয়ে বুগপৎ জ্ঞান জন্মে না, 
অর্থাৎ কোন স্থলে একই সময়ে পুর্ন এিবন্ধাসাদর জানরপ নান! স্থতির কারণ সম্ভব 
হয় না, 'স্থতরাং যুগপৎ থানা স্থত জন্মিত পারে ৮) যে সকল স্থৃতিনিমিতের জান 
স্বতির কারণ নে অর্থাৎ উহার! নিঘেই শ্ৃতির কারণ, সেগুণিরও কোন স্থলে যৌগপদ্য 
সম্ভব না হওয়ায় তজ্জন্ত৪ যুগপৎ নানা স্বৃতি জন্মিতে পারে না, ইহাও মহুির মূল তাৎপর্যয 
বুঝিতে হইবে 18১1 
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ভাষ্য । অনিত্যায়াঞ্চ বুদ্ধ উতপন্নাপবর্ণিত্বাৎ কালান্তরা বস্থানা- 
চ্চানিত্যানাং সংশয়ঃ, কিমুৎপন্নাপবর্ণিধী বুদ্ধিঃ শব্দবত ? আছো স্থি 
কালাস্তরাবস্থাকিনী কুস্তবিতি। উৎপন্নাপবর্গিণীতি পক্ষঃ পরিগৃহাতে, 
কল্মাৎ ? 

অন্ুবাদ। অনিত্য পদার্থের উৎপন্নাপবর্গিত্ব এবং কালাস্তরস্থায়িত্ব প্রযুক্ত 
অনিত্য বুদ্ধি বিষয়ে সংশয় হয়-_বুদ্ধি কি শের ন্যায় উৎপন্নাপবর্ণিণী অর্থাৎ 
তৃতীয়ক্ষণবিনাশিনী ? অথব কুস্তের ন্যায় কালাস্তরস্থায়িনী ? উৎপক্নাপবর্গিণী, এই 
পক্ষ পরিগৃহীত হইতেছে । (প্রশ্ন) কেন? 


সুত্র । কর্মানবস্থাওিগ্রহণাৎ ॥5২।৩১৩॥ 

অনুবাদ। (উত্তর ) যেখেতু অস্থায়ী কম্মের প্রত্যক্ষ হয়। 

ভাষ্য । কর্মাণোহুনবস্থায়িনে! গ্রহণাদিভি। বাক্ষপণ্তস্তেযোরপতনাৎ 
ক্রয়াসস্তানো গৃহতে, প্রত্যর্থনিয়মীচ্চ বুদ্ধানাং ক্রিয়াসস্তানবদৃবুদ্ধি- 
সম্ভানোপপত্তিরিতি । অবস্থিত গ্রহণে চ ব্যবধায়মানস্য প্রত্যক্ষনিরৃত্তেঃ | 
অবস্থিতে চ কুস্তে গৃহামাণে সন্তানেনৈব বুদ্বর্ততে প্রাগ ব্যবধানাত, 
তেন ব্যবহিতে প্রত্যক্গং জ্ঞানং নিবর্ততে । কাঁলান্তরাবস্থানে তু 
বুদ্ধেদৃশ্টিব্যবধানেহপি প্রত্যক্ষমবতিষ্ঠেতেতি | 

স্মৃতিশ্চালিঙ্গং বুদ্যবস্থানে, সংক্কারস্য বুদ্ধিজস্য স্মতিহেতুত্বাৎ। 
যশ্চ মন্যেতাবতিষ্ঠতে বুদ্ধিঃ, দৃ্টা হি বুদ্ধিবিষয়ে স্মৃতিঃ, সা চ বুদ্ধা- 
বনিত্যায়াং কা'রণাভাবান্ন স্যাদিতি, তদিদমলিঙ্গং, কম্মাৎ ? বৃদ্ধিজো 
হি সংস্কারে গুণান্তরং স্মৃতিহেতুর্ন বুদ্ধিরিতি | 

হেত্বভাবাদযুক্তমিতি চে ? বুদ্ধযবস্থানাৎ প্রত্যক্ষত্বে স্মৃত্যভাবঃ | 
যাঁবদবতিষ্ঠতে বুদ্ধিস্তাবদনে বোদ্ধব্যার্থ; প্রত্যক্ষঃ, প্রত্যক্ষত্বে চ স্মৃতি- 
রনুপপন্নেতি । 

অনুবাদ । (সৃত্রার্থ) যেহেতু অস্থায়ী কর্মের প্রত্যক্ষ হয় (তাৎপর্য ) নিঃক্ষিপ্ত 
বাণের পতন পর্য্যন্ত ক্রিয়াসম্তান অর্থাৎ এ বাণে ধারাবাহিক নান! ক্রিয়া 
প্রত্যক্ষ হয়। বুদ্ধিসমূহের প্রতি বিষয়ে নিয়মবশতঃই ক্রিয়াসন্তানের ন্যায় বুদ্ধি- 
সম্ত।নের অর্থাৎ সেই ধারাবাহিক নান! ক্রিয়। বিষ ধারাবাহিক নানা জ্ঞানের 


২৯৪ স্যায়দর্শন [ ৩অণ, ২আঃ 
উপপত্তি হয়। পরস্ত যেহেতু অবস্থিত বস্তুর প্রত্যক্ষ স্থলেও ব্যবধীয়মান বস্তুর প্রত্যক্ষ 
নিবৃত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, অবস্থিত কুস্ত প্রত্যক্ষবিষয় হইলেও ব্যবধানের 
পুর্বেধ অর্থাৎ কোন দ্রব্যের দ্বারা এ কুস্তের আবরণের পূর্ববকাল পর্য্যস্ত সম্তান- 
রূপেই অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপেই বুদ্ধি ( এ প্রত্যক্ষ ) বর্তমান হয় অর্থাৎ জন্মে, 
স্থতরাং ব্যবহিত হইলে অর্থাৎ এ কুস্ত আবৃত হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিবৃত্ত হয়। 
কিন্ত বুদ্ধির কালাস্তরে অবস্থান অর্থাৎ চিরস্থায়িত্ব হইলে দৃশ্টের ব্যবধান হইলেও 
প্রত্যক্ষ ( পূর্বের্বাৎপন্ন কুস্তপ্রত্যক্ষ ) অবস্থিত হউক ? 


স্থৃতি কিন্তু বৃদ্ধির স্ায়িত্বে লিঙ্গ (সাধক ) নহে; কারণ, বুদ্ধিজন্য সংস্কারের 
স্মৃতিহেতুত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, ( পূর্ববপক্ষ ) যিনি মনে করেন, বুদ্ধি অবস্থিত 
অর্থাৎ স্থায়ী পদার্থ যেহেতু বুদ্ধির বিষয়ে অর্থাৎ পূর্ববানুভূত বিষয়ে 
স্মৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধি অনিত্য হইলে কারণের অভাববশতঃ সেই স্মৃতি হইতে 
পারে না? (উত্তর) সেই ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত হেতু ( বুদ্ধির স্থায়িত্বে ) লিঙ্গ 
হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু বুদ্ধিজন্য সংস্কাররূপ গুণাস্তর 
স্ৃতির কারণ, বুদ্ধি ( শ্ৃতির সাক্ষাৎ কারণ ) নহে। 

(পুর্ববপক্ষ ) হেতুর অভাববশতঃ অযুক্ত, ইহা যদি বল? (উত্তর) 
বুদ্ধির স্থায়িত্ববশতঃ প্রত্যক্ষত্ব থাকিলে প্থৃতি হইতে পারে না। বিশদার্থ এই যে, 
যষেকাল পর্য্যস্ত বুদ্ধি অবস্থিত থাকে, সেই কাল পর্য্যস্ত এই বোদ্ধব্য পদার্থ 
প্রত্যক্ষ অর্থাৎ এ প্ররত্যক্ষ-বুদ্ধিরই বিষয় হয়, প্রত্যক্ষতা থাকিলে কিন্তু শ্বুতি 
উপপন্ন হয় না । 

টিগ্ননী। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আত্মারই 'গুণ এবং উহা! অনিত্য পদার্থ, ইহ! মহ্ধি নানা যুক্তির 
দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । বুদ্ধি অনিত্য, ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে । এবং পুর্বোক্ত চতুর্ব্িংশ 
সথত্রে রী বুদ্ধি যে অন্ত বুদ্ধির দ্বারা বিনষ্ট হয়, ইহা ও মহর্ষি বলিয়াছেন । কিন্তু বুদ্ধি যে, শবের 
টায় তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, আরও অধিককাঁল স্থায়ী হয় না, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ যুক্তি কথিত 
হয় নাই। সুতরাং সংশয় হইতে পারে যে, বুদ্ধি কি শবের স্ায় তৃতীয় ক্ষণেই বিন& হয়? 
অথব! কুনের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী হয়? মহর্ষি এই নংশয় নিরাস করিতে এই প্রকরণের 
আরস্তে এই হুত্রের বারা বুদ্ধি যে, কুন্তের স্তায় বহুকাল স্থায়ী হয় না, কিন্ত শের সভায় তৃতীয় 
ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, এই সিদ্ধান্তে বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন । ভাষ্যকার এই হ্ত্রের অবতারণা 
করিতে প্রথমে পরীক্ষাঙ্গ সংশর প্রকাঁশ করিয়াছেন যে, বুদ্ধি কি শবের ভ্তায় উৎপর্লাপবর্গিণী ? 
অথবা কুস্তের স্যার কাণাস্তরস্থায়িনী £ “অপবর্গ” শোর দ্বারা নিবৃত্তি বা বিনাশ বুবিলে 
"জপবর্গা” বলিলে বিনাশী বুঝা! যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহা উৎপন্ন হইয়াই বিনাশী, 
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তাহাকে “উৎপন্নীপবর্গী” বল! যাইতে পারে। কিন্ত গৌতম দিদ্ধান্তে বুদ্ধি অনিত্য হইলেও 
উহ! উৎপর হুইয়াই দ্বিতীগ ক্ষণে বিনষ্ট হয় না । তাঁই উদ্‌দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অন্যান্ত 
বিনাশী পদার্থ হইতেও যাঁছ! শীঘ্র বিনষ্ট হয়, ইহাই “উত্পক্নাপবর্গী” এই কথার অর্থ। যাহা 
উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়, ইহা! এ কথার অর্থ নহে। উদ্দ্যোতিকর এই কথা বলিয়া পরে 
বুদ্ধির আগুতর বিনাশিত্ব বিষয়ে ছুইটি অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন) প্রথম অন্ুমানে শব 
এবং দ্বিতীয় অস্থমানে সখকে দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করিয়া, উদ্দ্যোতব'র বুদ্ধিকে তৃহীরক্ষণবিনাশী 
বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরম্থ নৈয়ারিকগণ শব ও স্ুখাদি আত্মগ্ডণকে 
তৃতীয়ক্ষণবিনাশী, এই অর্থেই ক্ষণিক বলিয়াছেন । উদ্দ্যোতকরও এই বিচারের উপসংহারে 
(পরবর্তী ৪৫শ ছুত্র-বার্তিকের শেষে ) পব্যবস্থিতং ক্ষণিক! বুদ্ধিরিতি” এই কথ! বলিয়া, বুদ্ধি যে 
তৃতীয় ক্ষণেই বিন হয়, বুদ্ধির তৃতীয়ক্ষপবিনাশিত্বরূপ ক্ষণিকত্বই যে স্ঠায়দর্শনের দিদ্ধান্ত, ইহা 
স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন । তাহা হইণে বুঝা যাঁয়, যে পদার্গ উৎপন্ন হইয়! দ্বিতীয় ক্ষণমাত্রে অবস্থান 
করিয়া, তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, সেই পদার্থকেই এরূপ অর্থে “উৎপন্নাপবর্গী” বলা হইয়াছে । 
বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান এরূপ পদার্থ। “অপেক্ষাবুদ্ধি” নাম বুদ্ধিবিশেষ চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হয়, 
ইহা নৈয়াফ়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । সুতরাং চতুর্থক্ষণবিনাধী, এই অর্থে এ বুদ্ধিবিশেষকে 
“উৎপন্নাীপবর্গী” বলিতে হইবে ॥ কিন্তু কোন বুদ্ধি তৃতীয় ক্ষণের পরে থাকে না, এবং অপেক্ষা 
বুদ্ধি ভিন্ন সমস্ত জন্ত জ্ঞানই শব ও নুখছুঃথাদির ন্যায় তৃতীয়ক্ষণবিনাশী, ইহ। স্ায়চার্যঃগণের 
সিদ্ধান্ত । 

বুদ্ধির পূর্বোক্তরূপ 'উৎপন্নীপবর্গিত্ব” দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে এই হ্থত্রে মহর্ষি যে যুক্তির চন 
করিয়াছেন, ভাষাকার তাহার ব্যাখ্যাপুর্ববক তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, একটি বাপ নিক্ষেপ করিলে যে 
কাল পর্য্স্ত এ বাণটি কোন স্থানে পতিত ন। হয়, তৎকাণ পধ্যস্ত এ বাণে যে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হয়, 
উহা! একটি ক্রিয়! নহে । এ ক্রিয়! বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ উৎপন্ন 
করে, সুতরাং উহাকে বিভিন্ন কালে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন নানা ক্রিয়াই বলিতে হইবে । এরূপ নানা 
ক্রিয়াকেই এক্রিয়সস্তান” বলে। এ ক্রিয়াসস্তানের অন্তর্গত কোন ক্রিয়াই অধিকক্ষণস্থাস্মী 
নহে, এবং এক ক্রিয়ার বিনাশ হইলেই অপর ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। পুর্বোক্ত ক্রিরাসস্তানের নানাত 
ও অস্থায়িত্ব শ্বীকার্য; হইলে এ ক্রিয়াসস্তানের যে প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধিজন্মে এ বুদ্ধিও নান! ও অস্থায়ী, 
ই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, জন্য বুদ্ধিমাত্রই "প্রত্যর্থনিয়ত” অর্থাৎ যে পদার্থ ষে 
বুদ্ধির নিয়ত বিষয় হয়, তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ প্র বুদ্ধির বিষয় হয় না। নিঃক্ষিণ্ 
বাণের ক্রিয়াগুলি যখন ক্রমশঃ নানা কালে বিভিন্নরপে উৎপন্ন হয়, এবং উহ্থার প্রত্যেক ক্রিয়াই 


১। দ্রব্যের গণন! করিতে “ইহা! এক”? “ইহা এক” ইত্যাদি পরে যে বুদ্ধিবিশেষ জন্মে,তাহার নাম “অপেক্ষাবুদ্ধি |” 
 অপেক্ষাবুদ্ধি দ্রব্যে দ্বত্বাদি সংখা। উৎপন্ন করে এবং উহার ন।শে হবিত্ব/দি সংখার নাশ হয়। নুতরাং এ বুদ্ধি তৃতীয় 
ক্ষণেই বিনষ্ট হইলে পরক্ষণে দ্বিতবদি সংখ্যার বিনাশ অবশ্ঠশুবী হওায় দ্বিত্বাদি সংখা প্রত্যক্ষ কোন দিনই সম্ভব 
হয় না, এ জন্ তৃতীয় ক্ষণ পর্যাস্ত অপেক্ষা! বুদ্ধির সত্তা স্বীকৃত হইয়ছে। 


২৯৬ ন্ায়দর্শন [ ৩অ্, ২আ 


অস্থায়ী, তখন এ সমস্ত ক্রিয়াই একটা স্থায়ী প্রতাক্ষের বিষয় হঈতে পারে না। কারণ, অত্তীত ও 
ভবিষ্যৎ পদার্গ লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাঁ। স্বতরাং বাণের অত্তীত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান ক্রিয়াসমূহু একটি লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। পরস্ত এ ক্রিয়া 
বিষয়ে প্রতাক্ষ জন্মিলে তখন যে সমস্ত ভবিষ্যৎ ক্রিয়া এ প্রতাক্ষ-বুদ্ধির বিষয় হয় নাই, পরেও 
তাহা এ বুদ্ধির বিষয় হ'তে পারে না। কারণ, জন্গ বুদ্ধি মাত্রই প্প্রতার্গনিয়ত'১ ৷ স্থতরাং 
পূর্বোক্ত স্থলে নিঃক্ষিপ্ড বাণের ভিন্ন দিন ক্রিয়াসস্তান বিষয়ে যে, প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধি জন্মেউহা এ 
সমস্ত বিভিন্ন ক্রিয়াব্ষিয়ক বিছিন্ন বুদ্ধি, বনুকালস্ায়ী একটি বুদ্ধি নহে । ভিন্ন শিল্প ক্রি বিষয়ে 
অবিচ্ছিন্নভাঁবে ক্রমশঃ উতৎ্পন এ বুদ্ধির সমষ্টিকে বুদ্ধিমস্তান বলা যায়। উহার অন্তর্গত কোন 
বুদ্ধিই বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না' কারণ. অন্বস্তায়ী ( অস্তায়ী) কর্মের (ক্রিয়ার) 
প্রত্যক্ষরূপ 'য বুদ্ধি, সেঈ বুদ্ধিও এ কন্মের হ্যা অন্ঠায়ী ও বিন্নিউ হইবে ' ভাহ। হইলে পূর্বোক্ত 
স্থলে এ ক্রিয়াবিষয়ক বুদ্ধির শীঘ্রতর 1 নাশিত্বট সিদ্ধ হওয়ায় এ বুদ্ধির নাশক বলি.ত হইবে বুদ্ধির 
সমবায়িকারণ আত্মার নিষ্তাত্ববশ “£ তাার বিনাশ অসম্তর, সুতরাং আত্মান শাশকে বুদ্ধির নাশক বলা 
যাইবে না, বুদ্ধির বিরোধী গুণকেই উহার নাশক বলিতে হইবে মহর্ষি গোতম? পুর্োক্ত চতুর্বংশ 
সুত্রে এই সিদ্ধান্তের চন! করিতে অপর বৃদ্ধিংকই বুদ্ধর নিনাশের কারণ বলিয়াছেন । বন্ততঃ কোন 
বুদ্ধির পরক্ষণে স্কুথাদি গুণবিশেষ উৎপন্ন হইলে উহাও পুর্বক্ষণোৎ্পন্ন সেই বুদ্ধিকে তৃতীয় ক্ষণে 
বিনষ্ট করে তুলান্ায়ে এবং মহর্ষি গোতমের দিদ্ধান্তানুসারে ইহাও তাহার অভিপ্রেত বুঝিতে 
হইবে । ফলকথা', বুদ্ধির দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন অন্ত বুদ্ধি অথবা এরূপ প্রতাক্ষযোগ্য কোন আত্ম- 
বিশেষগুণ ( সুখাদি ) এ পূর্ববক্ষণোহপন্ন বুদ্ধির নাশক, ইহ্থাই বলিতে হইবে৷ অপেক্ষাবুদ্ধি ভিন 
জনা জ্ঞানমাত্রের বিনাশের কারণ কল্পনা করিতে ভঈলে মার কোনরূপ কল্পনাই সমীচীন হয় না। 
ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বুদ্ধির ছিন্ন ভিন্ন বিনাশশারণ কল্পন' পক্ষে নিশ্মাণ মহ'গৌস্ব গ্রাহ নহে 
পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধির তু শীয়ক্ষণধিনা।শত্ব ( অপেক্ষাবুদ্ধির চতুর্গক্ষণবিনাশিত্ব ) সিদ্ধ হইলে হার 
পুর্বোন্ত রূপ উৎপন্লাপবর্ণিত্বই দিদ্ধ হয়, স্ততরাং বুদ্ধিবিষয়ে পৃর্োজরূপ দংশয় নিবৃন্ত হয়। 
আপনি হইতে পারে যে, অস্থায়ী নান ক্রিয়াবিষয়ে যে প্রন্যক্ষ-বুদ্ধি জন্মে, তাহার অস্থায্িত্ব 
স্বীকার করিলেও স্থায়ী পদার্গ বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ বুণ্ধ জন্মে, তাহার স্থাত্রিত্বই স্বীকার্ধয। অবস্থিত 
কোন একটি কুস্তকে অবিচ্ছেদে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিলে এ প্রত্যক্ষ অনেকক্ষণস্থায়ী একই 
প্রত্যক্ষ, ইহাই শ্বীকার কর! উচিত। কারণ, এরূপ প্রতাক্ষের নানাত্ব ও অস্থায়িত্ব স্বীকারের পক্ষে 
কোন হেতু. নাই। এতদ্বতরে ভাষ্যকার মহুষির সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন বে, অবস্থিত 
কুম্তের রূপ প্রত্যক্ষস্থলেও এ কুস্তের ব্যত্ধানের পূর্বকাল পর্য্যন্ত বুদ্ধিসস্তান অর্থাৎ ধারাবাহিক 
নান প্রত্যক্ষ£ জন্মে, অর্গাৎড এ প্রত্যক্ষ ও কটাই স্ছলে একটি প্রত্যাক্ষ নচে, উহথাও পূর্বোক্ত ক্রিয়া” 
প্রত্যক্ষের ন্যায় নান!, সুতরাং অঙায়ী। কারণ, এ কুস্ত কোন দ্রব্যের দ্বারা ব্যবহিত বা আাবৃত 
হলে ৩থন আর ভাঙার প্রতাক্ষ জন্মে না,--বাবহিত হইলে ওহার গ্রত্যক্ষ নিবৃত্ত হয়। কিন্তু 
যদি অবস্থিত অর্থাৎ বহুক্গণস্থায়ী কুস্তাদি পদার্গের প্রত/ক্ষকে এ কুভাদির স্তায় স্থায়ী একটি 


৪২ স্ৃ* ] বাণ্স্তায়ন ভাষ্য ২৯৭ 


প্রত্যক্ষই শ্বীকার কর! যাঁয়, তাহ! হইলে এ কুস্তি পদার্থের স্থিতিকাল পর্য্যস্তই সেই প্রত্যক্ষের 
স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হয় । তাহা হইলে এ কুস্াদি পদার্থ ব্যবহ্িত হইলেও তখনও সেই প্রত্যক্ষ 
থাকে, তাহা বিনষ্ট হয় না, ইহ! শ্বীকার করিতে হয়। তাহ! হইলে তখন? “আমি কুস্তের প্রত্যক্ষ 
করিতেছি* এইরূপে সেই প্রত্যক্ষের মানদ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু তাহা কাহারই হয় না। 
জ্বুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে কুস্তাদি স্তারী পদার্ণের এব 'প্রতাক্ষও স্থায়ী একটি প্রত্যক্ষ বলা যায় 
না, উহাও ধারাবাহিক নানা প্রত্যক্ষ, ইহাই শ্বীকার্ধ) : ভাষাকারের যুক্তির খণ্ডন করিতে বল! 
যাইতে পারে যে, অবস্থিত কুস্তাদি দ্রব্য বাবহিত হইলে তখন ব্যবধানজন্গ তাহাতে ইন্ডিন্-দনিকর্ষ 
বিনষ্ট হওয়ায় কারণের অভাবে আর তখন এ কুস্তাির প্রত্যক্ষ জন্মে না । পরন্ধ এ ইন্্িয়- 
সন্নিকর্ষরূপ নিমিতকারণের বিনাশে এ স্থলে পূর্ববপ্রত্যক্ষের বিনাশ হয় | স্থলবিশেষে 
( অপেক্ষাবুদ্ধির নাশজন্য ছিত্ব নাশের স্ায়) নিমিত কারণের বিনাশেও কার্য্যের নাশ হইয়া থাকে। 
ফলকথা, অবস্থিত কুস্তাদি পদার্গ বিষয়ে ব্যবধানের পৃর্ববকাল পর্ধাস্ত স্থায়ী একটি প্রতাক্ষই স্থীকার্ধা, 
এ প্রত্যক্ষের নানাত্ব স্বীকারের কোন কারণ নাই। তাৎপর্য)সীকাকার এখানে এই কথার উল্লেখ- 
পুর্র্বক বলিয়াছেন যে, জন্য বুদ্ধিমাত্রের ক্ষণিকত্ব অন্ত হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হওয়ায় ভাষ্যকার ণেষে 
গৌণভাবেই পূর্ব্বোস্ত যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন । পূর্ব্বে ক্ষণবিনাশি ক্রিয়াবিষয়ক বুদ্ধির 
ক্ষণিকত্ব সমর্থনের ছারাই স্থারি-কুস্তাদিপদার্থবিষয়ক বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সমর্থন ও সথচিত হ্ইয়াছে১। 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত ক্রিয়াবিষ়ক বুদ্ধির দৃষ্টান্তে স্থাগ্রি-পদার্থবিষয়ক বুদ্ধির ক্ষণিকত্বও অনুমান 
দ্বারা সিদ্ধ হয়। বস্ততঃ কুস্তাদি স্থাযি-পদার্গবিষয়ক বুদ্ধির স্থায়িত্ব স্বীকার করিলে এ বুদ্ধি কোন্‌ 
সময়ে কোন্‌ কারণদ্বার| বিনষ্ট হয়, এবং কত কাল পর্য্যস্ত স্থায়ী হয়। ইহা নিয়তরূপে নির্ধারণ করা 
যায় না, বুদ্ধির বিনাশে কোন নিয়ত কারণ বল! যায় না। দ্বিতীরক্ষণোৎপনন প্রত্যঞ্চ যোগ্য 
গুণবিশেষকে এ বুদ্ধির বিনাশের কারণ বলিলেই উহার নিন্নত কারণ বপা যার । সুতরাং অপেক্ষা- 
বুদ্ধি ভিন্ন জন্য বুদ্ধিমাত্রের বিণাশে দ্বিতীয় ক্ষণে ৎপন্ন বুদ্ধ প্রভৃতি কোন গুণবিশেষকেই কারণ 
বলা উচিত। তাহা হইলে এ বুদ্ধির তৃতীরক্ষণ(বনাশিত্বরূপ ক্ষণিকত্বই নিদ্ধ হুয়। 

বুদ্ধির স্থাক্িত্ববাদীর কথ! এই যে, বুদ্ধি ক্ষণিক পদার্থ হইণে এ বুদ্ধির বিষয় পদার্থের কালাস্তরে 
স্মরণ জন্মিতে পারে ন! | কারণ, স্মরণের পূর্ববক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধি ন খাকিলে তাহা এ ম্মরণের কারণ 
হইতে পারে না। সুতরাং কারণের অভাৰে ন্বরণ জন্মিতে পারে ন।। ভাষ্যকার শেষে এই কথার 
খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, স্থতি বুদ্ধির স্থারিত্বের লিঙ্গ অর্থাৎ সাধক নহে। কারণ, বুদ্ধিজন্ত 
সংস্কার ক্ষণিক পদার্থ নহে, উহ ম্মরণকাল পর্য্যস্ত থাকে, উহ্থাই স্মৃতির সাক্ষাৎ কারণ । প্রণিধানাদি 
কারণদাপেক্ষ সংস্কারজন্যই স্থৃতি জন্মে । বুদ্ধি এ সংস্কার জন্মায়, কিন্ত উহা স্মৃতির কত্খও নহে, 
অন্ত কোন জ্ঞানের কতুধও নহে। আত্মাই সর্ববিধ জন্ত জ্ঞানের কর্ত। । আত্মার চিরস্থায়িত্ববশতঃ 
স্মরণ-জ্ঞানের কর্তার অভাব কখনই হয় না। ফলকথ।, বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে স্তির অস্তুপপতি 

১। তথাহি ক্ষপবিধ্বংসিবন্তবিষয়বুদ্িক্ষ ণিকত্সমর্থনেনৈব স্থায়িবসত বিষযবৃদ্ধিক্ষণিকত্-সমর্থনমপি হুচিতং | 


সিরগোচরা বৃদ্ধ; ক্ষণিকা; বুদ্ধিত্বাৎ কর্ম দিবুদ্ধিবদিতি।-__তাৎপরধাটাক!। 
৮ 
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নাই। স্ৃতরাং স্তি, বুদ্ধির স্থায়িত্ব সাধনে লিঙ্গ হয় না। পূর্ববপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, 
সংস্কারজন্তই স্মতি জন্মে, স্থাফি-বুদ্ধিজগ্ই স্তবতি ওন্মে না, এই দিদ্ধান্তে হেতু কি? উহ্থার নিশ্চায়ক 
হেতু না থাকান্ন এ সিদ্ধান্ত মযুক্ত। ভাষাকার শেষে এই পূর্ববপক্ষেরও উল্লেখপূর্ব্ক তছুত্তরে 
বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি স্তাঁী পদার্থ হইলে যে কাল পর্য্যন্ত বুদ্ধি থাকে, প্রগ্ক্ষস্থলে তৎকাল পর্যন্ত 
সেই বুদ্ধির বিষয় পদার্থ প্রত্য্মই থাকে, সুতরাং সেই পদার্থের স্থতি হইতে পারে না । তাৎপর্য) 
এই ষে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিনষ্ট হইলেই তখন তাহার বিষয়ের স্থৃতি হইতে পারে। যে পধ্যস্ত প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান বর্তমান থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত সেষ্ প্রত্যক্ষ তাহার বিষয়ের স্থির বিরোধী থাকার 
ধঁ শ্বৃতি কিছুতেই হুইতে পারে ন1। প্রত্যক্ষা্দি জ্ঞ'নকালে কোন ব্যক্তিরই সেই বিষয়ের 
স্মরণ হয় না, উহা অনুভব[সদ্ধ সত্য । জ্ুতরাং প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান স্মৃতির বিরোনী, ইহা! স্বীকার্ষ্য। 
তাহ! হইলে প্রতাক্ষাি জ্ঞান স্থৃতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় না, উঠ স্মৃতির পূর্বেই বিনষ্ট হয়, 
তজ্জন্ত সংস্কারই স্থৃতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হুইয়া স্মৃতি জন্মায়, এই সিদ্ধান্তই স্থীকার্য)॥ ৪২॥ 


ল্ুত | অব্যক্তগ্রহণমনবস্থায়িত্বা দিছ্যৎসম্পাতে 
রূপাবাক্তগ্রহণবৎ ॥ ৪৩ ॥ ৩১৪ ॥ 


অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ) অনবস্থায়িত্ববশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধির ক্ষণিকত্ববশতঃ বিদ্যুৎ 
প্রকাশে রূপের অব্যক্ত জ্ঞানের ন্যায় ( সর্বববিষয়েরই ) অব্যক্ত জ্ঞান হউক ? 


ভাষ্য । যছ্্যুৎপন্নাপবর্গিণী বুদ্ধিঃ, প্রাগ্তমব্যক্তং বোদ্ধব্যস্য গ্রহণং, 
ঘথ। বিছ্যুৎসম্পাতে বৈছ্যতস্য প্রকাশস্ত(নবস্থাঁনাদব্যক্তং রূপগ্রহণমিতি 
ব্যত্তন্ত দ্রব্যাণাং গ্রহণং, তন্মাদযুক্তমেতদ্দিতি। 


অনুবাদ । বুদ্ধি যদি উৎ্পন্নাপবর্গিণী ( তৃতীয়ঞ্ষণবিনাশিনী ) হয়, তাহা হইলে 
ঝোন্ধব্য বিষয়ের অব্যক্ত গ্রহণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অস্পষ্ট জ্ঞানের আপত্তি হয়। 
যেমন বিদ্যুতের আবির্ভাব হইলে বৈহ্যুত আলোকের অনবস্থানবশতঃ অব্যক্ধ রূপ- 
জ্ঞান হয়। কিন্তু দ্রব্যের ব্যক্ত জ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব ইহা অযুস্ত। 

টিগপনী। মহধি এই হুত্রের হার! পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে বুদ্ধির স্থায়িত্বগাদীর আপত্তি বলিয়াছেন 
যে, বুদ্ধি ফি তৃতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ উৎপর হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণ পর্ধ্যস্তই মবস্থান করে, তাহা! 
হইলে বোদ্ধব্য বিষের ব্যক্ত ভান হইতে পারে না। যেমন বিছ্যতের আবির্ভাব হইলে বৈশ্যত 
আলোকের অন্থারিত্ববশ £১ তখন এ অস্থায়ী আলোকের সাহায্য রূপের অব্যক্ত জ্ঞান হয়, তজ্ঞপ 
নর্ধজ্জ সর্ববিষয়েরই অব্যক্ত জ্ঞানের বআপত্তি হয়, কুন্ত্রাপি কোন বিষয়ের ব্যক্ত গ্রহণ অর্থাৎ সপ 
ভান হইতে পারে না) কিন্তু ভ্রবোর স্পই জ্ঞান হইয়া থাকে, স্কৃতরাং বুদ্ধি অর্থাৎ জানের স্থারিত্ব 
জবশ্ত শ্বীবার্ধয । পুর্কোক্ বুদ্ধির কপিকত্ব সিদ্ধাস্ত অযুক্ত। ৪৩। 
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সু । হেতৃপাদানাৎ প্রতিষেদ্ব্যাভা স্ুজ্ঞ। ॥88॥৩১৫।॥ 


অন্ুবাদ। (উত্তর) হেতুর গ্রহণবশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধির স্থায়িত্ব সাধন করিতে 
পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তরূপ সাধকের গ্রহণবশতঃই প্রতিষেধ্য বিষয়ের (বুদ্ধির ক্ষণিকস্ববের 
স্বীকার হইতেছে । 


“ভাষ্য উৎপন্নাপণগিণী বুদ্ধরিতি সতিষেদ্ধবাং তদেবাভ্যনুঙ্জায়তে, 
বিছ্যৎসম্পাতে ব্ূপাব্যক্ত গ্রভণব দর 

অনুবাদ । বুদ্ধি উৎপন্নাপবর্গিণী অর্থাৎ তৃতীয় ক্ষণেই বুদ্ধির বিনাশ হয়, ইহ 
প্রতিষেধ্য, প্বি্যতের আবির্ভাব হইলে রূপের অব্যক্ত জ্ঞানের ন্যায়” এই কথার দ্বার 
তাহাই স্বীকৃত হইতেছে। 


টিগনী। পূর্বহুত্রোক্ত আপত্তির খণ্ডন করিতে মহধি এই হৃত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির 
ক্ষপিকত্ব খণ্ডন করিতে যদি উহা স্বীকারই করিতে হয়, তাহ! হইলে আর সেই হেতুর স্থারা বুদ্ধির 
ক্ষণিকত্ব খগডন.কর! বায় না। প্রকৃত স্থলে বুদ্ধির স্থাস্িত্ববাদী বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব পক্ষে সর্বত্র 
বোদ্ধব্য বিষয়ের অস্পষ্ট জ্ঞানের আপত্তি করিতে বিহ্যতের আবির্ভাব হইলে রূপের অস্পষ্ট জ্ঞানকে 
ৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহ! হইলে বিদ্র্াতের আবির্ভাবস্থলে দপের যে অস্পষ্ট জ্ঞান, 
তাহার ক্ষপিকত্ব শ্বীকার করাই হইতেছে । কারণ, এ স্থলে রূপজ্ঞান অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে উহা 
অস্পষ্ট জ্ঞান হতে পারে না, স্থৃতখাং এ জ্ঞান যে কিক, ইহ! শ্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে বুদ্ধির 
স্থায়িত্ববাদীর যাহা প্রতিষেধ্য অর্থাৎ বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব, তাহ! তাহার গৃহীত দৃষ্টাস্তে ( বিছাতের 
আবির্ভাবকালে রূপের অস্পষ্ট জ্ঞানে ) শ্বীকৃতই হওয়ায় তিনি উহার প্রতিষেধ করিতে পারেন 
না। বুদ্ধিমানের স্থায়িত্ব গ্রাতিজ্ঞ! করিয়া বিহ্যাতের আবির্ভাবকালীন বুদ্ধিবিশেষের অস্থাপ্নিত্ব বা 
ক্ষপিকত্তের স্বীকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হয় ॥ ৪৪1 
তাষ্য। যন্ত্রাব্যক্তগ্রহণং তত্রোৎপন্নাপবগিণী"বুদ্ধিরিতি। গ্রহর্ণহেতু- 


থে গ্রহণবিকলো। ন বুদ্ধিবিকল্সাৎ। যদিদং কচিদব্যক্তং 
রুচিদ্ব্যক্তং গ্রহণময়ং বিকল্পে! গ্রহণহেতুবিকল্পাৎ,যত্রানবস্থিতে। গ্রহণহেতু- 
স্তাক্্লাব্যক্তং গ্রহণং, যত্রাবস্থিতস্তত্র ব্যত্তং নতু বুদ্ধেরবস্থানানবস্থানাভ্য।- 
মিতি। কম্মাৎ? অর্থগ্রহণং হি বুদ্ধি; যত্বদর্থগ্রহণমব্যক্তং ব্যক্তং বা বুদ্ধিঃ 
সেতি। বিশেষাগ্রহণে চ সামান্ত গ্রহণমাত্রমব্যক্তগ্রহণংঃ তত্র বিষয়াস্তরে 
বু্ধস্তরানুৎপত্তিনিমিতাভাবাৎ। যত্র সমানধর্সাযুক্তশ্চ ধন্মঁ গৃহৃতে বিশেষ- 
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ধর্মযুক্তশ্চ, তদ্ব্যক্তং গ্রহণং। যত্র তু বিশেষেহ্গৃহামাণে সামান্য গ্রহণ- 
মাত্রং, তদব্যক্তং গ্রহণং । সমানধশ্্নযোগাচ্চ বিশিষ্টধর্্মযোগো বিষয়াস্তরং, 
তত্র যদ্‌গ্রহণং ন ভবতি তদ্গ্রহণনিমিত্তাভাবান্ন বুদ্ধেরনবস্থানাদদিতি। যথা- 
বিষয়ঞ্চ গ্রহণং ব্যক্তমেব প্রত্যর্থনিয় তত্বাচ্চ বুদ্ধীনাং | দামান্য- 
বিষয়ঞ্চ গ্রহণং স্ববিষয়ং প্রতি ব্যক্তং, বিশেষবিষয়ঞ্চ গ্রহণং শ্ববিষয়ং প্রতি 
ব্যক্তং, প্রত্যর্থনিয়ত৷ হি বুদ্ধয়ঃ ! তদিদমব্যক্তগ্রহণং দেশিতং ক বিষয়ে 
ুদ্ধযনবস্থানকারিতং স্াদিতি। ধর্মিণস্ত ধন্মভেদে বুদ্ধিনানাত্জ্য 
ভাবাভাবাভ্যাং তন্ুপপত্তিঃ। ধর্ষণ খন্বর্থস্ত সমানাশ্চ ধর্ম 
বিশিষ্টাশ্চ, তেু প্রত্যর্থনিয়তা নানাবৃদ্ধয়ঃ, তা উভয্যে। যদি ধর্ম্িণি 
বর্তন্তে, তদ। ব্যক্তং গ্রহণং ধন্মিণমভিপ্রেত্য । যদ] তু সামান্য গ্রহণমাত্রং 
তদ্বাহব্যক্তং গ্রহণমিতি | এবং ধর্িণমভিপ্রেত্য ব্যক্তা ব্যক্তয়োগ্রহণয়োরুপ- 
পত্তিরিতি | 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) ষে স্থলে অব্যক্ত জ্ঞান হয়, সেই স্থলে বুদ্ধি উৎ্পন্নাপ- 
বর্গিনী, অর্থাৎ সেই স্থপেই বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব স্বীকার্য্য। (উত্তর) গ্রহণের হেতুর 
বিকল্প( ভেদ )বশতঃ গ্রহণের বিকল্প হয়,-_বুদ্ধির বিকল্পবশতঃ নহে, অর্থাৎ বুদ্ধির 
স্থায়িত্ব ও ক্ষণিকত্বপ্রযুস্তই ব্যক্ত ও অব্যক্জরূপে গ্রহণের বিকল্প হয় না। ( বিশদার্ঘ ) 
এই যে, কোন স্থলে অব্যক্ত ও কোন স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, এই বিকল্প গ্রহণের 
হেতুর বিকল্পবশতঃ যে স্থলে গ্রহণের হেতু অস্থায়ী, সেই স্থলে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, 
যে স্থলে গ্রহণের হেতু স্থায়ী, সেই স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, কিন্তু বুদ্ধির স্থায়িত্ব ও 
অস্থাযিত্বপ্রযুক্ত নহে। (প্রন্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু অর্থের গ্রহণই বুদ্ধি, 
সেই যে অব্যক্ত অথবা ব্যক্ত অর্থ গ্রহণ, তাহ৷ বুদ্ধি। কিন্তু বিশেষ ধর্মের অজ্ঞান 
থাকিলে সামান্য ধর্মের জ্ঞানমাত্র অব্যক্ত গ্রহণ, সেই স্থলে নিমিস্তের অভাববশতঃ 
বিষয়াস্তরে জ্ঞানাম্তরের উত্পপত্তি হয় না। যে স্থলে সমানধর্মযুস্ত এবং বিশিষ- 
র্যুক্ত ধম্মী গৃহীত হয়, তাহ! অর্থাৎ এরূপ জ্ঞান ব্যক্ত গ্রহণ। কিন্তু যে স্থলে 
বিশেষ ধর্ম অগৃহামাণ থাকিলে সামান্য ধর্দ্ের জ্ঞান মাত্র হয়, তাঁছা৷ অব্যক্ত গ্রহণ। 
সমানধর্মমবত্ত হইতে বিশিষ্উধর্ম্মবত্ত। বিষয়াস্তর অর্থাৎ ভিন্ন বিষয়, দেই বিষয়ে 
অর্থাৎ বিশিষ্ট ধর্মরূপ বিষয়াস্তরে যে জ্ঞান হয় না, তাহ! জ্ঞানের নিমিত্তের অভাব- 
প্রযুক্ত, বুদ্ধির অস্থায়িত্ব প্রযুক্ত নহে। 
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পরন্ত বুদ্ধিসমূহের প্রত্যর্থনিয়তন্ববশতঃ জ্ঞান যবাবিবয় ব্যক্ই হয়, বিখনার্থ 
এই যে,_-সামান্ ধর্মমবিষয়ক জ্ঞান নিজের বিষয়-বিষয়ে ব্যক্ত, বিশেষ ধর্ম্াবিষয়ক 
জ্ঞানও নিজের বিষয়বিষয়ে ব্যক্ত,-যেহেতু বুদ্ধিসমুহ প্রত্যর্থনিয়ত ( অর্থাৎ 
বুদ্ধি ঝা জ্ঞান মাত্রেরই বিষয় নিয়ম আছে, যে বিষয়ে যেজ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানে 
অতিরিক্ত আর কোন পদার্থ বিষয় হয়না)। ন্ুৃতরাং বুদ্ধির অস্থায়িত্ব-প্রযুক্ত 
“দেশি” অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর আপত্তির বিষয়ীভূত এই অব্যক্ত গ্রহণ কোন্‌ 
বিষয়ে হইবে? |. অর্থাত সর্ববত্র নিজবিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধি 
ক্ষণিক হইলেও কোন বিষয়ে অব্যক্ত জ্ঞানের আপত্তি হইতে পারে না ]। 

কিন্তু ধন্মীর ধর্ম্মভেদ বিষয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ধশ্ম বিষয়ে বুদ্ধির নানাত্বের 
(নান! বুদ্ধির ) সত্ব! ও অসত্বাবশতঃ সেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জ্ঞানের উপপত্তি হয়। 
বিশদার্ঘ এই যে, ধণ্মী পদার্ধেরই অর্থাৎ এক ধন্মাঁরই বহু সমান ধর্ম ও বনু বিশিষ্ট 
ধর্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্্মবিষয়ে প্রতার্থ-নিয়ত নান! বুদ্ধি জন্মে, সেই উভয় বুদ্ধি 
অর্থাৎ সমানধর্ন্নবিষয়ক ও বিশিষ্ধর্্মবিষয়ক নান| জ্ঞান যদি ধম্মিবিষয়ে থাকে; 
তাহ! হইলে ধর্মকে উদ্দেশ্য করিয়া বাক্ত জ্ঞান হয়। কিন্তু যে সময়ে সামান্য ধর্মের 
জ্ঞানমাত্র হয়, সেই সময়ে অব্যক্ত জ্ঞান হয়। এইরূপে ধন্্ীকে উদ্দেশ্য করিয়। 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত জ্ঞানের উপপত্তি হয়। 


টিগ্ননী। বুদ্ধিমাত্রের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্র সর্বববস্তর অব্যক্ত গ্রহণ হয়, এই 
আপত্তির খণ্ডন করিতে মহুষি প্রথমে বলিয়াছেন যে, সর্বত্র অব্যক্ত গ্রহণের আপত্তি সমর্থন 
করিতে যে দৃষটাস্তকে দাধকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তদৃদ্ধরা বুদ্ধির ক্ষণিকন্ব-যাহ! পূর্ববপক্ষবাদীর 
গ্রতিষেধা, তাহ। শ্বীক্কৃতই হুইয়াছে। ইহাতে পূর্ববপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, যে স্থলে অব্যক্গ্রহথণ 
উতয়বাদিসন্মত, সেই স্থলেই বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিব। বিদ্যুতের আবিভ1ব হইলে তখন 
রূপের যে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, তদৃগ্ারা এ রূপ স্থলেই এ বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু 
যে স্থলে অব্যক্ত গ্রহণ হুয় না, পরস্ত ব্যক্ত গ্রহণই অন্ৃভ বদ্ধ, সেই স্থলে বুদ্ধির ক্ষপিকন্ব 
স্বীকারের কোন যুক্তি নাই। পরন্ত বুদ্ধিমাত্রই ক্ষণিক হইলে সর্বত্র সর্ব বিষয়েরই অবান্ত গ্রহণ 
হয়। বিছ্যুতের 'আাবির্ভাবন্থলে রূপের অব্যক্ত গ্রহণ হইতে মধযাহকালে ঘটাদদি স্থায়ী পদার্থের 
চাক্ষুষ গ্রহণের কোন বিশেষ থাকিতে পারে না| ভাষ্যকার হুত্রকারের কথার ব্যাখ্যা করিয়া শেষে 
ূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত কথার উল্লেখপুর্বক তদুতরে বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে অব্যক্ত গ্রহণ 
এবং কোন স্থলে ব্যক্ত গ্রহণ হুর) এই যে গ্রহণ-বিকল্প, ইহা গ্রহণের হেতুর বিকল্পবশতঃই হইয়া 
থাকে। অর্থাৎ গ্রহণের হেতু অস্থায়ী হইলে সেখানে অব্যক্ত গ্রহণ হয়, এবং গ্রহণের হেতু স্থায়ী 
হইবে সেখানে ব্যক্ত গ্রহণ হয়। বিগ্যাতের আবির্ভাব হইলে তখন এ বিছ্যাতের আলোক, বাহ! 
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রূপ গ্রহণের হেতু অগাঁৎ সহকারী কারণ, তাহা স্থামী ম' হওয়ার সাহার 'অভাবেন্পরে জর রূপের 
গ্রহণ “হইতে পারে না। এ আলোক অরক্ষণমা "স্থায়ী হওয়ায় অননক্ষণেই রূপের গ্রহণ হয়, 
এ জন্ত উহার ব্যক্ত শ্রহণ হইঠে পারে না, অব্যক্ত গ্রহণঠ হুইয়] থাকে । এ স্থলে বুদ্ধি বা! জানের 
ক্ষণিকত্ববশতঃই যে রূপের অব্যক্ত গ্রহণ হয়, তাহ! নহে। এইন্ধপ মধ্যাহুকালে স্থায়ী ঘটাদি 
পল্গার্খেন্স যে চাক্ষুষ গ্রাহণ হয়, তাহ! এ গ্রহণের কারণের স্থায়িত্ববশতঃ অর্থাৎ সেখানে দীর্ঘকাল 
পর্যানস্ত আলোকাদি কারণের সভাবশতঃ ব্যক্ত গ্রহণই হইয়া থাকে ৷ সেখানে বুদ্ধির স্থানিত্ববশতঃই 
যে ব্যক্ত গ্রহণ হয়, তাহা! নফে। ভাষ্যকার ইহ! সমর্থন করিবার জন্ত পরে বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত 
অথবা ব্যক্ত অর্থ-গ্রহণই বুদ্ধি পদার্থ । যে স্থানে বিশেষ ধর্দের জ্ঞান হুয় না, কেবল সামান্ত ধর্মের 
জ্ঞান হয়, সেই স্থলে এরূপ বুদ্ধি | জ্ঞানকেই অব্যক্ত গ্রহণ বলে। সামান্ত ধর্ম হইতে বিশেষ 
ধর্ম বিষয়াস্তর অর্থাৎ ভিন্ন বিষয়; সুতরাং উদ্ার বোধের কারণও ভিন্ন । পূর্বোক্ত স্থলে বিশেষ 
ধর্ম জ্ঞানের কারণের অভাবেই তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না । কিন্তু যে স্থলে সামান্ত ধর্ম ও বিশেষ 
ধর্মের জ্ঞানের কারণ থাকে, সেখানে সেই সামান্ত ধর্মাযুক্ত ও বিশেষ ধর্মাযুক্ত ধর্মীর জ্ঞান হওয়ায় 
সেই জ্ঞানকে ব্যক্ত গ্রহপ বলে। ' ফলকথ। বুদ্ধির অস্থারিত্ববশতঃই যে বিশেষ ধর্মাবিষয়ক জান 
জগ্মে না, ভাঁছা অহে। বস্তর বিশেষধর্মবিষয়ক জ্ঞানের কারণ না থাফাতেই 'ঘিহয়ে “হান 
জগ্মে না। সুতরাং সেখানে বাক্তজ্ঞান জন্মিতে পারে না । বুলকথা। ব্যক্তন্ান ও 
অব্যক্তজ্ঞানের পূর্ববোক্তরূপে উপপতি হওয়ায় উদ্থার দ্বার! স্থলবিশেষে বুদ্ধির স্থাহিত্ব ও 
স্থলবিশেষে বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার প্রথমে এইকূপে পুর্ববপক্ষবার্দীর 
কথার থগ্ডন করিয়া পরে বাস্তব তত্ব বলিয়াছেন যে, সর্বজই সর্ববন্তর গ্রহণ হব শব 
বিষয়ে ব্যক্তই হয়, অব্ক্ত গ্রহণ কুত্রাপি হয় না। কারণ, বুদ্ধি বা ভ্ঞানদমৃহ প্রতার্থ- 
নিয়ত। অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রেরই বিষয়-নিয়ম আছে। যে বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, সেই বিষয় 
তিন আর কোন বস্ত সেই জ্ঞানের বিষয় হয় ন!। সীমান্ত ধর্মমবিষয়ক জ্ঞান হইলে সামান্ত 
ধর্পই তাহার বিষয় হয়, বিশেষ ধর্ম উহ্বার বিষয়ই নহে। সুতরাং এঁ জ্ঞান এ লাঙান্ত 
ধর্মরূপ লিজ বিষয়ে ব্যক্তই হুয়, তদ্ধিষয়ে উহাকে অব্যক্ত গ্রহণ বল! বায় না। বিহ্যাতের 
খবিভীব হইলে তখন যে 'সামান্তঃ রূপের ভ্ঞান হয়, এ জ্ঞানও নিজবিষয়ে ব্যক্তই হুয়। 
রী স্থলে রূপের বিশেষ ধর্ম এর জ্ঞানের বিষয়ই নহে, ছুতরাং তদ্ধিষয়ে এ জান ন! জন্মিলেও 
উষ্থাকে অব্যক্ত গ্রহণ বল! বায় না) এইকপ বিশেষ ধর্মবিষয়ক জানও 'নিজ বিষয়ে 
বাক্তই হয়। শ্রী জ্ঞানে সেই ধর্ম্মার অন্ঠান্ত ধর্ম বিষয় ন| হইলেও উহাঁফে অব্যক্ত গ্রহণ 
বল! যায় না। ফলকথা, সর্কা্ত সমস্ত জ্ঞানই স্ব ত্য বিষয়ে ব্যক্তই হয়) সুতরাং পূর্ববপক্ষবাদী 
বুদ্ধির ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তে পর্ব যে অব্যক্ত গ্রহণের আপতি করিয়াছেন, তাহ! কোন্‌ বিষয়ে 
হইবে? তাৎপর্ধ্য এই যে, যখন সমস্ত জ্ঞান তাহার নিজ বিষয়ে বাক্ত জ্ঞানই হয়, তখন জ্ঞান 
পিক পদার্থ হইলেও কোন বিষয়েই অব্যক্ত জ্ঞান বল! ধায় না। অব্যক্ত জ্ঞান জলীফ, দুতয়াং 
উহার আপত্তিই হইতেস্পারে-ম! | প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্যক্ত জান ও.'লবাক্ত "জান "লোক 


৪৫ লও! বাৎস্যাঁয়ন ভাষ্য | ৩০৩ 


প্রলিদ্ধ আছে। ভ্ঞানমান্রই ব্যক্ত ক্ঞান হইলে অব্যক্ক জ্ঞান বলিয়! যে লোকব্যৰ্হার আছে, 
তাহার উপপত্তি হয় না। এতছুত্তরে সর্বশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধর্মী পদার্থের 
সামান্ত ও বিশেষ বছুধর্ম আছে। এ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন নান! বুদ্ধির সতা ও 
অনভাবশতঃঠ ব্যক্ত জ্ঞান ও অব্যক্ত জ্ঞানের উপপতি হয় । অর্থাৎ একই ধর্থীর যে বনু 
সামান্ত ধর্ম ও বছু বিশেষ ধর্ম আছে, তদ্বিষরে নান বুদ্ধি জন্মে। যেখানে কোন এক 
ধর্মীর সামান্য ধর্ম ও বিশেষ ধর্মাবিষয়ক উভয় বুদ্ধি অর্গাৎ এ উভয় ধর্ম্মবিষ়ক নান! বুদ্ধি 
জম্মে, সেখানে এ ধর্মাফে আশ্রয় করিয়। তহিষয়ে উৎপন্ন এ জ্ঞানকে ব্যক্ত ভ্তঞান বলে। কিন্ত 
যেখানে কেবল এ ধঙ্্ার সামান্ত ধর্ম্মমাত্রের জ্ঞান হয়, সেখানে এ জ্ঞানকে অবাক্ত জ্ঞান বলে। 
সেখানে & ভান তাহার নিজ বিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞান হইলেও সে ধর্্মীকে আশ্রয় করিয়! উচ্কার 
নান! সামান্ত ধর্ম্মবিষয়ক ও নান। বিশেষধর্মবিষয়ক নানা ভান এর স্থলে উৎপন্ন ন! হওয়ায় এ 
জ্ঞান পূর্বোক্ত ব্্তগ্রণ হইতে বিপরীত । এ জন্তই এ জ্ঞানকে অবান্ত গ্রহ বলে। এই রূপেই 
ধর্মীকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত ও অব্যক্তগ্রহণের ব্যবহার হয় ॥ ৪৪ | 


ভাষ্য । ন চেদমব্যক্তং গ্রহণং বুদ্ধেব্বোদ্ধব্যপ্য বাহনবস্থায়িত্বা- 
ছুপপদ্যত ইতি | ইদং হি-_ 


স্তত্র। ন প্রদীপাচ্িঃসন্তত্য ভিবাক্ত গ্রহণ বত্তৃদৃ- 
গ্রহণৎ ॥ 8৫ ॥ ৩১৩৬ ॥% 


অনুবাদ । পরস্ত বুদ্ধি অথব। বোদ্ধব্য বিষয়ের অস্থায়িত্ববশতঃ এই অব্যক্ত 
গ্রহণ উপপন্ন হয় না। যে হেতু এই অব্যক্ত গ্রহণ নাই, প্রদীপের শিখার সম্ততির 
অর্থাত ধারাবাহিক ভিন্ন ভিন্ন প্রদীপশিখার অভিব্যক্ত গ্রহণের ন্যায় সেই বোদ্ধব্য 
বিষয়সমূহের গ্রহণ হয়, অর্থাৎ সর্বত্র সর্বববিষয়ে ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়। থাকে। 


ভাষ্য । অনবস্থায়িত্বেহপি বুদ্ধেত্তেষাং দ্রব্যাণাং গ্রহণং ব্যক্তং 
প্রতিপত্তব্যং । কথং ? “প্রদীপাচ্চিঃসম্তত্যভিব্যক্তগ্রহণবৎ”) প্রদীপার্চিষাং 


* “ন্যায়বার্তিক” ও “ন্ঠায়স্চীনিবন্ধে” “ন প্রদীপাচ্চিষঃ” ইত্যাদি সুত্রপাঠই গৃহীত হইয়াছে । কেহ কেহ 
এই শুত্রের প্রথমে নঞ. শব্ধ গ্রহণ ন| করিলেও 'নঞ১ শব্দযুক্ত শুত্রপাঠই প্রকৃত বলিয়! বুঝা যায়।- কারণ, 
ু্ববপক্ষবাদীর আপত্তির বিষয় অবাক্ত গ্রহণের প্রতিষেধ করিতেই মহধি এই সু্রটি বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত ৪৩শ 
সুত্র হইতে “অব্যক্তগ্রহণং, এই বাকোর অনুবৃত্তি এই শুত্রে মহধির অভিপ্রেত। নবা ব্যাখ্যাকার রাধামোহন 
গোন্বামিভট্রাচার্যও এখানে “নঞ&৮ শব্যুক্ত শুত্রপাঠ গ্রহণ করিয়া! “নাবাক্তগ্রহণং” এইরূপ বাংখা করিয়াছেন। 
ভাহাফারও প্রথমে “ইদম্” শোর দ্বার তাহার পূর্বেধাক্ত অবাক্ত গ্রহপকেই গ্রহণ করিয়া “নঞ১ শবাধুক্ত শুত্রেনই 
অবভারণ! করিগ্নাছেন বুঝা দ্বায়। ভাব্যকারের এ “ইদম্” শব্ষের সহিত স্ুত্রের প্রথমন্থ “নঞ৮ শব্দের যোগ করিয়া 
সুযার্থ ব্যাধ্য) করিতে হইবে । “প্রন্নীপা্চিবঃ” এইরূপ প1$ ভাবাসম্মত বুঝা! যায় না । 


৩০৪ ায়দর্শন ওঅ*, ২আ 


সম্ভত্যা বর্তমানানাং গ্রহণানবস্থানং গ্রাহানবস্থানঞ্চ, প্রত্যর্থনিয়তত্বাদৃ- 
বুদ্ধীনাং, যাঁবস্তি প্রদীপাচ্চাংষি তাবত্যে৷ বুদ্ধয় ইতি। দৃশ্যতে চাত্র 
ব্যক্তং প্রদ্দীপার্চিষাং গ্রহণমিতি ৷ 

অনুবাদ । বুদ্ধির অস্থায়িত্ব হইলেও সেই দ্রব্যসমূহের গ্রহণ ব্যক্ঞই স্বীকার্য্য। 
(প্রশ্ন ) কিরূপ? (উত্তর ) প্রদীপের শিখাসস্ততির অভিব্যক্ত ( ব্যক্ত ) গ্রহণের 
স্যায়। বিশদার্থ এই যে, বুদ্ধিসমুহের প্রত্যর্থনিয়তত্ববশতঃ সম্ভতিরূপে বর্তমান 
প্রদীপশিখাসমুহের গ্রহণের অস্থাযিত্ব ও গ্রাহোর (প্রদীপশিখার ) অস্থায়িত্ব স্বীকার্ধ্য। 
যতগুলি গরদীপশিখ!, ততগুলি বুদ্ধি। কিন্তু এই স্থলে প্রদীপশিখাসমূহের ব্যক্ত 
গ্রহণ দৃষ্ট হয়। 

টিপ্রনী। জন্ত জ্ঞানমাত্রই ক্ষণিক হইলে সর্বত্র সর্ববস্তর অব্যক্ত জ্ঞান হয়, এই আপতির 
খণ্ডন করিতে মহুধি শেষে এই হুত্রদ্বারা গ্ররুত উত্তর বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির স্থায়িত্ব না 
থাকিলেও তৎ্প্রযুক্ত বিষয়ের অব্যক্ত জ্ঞান হয়না । তাষ্যকার পূর্বশ্থব্রভাষ্যেই স্বতঙ্ত্রভাবে 
মহষির এই শ্যৃত্রোক্ত তত্ব গ্রকাশ করিয়া শেষে মহুবির স্থত্রদ্বার! তাহার পুর্বকথার সমর্থন 
করিবার জন্ত এই স্থৃত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি অথব1 বোদ্ধবা পদার্থের 
অস্থাসিত্বপ্রযুক্ত অবাক্ত গ্রহণ উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ বুদ্ধি অথব! বোদ্ধব্য পদার্থ অস্থায়ী 
হুইলেই যে সেখানে অবাক্ত গ্রহণ হইবে, এইরূপ নিয়ম ন! থাকায় বুদ্ধির অস্থায়িস্বপ্রযুক্ত 
অবাক্ত গ্রহণের আপত্তি হইতে পারে না। বুদ্ধি এবং বোদ্ধব্য পদার্থ অস্থায়ী হইলেও 
ব্যক্ত গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহা! বুঝাইতে মহুষি প্রদীপের শিখাসস্ততির ব্যক্ত গ্রহ্ণকে 
ৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতিক্ষণে প্রদ্দীপের যে ভিন্ন ভিন্ন শিখার উদ্ভব হয়, তাহাকে 
বলে প্রদীপশিখার সম্ততি। প্রদীপের এ সমস্ত শিখার ভেদ থাকিলেও অবিচ্ছেদ্দে উহাদের 
উৎপত্ি হওয়ায় একই শিখা বলিয়৷ ভ্রম হন্ব বস্ততঃ অবিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন শিখার উৎপত্তিই 
এঁ স্থলে শ্থীকার্য্য । এঁ শিখার যধ্যে কোন শিখা হইতে কোন শিখা দীর্ঘ, কোন শিখ! খর্ব, কোন 
শিখ! স্থূল, ইহা! প্রত্যক্ষ করা যায়। একই শিখার এপ দীর্ঘত্বাদি সম্ভব হয় না। সুতরাং 
প্রদীপের শিখা এক নহে, সন্ততঠিরূপে অর্থাৎ প্রবাহরূপে উৎপন্ন নান! শিখাই স্থীকার্যয। 
তাহ! হইলে প্রদীপের এ সমস্ত শিখার যে প্রতাক্ষ-বুদ্ধি জন্মে, এ বুদ্ধিও নানা, ইহ! শ্থীকার্যয। 
কারণ, বুদ্ধিমাত্রই প্রত্য্থনিয়ত। প্রথম শিখামাত্রবিষয়ক যে বুদ্ধি, ছিতীয় শিখ! এ বুদ্ধির বিষয়ই 
নছে। সুতরাং দ্বিতীয় শিখা বিষয়ে ছিতীয় বুদ্ধিই জন্মে। এইরপে প্রদীপের যতগুলি শিখা, 
ততগুলি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিই তদ্বিষয়ে জন্মে টহছ! শ্বীকার করিতে হুটবে। তাহ! হইলে ত্র 
স্থলে প্রদীপের শিখানমূ্ধের যে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, তাছার স্থািত্ব নাই, উহ্থার কোন বুদ্ধিই বছক্ষণ 
স্থায়ী হয় না, ইহাও শ্বীকারধ্য। কারণ, এ স্থলে প্রদীপের শিখারপ যে প্রাহ্‌ অর্থাৎ বোদ্ধব্য পদ্দার্, 
তাহা অস্থায়ী, উদ্ধার কোন শিখাই ব্ক্ষণস্থায়ী নহে। কিন্তু এ স্থলে প্রদীপের শিখাসমৃহের 


০ বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৪৫ 


পূর্বোক্তরূপ ভিন্ন ভিন্ন অস্থামী জ্ঞান ও ব্যক্ত জ্ঞানই হইয়া! থাকে। শ্রদীপের শিখাসমুহের 
পুর্ববোক্তরূপ প্রত্যক্ষকে কেহই অব্যক্ত গ্রহণ অর্থাৎ অস্পষ্ট জ্ঞান বলেন না। ম্মতরাং এ 
ৃষটাস্তে সর্বত্রই ব্যক্ত গ্রহ্ণই স্থীকার্ধ্য। বিছাতের আবির্ভাব হইলে তখন বে অতি অরক্ষণের 
জন্ত কোন বস্তর প্রত্যক্ষ জন্মে, এ প্রত্যক্ষও তাহার নিজ বিষয়ে ব্ক্ত অর্থাৎ স্পৃষ্টই হর । 
মূলকথা, প্রদীপের ভিন্ন ভিন্ন শিখাসম্ততির ভিন্ন ভিন্ন অস্থারী প্রতাক্ষ গুলিও যখন ব্যক্ত গ্রহণ 
বলিয়৷ ,সকলেরই শ্বীকার্ধা, তখন বুদ্ধি বা বোদ্ধব্য পদার্থের অস্থায়িত্ববশতঃ অব্যক্ত গ্রহণের 
আপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকারও প্রথমে মহর্ষির এই তাৎপর্ধাই প্রকাশ করি! সত্রের 
অবতারণ! করিয়াছেন । ৪৫॥ 
বুদ্ধ যৎপন্নাপবর্গিত্ব-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৪ 


ভাষ্য । চেতনা শরীরগুণঃ, সতি শরীরে ভাবাদমতি চাঁভাবাদিতি | 
অনুবাদ । ((পূর্ববপক্ষ ) চৈতন্য শরীরের গুণ, যেহেতু শরীর থাকিলেই 
চৈতন্যের সত্তা, এবং শরীর ন! থাকিলেই চৈতন্যের অসত ৷ 


সুত্র। দ্রব্যে স্বগুণ-পরগুণোপলব্েঃ মংশয়ঃ ॥ 
॥ ৪৩ ॥ ৩১৭ ॥ 


অনুবাদ । দ্রব্য পদার্থে স্বকীয় গুণ ও পরকীয় গুণের উপলব্ধি হয়, স্থৃতরাং 
ংশয় জন্মে। 

ভাষ্য। সাংশয়িকঃ সতি ভাবঃ ন্বগুণোহপ্ন,। দ্রবত্বমুপলভ্যতে, 
পরগুণশ্চোষ্চতা | তেনাহয়ং সংশয়ঃ) কিং শরীরগুণশ্চেতনা শরীরে 
গৃহাতে ? অথ দ্রব্যান্তরগুণ ইতি । 

অনুবাদ। সত্বে সত অর্থাৎ থাকিলে থাক! সন্দিগ্ধ। ( কারণ ) জলে স্বকীয় 
গুণ দ্রেবন্ব উপলব্ধ হয়ঃ পরের গুণ অর্থাৎ জলের অন্তর্গত অগ্নির গুণ উফ্তাও 
€ উষ্ণ স্পর্শও ) উপলব্ধ হয়। অতএব কি শরীরের গুণ চেতন! শরীরে উপলব্ধ 
হয়? অথবা দ্রব্যান্তরের গুণ চেতনা শরীরে উপলব্ধ হয়? এই সংশয় জন্মে । 

টিপ্পনী। চৈতন্ত অর্থাৎ জ্ঞান শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত পুরর্ধার বিশেষরপে 
সমর্থন করিবার জন্ত মহ্ধি বুদ্ধি পরীক্ষার শেষ ভাগে এই প্রকরণের আরম করিয়াছেন । ভাই 
ভাষাকার এই প্রকরণের অবতারণ। করিতে প্রথমে পূর্বপ্ষ বলিয়াছেন বে, শীষ খাকিলেই 


যখন চৈতন্ত থাকে, শরীর না থাকিলে চৈতন্ত থাকে না॥ অতএব চৈতন্ত শরীরেরই 
৩৯ 


৩০৬ ন্যাঁয়দর্শন ৩অ*, ২আদ 


গুপ। পূর্ববপক্ষবাদীর কথ এই যে, যা থাকিলে যাহ! থাকে বা জন্মে, ভাহ1 তাঁহারই ধর্ম 
ইছা বুঝ! যায়। যেমন হটাদি দ্রব্য থাকিলেই রূপাদদি গুণ থাঁকে, একন্ রূপাদি ঘটাদির ধর 
বলিয়াই বুঝা যায় । মহর্ষি এই পুর্ববপক্ষের খণ্ডন করিতে প্রথমে এই ুত্র হারা বলিয়াছেন যে, 
চৈতন্ত শনীরেয়ই গণ, অথব। দ্রব্যান্তরের গুণ, এইরূপ সংশয় জন্মে । ভাষ্যকারের ব্যাথ্যা্থুসারে 
মহধির তাৎপর্য এই যে, যাহা থাকিলেই যাহা থাকে, অথব! যাহার উপলব্ধি হয়, তাহ! 
তাহাই ধর্ম, এইরূপ নিশ্চয় করা! যায় না! ; উহ্না' সন্দি্ধ। কারণ, জলে যেমন তাহার নিজগুণ 
ভ্রবত্ব উপলব হয়, তদ্জপ এ জল উষ্ণ করিলে তখন তাহাতে উষ্ণ ম্পর্শও উপলব্ধ হুয়। কিন্ত 
এ উফ্ণ স্পর্শ জলের নিজের গুণ নহে, উহ! এ জলের মধ্যগত অগ্নির গুণ। এইরূপে শরীরে 
যে চৈতন্যের উপলব্ধি হইতেছে, তাহাও এ শরীরের মধ্যগ্রত কোন ডূব্যাস্তরেরও গুণ হইতে পারে। 
যাহা থাকিলে যাহ! থাকে বা যাহার উপলব্ধি হয়, তাঁহ। তাহার ধর্ম হইবে, এইরূপ নিয়ম যখন 
নাই, তখন পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা চৈতন্ত শরীরেরই গু৭, ইহ্থা গিদ্ধ হইতে পারে না । পরস্ত 
শরীরের নিজের গুণ চৈতগ্কই কি শরীরে উপলব্ধ হয়, অথবা কোন ভ্রব্যাস্তরের গুণ চৈতন্তই 
শরীরে উপ হয়? এইবপ সংশয়ই জন্মে । উদ্দ্যোতকর এখানে মহর্ষির তাৎপর্য) বর্ণন 
করিয়াছেন যে, শরীর থাকিলেই চৈতন্ত থাকে, শরীর না থাকিলে চৈতন্ত থাকে না, এই 
যুক্তির হবার চৈতন্ত শরীরেরই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, ক্রিয়াঁজন্ত সংযোগ, বিভাগ ও 
বেগ জন্মে, ক্রিয়া ব্যতীত এ সংযোগাঁদি জন্মে নাঃ কিন্ত এ সংযোগ ও বিভাগাদি ক্রিয়ার গুণ 
নছে। নুতরাং যাহ! থাকিলেই যাহা থাকে, যাহার অভাবে যাহ! থাকে না, তাহা! তাহারই গুণ, 
এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। অবশ্ত যাহাতে বর্তমানরূপে যে গুণের উপলব্ধি হয়, উহা 
তাছারই গুণ, এইরূপ নিয়ম বলা যায়। কিন্তু শরীরে বর্তমানরূপে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, 
চৈতন্তমাতের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তদ্বারা চৈতন্য যে শরীরেরই গুণ, ইহা! সিদ্ধ হয় না। 
কারণ, শরীরে চৈতন্টের উপলব্ধি শ্বীকার করিলেও এ চৈতন্য কি শরীরেরই গুণ? অথব৷ 
জব্যাস্তরের গুণ? এইরূপ সংশয় জন্মে। সুতরাং এ সংশয়ের নিবৃতি ব্যতীত পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! যায় না ॥ ৪৬। 


ভাষ্য। ন শরীরগুণশ্চেতনা | কষ্মাৎ ? 
অনুবাদ । চৈতন্য শরীরের গুণ নহে । (প্রশ্ন ) কেন ? 
সুত্র। যাবদৃদ্রব্যভাবিত্বদ্রপাদীনাৎ ॥৪৭॥৩১৮। 


অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু রূপাদির যাবদৃদ্রবাভাবিত্ব আছে, [ অর্থাৎ 
বাবগুকাল পর্য্যস্ত দ্রব্য থাকে, তাবৎকাল পর্য্যস্ত তাহার গুণ রূপাদি থাকে । কিন্ত 
শরীর থাকিলেও সর্বদা তাহাতে চৈতন্য ন! থাকায় চৈতগ্য শরীরের গুণ হইতে 
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ভাষ্য । ন রূপাদিহীনং শরীরং গৃহাতে, চেতনাহীনম্ত গৃহতে, 
যথোঞ্চতাঁহীনা আপঃ, তস্মান্ন শরীরগুণশ্চেতনেতি । 
সংস্কারবদিতি চে২? ন, কারণান্ুচ্ছেদাৎ । যথাবিধে 
দ্রব্যে সংক্কারস্তথাবিধ এবোপরমো ন, তত্র কাঁরণোচ্ছেদাদত্যন্তং 
-স্কারানুপপত্তির্ভবতি, যথাবিধে শরীরে॥ চেতনা গৃহাতে তথাবিধ 
এবাত্যন্তোপরমশ্চেতনায়! গৃহতে, তম্মাৎ সংস্কারবদিত্যসমঃ সমাধিঃ। 
অথাপি শরীরস্থং চেতনোৎপত্তিকারণ স্যাদৃন্রব্যাস্তরস্থং বা উভয়স্থং বা! 
তন্ন, নিয়মহেত্বভাবাঁৎ ! শরীরস্থেন কদাচিচ্চেতনোতপদ্যতে কদাচিন্নেতি 
নিয়মে হেতুনাস্তীতি। দ্রব্যান্তরস্থেন চ শরীর এব চেতনোৎপদ্যতে ন 
লোফ্টাদিঘিত্যন্র ন নিয়মে হেতুরস্তীতি । উভয়স্থস্য নিমিত্তত্বে শরীর- 
সমানজাতীয়দ্রব্যে চেতন! নোৎপদ্যতে শরীর এব চোৎপদ্যত ইতি 
নিয়মে হেতুর্নাস্তীতি। 
অন্বাদ । রূপাদিশুন্ত শরীর প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু চেতনাশুন্য শরীর প্রত্যক্ষ 
হয়) যেমন উঞ্ণতাশুন্য জল প্রত্যক্ষ হয়,_অতএব চেতন! শরীরের গুণ নহে। 
পে্বধপক্ষ) সংস্কারের ন্যায়, ইহ! যদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ চৈতন্য সংস্কারের 
তুল্য গুণ নহে, যেহেতু € চৈতন্ের ) কারণের উচ্ছেদ হয় না। বিশদার্থ এই যে, 
যাদৃশ দ্রব্যে সংস্কার উপলব্ধ হয়, তাদৃশ দ্রব্যেই সংস্কারের নিবৃত্তি হয় না, 
সেই দ্রবে কারণের উচ্ছেদবশতঃ সংস্কারের অত্যন্ত অন্ুপপত্তি ( নিবৃত্তি ) হয়। 
(কিন্তু) যাদুশ শরীরে চৈতন্য উপলব্ধ হয়, তাদৃশ শরীরেই চৈতন্ঠের অত্যন্ত নিবৃত্ি 
উপলব্ধ হয়, অতএব “সংস্কারের ন্যায়” ইন! বিষম সমাধান [ অর্থাৎ সংস্কার ও 
চৈতন্য তুল্য পদার্থ না হওয়ায় সংস্কারকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়! যে সমাধান বল! 
হইয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই ]। আর যদি বল,শরীরস্থ কোন বস্তু চৈতন্তের উৎপত্তির 
কারণ হয়, অথবা দ্তরব্যাস্তরস্থ অথব! শরীর ও ভ্রব্যাস্তর, এই উভয় দ্রব্যস্থ কোন বস্ত 
চৈতন্তের উৎপত্তির কারণ হয় 1 ( উত্তর) তাহ নহে, অর্থাৎ এরূপ কোন বস্তুই 
চৈতন্তের উদ্পন্তির কারণ হইতে পারে না! ; কারণ, নিয়মে হেতু নাই। বিশদার্থ এই 
যে, শরীরস্থ কোন বস্ত্র ত্বার৷ কোন কালে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, কোন কালে চৈতন্য 
উৎপন্ন হয় না, এইরূপ নিয়মে হেতু নাই । এবং ভ্রব্যান্তরস্থ কোন বস্তর দ্বারা শরীরেই 
চৈতগ্য উৎপন্ন হয়, লোষ্ট প্রভৃতিতে চৈতন্য উততপন্ন হয় না, এইরূপ নিয়মে হেতু 
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নাই। উত্তযস্থ কোন বস্তুর কারণত্ব হইলে অর্থাৎ শরীর এবং দ্রব্যাস্তর। এই 
উভয় দ্রব্াস্থ কোন বস্তু চৈতন্যের কারণ হুইলে শরীরের সমানজাতীয় দ্রব্যে চৈতন্য 
উৎপন্ন হয় না, কিন্তু শরীরেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়, এই নিয়মে হেতু নাই। 


টিগনী। চৈতন্য শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত পক্ষ সমর্থন করিতে মহষি গুথমে এই হুত্রের 
ধার! বলিয়াছেন যে, শরীররূপ দ্রবোর যে রূপাদি গুণ আছে, তাহ! এ শরীররপ ত্রব্যের স্থিতিকাল 
পর্যযস্ত বিদামান খাকে ৷ রূপাদিশূন্ত শরীর কখনও উপলব্ধ হয় না। কিন্তু যেমন উফ জল 
শীতল হইলে তখন তাহাতে উষ্ণ স্পর্শের উপলব্ধ হয় না, তদ্দরপ সময়বিশেষে শরীরেও চৈতন্তের 
উপলব্ধি হয় না, চৈতন্তহীন শরীরেরও গুত্যক্ষ হইয়া! থাকে ৷ সুতরাং চৈতন্ত শরীরের গুণ নহে। 
চৈতন্ত শয়ীরের গুণ হইলে উহাঁও রূপার্দির ন্যায় এ শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যস্ত সর্বদা এ শরীরে 
বিদ্যমান থাকিত ৷ 


পূর্ববপক্ষবাদী চার্ধাক বলিতে পারেন যে, শরীরের গুণ হইলেই যে, তা! শরীরের স্থিতিকাল 
পর্যন্ত সর্বদাই বিদ্যমান থাকিবে, এইরূপ নিয়ম নাই। শরীরে যে বেগ নামক সংস্কারবিশেষ 
জন্মে, উহা! শরীরের গুণ হইলেও শরীর বিদ্যমান থাকিতেও উহ্বার বিনাশ হইয়া থাকে । এইরূপ 
শরীর বিদ্যমান থাকিতে কোন সময়ে চৈতন্লের বিনাশ হইলেও সংস্কারের হায় চৈতগ্তও শরীরের 
গুণ হইতে পারে। ভাষ্যকার পূর্ববপক্ষবাদদীর এই কথার উল্লেখপুর্ব্বক তছুতুরে বলিয়াছেন 
যে, কারণের উচ্ছেদ না হওয়ায় কোন সময়েই শরীরে চৈতন্তের অভাব হুইতে পারে না। কিন্ত 
কারণের উচ্ছেদ হুওয়াঁয় শরীরে বেগের অভাব হইতে পারে। তাৎপর্ধ্য এই যে, শরীরের 
বেগের প্রতি শরীরমাত্রই কারণ নহে। ক্রিয়া প্রভৃতি কারণাস্তর উপস্থিত হইলে শরীরে 
যেগ মামক সংস্কার জন্মে। ক্রিয়! প্রভৃতি কারণবিশিষ্ট যাদৃশ শরীরে এ বেগ নাঁমক 
সংস্কার জল্মে, তাদবশ শরীরে এ সংস্কারের নিবৃত্তি হয় না!) এ ক্রিয়া গ্রভৃতি কারণের 
বিনাশ হইলে তখন ওঁ শরীরে শী সংস্কারের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। কিন্তু বাদৃশ শরীরে 
চৈভন্তের উপলব্ধি হয়, তাদৃশ শরীরেই সময়বিশেষে চৈতন্যের নিবুত্তি উপলব্ধ হয়। শরীরে 
টৈতন্ত স্বীকার করিলে কখনও তাঁধাতে ঠৈতন্তের নিবৃন্তি হইতে পারে না । কারণ, শরীরের 
চৈতন্তবাদী চার্বাকের মতে যে ভূতদংযোগ শগীরের চৈতন্তোৎপত্তির কারণ, তাহা! মৃত শরীরেও 
ঘাকে। সুতরাং তাহার মতে শরীর বিদ্যমান থাকিতে তাহাতে চৈতন্যের কারণের উচ্ছেদ 
সম্ভব ন! হওয়ায় শরীরের স্থিতিকাল পর্যন্তই তাহাতে টৈতন্ত বিদ্যমান থাকিবে ৷ টৈতন্ত 
সংস্কারের সভায় গুণ না হওয়ায় এ সংস্কারকে দৃষ্টাস্তরপে গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত সমাধান বল! যাইবে 
না । সংস্কার চৈতন্তের সমান গুণ না হওয়ায় উহা বিষম সমাধান বলা হইয়াছে। পূর্বপক্ষবাদী 
চার্বাক যদি বলেন যে, শরীরে যে চৈতন্ত জন্মে, তাহাতে অন্ত কারণও আছে, কেবল 
শরীত্ধ বা ভূত-সংযোগরিশেষই উহার কারণ নছে। শরীরস্থ অথবা অন্ত ত্রব্যস্থ অথবা শরীর ও 
অন্ত দ্রব্য, এই উত্তয় ভ্রবাস্থ কোন বন্ত 2 শরীরে চৈতন্তের উৎপতিতে কারণ। এ কারণাস্তয়ের 
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অভাব হইলে পূর্বোক্ত সংস্কারের স্তায় সময়বিশেষে শরীরে চৈতন্তেরও নিবৃত্তি হইতে পারে | 
সুতরাং চৈতন্টও শয়ীরস্থ বেগ নামক সংস্কারের চায় শরীরের গুণ হইতে পারে। ভাষ্যকার শেষে 
পূর্ধবপক্ষবাদীর এই কথারও উল্লেখ করিয়া তহ্তর়ে বলিয়াছেন যে, নিয়মে হেতু না থাকার পূর্বোক্ত 
কোন বন্তকে শরীরে চৈতন্তের উৎপতিতে কাগণ বলা যাঁয় না । কারণ, প্রথম পক্ষে যদি শরীরস্থ 
ফোন পদার্থবিশেষ শরীরে চৈতন্তের উৎপতির কারণ হয়, তাহা হইলে এ পদার্থ কোন সময়ে 
শরীরে চৈতন্য উৎপন্ন করে, কোন সময়ে চৈতন্ত উৎপন্ন করে না, এইরূপ নিয়মে কোন হেতু নাই। 
সর্ধদার্ই শরীরে চৈতন্তের উত্পতি হইতে পারে। কাঁলবিশেষে শরীরে চৈতন্তের উৎপত্তির কোন 
নিক্ামক নাই। আর বদি (২) শরীর ভিন্ন অন্ত কোন দ্রব্যস্থ কোন পদার্থ শরীরে চৈতন্তের 
উৎপত্তির কারণ হয়, তাহা হইলে উহ! শরীরেই চৈতগ্ত উৎপন্ন করে, লোষ্ট প্রভৃতি ভ্রব্যাস্তরে 
চৈতন্ত উৎপর় করে না, এইরূপ নিয়মে হেতু নাই। ভ্রব্যান্তরস্থ বস্তবিশেষ চৈতন্তের উৎপত্তির 
কারণ হইলে, তাহা! সেই ভ্রব্যাস্তরেও চৈতন্য উৎপন্ন করে না কেন? আর যদি (৩) শরীর ও 
ভ্রব্যান্তর, এই উত্তয় ভ্্রব্স্থ কোন পদার্থ চৈতন্তের উৎপত্তির কারণ হয়, তাহা হইলে শরীরের 
সজাতীয় দ্রব্যাস্তরে চৈতন্ত উৎপন্ন হয় না, শরীরেই চৈতন্ত উৎপন্ন হয়, এইরূপ নিয়মে হেতু 
নাই । উদ্দ্যোতকর আরও বলিয়াছেন যে, শরীরস্থ কোন বস্ত শরীরের চৈঠন্তের উৎপত্তির কারণ 
হইলে এ বন্ত কি শরীরের স্থিতিকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে অথবা উহা নৈমিত্তিক, নিমিত্ের 
অভাব হইলে উহ্ারও অভাব হয় ? ইহা! বন্তব্য। এ বস্তঃশরীরের স্থিতিকাল পর্যন্তই বর্তমান 
থাকে, ইহ! বলিলে সর্বদা কারণের সত্তাবশতঃ শরীরে কখনও চৈতন্তের নিবৃতি হইতে পারে 
না। আর এ শরীরস্থ বস্তকে নৈমিত্তিক বলিলে যে নিমিতজন্ত উহ! জন্মিবে, সেই নিমিত্ত 
সর্বদাই উহ! কেন জন্মায় না ? ইহা বল৷ আবশ্তক | সেই নিমিত্তও অর্থাৎ সেই কারণও নৈমিত্তিক, 
ইহা! বলিলে যে নিমিত্তান্তরজগ্য সেই নিমিত্ত জন্মে, তাহা! এ নিমিত্তকে সর্বদাই কেন জন্মায় 
না, ইত্যাদি প্রকার আপি অনিবার্ধ্য | এবং ভ্রব্যান্তরস্থ কোন পদার্থ শরীরে চৈতন্তের উৎপত্তির 
কারণ বলিলে এ পদ্ধার্থ নিত্য, কি অনিত্য ? অনিত্য হইলে কালাস্তরস্থায়ী ? অথব৷ ক্ষণবিনাণী ? 
ইহাও বলা আবশ্তাক। কিন্তু উহার সমস্ত পক্ষেই পূর্বোক্ত প্রকার আপতি অনিবার্য । ফলকথা, 
শরীরে চৈতন্ত স্বীকার করিলে তাহার পূর্বোক্ত প্রকার আর.কৌন কারণান্তরই বলা যায় না। 
সুতরাং শরীর বর্তমান থাকিতে কারণের উচ্ছেদ বা অভাব না হওয়ায় শরীরের স্থিতিকাল পর্য্যস্ত 
শরীরে চৈতন্ত শ্বীকার করিতে হয়। কারপান্তরের নিবুতিবশতঃ সংস্কারের নিবৃত্ির স্তায় 
শরীরে চৈতন্তের নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকার ও বার্তিককারের মূল তাৎপর্য্য। 
বন্ততঃ বেগ নামক সংস্কার সামান্ত গুণ, উহ রূপাদির স্তায় বিশেষ গুণের অন্তর্গত নছে। 
চৈতন্ত অর্থাৎ জান, বিশেষ গুণ বলিয়াই স্বীকৃত । কিন্ত চৈতন্তের আধার দ্রব্য সত্বেই চৈতন্তের 
নাশ হওয়ায় চৈতন্ত রূপাদির স্তায় “যাবদ্ধ,ব্যভাবী” বিশেষ গুণ নছে। আধার দ্রব্যের নাশ. 
জন্তই যে সকল গুণের নাশ হয়, তাহাকে বলে “যাবদূৃত্রব্ভাবী” গুণ; যেমন অপাকজ রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ ও পরিমাণার্দি। আধার জ্রব্য বিদ্যমান থাকিভেও যে সকল গুণের নাশ হয়, তাহ'কে 
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বলে “অধাবদ্দ্রব্য ভাবী” গুণ : প্রশস্তপ।দ-ভাষা, কামী সংস্করণ, ১০৩ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য)। মহবি এই 
সুত্রে রূপা্দি বিশেষ গুণের "যাবদৃদ্রব্যভাবিত্” প্রকাশ করিয়া, প্রশস্তপাদ্দোক্ত পুর্বোক্তরূপ 
দ্বিবিধ গুণের সত হুচনা কারিয়! গিয়াছেন এবং চৈতন্ত, রূপাধির স্তায় “্যাবদ্প্রব্যতাবী” বিশেষ 
গুদ নহে, উহ! “অধাবদ্র ব্য ভাবী” বিশেষ গুপ, সুতরাং উহা! শরীরের বিশেষ গুণ নহে, এই 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । যাহা! শরীরের বিশেষগুণ হইবে, তাহা রূপাদির স্তায় “্যাবদৃপ্রব্য- 
ভাবী”ই হইবে) চৈতগ্ত যখন রূপাদির স্াায় “্যাবদ্দ্রবাভাবী” বিশেষ গুণ নহে, অর্থাৎ 
চৈতন্তের আধার বিদ্যমান থাকিতেও যখন চৈতস্তের বিনাশ হয়, তখন উহ! শরীরের বিশেষ গুণ 
নহে, ইহাই মহধির মূল তাৎপর্য) । বেগ নামক সংস্কার শরীরের বিশেষ গুণ নছে। মতরাং 
উহা চৈতন্তের স্টায় “অযাবদ্দ্রব্ভাবী” হইলেও শরীরের গুণ হইতে পারে। চৈতন্ত বিশেষ গুণ, 
সুতরাং উহা শরীরের বিশেষ গুণ নহে, ইহা! সিদ্ধ হইলে শরীরের গুণই নহে, ইহাই সিদ্ধ 
হইবে । বুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহ কেহ এই সুত্রে প্যাবচ্ছরীরভাবিত্বাৎ* এইরূপ পাঠ 
গ্রহণ করিলেও মহুবির পূর্বোক্ত তাঁৎপর্য্যাস্থসারে "যাবদ্দ্ববাভাবিত্বাৎ” এইরূপ পাঠই প্রন্কত 
বলিয়! বুঝ! যায়। ণন্যায়বার্তিক” ও “ণ্যায়হুচীনিবন্ধে”ও এঁরপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে ॥ ৪৭1 


ভাষ্য । যচ্চ মন্যেত সতি শ্যামাদিগুণে দ্রব্যে শ্যামাছ্যুপরমো দৃষঃ, 
এবং চেতনোঁপরমঃ স্তাদিতি | 

অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) আর যে মনে করিবে, শ্যামাদি গুণবিশিষ্ট দ্রব্য বিষ্মান 
থাকিলেও শ্যামাদি গুণের বিনাশ দেখ! যায় এইরূপ (€ শরীর বিদ্কমান থাকিলেও ) 
চৈতন্যের বিনাশ হয়। 


জুত্র। ন পাকজ্গুণান্তরোদৎপত্তের ॥8৮॥ ৩১৯॥ 
অনুবাদ! (উত্তর) না, অর্থাৎ শ্যামাদি-রূপবিশিষ্ট দ্রব্যে কোন সময়ে 
একেবারে রূপের অভাব হয় না,-_কারণ, (এ দ্রব্যে) পাকজন্য গুণাস্তরের 
উৎপত্তি হয়। 
ভাষ্য । নাত্যন্তং রূপোপরমে। জ্ব্যস্ত, শ্টামে রূপে নিবৃত্তে 
পাকজং গুণান্তরং রক্তং রূপ:মুপদ্যতে | শরীরে তু চেতনামাত্রোপ- 
রমোইতাস্তমিতি ! 
১। গুণবাচক “শুক্র” “রক্ত” প্রভৃতি শব অন্ঠ পদার্থে বিশেষণবোধক ন! হইলেই পুংলিঙ্গ হইয়া থাকে। 
এখনে “রক্ত) শব্দ রূপের বিশেষপ-বোধক হওয়ায় "রক্ত রূপং) এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। দীধিতিকার রঘুনাথ 


শিরোমণিও “র্ক" রূপং” এইরপই প্রয়েগ করিয়াছেন। সেখনে চীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন. 
“্বস্থসরবিশেষপত।নাপন্রন্তেব শুর্লাদিপদস্ত পুংস্বানুশসনাৎ।--বাধিকরণ-ধর্ণবচ্ছিন্নাভাব, জা।গধাশী। 


9৮ জত | বাগুস্যায়ন ভাষ্য ৩১১ 


অনুবাদ । দ্রব্যের আত্যন্তিক রূপাভাব হয় না, শ্টাম রূপ নষ্ট হইলে পাঁকজন্য 
গুণাস্তর রক্ত রূপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শরীরে চৈতন্মাত্রের অত্যাস্তাভাব হয়। 


টিপ্পনী। পূর্বহ্থত্রোক্ত দিদ্ধান্তে পৃর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, রূপাঁদি বিশেষ গুণ যে 
যাবদ্দ্রব্যভাবী, ইহা বলা যাঁয় না। কারণ ঘটাদি দ্রব্য বিদ্যমান থাকিতে তাহার শ্থাম রক্ত 
প্রভৃতি রূপের বিনাশ হইয়া থাকে, ইহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ চৈতন্ত শরীরের বিশেষ গুণ 
হইলেও শরীর বিদ্যমান থাকিতে উহ! বিনষ্ট হইতে পারে । শরীরের বিশেষ গুণ চইলেই 
যে শরীর থাকিতে উহ! বিনষ্ট হুইতে পারে না, এইরূপ নিয়ম শ্বীকার করা যায় না। মহুষি 
এতছুতরে এই সুত্র স্বারা বলিয়াছেন যে, ঘটাদি দ্রব্য বিদ্যমান থাকিতে কখনই তাহাতে একেবারে 
রূপের অভার ভয় ন। কারণ, এ ঘটাদিদ্রব্যে এক রূপের বিনাশ হইলে তখনই তাঁহাতে 
পাকজ গুণাস্তরের অর্গাৎ অগ্রিসংযোগজন্ত রক্তাদি রূপের উৎপত্তি হইয়া খাকে। শ্তাম ঘট 
অগ্নিকুণ্ডে পক হইলে যখন তাহার শাম রূপের নাশ হয়, তখনই এ ঘটে রক্ত রূপ উৎপন্ন 
হওয়ায় কোন সময়েই এ ঘট রূপশূন্ত হয় না। কিন্ত সময়বিশেষে একেবারে চৈতন্তশৃন্ত শরীরও 
গ্রতাক্ষ করা যায়। 


অগ্নি প্রভৃতি কোন তেজঃপদার্থের যেরূপ সংযোগ জন্মিলে পার্থিব পদার্থের বূপার্দির 
পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ পুর্বজাত রূপার্দির বিনাশ এবং অপর রূপাদির উৎপত্তি হয়, তাদৃশ 
তেজঃসংযোগের নাম পাঁক। ঘটাদি দ্রব্যে প্রথম যে রূপাদি গুণ জন্মে, তাহা এ ঘটাদি 
দ্রব্যের “কারণগুণপূর্ব্বক” অর্গাৎ ঘটাদি ড্রব্যের কারণ কপালাদি দ্রব্যের রূপাদিগুণ-জন্ত | 
পরে অগ্রিগ্রভৃতি তেজঃপদার্থের বিলক্ষণ সংযোগ-জন্য যে রূপারদি গুণ জন্মে, উদ্থীকে বলে 
“পাকজ গুণ” : বৈশেধিক দর্শন, ৭ম অঃ, ১ম আঃ, যষ্ঠ কুত্র ভ্রষ্টব্য)। পৃথিবী ভ্রবোই 
পূর্ববোক্তরূপ পাঁক জন্মে। জলাদি দ্রব্যে পাঁকজন্য বুপারদির নাশ না হওয়ায় উহাতে পূর্বোক্ত 
পাক স্বীকৃত হয় নাই। বৈশেধষিক মতে ঘটাদি দ্রব্য অগ্রিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে তখন এ 
ধটাদির বাহিরে ও ভিতরে সর্বত্র পূর্বোক্তরূপ বিলক্ষণ অগ্নিসংযোগ হইতে না পারায় কেবল 
এঁ ঘটাদি দ্রবোর আরম্ভক পরমাণুসমূহেই পূর্বোক্ত পাকজন্ত ..পুর্বরূপাদির বিনাশ ও অপর- 
রূপাদির উৎপত্তি হয়। পরে এ সমস্ত বিভক্ত পরমাণুসমূহের দারা পুৰর্ববার দ্বাণুকাদির 
উৎপত্তিক্রমে অভিনয বটাদিদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এই মতে পূর্বজাত ঘটেই অন্ত রূপাদি 
জন্মে না, নবজাত আন্ধ ঘটেই রূপার্দি জন্মে। পপ্রশ্মস্তপাদভাষা'” ও পন্ায়কন্দলী”তে এই 
মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন দ্রষ্টব্য । জলম্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পুর্বঘটের নাশ ও অপর ঘটের 
উৎপতি, এই অদ্ভুত ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহ! বৈশেষিকা চাধ্য গ্রশন্তপাদ প্রভৃতি বর্ণন 
করিয়াছেন । বৈশেধিক মতে ঘটাদি দ্রবোর পুনরুৎপত্তি কল্পনায় মহাগৌরব বলিয়া 
সায়াচার্যাগণ এ মত স্বীকার করেন নাই। তীহাদ্িগের মত এই যে, ঘটাদি দ্রব্য সচ্ছিদ্র | 
ঘটাদি দ্রব্য অন্নিমধ্যে অবস্থান করিলে এ ঘটাদি দ্রবোর অভান্তরস্থ সুষ্ম সুক্ষ ছিদ্রসমূহের 


৩১২ ন্যায়দর্শন ৩অ০, ২আৎ 


দ্বারা! এ ভ্রবেঃর মধ্যেও অগ্নি গ্রবিই হয়, সুতরাং উচ্ছার পরমাণুর ভয় হ্থাণুকার্দি অবস্ধবী দ্রব্যেও 
পাক হইতে পারে ও হুইয়া থাকে । এরূপ পাকজন্ত সেধানে সেই পূর্বজাত ঘটাদি দ্রবোরই 
পূর্বরূপাদির নাশ ও অপর রূপাদি জন্মে । সেখানে পূর্ববজাত সেই ঘটাদি দ্রবা বিনষ্ট হয় না। 
্যায়াচার্যযগণের সমর্থিত এই সিদ্ধান্ত মহর্ষি গোতমের এই হুত্র ও ইহার পরবর্তী ৃত্রের দ্বার! স্পট 
বুঝা যাঁর । কারণ, যে দ্রব্যে শ্তামাদি গুণের নাশ হয়, এ দ্রব্যই পাঁকজন্ত গুণাস্তরের উৎপত্তি 
হয়, ইহাই মহর্ষির এই শ্ৃত্রের ছ্বারা বুঝিতে হুইবে, নচেৎ এই হুত্র্ধারা পূর্ববপক্ষের নিরাদ 
হইতে পারে না) জ্ছুধীগণ ইহা প্রণিধান করিবেন ৪৮। 


ভাষ্য । অথাপি-- 


সুত্র প্রতিঘন্দিসিদ্ধেঃ পাঁকজানাম প্রতিষেধঃ ॥ 
॥৪৯॥ ১২০॥ 


অনুবাদ। পরন্ত্র পাকজ গুণসমুহের 'প্রতিদ্বন্থার অর্থাৎ বিরোধা গুণের 
সিদ্ধিবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। 
ভাঁষ্য। যাবতস্ব দ্রব্যেষু পুর্ববগুণপ্রতিদ্ন্িসিদ্িস্তাবন্থ পাকজোৎ- 
পত্ভিদৃশ্ঠাতে, পূর্ববগুণৈঃ সহ পাকজানামবন্থানস্তাগ্রহণাৎ । নচ শরীরে 
চেতনা-প্রতিদন্ৰিসিদৌ৷ সহানবস্থায়ি গুণান্তরং গৃহাতে, যেনানুমীয়েত তেন 
চেতনায়! বিরোধঃ | তম্মাদপ্রতিষিদ্ধ! চেতন! যাবচ্ছরীরং বর্ভেত? নতু 
বর্ততে, তম্মান্ন শরীরগুণশ্চেতন। ইতি । 
অনুবাদ । যে সমস্ত দ্রব্যে পুর্ববগুণের প্রতিঘন্ীর (বিরোধী গুণের) সিদ্ধি আছে, 
সেই সমস্ত দ্রব্যে পাকজ গুণের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। কারণ, পূর্ব গুণলমূহের সহিত 
পাকজ গুণসমূহের অবস্থানের অর্থাৎ একই সময়ে একই দ্রব্যে অবস্থিতির জ্ঞান হয় 
ন1। কিন্তু শরীরে চৈতন্যের প্রতিতবন্থিসিদ্ধিতে “সহানবস্থায়ি” ( বিরোধী ) গুণাস্তর 
গৃহীত হয় না, বদ্ঘবার! সেই গুণান্তরের সহিত চৈতন্তের বিরোধ অনুমিত হইবে। 
স্থতরাং অপ্রতিষিদ্ধ ( শরীরে স্বীকৃত ) চৈতন্য “যাবচ্ছরীর” অর্থাৎ শরীরেব স্থিতিকাল 
পর্য্যস্ত বর্তমান থাকুক ? কিন্তু বর্তমান থাকে না, অতএব চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। 
টিপ্পনী। শরীরে রূপাদি গুণের কখনই আত্যস্তিক অভাব হয় না, কিন্ত ঠৈতন্তের আত্যন্তিক 
অতাব হয়। মহধি পূর্ববস্থত্রের দ্বার! রূপাদি গুণ ও চৈতন্যের এই বৈধণ্দ্য বলিয়া, এখন এই শুতের 
স্বার৷ অপর একটি বৈধর্ম্া বলিয়াছেন । মহ্ষির বক্তব্য এই যে, শরীরম্থ রূপাদি গুণ সপ্রতিঘন্থী, 
কিন্ত চৈতল্ত অপ্রতিদবন্থী। পাকজন্ত রূপাদি গুণ বে সমস্ত ভরবে উৎপর হয়, সেই সফল ভ্রব্যে 
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এ রূপাদি গুন পূর্বগুশের পছিঠ অবন্থান করে না। পূর্বগুণের বিনাশ হুইলে তখনই এ সকল 
দ্রব্য পাকজন্ত রূপাদি গুণ অবস্থান করে। সুতরাং পূর্ধজাত রূপার্দি গুণ যে পাঁকজন্ত 
রূপাদি গুণের প্রত্তিদবন্দী বর্থাৎ বিরোধী, ইহ। পিন্ধ হয়| কিন্ত চৈতন্ত শরীরের গুণ হইলে শরীরে 
উদ্ধার বিরোধী অন্ত কোন গুণ প্রমাণপিদ্ধ ন। হওয়ায় সেই গুণে চৈতন্তের বিরোধ সিদ্ধ হয় ন!। 
অর্থাৎ শরীরে চৈতন্যের প্রতিদন্দী কোন গুণাস্তর নাই । স্থতরাং শরীরে চৈতন্য শ্বীকার করিলে 
উহা! শরীরের ছ্িতিকাল পর্যন্ত বর্তম'ন থাকিবে । পাকঞ্জনা রূপাদি গুণের ন্যায় চৈতন্যের 
বিরোধী গুণাস্তর না থাকাম শরীরের স্থিতিকাল পর্যন্ত শরীরে চৈতন্যে্র যে স্থায়িত্ব, তাহার 
প্রতিষেধ হইতে পারে মা । কিন্তু সৈতন্য শরীরের শ্থিতিকাশ পর্যান্ত স্থায়ী হয়না । শরীর 
বিদ্যমান থাকিতেও ঠৈত"নার বিনাশ হয়) সুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ নছে॥ ৪৯1 
ভাষ্য । ইভতশ্চ ন শরীরগুণশ্চেতনা__ 


অনুবাদ। এই হেতুবণতঃও চৈতন্য শরীরের গুণ নহে -- 


স্তর । শরীরবাপিত্বাৎ ॥৫০।৩২১ ॥ 


অনুবাদ । যেহেতু (চৈতন্যের) শরীরব্যাপিত্ব আছে । 


ভাষ্য । শরীরং শরীরাঁবয়বাশ্চি সর্ব্ধে চেতনোঁৎপত্ত্য ব্যাপ্তা ইতি 
ন কচিদনু্পতিশ্চেতন।য়াঃ, শরীরবচ্ছরীরাবয়বাঁশ্চেতন! ইতি প্রাপ্তং চেতন- 
বুত্ব। তন্রযথা প্রতিশরীরং চেতনবহুত্বে স্থখছুঃখজ্জানানাং ব্যবস্থা 
লিঙ্গং এবমেকশরীরেহপি স্তাঁৎ ? নতু ভবতি, তম্মান্ন শরীরগুণশ্চেতনেতি । 
অনুবাদ । শরীর এবং শরীরের লমস্ত অবয়ন চৈতন্যের উৎপত্তি কর্তৃক ব্যাপ্ত; 
স্থতরাং (শরীরের) কোন অবয়বে চৈতন্যের অনুৎপত্তি নাই, শরীরের ন্যায় শরীরের 
সমস্ত অবয়ব চেতন, এ জন্য চেতনের বহ্ুত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শরীর ও এঁ শরীরের 
প্রত্যেক অবয়ব চেতন হইলে 'একই শরীরে বহু চেতন স্বীকার করিতে হয়। তাহা 
হইলে যেমন প্রতিশরীরে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীরে চেতনের বন্ুত্বে সুখ, হুঃখ ও 
জ্ঞানের ব্যবস্থা (নিয়ম ) লিঙ্গ; অর্থাৎ অনুমাপক হয়, এইরূপ এক শরীরেও হউক ? 
কিন্তু হয় না, অতএব চৈতন্য শরীরের গুণ নহে । 
টিগ্লনী। চৈতন্য শপীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্পন করিতে মহর্ষি এই হৃত্রের দ্বারা আর 
একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, শরীর এবং শবীরের প্রত্যক অবগ্নবেই চৈতত্তের উৎপত্তি হওয়ায় 
চৈতন্ত সর্বশুরীরব্যাপী, ইহ! শ্ীকার্য্য । নুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ হইলে শরীর এবং শরীরের 


প্রত্যেক অবয়বকেই চেতন বলিতে হুইবে। তাহ! হইলে একই শরীরে বছ-চেতন শ্বীকার 
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করিতে হয়। নুতরাং চৈতন্য শরীরের গুণ, ইহ! বলা যা না। এক শরীরে বু চেতন শ্বীকারে 
বাধা কি? এতহছ্ন্তরে ভাষাকার শেষে বলিয়াছেন যে, উহ! নিশ্রমাণ । ফারণ, সুখ দুঃখ ও জ্ঞানের 
ব্যবস্থাই আত্মার ভেদের লিঙ্গ বা অনুমাপক। অর্থাৎ একের সুখ দুঃখ ও জ্ঞান জন্মিলে অপরের 
স্থখ ছুঃখ ও ভা জন্মে না, অপরে উহার প্রত্যক্ষ করে না, এই ধে ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে, উহ্থাই 
ভিন্ন তিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার অন্ুমাঁপক। পূর্বোক্ত এরূপ নিয়মবশতঃই প্রতিশরীরে 
বিভিন্ন আত্মা আছে, ই অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়) এইরূপ এক শরীরে বহু চেতন স্বীকার করিতে 
হইলে একশরীরেও পূর্বোক্তবূপ সুখ ছুঃখা্দির বাবস্থাই তছ্িষয়ে লিঙ্গ বা অন্ুমাপক হইবে । কারণ, 
উহ্াই আত্মার বহত্বের দিঙ্গ। কিন্তু একশরীরে পুর্বোক্তরূপ সুখছুঃখাদির ব্যবস্থা! নাই। কারণ, 
একশরীরে সুখ, হুঃখ ও জ্ঞান জন্মিলে সেই শরীরে সেই একই চেতন তাহার সেই সমস্ত সুখহঃখা- 
দির মানস প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং সেই স্থানে বছ চেতন স্বীকারের কোন কারণ নাই। ফঞকথা, 
যাহা আত্মার বহুত্বের প্রমাণ, তাহ! ( স্ুখছুঃখাদির ব্যবস্থা! ) একশরীরে না থাকাঁয় এক শরীরে 
আত্মার বছৰ নিশ্রদাণ। চৈতন্য শরীরের গুণ, ইহা! শ্বীকাঁর করিলে এক শরীরে এ নিশ্রমাণ 
চেও্ুনকহুত্ব স্বীকার করিতে হয়। পূর্বোক্ত ৩৭শ হৃত্রের ভাষ্যেও ভাষাকার এই যুক্তি গ্রকাঁশ 
করিয়াছেন। পরবর্ঠী ৫৫শ হুত্রের বাণ্তিকে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এই সুত্রে মহ্ষির 
কথিত “শরীরবযাপিত্ব” চৈতন্য শরীরের গুগ নহে, এই সিদ্ধান্তের সাধক হেতু নহে। বিশ্ব 
শরীরে ৯তন্য স্বীকার করিলে এক শরীরেও বু চেতন স্বীকার করিতে য়, ইহাই এ হত্রের 
দ্বার! মহযির বিবক্ষিত ॥ ৫০ ॥ 


ভাষ্য । যছুক্তং ন কচিচ্ছরীরাবয়বে চেতনায়! অনুতপত্তিরিতি সাঁ- 
সুত্র। ন কেশনখাদিষনুপলব্ধেঃ ॥৫১।৩২২॥ 
অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ ) শরীরের কোন অবয়বেই চৈতন্যের অনুশপন্তি নাই, 


এই যে উক্ত হইয়াছে, তা! অর্থাৎ শরীরের সর্ববাবয়বেই ঠৈতন্যের উৎপত্তি নাই, 
কারণ, কেশ ও নখার্দিতে ( চৈতন্যের ) উপলব্ধি হয় না । 


ভাষ্য | কেশেষু নখাদিষু চানুতপত্তিশ্চেতনায়া ইত্যনুপপন্নং শরীর- 
ব্যাপিত্বমিতি | 
অনুবাদ। কেশসমুহে ও নখাদিতে চৈতন্মোর উদ্পপত্তি নাই, এ জন্য ( চৈতন্থের ) 
শরীরব্যাপকত্ব উপপন্ন হয় ন!। 
টিগনী। পুর্ববপক্ষবাদীর কথা এই যে, পূর্বহ্ছজে চৈতন্ের যে শরীরব্যাপিত্ব বলা 


হইয়াছে, উহ! উপপর হয় না। অর্থাৎ শরীরের কোন অবয়বেই চৈতন্তের জন্ুৎপত্তি নাই, 
সর্বাবরবেই চৈতন্ত জনয, ইছা বলা যায় না) কারণ, শরীরের অবয়ব কেশ ও নখাদিড়ে 
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চৈতন্তের উপগরি হয় না,-স্ুতরাং কেশ ও নখাদ্দিতে চৈতন্য জন্মে না, ইহা! শ্বীকার্ধ্য। 
উদ্দ্যোতকর এই শৃত্রকে দৃষ্টান্তনুত্র বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের কথা এই যে, কেশ নখাদিকে 
ৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া! শরীরাবয়বন্ধ হেতুর ছার! হস্ত পদাদি শরীরাবয়বে অচেতনত্ব সাধন 
করাই পুর্ববপক্ষবাদীর অভিপ্রেতঃ ! অর্থাৎ যেগুলি শরীরের অবয়ব, সেগুলি চেতন নহে, যেষন 
কেশ নখাদি। হস্ত পদাদি শরীরের অবয়ব, সুতরাং উহা! চেতন নহে । তাহা হইলে শরীর ও 
তাহারু ভিন্ন ভিন্ন অবদ্বগুলির চেতনত্ববশতঃ এক শরীরে যে চেতনবহুত্বের আপতি ব্লা 
হইয়াছে, তাহা! বল! যাঁয় না । কারণ, শরীরের অবয়বগুণি চেতন নহে, ইহা কেশ নখাদি 
ষ্টান্তের ছারা দিদ্ধ হয়, ইহাই পূর্ববপক্ষবাদীর গৃড় তাৎপর্ধ্য। এই হুত্রের পূর্বোক্ত ভাষেঃ 
অনেক পুস্তকে “সা ন” এইরূপ পাঠ আছে। কোন পুস্তকে “সন এইরূপ পাঠও দেখা যায়। 
কিন্তু “স্ঠায়স্চী নিবন্ধ” প্রভৃতি গ্রন্থে এই শ্ৃত্রের প্রথমে “নঞ৮ শব্দ গৃহীত হওয়ায়, “সা” 
এই পর্য্যস্ত ভাষ্যপাঠই গৃহীত হইন্নাছে। ভাষ্যকারের 'দা” এই পদ্দের সত শ্বত্রের প্রথমন্থ 
নঞ. শবের যোগ করিম হুত্রার্থ ব্যাধ্য করিতে হইবে | “সা” এই পদে “তৎ” শবের ছারা 
ূর্ব্বোক্ত অনুৎপত্তির অভাব উৎপত্তিই ভাষাকারের বুদ্ধিস্থ॥ ৫১ ॥ 


সূত্র। ত্বকৃপর্য্যস্তত্বাচ্ছরীরস্য কেশনখাদিঘ প্রসঙ্গঃ ॥ 
॥৫২।৩২৩৪॥ 
অনুবাদ । (উত্তর) শরীরের “ত্বক্পর্্যস্তত্বশ্বশতঃ অর্থাত যে পর্য্যন্ত চর্ম 
আছে, সেই পর্য্যস্তই শরীর, এ জন্য কেশ ও নখাদিতে (ঢৈতন্যের ) প্রগঙ্গ 
( আপতি ) নাই। 
ভাষ্য । ইন্ডিয়াশ্রয়ত্বং শরীরলক্ষণং, ত্বকৃপর্ষ্যন্তং জীব-মনঃমখ-ছুঃখ- 
সংবিত্ত্যায়তনভূতং শরীরং, তস্মান্ন কেশাদিষু চেতনোতপদ্যতে | অর্থকারি- 
তন্ত শরীরোপনিবন্ধঃ কেশীদীনামিতি | 
অনুবাদ । ইন্ট্রিয়াশয়ন্ব শরীরের লক্ষণ, জীব, মনঃ, সুখ, দুঃখ ও সংবিস্তির 
(জ্ঞানের) আয়তনভূত অর্থাৎ আশ্রয় ব অধিষ্ঠাননূপ শরীর--স্বকৃপধ্যস্ত, অতএব 
কেশীদিতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় ন|। কিন্তু কেশাদির শরীরের সহিত “উপনিবন্ধ” 
( সংযোগসম্বন্ধবিশেষ ) অর্থকারিভ অর্থাৎ প্রয়োজনজনিত। 
উপ্ননী। পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত কথার খণ্ডন করিতে মহষি এই স্থত্রের ধার! বলিয়াছেন 
১। দৃষটনতুত্রমিতি ন করচরণাদযূশ্চেতনাঃ, শরীরাববন্থাৎ কেশনখাদিবদিতি দৃষ্াসতর্ং ুত্রমিতর্থঃ।--- 
তাৎপর্যটাকা। 


৩১৬ ন্যায়দর্শন ওঅণ। ২আ, 


যে, শরীগ ত্বকৃপর্ধ্যস্ত, অর্থাৎ চর্ম ই শরীরের পর্যন্ত ব1! শেষ সীমা । যেখানে চর্ম নাই, তাহা শরীরও 
নহে, শরীরের অবয়বও নহে। কেশ লথাদিতে চন্দ্র না থাকায় উচছ শরীরের অবয়ব নছে। 
সুতরাং উহাতে চৈতস্তের আপত্তি হইতে পারে না। মহষির কথার সমর্থন করিতে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, শরীরের লক্ষণ ইন্দিয়াশ্রযত্ব ।--( ১ম অঃ, ১ম আঃ ১১শ হৃত্র ভ্রষটব্য)। 
যেখানে চর্মনাই, সেধানে কোন ইন্দ্রিয় নাই। স্থতরাং জীবাত্ম॥$ মনঃ ও সুখহছঃখাদির 
অধিষ্ঠানরূপ শরীর ত্বকৃপর্ধ্যস্ত, ইহাই শ্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ যে পর্য্যস্ত চর্ম আছে, 
সেই পর্য্যস্তই শরীর । কারণ, কেশ নখাদিতে চর্ম না থাকায় তাহাতে কোন ইন্দ্রিয় নাই। 
স্থৃতরাং উহা! ইন্জরিয়াশ্রয় না হওয়ায় শরীর নহে, শরীরের কোন অবয়বও নহে। এই জন্তই 
কেশ নখা দিতে চৈত্ন্ত জন্মে না । কেশ নখাদি শরীরের অবয়ব না হুইলে উহ'তে শরীরাবয়বস্ব 
অসিদ্ধ। সুতরাং শরীরাবয়বত্ব হেতুর হ্বারা হস্ত পণাদদির অবয়বে চৈতন্তের অভাব সাধন করিতে 
কেশ নথাদি দৃষ্টাস্তও হইতে পারে না । কেশ নথাদি শরীরের অবয়ব না হইলেও উহাদিগের 
সবার! যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এ গ্রীয়ে'জনবশতঃই উহ্থারা শরীবের সহিত স্য্ ও শরীরে উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে । তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে-ককেশদির শরীরের সাহত সংযোগবিশেষ 
*অর্থকারিত”। ণঅর্থ” শবের অর্গ এখানে প্রয়োজন | কেশ নখাদির যে প্রয়োজন অর্থাৎ ফল, 
তাহার সিদ্ধির জন্তই অনৃষ্টবিশেষবশতঃ শরীরের সহিত কেশ নখাদির সংযাগবিশেষ জন্মিয়াছে। 
নুতরাং এ সংযোগবিশেষকে অর্থকারিত ব| প্রয়োজনজনিত বল! যায় ॥ ৫২ | 


ভাষ্য । ইতশ্চ ন শরীরগুণশ্চেতন।-_ 
অনুবাদ । এই হেতুবশতঃও চৈতন্য শরীরের গুণ নহে-_ 


সূত্র। শরীরগুণবৈধর্ম্যাৎ ॥৫৩।॥৩২৪॥ 

অনুবাদ । যেহেতু ( চৈতন্যে ) শরীরের গুণের বৈধন্দ্য আছে। 

ভাষ্য । দ্বিবিধঃ শরীরগুণোত্প্রত্যক্ষশ্চ গুরুত্বং, ইক্ড্িয়গ্রাহাশ্চ 
রূপাদিঃ। বিধান্তরন্তু চেতনা, নাপ্রত্যক্ষ। সংবেদ্যত্বাৎ, নেক্জিয়গ্রাহ্থা 
মনোবিষয়ত্বাৎ, তল্মাদৃদ্রেব্যান্তরগুণ ইতি । 

অনুবাদ । শরীরের গুণ ছ্বিবিধ, (১) অগ্রত্যক্ষ (যেমন) গুরুত্ব, এবং 
(২) বহিরিক্দ্িয়গ্রাহ, ( যেমন) রূপাদি। কিন্ত্ব চৈতন্য প্রকারাস্তর অর্থাৎ 
পুর্বেবাস্ত দুইটি প্রকার হইতে ভিন্ন প্রকার। (কারণ) সংবেদ্যত্ব অর্থাৎ মানস- 
প্রত্যক্ষবিষয়ত্ববশতঃ চৈতন্য (১) অপ্রত্যক্ষ নহে। মনের বিষয়ত্ব অর্থাৎ মনো- 
গ্রাহাত্ববশতঃ (২) বহিরিন্দ্িয়গ্রাহ্থা নে । অতএব ( চৈতন্য ) দ্রব্যাস্তরের অর্থাৎ 
শরীরভিন্ন দ্রব্যের গুণ। 


€৪ ০] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩১৭ 


টিপ্পনী ) চৈতন্ত শরীরের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহধি শেষে এই স্থত্র 
দ্বারা আরও একটি হেতু বল্য়াছেন যে, শরীরের গুণসমূ্ের সহিত চৈতন্তের বৈধন্দ্মা আছে, 
চ্ছতরাং চৈতন্ত শরীরের গুণ হইতে পারে না । মহধির তাৎপর্য্য বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, শরীরের গুণ ছুই প্রকার--এক প্রকার অতীক্জ্রিয়, অন্ত প্রকার বহিরিজ্িয়গ্রাহা। গুরুত্বের 
গ্রতাক্ষ হয় না, উহা! অন্মান দ্বারা বুঝিতে হয়। সুতরাং শরীরে যে গুরুত্বূপ গুণ আছে, 
উহা আপ্রতক্ষ বা অতীন্দ্রিয় গুণ। এবং শরীরে যে রূপাদি গুণ আছে, উহা চক্ষুরাদি বহিরিক্রিয়- 
গ্রাহ্থ গুণ । শরীরে এই দ্বিবিধ গুণ ভিন্ন তৃতীয় গ্রকার আর কোন গুণ সিদ্ধ নাই। কিন্তু 
চৈতন্য অর্থাত জ্ঞান পূর্বোক্ত গ্রকারঘ্বয় হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার গুণ) কারণ, জ্ঞান মানস 
প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় অপ্রত্যক্ষ বা অতীন্জ্িয় গুণ নহে | মনোমাত্রগ্রাহা বলিয়া বছিরিক্দিয়- 
গ্রাহ্া 9 নছে। স্থতরাং শরীরের পূর্বোক্ত দ্বিবিধ গুণের সহিত চৈতন্ের বৈধর্ম্যবশতঃ চৈতন্ত 
শরীরের গুণ হইতে পারে না। শরীরের গুণ হইলে তাহ! গুরুত্বের স্টার একেবারে অতীন্দরিয় 
হইবে, অথবা! রূপাদির সায় বহছিরিক্িয়গ্রাহা হইবে । পরন্ত শরীরের যেগুলি বিশেষ গুণ 
( রূপ, রপ, গন্ধ, স্পর্শ ), সেগুলি চক্ষুরাদি বহিরিক্দরিয়গ্রাহা। চৈতন্ত অর্থাৎ জ্ঞানও বিশেষ 
গুণ বলিয়াই সিদ্ধ, ুতরাং উহ] শরীরের গুণ হইলে রূপাদির ন্যায় শরীরের বিশ্ষে গুণ হইবে। 
কিন্তু উহ! বহিরিক্দরিয়গ্রাহ নছে। এই তাৎপর্য্যেই উদ্দ্যোতকর শেষে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন যে, চৈতন্য বহিরিক্িয়গ্রাহ না হওয়ায় সুখাদির স্তায় শরীরের গুণ নছে। ভাষ্য 
দইিয়” শবের দ্বারা বহিরিন্দ্িয়ই বুঝিতে হইবে। মন ইন্দ্রিয় হইলেও স্তায়দর্শনে ইন্জিয়- 
বিভাগ-হ্ত্রে (১ম অঃ, ১ম আঃ) ১২শ হৃত্রে) ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনের উল্লেখ না থাকায়, 
শ্ায়দর্শনে “ইজ্জ্িয়” শবের দ্বার! বহিরিক্জিয়ই বিবক্ষিত বুঝ! যায়। প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ- 
লক্ষণৃত্রভ।যোর শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য ॥ ৫৩। 


সুত্র । ন রূপাদীনামিতরেতরবৈধর্্যাৎ ॥৫8॥৩২৫॥ 
অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ পুর্ববসৃত্রোক্ত হেতুর দ্বার চৈতন্য শরীরের 
গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয় না। যেহেতু রূপাদির অঞ্ধাৎ শরীরের গুণ রূপ, রস; 
গন্ধ ও স্পর্শেরও পরস্পর বৈধণ্দ্য আছে। 
ভাষ্য । যথা ইতরেতরবিধর্্মাণে। রূপাদয়ো ন শরীরগুণত্বং জহতি, 
এবং রূপার্দিবৈধর্ম্যাচ্চেতনা শরীরগুণত্বং ন হাস্যতীতি | 
অনুবাদ। যেমন পরস্পর বৈধর্ঘ্াযুক্ত রূপাদি শরীরের গুণত্ব ত্যাগ করে না, 
এইরূপ রূপার্দির বৈধর্ঘ্যপ্রযুক্ত চৈতন্য শরীরের গুণত্ব ত্যাগ করিবে না। 
টিগ্নী। পূর্বৃত্রোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিতে পূর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, শরীরের গুণের 
১) ন শরীরগুণশ্চেতনা, বাস্থকরণাপ্রতাক্ষত্বাৎ হুখ।ছিবদিতি ।---্ায়বার্তিক ৷ 


৩১৮ ন্টায়দর্শন [ ৩অ৯, ২আ 


বৈধন্দ্য থাকিলেই যে তাহা শরীরের গুণ হয় না, ইহা! বল! যায় না। কারণ, তাহা হইলে রূপ, 
রস, গন্ধ ও স্পর্শের পরম্পর বৈধন্ম্য থাকায় এ রূপাদ্দিও শরীরের গুণ ছইতে পারে না। রূপের 
চাক্ষুত্ব আছে, কিন্ত রস, গন্ধ ও স্পর্শের চাক্ষুষত্ব নাই। রসের রাসনত্ব বা! রসনেক্জিয়গ্রাহাত্ 
আছে, রূপ, গন্ধ ও স্পর্শে উহা নাই। এইরূপ গন্ধ ও স্পর্শে যথাক্রমে যে স্রাণেক্জিয়গ্রাহ্ত্ব ও 
ত্বগিক্জরিয়গ্রাহাত্ব আছে, রূপ এবং রসে তাহা নাই) স্থতরাং রূপাদি পরম্পর বৈধন্দ্যবিশিষ্ট। 
কিন্ত তাহা হইলেও যেমন উহ্থারা শরীরের গুণ হইতেছে, তক্জপ এ রূপাদির বৈধর্শ্য থাকিলেও 
চৈতন্ত শরীরের গুণ হইতে পারে। ফলকথা, পূর্ব্ত্রোক্তি *শরীরগুণবৈধন্দ্য” শরীরগুপত্বা- 
ভাবের সাধক হয় না! কারণ, রূপারদিতে উহ! ব্যভিচারী | ৫৪ | 


সুত্র। এক্ডিয়কত্বাদ্রপাদীনামপ্রতিষেধঃ ॥৫৫॥৩২৩॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) রূপাদির ইন্দ্রিয়গ্রাহাত্ববশতং ( এবং অপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ ) 
প্রতিষেধ ( পূর্ববসূত্রোক্ত প্রতিষেধ ) হয় ন|। 
ভাষ্য | অপ্রত্যক্ষত্বাচ্চেতি | যথেতরেতরবিধম্মীণে। রূপাদয়ো ন 
দ্বৈবিধ্যমতিবর্তত্তে, তথা রূপাদিবৈধর্ম্যাচ্চেতন! ন দৈধিধ্যমতিবর্তেত যদি 
শরীরগুণঃ স্যার্দিতি, অতিবর্ততে তু তশ্মান্ন শরীরগুণ ইতি । 
ভূতেক্দ্রিয়মনসাং জ্ঞান-প্রতিষেধাৎ সিদ্ধে সত্যারস্তো বিশেষজ্ঞাপনার্ঘঃ | 
বন্ধ! পরীক্ষ্যমাণং তত্বং হ্ুনিশ্চিততরং ভবতীতি । 
অনুবাদ । এবং গুপ্রত্যক্ষত্ববশত;। (তাপ ) যেমন পরস্পর বৈধর্ঘঘয- 
বিশিষ্ট রূপাদি দৈবিধাকে অতিক্রম করে না, তন্রপ চৈতগ্য বদি শরীরের গুণ হয়, . 
তাহ! হইলে রূপাদির বৈধর্থ্য প্রযুক্ত ্বৈবিধ্যকে অতিক্রম না করুক ? কিন্তু অতিক্রম 
করে, সুতরাং € চৈতন্য ) শরীরের গুণ নহে। 
ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের জ্ঞানের প্রতিষেধপ্রযুক্ত সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ চৈতন্ত শরীরের 
গুণ নহে, ইহা! পূর্বে সিদ্ধ হইলেও আরম্ভ অর্থাৎ শেষে আবার এই প্রকরণের 
আরম্ভ বিশেষ জ্ঞাপনের জন্য । বনু প্রকারে পরীক্ষ্যমাণ তন্ব নুনিশ্চিততর 
হয়। 
টিগনী। পূর্বসৃত্রোক্ত পূর্ববপক্ষের নিরাদ করিতে মহর্ষি এই ছুত্রের ছারা বলিয়াছেন যে, 
রূপাদি গুণের “্ধীন্্রিয়কত্ব” অর্থাৎ বহিরিষ্তিয়গ্রীহত্ব থাকায় উহ্াদিগের শরীরগুণত্থের গ্রুতিষেধ 
হয় না। মহর্ধির সুত্র পাঠের দ্বারা সরলভাবে তাহার তাৎপর্য বুঝা যায় যে, রূপ, রস, গন্ধ ও 
ঞ্গর্শের পরস্পর বৈধর্ঘয থাকিলেও এ বৈধর্দ্য উহাদিগের শরীরগুণত্থের বাঁধক হয় না। 


৫৫ ৯] বাণ্স্যায়ন ভাষ্য ৩১৯ 


কারণ, চাক্ষুবন্ প্রভৃতি ধর্ম শরীরের গুণবিশেষের বৈধর্্য হইলেও সামান্ত 5: শরীরগুণের বৈধর্ম্য 
নে । শরীরে যে রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শের বোধ হয়, এ চারিটি গুপই বহিরিজ্িয়জন্ত প্রতাক্ষের 
বিষয় হইয়! থাকে ) সুতরাং উহার! শরীরের গুণ হুইতে পারে। প্রত্যত্দের বিষ হইবে, 
কিন্ত বহিরিজ্িয়জন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে না, এইরূপ হইলেই সেই গুণে সামাগ্ভতঃ শরীরগুণের 
বৈধর্ম্য থাকে . রূপাদি গুণে এ বৈধন্দ্য নাই । কিন্তু চৈতন্কে সামান্ততঃ শরীরগুণের এ বৈধর্য 
থাকায় চৈতন্ঠ শরীরের গুণ নহে, ইহ! সিদ্ধ হয়। বৃতিষ্কার বিশ্বনাথ এই ভাবেই মহর্ষির তাঁৎপর্ষ 
বণন করিয়াছেন। ভাষাকার মহর্ষির স্ত্রোক্ত “এক্জরিয়কত্বাৎ এই হেতুবাক্যের পরে 
“অপ্রত্যক্ষত্বাচ্চ” এই বাক্যের পূরণ করিয়! এই সুত্রে অপ্রত্যক্ষত্থও মহর্ষির অভিমত আর একটি 
হেতু, ই প্রকাশ করিয়াছেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝা! যায় যে, শরীরে রূপারদি যে সমস্ত 
গুণ আছে, সে সমস্ত বহিরিক্জিয়গ্রাহা অথবা অশীন্দরিয়। এই ছুই প্রকার ভিন্ন শরীরে আর 
কোন প্রকার গুণ নাই। পূর্বোক্ত ৫৩শ সুত্রভাষ্যেই ভাষাকার ইহ! বলিগাছেন। এখানে পূর্বোক্ত 
এঁ সিদ্ধাস্তকেই আশ্রয় করিয়! ভাষাকার মহর্ষির তাৎপর্ষা বর্ণন করিয়াছেন ষে, শরীরস্থ রূপাদি 
গুণগুলি পরস্পর বৈধর্দ্যবিশি্ট হইলেও উহার পূর্বেক্ত দ্বৈবিধাকে অতিক্রষ করে না, অর্থাৎ 
বহিরিক্জিয়গ্রাহহ এবং 'অতীন্দ্রিয। এই প্রকারদবয় হইতে অতিরিক্ত কোন প্রকার হয় ন1) 
সুতরাং শরীরস্থ রূপাদি গুণের পরম্পর বৈধন্দ্য যেমন উহ্হার্দিগের তৃতীয়প্রকারতার গ্রয়োজক 
হয় না, তদ্রপ চৈতন্তে যে রূপাদি গুণের বৈধন্ম্য আছে, উহ্থাও চৈতন্চের তৃতীয়প্রকারতার 
গ্রযোজক হুইবে না। সুতরাং চৈতন্তকে শরীরের গুণ বঞ্চিলে উহাও পূর্বোক্ত ছুইটি প্রকার 
হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার গুণ হইতে পারে না) চৈতন্তে রূপাঁদির বৈধর্দ্য থাকিলেও 
তৎগ্রযুক্ত উহ! পূর্বোক্ত দ্ৈবিধ্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ চৈতন্ত শরীরের 
গুণ হইলে উহা অতীন্দ্রিয় হইবে অথব| বছিরিজ্জিয়গ্রা্থ হইবে । কিন্তু চৈতন্য এরূপ দ্বিবিধ 
গুণের অন্তর্গত কোন গুণ নছে। উহা অতীন্দ্িয়ও নহে, বহিরিক্ি়প্রাহাও নছে। উহা! ম্থখ- 
ছখাদির ন্যায় মনোমান্রঞ্াহা ) নুতরাং চৈতন) শরীরের গুণ হইতে পারে ন1। 

পৃর্বেই ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্য প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় শরীরে চৈতনা নাই, ইহা 
সিদ্ধ হইয়াছে । অর্থাৎ তৃতের চৈতন্য-ধপ্ডনের দ্বারাই চৈতন্য যে ভুতাত্মক শরীরের গুণ নহে, 
ইহা! মহর্ষি পূর্বেই প্রতিপর করিয়াছেন) তথাপি শরীর চেতন নহে অর্থাৎ চেতন বা আত্মা 
শরীর হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত অন্যগীকারে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য মহর্ষি শেষে শাবার এই 
গ্রকরণটি বলিয়াছেন। ভাষাকার মহর্ষির উদ্দে্ঠ সমর্থনের জন্য শেষে বলিয়াছেন যে, তত্ব 
বহুপ্রকারে পরীক্ষ্যমাণ হইলে সুনিশ্চিততর হয়, অর্থাৎ এ তত্ব বিষয়ে পূর্বে যেরূপ নিশ্চয় জন্মে, 
তরপেক্ষ৷ আরও দুড় নিশ্চয় জন্মে। বস্ততঃ শরীরে আত্মবুদ্ধিবপ যে মোহ ব মিথ্যা জ্ঞান সর্ব- 
জীবের অনাপ্গিকাল হইতে আগন্মসিত্ধ, উহ! নিবৃত্ত করিতে যে আত্মদর্শন আবশ্তক, তাহাতে 
আত্ম! শরীর নহে, ইত্যাদি প্রকারে আত্মার মনন আবশ্তক। বহু হেতুর দ্বারা বহুপ্রকারে মনন 
করিলেই উহ! আত্মাদর্শনের সাধন হইতে পারে। শানেও বহু হেতুর দ্বারাই মননের বিধি পাওয়া! 


৩২৩ ন্যায়দর্শন ॥ ৩অ০, ২আঃ 

যায়১। ম্বতরাং মননশান্ত্রের বক্তা! মহর্ষি গোতমও এ শ্রুতিসিদ্ধ মননের নির্বাহের জন্য 

নান প্রকারে নান! হেতুর দ্বারা আত্ম! শরীরাদি হইতে "তন্ন, ইহা! সিদ্ধ করিয়াছেন ॥ ৫৫ | 
শরীরগুণব্যতিরেকপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৫ | 


ভাষ্য । পরীক্ষিতা বুদ্ধিঃ, মনস ইদানীং পরীক্ষাক্রমঃ, তত কিং 
প্রতিশরীরমেকমনেকমিতি বিচারে - 


অন্ুবাদ। বুদ্ধি পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন মনের পরীক্ষার *ক্রম” অর্থাৎ স্থান 
উপস্থিত, সেই মন প্রতিশরীরে এক, কি অনেক, এই বিচারে মেহধি বলিতেছেন), 


সুত্র । জ্ঞানাযৌগপন্ভাদেকৎ মনঃ ॥ ৫৬৩২৭ ।! 
অনুবাদ। জ্ঞানের অযৌগপদ্ভবশতঃ অর্থাৎ একই ক্ষণে অনেক ইন্দ্রিয়ন্ত 
অনেক ভান জন্মে না, এ জন্য মন এক । 


ভাষ্য । অস্তি খলু বৈ জ্ঞানাযৌগপদ্যমেকৈকস্যেন্দ্রিয়দ্য যথাবিষয়ং, 
করণস্তৈকপ্রত্যয়নির্ব্বতৌ সামর্ধ্যাৎ,_ন তদেকত্বে মনসো! লিঙ্গং। 
যত্ত, খন্বিদমিক্ডরিয়ান্তরাণাং বিষয়ান্তরেষু জ্ঞানাযৌগপদ্যমিতি তল্িঙ্গং । 
কন্মাৎ ? সম্ভবতি খলু বৈ বহুষু মনঃস্ষিক্ড্িয-মনঃসংযোগযৌগপদ্যমিতি 
জ্ঞানযৌগপদ্যং স্তাৎ) নতু ভবতি, তক্মাদৃবিষিয়ে প্রত্যয়পর্য্যায়াদেকং মনঃ। 


অন্ুবাদ। করূুণর অর্থাৎ জ্ঞানের সাধনের ( একই ক্ষণে ) একমাত্র জ্ঞানের 
উৎপাদনে সামর্বশতঃ এক এক ইন্ভ্রিয়ের নিজ বিষয়ে জ্ঞানের অযৌগপদ্ভ আেই। 
তাহ! মনের একত্বে লিঙ্গ (সাক) নহে। কিন্তু এই যে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্জ্রিয়বর্গের 
ভিন্ন ভিন্ন বিষঃসমূহে জ্ঞানের অযৌগপপ্য, তাহ! (মনের একত্বে )লিঙ্গ। (প্রপ্ন) 
কেন ? ( উত্তর ) মন বন্ধ হইলে ইল্জ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগের যৌগপদ্ সম্ভব 
হয়, এ জগণ্য জ্ঞানের ( প্রত্যক্ষের ) যৌগপন্ত হইতে পারে, কিন্তু হয় না; অতএব 
বিষয়ে অর্থ/ৎ তিন্ন ভিন্ন ইন্ট্রিয়বর্গের নিজ বিষয়ে প্রত)ঞ্ষের ক্রমবশতঃ মন এক। 

টিপ্পনী। মহধি তাহার কথিত পঞ্চম প্রমেয় বুদ্ধির পরীক্ষা! সমাগত করিয়া, ক্রমানুসারে যষ্ঠ 
প্রমের় মনের পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই শ্ৃত্রের হবার! প্রতিশরীরে মনের একত্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করিয়াছেন । ভ্রাণাদি পঞ্চেক্দরিয়ঞন্ত থে পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে ইঞ্জিয়ের সহিত মনের 
১1 নন্তবাশ্টোপপন্তিতিঃ। “উপপততিঃ” বহুতিহেতুভিরনুম।তবাঃ, অন্থখা বহুবচনানুপপত্তেঃ ৷ পক্ষতা-- 
মাথুরী টীক1। 
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ংযোগও কারণ। কিন্তু প্রতিশরীরে একই মন ক্রমশঃ পঞ্চেন্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, অথব! 
পৃথক পৃথক্‌ পাঁচটি মনই পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাঁচটি ইন্দ্িয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ইহ! বিচার্য্য । কেহ 
কেহ প্রতাক্ষের যৌগপদ্য শ্বীকার করিয়! উহ! উপপাদন করিতে প্রতি শরীরে পাঁচটি মনই স্বীকার 
করিয়াছিলেন, ইহা! বৈশেধিক দর্শনের “উপস্কারে” শঙ্কর মিশ্রের কথার হ্বারাও বুঝিতে পারা যায়। 
( বৈশেধিক দর্শন, ওয় অঃ, ২য় আঃ, ওয় স্ৃত্রের “উপক্কার” দ্রষ্টব্য )। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবশতঃ 
প্রতি শরীরে মন এক অথব! ষন পাঁচটি, এইরূপ সংশয়ও হইতে পারে । মহুধি গোতম প্র 

ংশয় নিরাসের অন্ঠও এই হথত্রের দ্বার! প্রতিশরীরে মনের একত্ব সিন্ধান্ত সমর্ণন করির়াছেন। 
মহষি গোতম, মহধি কণাদের স্ায় প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য অস্বীকার করিয়া সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, মন 
এক । কারণ, জ্ঞানের অর্থাৎ মনঃসংযুক্ত ইঞ্জিয়জন্ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাহার যৌগপদা নাই। 
একই ক্ষণে অনেক ইক্জিযজহ্য অনেক. প্রত্যক্ষ জন্মে না, অনেক ইন্জিয়জন্ত অনেক প্রত্যক্ষের 
যৌগপদ্য নাই, ইহা! মহর্ষি কণাদ ও গোতমের দিদ্ধান্ত | মনের একত্ব সমর্গনের জন্ত মহর্ষি কণাদ 
ও গোতম পভ্ঞানাযৌগপদ্য” হেতুর উল্লেখ করিয়া এই দিদ্ধাস্ত প্রকাশ করিয়াছেন । মহ্ধি 
গোতম আরও অনেক হ্ৃত্রে এই দিদ্ধাপ্ত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং যুগপৎ বিজাতীয় নানা 
প্রত্যক্ষের অনুৎপন্তিই মনের লিঙ্গ বলিয়াছেন ( ১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা ত্রষ্টব্য )। মহধি গোঙম 
যে ক্তানের অযৌগপদ্যকে এই সুত্রে মনের একত্বের হেতু বলিয়াছেন, তাহা! বুঝাইতে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, এক একটি ইন্দ্রিয় যে, তাহার নিজ বিষয়ে একই ক্ষণে অনেক গ্রাত্যক্ষ জন্মায় না, 
ইছ! সর্বসম্মত, কিন্তু উচ্থা৷ মনের একত্বের সাধক নহে । কারণ, যাহ! জ্ঞানের করণ, তাহ! একই 
ক্ষণে একটিমাত্র জ্ঞান জন্মাইতেই সমর্থ, একই ক্ষণে একাধিক জ্ঞান জন্মাইতে জ্ঞানের করণের 
সামর্থ/ই নাই । সুতরাং মন বহু হইলে৭ একই ক্ষণে এক ইন্ছ্রিয়ের দ্বার! একাধিক জ্ঞানোৎ্পন্তির 
আপত্তি হইতে পারে না । কিন্তু একই ক্ষণে অনেক ইন্ড্রিয়জন্ত অনেক প্রতাক্ষের ষে উৎপত্তি 
হয় না, অর্থাৎ অনেক ইন্ডিয়জন্য প্রতাক্ষের যে অযৌগপদা, তাহাই মনের একত্বের সাধক। 
কারণ, মন বন হইলে একই ক্ষণে অনেক ইন্জ্রিয্নের সহিত ভিন্ন ভিন্ন মনের সংযোগ হইতে পারে, 
স্থতরাং একই ক্ষণে মনঃসংযুক্ত অনেক ইন্দ্রিয়জন্ত অনেক প্রতাক্ষ হইতে পারে। কিন্ত একই 
ক্ষণে ্রন্ূপ অনেক প্রত্যক্ষ জন্মে না, উহ অনু ভবপিদ্ধ নহে, একই মনের সহিত ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন 
ইঞ্জিয়বর্গের সংযোগজন্ত কালভেদেই ভির ভিন ইনত্জিয়জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহাই অন্গন্তব- 
সিদ্ধ, স্ৃতন্াং প্রতিশরীরে মন এক । মন এক হুইলে অতিস্প্ম একই মনের একই ক্ষণে অনেক 
ইঞ্ত্িয়ের সহিত সংযোগ অসম্ভব হওয়ায় কারণের মভাবে একই ক্ষণে অনেক ইন্জরিয়জন্ত অনেক 
প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না ॥ ৫৬ ॥ 


সুত্র । ন যুগপদনেকক্রিয়োপলদ্ধেঃ ॥৫৭॥৩২৮॥ 
অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) না, অর্থাৎ প্রতি শরীরে মন এক নছে। কারণ, (একই 
ব্যক্তির) যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়। 
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ভাষ্য । অয়ং খন্বধ্যাপকোইধাতে, ব্রঙ্গতি, কমগুলুং ধারয়তি, পঙ্থানং 
পশ্যতি, শৃণোত্যারণ্যগান্‌ শব্দান্‌, বিভ্যদৃ১ব্যাললিঙ্গানি বুভুত্সতে, 
স্মরতি চ গন্তব্যং স্থানীয়ংমিতি ক্রমস্যাগ্রহণাদ্যুগপদেতাঃ ক্রিয়৷ ইতি 
প্রাপ্তং মনসে! বহুত্বমিতি | 


অনুবাদ। এই এক অধ্যাপকই অধ্যয়ন করিতেছেন, গমন করিতেছেন, কমগুলু 
ধারণ করিতেছেন, পথ দেখিতেছেন, আরণ্যজ অর্থাৎ অরণ্যবাসী সিংহাদি হইতে 
উৎপন্ন শব্ধ শ্রবণ করিতেছেন, ভীত হইয়া ব্যাললিঙ্গ অর্থাৎ হিং জন্কুর চিহ্ন বুঝিতে 
ইচ্ছা! করিতেছেন, এবং গস্তব্য নগরী স্মরণ করিতেছেন, এই সমস্ত ক্রিয়ার ক্রমের 
জ্ঞান না হওয়ায় এই সমস্ত ক্রিয়া! যুগপৎ জন্মে, এ জন্য মনের বন্ুত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
এ অধ্যাপকের একই শরীরে বনু মন আছে, ইহা বুঝ! যায়। 


টিপ্লনী। প্রতি শরীরে মনের বহুত্ববাদীর ঘুক্তি এই যে, একই ব্যক্তির যুগপৎ অর্থাৎ একই 
সময়ে অনেক ক্রিয়! জন্মে, ইহ! উপলব্ধি করা যায়, সুতরাং প্রতিশরীরে বহু মনই বিদ্যমান থাকে । 
গ্রতি শরীরে একটিমাত্র মন হইলে যুগপৎ অনেক ক্রিয়া জন্মিঠে পারে না । মংধি এই ঘুক্তির 
উল্লেখপুর্বক এই সূত্রের দ্বারা পূর্বরপক্ষ সমর্গন করিয়াছেন । ভাষ্যকার পূর্বপক্ষ ব্যাথা করিতে 
বগ্য়াছেন যে, কোন একই অধ্যাপক কমগলু ধারণ করতঃ কোন গ্রন্থ বা স্তবাদি পাঠ করিতে 
করিতে এবং পথ দেখিতে দেখিতে গন্তব্য স্থানে যাইতেছেন, তখন অরণ্যবানী কোন হিং জন্তর 
শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়বখতঃ এ হিংত্ জন্ত কোথায়, কি ভবে জাঁছে এবং উহ! বস্ততঃ হিংম্স জন্ত 
কিনা, ইহ! অনুমান করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া হিংঅ জন্তর অসাধারণ চিহ্ন বুঝিতে ইচ্ছ। করেন 
এবং সত্বরই গন্তব্য স্তানে পৌছিতে ব্যগ্র হইফ়! পুনঃ পুনঃ গন্তব্য স্থানকে ম্মরণ করেন। এ 
অধ্য।পকের এই সমস্ত ক্রিয়া কালতেদে ক্রমশঃ জন্মে, ইহ! বুঝা! যাক না । এ সমস্ত ক্রিয়াই 
একই সময়ে জন্মে, ইহাই বুঝা যায়। ম্ুতরাং এ অধ্যাপকের শরীরে এবং এরূপ একই সময়ে 
বহ্ক্রিয়াকারী জীবমাত্রেরই শরীরে বু মন আছে, ইহ! দ্বীকার্ধ্য। কারণ, একই মনের দ্বারা 
যুগপৎ নানাজাতীর নানা ক্রিয়া জন্মিতে পারে না। স্থত্রে “ক্রিয়” শবের দ্বারা ধাত্বর্থরূপ 
ক্রিয়াই বিবক্ষিত 1৫৭1 


| আনেক পুল্তকেত এখানে “বিভেভি" এহরূপ পাঠ থাকিলেও কোন প্রাচান পুস্তকে এবং জয়ন্ত ভটেএ উদ্ধৃত 
পাঠে “বিভ/২ঃ এইরূপ পাঠই আছে । স্যায়মঞ্জরা, ৪৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | 
২। এখানে বহু পাঠাস্থর আছ্ে। কোন পুস্তকে "স্থানায়ং” এইরূপ পাঠই পাওয়া যায়। “স্থানীয়” শবের দ্বারা 
নগরী বুঝা যায়। অমগ,ক।স, পুরবর্গ, ১ম গ্লেক জর্ঠবা। “তাৎপর্বাটাকায়” পাওয়া য|য়,) “সংন্তায়নং স্বাপনং7। 
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সুত্র । অলাতচক্রদর্শনবত্তছ্ুপলব্বিরাশুসধ্চার।ৎ ॥ 
॥৫৮॥৩২১৯॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) আগুসঞ্চার অর্থাৎ অতিদ্রুতগতি প্রযুক্ত “অলাতচ্রু” 
দর্শনের ন্যায় সেই ( পূর্ববসূত্রোক্ত ) অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, অর্বাৎ একই ব্যক্তির 
অধ্যয়নাদি অনেক ক্রিয়! ক্রমশঃ উৎপন্ন হইলেও তাহাতে যৌগপদ্ ভ্রম হয়। 


ভাষ্য । আশুসঞ্চারাদলাতস্য ভ্রমতে। বিদ্যমানঃ ক্রমো ন গৃহাতে, 
ক্রমস্তাগ্রহণাঁদবিচ্ছেদবুদ্ধ্য। চক্রবদৃবুদ্ধির্ভবতি, তথা বুদ্ধীনাং ক্রিয়াণাঞ্চাশু- 
বৃত্তিত্বাধ্থিদ্যমনিঃ ক্রমে! ন গৃহতে, ক্রমপ্যাগ্রহণাদ্যুগপৎ ক্রিয়া ভবস্তী- 
ত্যভিমাঁনে! ভবতি । 


কিং পুনঃ ক্রমস্য।গ্রহণাদ্যুগপতক্রিয়াভিমানোই্থ যুগপদৃভাবাদেব 
যুগপদনেকক্রিয়োপলন্ধিরিতি ? নাত্র বিশেষপ্রতিপত্তেঃ কারণমুচ্যত 
ইতি। উক্তমিক্দ্রিয়ান্তরাণাং বিষয়ান্তরেঘু পর্য্যায়েণ বুদ্ধয়ো ভবন্তীতি, 
তচ্চাপ্রত্যাখ্যেয়মা ত্বপ্রত্যক্ষত্বাৎ ৷ অধাপি ৃষ্টশ্রতানর্৫থাংশ্চিন্তয়তঃ 
ক্রমেণ বুদ্ধয়ে। বর্তন্তে ন যুগপদনেনান্ুুমাতব্যমিতি | বণ 
পদ্দবাক্যবুদ্ধীনাং তদর্থবুদ্ধীনাঞ্চাশুবৃতিত্বাৎ ক্রমস্যাগ্রহণং। কথং? 
বাক্যস্থেযু খলু বর্ণেযুচ্চরতম্থ প্রতিবর্ণং তাঁবচ্ছবণং ভবতি, শ্রুতং 
বর্ণমেকমনেকং বা পদভাবেন প্রতিসন্ধত্তে, প্রতিসন্ধায় পদ্দং ব্যবস্যতি, 
পদব্যবসায়েন স্মৃত্যা পদার্থং প্রতিপদ্যতে, পদসযুহপ্রতিসন্ধানাচ্চ বাক্যং 
ব্যবস্যতি, সম্বদ্ধাংশ্চ পদার্থান্‌ গৃহীত্ব। বাঁক্যার্থং প্রন্তিপদ্যতে | ন চাসাং 
ক্রমেণ বর্ভমানানাং বুদ্ধীনামাশুবৃতিত্বাৎ ক্রমে! গৃহাতে, তদেতদনুমান- 
মন্ত্র বুদ্ধিক্রিয়াযৌগপদ্যাতিমানস্যেতি । ন চাস্তি মুক্তসংশয়! যুগপছুৎ- 
পত্তিবুদ্ধীনাং, যয়! মনসাং বন্ছত্বমেকশরীরেহনুমীয়েত ইতি । 





১। “উৎ*শব্দপূর্বক চর ধাতু সকর্্মক হুইলেই তাহার উত্তর আত্মনেপদের বিধান আছে। ভাষাকার এখানে 
উৎপত্তি অর্থেই “উৎশন্বপূর্ববক “চরসধাতুর প্রয়েগ করিয়াছেন বুঝা যাঁয়। “উচ্চরংহ” এই বাক্যের বাখা। 
“উৎপদ্ধামানেযু | রা 


৩২৪ হ্যায়দর্শন [ ৩, ২আ 


অন্ুবাদ। তৃর্ণনকারী অলাতের (অলাতচত্র নামক যন্ত্রবিশেষের ) বিষ্ভমান 
ক্রম অর্থাত উহার তূর্ণনক্রিয়ার রম থাকিলেও উহ! ভ্রুতগতি প্রযুক্ত গৃহীত হয় না, 
কমের জ্ঞান না হওয়ায় অবিচ্ছেদ-বুদ্ধিবশতঃ চক্রের ন্যায় বুদ্ধি জন্মে। তত্রপ 
বুদ্ধিসমুহের এবং ক্রিয়াসমুহের আশুবৃত্তিত্ব অর্থাৎ অতিশীত্র উৎপতিপ্রযুক্ত 
বিস্তমান ক্রম গৃহীত হয় না। ক্রমের জ্ঞান ন| হওয়ায় সমস্ত ক্রিয়। যুগপৎ 
হইতেছে, এইরূপ ভ্রম জন্মে। 


প্রেশ্ব) ক্রমের অজ্ঞানবশতঃই কি যুগপৎ ক্রিয়ার ভ্রম হয় অথবা! যুগপশ উতপত্তি- 
বশত£ই যুগপৎ অনেক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় ? এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের কারণ 
কথিত হইতেছে না। (উত্তর )ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সমূহ বিষয়ে 
ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা উক্ত হুইয়াছে, তাহ! কিন্তু অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ প্রত্যক্ষের 
অধৌগপদ্ক আত্মপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ (মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধতবশতঃ ) প্রত্যাখ্যান করা 
যায় না, অর্থাৎ একই ক্ষণে যে নান! ইন্দ্রিয়জন্য নান! প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহা 
মনের দ্বারা অনুভবসিদ্ধ, স্বৃতরাং উহা! অস্বীকার করা বায় না। পরম্ দৃষ্ট ও 
শ্রত বু পদার্থবিষয়ক চিন্তাকারী ব্যক্তির ক্রমশঃ বুদ্ধিসমূহ উৎপন্ন হয়, যুগপৎ 
উত্ুপন্ন হয় না, ইহার ত্বার৷ ( অন্যত্রও বুদ্ধির অযৌগপদ্ভ ) অনুমেয় । | উদাহরণ 
সবার! জ্ঞানের অযৌগপদ্য বুঝাইতেছেন ] বর্ণ, পদ ও বাক্াবিষয়ক বুদ্ধিসমূহের 
এবং সেই পদ ও বাক্যের অর্থবিষয়ক বুদ্ধিসমূহের «আশুবৃত্িত্ব”্বশতঃ অর্থাৎ 
অবিচ্ছেদে অতিশীঘ উতপত্তিপ্রযুক্ত ক্রমের জ্ঞান হয় না । (প্রশ্ন) কিরূপ? 
(উত্তর) বাক্যস্থিত বর্ণসমুহ উৎপদ্যমান হুইলে অর্থাৎ বাক্যের উচ্চারণকালে 
প্রত্যেক বর্ণের শ্রবণ হয়,_-শ্রুত এক বা অনেক বর্ণ পদরূপে প্রতিসম্ধান করে, 
প্রতিসন্ধার করিয়। পদ নিশ্চয় করে, পদ নিশ্চয়ের দ্বার! স্মৃতিরূপ পদার্থ বোধ করে; 
এবং পদসমুহের প্রতিসন্ধান প্রযুক্ত বাক্য নিশ্চয় করে, এবং সম্বন্ধ অর্থাৎ পরম্পর 
যোগ্যতাবিশিষ্ট পদার্থসমুহকে বুঝিয়! বাক্যার্থ বোধ করে। কিন্তু ক্রমশঃ বর্তমান 
অর্থাৎ ক্ষণবিলন্ে ক্রমশঃ জায়মান এই ( পূর্ব্বাক্ত ) বুদ্ধিসমূহের আশুবৃত্তিত্ববশত: 
ক্রম গৃহীত হয় না, সেই ইহা অর্থাৎ পূর্বোস্ত স্থলে বর্ণশ্রবণাদি জ্ঞানসমুহের 
অযৌগপদ্য বা ক্রেমিকত্ব মসাত্র বুদ্ধি ও ক্রিয়ার যৌগপদ্য ভ্রমের অনুমান অর্থাৎ 
অন্ুমাপক হয়। বুদ্ধিসমূহের নিঃসংশয় যুগপছুৎপত্তিও নাই, যদ্ধারা এক শরীরে 
মনের বন্গত্ব অনুমিত হইবে। 
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টিগ্ননী। পূর্বনথত্রোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে মহধি এই হ্ৃত্রের দ্বার! বলিয়াছেন যে, 
একই ব্যক্তির কোন সময়ে অধায়ন, গমন, পর্দর্শন প্রভৃতি যে অনেক হিয়ার উপলব্ধি হুয়, 
এ সমস্ত ক্রিয়্াও যুগপৎ জন্মে না--অবিচ্ছেদধে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণেই জন্মে । কিন্তু অবিচ্ছেদে 
অভিঙীত্ এ সমন্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি হওয়ায় উনার ক্রম থাকিলেও এ ক্রমের জ্ঞান হয় না, এজন 
উহাতে যৌগপদ্য ভ্রম জন্মে অর্থাৎ একই ক্ষণে গমনাদি এ সমস্ত ক্রিয়া জন্মিতেছে, এইরূপ ভ্রম 
ইয়। মহধি ইহ! সমর্থন করিতে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন--"অলাতচক্রদর্শন” | “অলাত” শষ্ধের অর্থ 
অঙ্গরি, উহার অপর নাম উন্ম,ক১। প্রাচীন কালে মধ্যতাগে অঙ্গার সন্নিবিষ্ট করিয়। এক 
প্রকার বন্্বিশেষ নির্শিতি হইত। উহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া! উর্ধে নিঃক্ষেপ করিলে তখন 
( বর্তমান দেশপ্রসিদ্ধ আতসবাজীর স্তায় ) উহ অতি দ্রুতবেগে চক্রের স্তায় খৃর্ণিত হওয়ায় উহা 
"অলাতচক্র" নামে কথিত হইয়াছে। সুপ্রাচীন কাল হুইতেই নাঁন! শাস্ত্রের নানা গ্রন্থে এ “অলাত- 
চক্র” দৃষ্টাস্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । যুদ্ধবিশেষে পৃর্ববোক্ত “অলাতচক্রের” প্রয়োগ হইত। 
"্ধনুর্বেদসংহ্তা”়্ এ “অলাতচক্রে”্র উল্লেখ দেখা যায়ং । মহধি গোতম এই হুত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, “অলাতচক্রে*র ঘূর্ণনকালে যেমন ক্রমিক উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন ঘর্ণনক্রিয়া একই ক্ষণে 
জায়মান বলিয়! দেখা যায়, তজ্জপ অনেক স্থলে ক্রিয়া ও বুদ্ধি বস্ততঃ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইলেও একই 
ক্ষণে উৎপন্ন বলিয়া বুঝা যায় । বস্তুতঃ এ্রব্ূপ উপলব্ধি ভ্রম । মহ্ধির তাৎপর্য্য এই যে, “অলাত- 
চক্রের ঘূর্ণন ক্রিয়াজন্ত যে যে স্থানের সহিত উহ্থার সংযোগ জন্মে তন্মধ্যে প্রথম স্থানের সহিত 
সংযোগের অনস্তরই দ্বিতীয় স্থানের সহিত সংযোগ জন্মে, ইহা হ্বীকার করিতেই হইবে । কারণ, 
পূর্ববসংযোগের ধ্বংস ব্যতীত উত্তরসংযোগ জন্মিতে পারে না। সুতরাং পূর্ববসংযোগের অনস্তরই 
অপর সংযোগ, তাহার অনস্তরই অপর সংযোগ, এইরূপে আকাশে নান! স্থানের সহিত ক্রমশঃই 
এ অলতিচক্রের বিভিন্ন নানা! সংযোগ স্বীকার্ধ) হওয়ায় এ সমস্ত বিভিন্ন সংযোগের জনক যে 
অলাতচত্রের ঘূর্ণনক্রিয়া, উহা'ও ক্রমিক উৎপন্ন তিন ভিন্ন ক্রিয়া, উহা! একটিমাজ ক্রিয়া নহে, 
ইহ! অবশ্ত শ্বীকার্ধয | তাহা হইলে এ যূর্ণনক্রিয় সমূহের যে ক্রম আছে, ইহাও অবস্ঠ শ্থীকার্ধ্য। 
কিন্ত এ অলাতচক্রের আশুনঞ্চার অর্থাৎ অতিক্রুত ত্ব্ণনপ্রযুক্ত এ সমস্ত ত্বর্ণন-ক্রিয়ার 
ক্রম বুঝিতে পারা যায় না। ওঁ তুর্ণন-ক্রিয়ার বিচ্ছেদ না থাকায় অবিচ্ছেদ বুদ্ধিবশতঃ এ স্থলে 
চক্রের স্তায় বুদ্ধি জন্মে । হুতরাং এ সমস্ত ক্রিয়ার ক্রমের জ্ঞান না হওয়ার উহাতে যৌগপদ্য ভ্রম 
জন্মে। অর্থাৎ একই ক্ষণে এ ঘূর্ণনক্রিয়াসমূহ জন্মিতেছে, এইরূপ ভ্রম ভান হুইয়! থাকে । 
"দোষ” ব্যতীত ভ্রম হুইতে পারে না। ভ্রমর বিশেষ কারণের নাম দৌঁষ। তাই মহর্ষি এই শ্থৃত্রে 
পূর্বোক্ত ভ্রমের কারণ দোষ বলিয়াছেন “আগুসঞ্চার” | অলাতচক্রের অতিক্রত সঞ্চার অর্থাৎ 
অতিক্রুত তবর্ণনই তাহাতে যৌগপদ্য ভ্রমের বিশেষ কারণ, উহ্বাই সেখানে দোষ। এইরূপ 
স্থলবিশেষে যে সমস্ত বুদ্ধি ও যে সমস্ত ক্রিয়! অবিচ্ছেদে শীঙ্ শীত্র উৎপন্ন হয়, তাহার ক্রম 
5) অলাতোহঙ্গারমূল কং ।--অমরকো ব. বৈশ্ঠাবর্গ। পন ই 
২। গঁজানাং পর্বতারোহণ' অলাতচক্রার্গিভিভীতিবারণং ।---ধুরেরধাসংহিত| ৷ 
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থাকিলেও অবিচ্ছেদে অতিশীপ্র উতৎ্পত্তিবশতঃ সেখানে এ সমস্ত ক্রিয়! ও বুদ্ধির ক্রমের জান 
না হওয়ায় তাহাতে 9 যৌগ”দোর ভ্রম হয়। ফলদথা, অলাতচক্রের ঘূর্ণনক্রিয়! দৃষ্টান্তে পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর কথিত একই ব্যক্তির অধ্যয়ন, গমন, পথদর্শন ”ভূতি অনেক ক্রিয়াও ক্রমশঃ জন্মে, 
এবং উহার ক্রমের জ্ঞান না ভওয়ায় এ সমন্ত ক্রিয়া যুগপৎ অর্থাৎ একই ক্ষণে জন্মিতেছে, 
এইরূপ ভ্রম জন্মে, ইহ! স্ব:কাপ্য। এ ক্রিয়াদমুহ ও বুদ্ধিপমূের যৌগপদ্য ভ্রমের কারণ দোষ - 
এঁ ক্রিয়াসমূহ ও বুদ্ধিদমূহের “আশুবুত্তিত্ব” : ভাষাকার উৎপত্তি অর্থেও “বৃত”ধাতু ও প্ৰৃভি” 
শকের প্রয়োগ করিয়াছেন । আত শান যাছার বৃদ্দি অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, তাহাকে “আগুবৃতি” 
বলা যায়) অবিচ্ছেদে নতি শীঘ্র উত্পত্তিই “আশুবৃত্তিত্ব”, তৎ্প্রযুক্ত অনেক ক্রিয়াবিশেষ ও 
অনেক বুদ্ধিবিশেষের যৌগপদয ভ্রম জন্মে 
পুর্বপক্ষব দী অবশ্ঠই প্রশ্ন করিবেন যে, ক্রিয়াসমূছের ক্রমের জ্ঞান না হওয়াহেই তাহাতে 
যৌগপদ্য ভ্রম হয় অথবা ক্রিয়াসমূহের বস্ততঃ যুগপৎ উৎপত্তি হয় বলিয়াই যুগপৎ অনেক 
ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, ইহ! কিরপে বুঝিব? এ বিষয়ে সংশরনিবর্তক বিশেষ জ্ঞানের কারণ কিছুই 
বল! হুয় নাই. ভাষাকার মহর্ষির স্ুত্রের তাৎপর্য বর্ণন করিয়া, শেষে নিজ্ই পুর্বধক্ত প্রশ্নের 
উল্লেখপুর্ধক তছুন্তরে বলিয়াছেন বে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সেই নেই ইন্দ্রিয়জন্য 
নানাজাত'য় নানা বুদ্ধি যে, ক্রমশঃই জন্মে, উহ? একই ক্ষণে জন্মে না, ইহা পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। 
প্রত্যক্ষের এ অযোগণন্য অস্বীকার কর! যায় না। কারণ, উহা! আত্মপ্রত্যঞ্চ অর্থাৎ উহা মানস 
ত্যক্ষসিদ্ধ, মনের দ্বারাই এ অযৌগপদ্য বুঝিতে পারা যায় । “আত্মন্” শবের দ্বারা এখানে 
মন বুঝলে “আত্মপ্রত্যগ্গ” শবের ছারা সহজেই মানস প্রতাক্ষের বিষয়, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে 
পারে। পূর্বপক্ষবাদীরা সর্ধত্রই জ্ঞানের ভযোগপদ্য স্বীকার করেন না। তাহাদিগের কথা 
এই যে, যে স্থলে বিষয্নবিশেষে একাগ্রমনা হইগ! সেই বিষয়ের দর্শনাদি করে, সে স্থলে [বিলম্থেই 
নান! জ্ঞান জন্মে, এবং দেইরূপ স্থলেই সেই সমস্ত নানা ভ্ঞানের অযৌগপদ্য মনের দ্বারা বুঝ! 
যায় । সর্ধন্রই সকল জ্ঞানের অযৌগপপ্য মানস প্রত্যক্ষসি্ধ নহে । পরস্ত অনেক স্থলে অনেক ভ্ঞান 
যে যুগপৎই জন্মে, ইহা! আ'মাধিগের মানস 'গ্রতাক্ষসি্ধ। ভ'ষাকার এই জন্যই শেষে মহধি গোত- 
মের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিবার অন্ত বলিয়াছেন যে, দৃষ্ট ও শ্রুভ বনু 
বিষয় চিন্তা! করিলে তখন ক্রমশঃই নান! বুদ্ধি জন্মে, যুগপৎ নান! বুদ্ধি জন্মে না, সুতরাং এ 
দরঠান্তে সব্বত্রই জ্ঞানের অযৌগপদ্য অর্থাৎ ক্রমিকত্ব অন্মানসিদ্ধ হয়) ভাষ্যকার উদা- 
হুরণের টল্লেখপুর্নক শেষে তাহার অভিমত অনুমান বুঝাতে বলিয়াছেন যে,-্কেহ কোন 
বাক্যের উচ্চারণ করিলে, এঁ বাক্যার্থবোদ্ধ! ব্যক্তির প্রথমে ক্রমশঃ ও বাক্যন্থ প্রতোক বর্ণের শ্রবণ 
হয়, তাহার পরে শ্রুত এক ব! অনেক বর্ণকে এক একটি পদ বলিয়! বুঝে, তাহার পরে পদজ্ঞান- 
জন্ত পদার্থের স্মরণ করে, তাহার পরে সেই বাক্যগ্ঠ সমস্ত পদগুলির জ্ঞান হইলে এ পদসমৃাকে 
একটি বাক্য ধলিয়া বুঝে, তাহার পরে পুর্বজ্ঞাত পদার্থগুলির পরস্পর যোগ্যতা! সন্বন্ধের জ্ঞান- 
পূর্বক বাক্যার্থ বোধ করে। পূর্বোক্ত বর্ণফন, পদক্চান ও বাক্যন্ঞান এবং পদার্থজান ও বাক্যার্থ 
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ভান, এই সমস্ত বুদ্ধি যে ক্রমশ£ই জন্মে, ইহা! সর্বসম্মত এ সমস্ত বুদ্ধির আগুবৃন্িতব প্রযুক্ত 
অর্গাৎ অবিচ্ছেদে শীঘ্ব উৎপত্তি হওয়ায় উহাধিগের ক্রম থাকিলেও এ ক্রম বুঝ: যাঁয় না ' সুতরাং 
পরী সমস্ত বুদ্ধিতে যৌগপদ্য ভ্রম জন্মে । পূর্বোক্ত স্থলে বর্ণজ্ঞান হইতে বাক্যারজ্ঞন পর্যন্ত সমস্ত 
জ্ঞান গুলি যে, একই ক্ষণে জন্মে না, ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণেই জন্মে, ইভা উভয় পক্ষের সম্মত, 
সুতরাং এ দৃষ্টান্তে অন্তান্ঠ জ্ঞানমাত্রেরই ক্রমিকত্ব অন্ুমানদিদ্ধ হয়: এবং পূর্বোক্ত স্থলে বর্ণ- 
জ্ঞানাদি বুদ্ধিসমূহের ক্রমের জ্ঞান ন! হদয়ায় তাগতে যৌগপদে্যের ভ্রম হয়, ইহ্থাও উভয় পক্ষের 
্বীকার্ধ্, স্থতরাং ও দৃষ্টান্তে অনার বুদ্ধিসমূহ ও ক্রিগ্নাসমূত্র যৌগপদ্য ভ্রম হয়,_ইহ! অন্ুমান- 
সিদ্ধ হয়। ত'ই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইহ অন্থাত্র বুদ্ধি ও ক্রিয়ার যৌগপদ্য ভ্রমের অনুমান 
অর্থাৎ অনুমাপক হয়। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন ধে, বুদ্ধিদমূহের যুগপৎ উৎপত্তি মুক্তসংশয় 
অর্থাৎ নিঃসংশয় ব: উততয় পক্ষের স্বীকৃত নহে: অর্থাৎ এক ক্ষণে যে নান! বুদ্ধি জন্মে, ইহা 
কোন দৃঢ় তর গ্রম!ণের দ্বারা নিশ্চিও নহে। সুতরাং উহার দ্বার এক শরীরে বছু মন আছে, ইহ! 
অনুমানপিদ্ধ হইতে পারে না ফছকথা, কোন স্থলে বুদ্ধিসমূ্তের যুগপৎ উতপন্তি হয়, ইহার 
দৃষ্টান্ত শাই। সুতরাং বুদ্ধির যৌগপদাবাদী তাহার নি সিদ্ধান্তের অনুমান করিতে পারেন না। 
বাদী ও গ্রতিবাদী উভরের স্বীকৃত না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হয় না' বুদ্ধিসমুতের যুগপৎ উৎপত্তি 
হয় না এবং ক্রমশঃ নান! বুদ্ধি জন্মিলেও অবিচ্ছেদে অতি শীপ্ত উৎপত্তিধশতঃ বুদ্ধির ক্রম বুঝা 
যায় না, সুতরাং তাহাতে যৌগপদ্যের ভ্রম জন্মে, ইার পূর্ব্োক্তরূপ দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং তদ্ঘবারা 
অন্ত বুদ্ধিমান্ত্রেরই যৌগপদ্র অনুমান হইতে পারে ॥ ৫৮1 


নুত্র। যথোক্তহেতৃত্বাচ্চাণু ॥৫৯।।৩৩০ ॥ 
অনুবাদ এবং যথোক্তহেতুত্ববশতঃ (মন) অণু। 
ভাষ্য । অণু মন একক্চেতি ধর্মীসমুচ্চয়ো জ্ঞানাযৌগপদ্যাৎ | 
মহত্বে মনসঃ সর্বেক্দিয়সংযোগাদ্যুগপদ্বিষয় গ্রহণং স্তাদিতি | 
অনুবাদ । জ্ঞানের অযৌগপদ্ভাবশতঃ মন অণু এবং এক, ইহা ধর্সমুচ্চয 
(জানিবে)ট। মনের মহত্ব থাকিলে মনের সর্বেবন্দ্রিয়ের' সহিত সংযোগবশতঃ 
যুগপৎ বিষয়জ্ঞান হইতে পারে। 
টিগ্লনী। পূর্বথত্রোক্ত ভ্ঞানাযৌগপদা ছেতুর দ্বার! যেমন প্রতিশরীরে মনের একত্ব সিদ্ধ হয়, 
তব্রপ মনের অণুত্বও সিদ্ধ হয়। তাই মহর্ষি এই স্থৃত্রে “যথোক্ততেতুত্বাৎ” এই কথার দ্বারা 
ূর্বসথত্রোক্ত হেতুই প্রকাঁশ করিয়া ৮” শবের দ্বারা মনে অণুত্ব ও একত্ব, এই ধর্মদ্ধয়ের সমূচ্চয় 
(সম্বন্ধ) প্রকাশ করিয়াছেন | অর্থাৎ মন অণু এবং প্রতি শরীরে এক*। প্রতি শরীরে বনু 


১। মহধি চরকও এই সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন, “'অতত্বমথ চৈকত্বং ঘৌ গুণে। মনসঃ স্মতৌ:,-্চরকসংহিতা-” 
শ।রীরস্থান, ১ম অঃ, ১৭শ শ্লোক জরষ্টবা। 


৩২৮ ায়দর্শন [ গঅ*। ২আৎ 


মন থাকিলে যেমন একই সময়ে নান! ইক্জিয়ের সহিত নানা মনের সংযোগবশতঃ নান! প্রতাক্ষের 

উৎপত্তি হইতে পারে, তজ্প মন মহৎ ব1 বৃহৎ পদীর্ঘ হইলেও একই সময়ে সমস্ত ইন্জিয়ের সহিত 

এ একই মনের সংযোগবশতঃ সর্ধবিধ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্ত প্রতাক্ষের যখন যৌগপদা 
নাই, জ্ঞানমান্ত্রেই অযৌগপদ্য যখন অনুমান প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হুইয়াছে, তখন মনের অুত্বও 

স্বীকার করিতে হইবে । মন পরমাণুর স্তায় অতি সুক্ষ পদার্থ হইলে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 

স্থানস্থ অনেক ইন্দ্রিয়ের সছিত তাহার সংযোগ সম্ভবই হয় না, সুতরাং উঞ্জিয়মনঃসংযোগরূপ 

কারণের অভ'বে একই সময়ে অনেক প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না) মহধি গোতম প্রথম অধ্যায়ে 
যুগপৎ নান! প্রতাক্ষের অন্ৎপতিই মনের অস্তিত্বের সাধক বলিয়াছেন । এখানে এই হ্ৃত্রের 
সবার! তাহার পূর্ব্বোক্ত হেতু যে অণু অর্থাৎ অতি হুক্ষষ ননেরই সাধক হয়, ইহা সুব্যক্ত করিয়াছেন । 
মূলকথ, অনেক সম্প্রদায় স্থলবিশেষে জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করিলেও মহর্ষি কণাদ ও গোতম 
কুত্রাপি জ্ঞানের যৌগপদয স্বীকার ন। করান প্রতি শরীরে মনের একত্ব ও অণুত্বই সমর্থন 
করিয়াছেন। জ্ঞানের অযৌগপন্য সিদ্ধান্তই পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তের মূল। ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন 

অনেক স্থলেই এই দিদ্ধান্কের সমর্থন করিয়াছেন । উদ্দ্যোতকর, উদয়ন ও গঙ্গেশ গ্রভৃতি 

্যায়াচার্যাগণও মহধি গোতমের সিদ্ধান্তানুসারে মনের অথুত্ব সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। 

প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বৈশেধিকাচার্ধাগণ ও এ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু নব্য নৈয়ারিক 

রঘুনাথ শিরোমণি "পদার্থতবনিরূপণ” গ্রন্থে নিরবয়ৰ ভূতবিশেষকেই মন বলিয়াছেন, । তিনি 
পরমাণু ও ছ্বাণুক দ্বীকার করেন নাই) তীঙার মতে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর বাছ। চরম অংশ, 
তাহ! প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ যাহা] প্ত্রপরেণু” নামে কথিত হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা সুগম, নিত্য, উহা 

হইতে হুক ভূত আর নাই, উ্থাই নিরৰয়ব ভূত । মন এ নিরবয়ব ভূত (ত্রপরেধ্)-বিশেষ। সুতরাং 
তাহার মতে মনের মহত্ব অর্ধাৎ মহৎ পরিমাণ আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, মনের মহত প্রযুক্ত 

একই সময়ে চক্ষুরিজিয় ও ত্বগিক্িয়ের সহিত মনের সংযোগ হইলেও অনৃষ্ট-বিশেষবশতঃ তখন 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই জন্মে | মনের অথুত্ব পক্ষেও ইহাই বলিতে ছইবে। কারণ, ত্বগিক্জরিয়ের সহিত 

£সংষোগ এঁ সিদ্ধান্তেও স্থীকার্ধা। রঘুনাথ শিরোমণি এইরূপ নবীন মতের শি করিলেও 

আর কোন নৈয়ায়িক মনকে 'ভূতবিশেষ বলেন নাই। কারণ, শরীরমধ্যস্থ নিরবয়র অসংখা তৃত 
বা অসংখ্য ত্রসরেণুর মধ্যে কোন্‌ ভূতবিশেষ মন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা বায় না। সুতরাং 
ধ্রূপ অনন্ত ভূতবিশেষকেই মন বলিতে হয় ॥ পরন্ত রঘুনাথ শিরোদপির এ নবীন মত মহর্ষি 
গোতমের দিদধান্ত-বিরুদ্ধ । মহধি মনকে অণুই বলিয়াছেন এবং ভঞানের অযৌগপদ্যই মনের এবং 

তাহার অণুত্বের সাধক বলিয়াছেন ৷ অনৃষ্টবিশেষের কারপত্ব অবলম্বন করিয়! জ্ঞানের অযৌগপদ্যের 
উপপাদন করিলে মহধি গোতমের পূর্বোক্ত যুক্তি উপপন্ন হয় না। পরস্ধ মনের বিভূত্ব সিদ্ধান্ত 
ক্বীকারেরও কোন বাধা থাকে না। মনের বিভূত্বও অতি প্রাচীন মত। পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্য- 
37. মনোহপি চালমবেতং ভূতং। অনুষ্টবিশেযোপগ্রহত্ত নিয়ামক নাভিপ্রসজ ইত্যাবয়োঃ সমানং।- 
পদার্থতন্বনিরপণ । 


৪৯ ক]  বাৎস্যায়ন তাষ্য ৩২৯ 


পাদের দশম হুত্রের ব্যাসভাষো এই মত পাওয়। ষায়। উদয়নাচার্ধয পন্যায়কুনুমাঞ্জলি”র তৃতীয় 
স্তবকের প্রথম কারিকার বাখ্যায় মনের বিতৃত্ব সিদ্ধান্তের অনুমান প্রদর্শন পূর্বক বিস্তুত বিচারদ্বারা 
এঁ মতের খণ্ডন করিয়া, মনের অণুত্ব পিদ্ধা্ত সমর্থন করিয়াছেন । দেখানে তিনি ইহাও বলিয়াছেন 
যে», যদ্দি মন বিভূ হ£লেও অর্ণাৎ সব্বদ! সর্বেজ্দিয়ের সঠিত মনের সংযোগ থাকিলেও অনৃষ্ট- 
বিশেষবশতঃই ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ জন্ম, যুগপৎ নান! প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহ! বলা যায়, ভাহ! হইলে 
মনের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় ন' স্ৃতরাং মন অপিক্ধ হইলে আত্রয্াসিদ্ধিবশতঃ তাহাতে বিভৃত্বের 
অন্ধযানই হইতে পাণে না| কেহ কহে আনের অযৌগপদ্যের উপপাদন করিতে বালয়াছিলেন 
যে, একই ক্ষণে অনেক ইঞ্জিয়জন্য "নেক জ্ঞানের সমস্ত কারণ থাকিলেও তখন যে বিষয়ে 
প্রথম জিজ্ঞাস! জন্মিয়াছে, সেই খিষয়েরই প্র হযক্ষ জন্মে, জিজ্ঞাসাবিশেষই জ্ঞানের ক্রমের নির্বাহক । 
উদ্দ্যোতকর এই মতের উল্লেখ কয় উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে; তাহা! হুইলে মন 
স্বীকারের কোনই প্রয়োজন থাতে ন!] অর্থাৎ যদি জিজ্ঞাসাবিশেষের অভাবেই একই ক্ষণে অনেক 
ইন্ডিযুন্ট অনেক এপরত্যক্ষের উৎপন্ি ন! হয়, তাহা! হইলে মন ন! খাকিলেও ক্ষতি নাই। 
পরন্ত যেখানে অনেক ইন্দ্িঃজগ্ত অনেক প্রত্যক্ষেরই ইচ্ছ' জন্মে, সেখানে জিজ্ঞাসার অভাব না 
থ!কায় এর অনেক প্রত্যক্ষের 'ষীগপবের আপন্তি অনিবার্ধ/। সুতরাং & আপত্তি নিরাঁসের জন্ত 
অ(ত হুক্মস মন অবস্থ স্বীপ্াম্য। উদ্দ্যোতকর আরও বিশেষ বিচারের দ্বার মন এবং মনের অণুত্ব- 
সিদ্ধান্তের সমন কারপাছেন । € ১ম অঃ, ১ম আঃ. ১৬শ স্ুত্রের বাতিক দ্রষ্টব্য )। জিজ্ঞাসা 
বিঃশষই জ্ঞানের ত্রম নির্বাহ বরে, এই মত উপয়নাচার্ধ।ও (মনের বিভৃত্ববাদ খণ্ডন করিতে ) 
অন্তরূপ যুক্তি দ্বারা খগুন কারয়াছেন। বস্ততঃ কেবল পুর্বোক্ত যুগপৎ নানাজাতীয় নানা 
প্রত্যক্ষের অনুৎ্প।স্তই মনের অস্তিত্বের সাধক নহে। স্থ্বতি প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞান মন ন! থাকিলে 
ন্মিতে পারে ন।। নুতগ্লাং সে সন্ত জ্ঞানও মনের অস্তিত্বের সাধক । ভাষ্যকারও প্রথমাধ্যায়ে 
ইহা! বলিয়াছেন । পরস্ত ঘুনগৎ নানাজাতী্জ নানা প্রত্যক্ষের অন্থৎ্পত্তি মনের অথুত্বের সাধক 
হওয়ার মহর্ষি প্রথম অপ্যায়ে উহ্থাকে তাহার সম্মত অভিহ্ক্্ম মনঃপদার্গের লিঙ্গ (সাধক) বলিয়।- 
ছেন। শেষে এই মন£ঃপরীক্ষাপ্রকরণে তাহার মভিমত জ্ঞনাবৌগপদ্য যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
মনের অণুত্বের এবং প্রতিশরীরে একত্বেরই সাধক, ই ব্যক্ত করিয়াছেন ৬৯1 


মনঃপরীক্ষাগ্রকরণ সমাপ্ত 1৬। 


এ ১ পার 


ভাষ্য । মনসঃ খলু ভোঃ সেক্ডিয়স্য শরীরে বৃত্তিলাভো৷ নান্যাত্র শরীরাৎ, 
জ্তাতুশ্চ পুরুষস্য শরীরায়তন বৃদ্ধাদয়ে! বিষয়োপশোেগো। জিহাসিতহান- 





১। যদি চ নস! বৈভবেংপাদৃষ্টশাৎ ক্রম উপপাদ্দোত, তদা মনসৌহসিদ্ধেরাশ্রয়াসিদ্িরেব বৈভবহেতুনামিতি। 
্স্যায়কুনুমাঞ্জলি। 
৪২ 


৩৩৩ স্যায়দর্শন [৩অঞ, ২আ 


মভীপ্নিতাবাপ্তিশ্চ সর্ধেবে চ শরীরাশ্রয়! ব্যবহারাঃ | তত্র খলু বিপ্রতিপত্তেঃ 
সংশয়ঃ, কিময়ং পুরুষকর্ম্মনিমিত্তঃ শরীরসর্গঃ ? আহে! স্বিদ্‌দভূতমাত্রাদ কর্ম 
নিমিত্ত ইতি। শরীয়তে খন্বত্র বিপ্রাতিপত্তিরিতি। 


অন্গুবাদ । ইন্দ্রিয়-সহিত মনের শরীরেই বৃত্তিলাভ হয় অর্থাড শরীরের মধ্োই 
মনের কার্ধ্য জন্মে, শরীরের বাহিরে মনের বৃত্তিলাভ হয় না। এবং গ্ঞকাতা পুরুষের 
বুদ্ধি প্রভৃতি, বিষয়ের উপভোগ, জিহানিত বিষয়ের পরিত্যাগ এবং অভীপ্সিত 
বিষয়ের প্রাপ্তি শরীরাশ্রিত এবং সমস্ত বাবহারই শরীরাশ্রিত অর্থাৎ শরীর ব্যতীত 
পূর্বেবাস্ত কোন কাধ্যই হইতে পারে না। কিন্তু সেই শরীর-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত 
সণশয় জন্মে, “এই শরীর-স্থ্ি কি আত্মার কর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষজন্য ? 
সখবা কর্মানিমিত্তক নহে, ভূতমাত্রজস্তা, র্থাৎ অদৃষ্টনিরপেক্ষ পঞ্চভূতজগ্ত ? 
যেভেতু এই বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি শ্রুত হয। 

ভাষ্য | তত্রেদং তত্বং-_ 

অনুবাদ। তস্মধ্যে ইহা তর্ব-_ 

সুত্র । পূর্ঘকত-ফলান্ুবন্ধাৎ তছুৎপত্তিঃ ॥৬০।৩৩৬॥% 


+ পর্ব প্রকরণে মহর্ষি মনের পরাঙ্ছ করায় এই শুতে “5৭১ শবেব দ্বার। পূর্বোক্ত মনকেই সরলভাবে বুঝা শ|য়, ইহা 

কিছ্য মহদি যেরূপ ঘুক্তির দর পদ প্রকরণে দনের অন সিদ্ধা্ সমর্থন করিয়।ছেন, তাহাতে তাহার মতে মন 
নিরবয়ল দর", ঠা বুক লয় মনের হবয়ব ন থাকিলে নিরবয়ব-দবতব ছেতুর ছার মনের নিতাত্বই অনুম।ন সিদ্ধ 
সনে; শিতাহ ম্বাক রদক্দে লন আছে । গ্রস্ক মহধি গোতম পূর্বে মনের আত্মত্বের আশঙ্কা করিয়। যেরূপ 


হয় । 
হুক্ধিন ছদা ইহ গ9৭ করিয়াছেন, তদদ্ব.205 তাহার মূ মন নিত, ইহা বুঝিতে পারা যায়| কারণ, মনের উৎপত্তি 
৪ বিনাশ থাকিলে মনকে নল পকুন | দে দিব আয় মনের অস্থয়িঙ্থের উল্লেখ করিয়া মহধি মনের আাত্মত্- 


খা 


বেন খণ্ডন করেন নত কেন ভ. প্রণিধান করা আনগ্াক । পরস্থ ্যায়দর্শনের সম।ন তঙ্ত্র বৈশেমিক দর্শনে মহষি 
কণাদের “তস্য দনতবনিভাক্তে বাধুন। বাখাতো এ২২। এই সূত্রের দ্বার মনের নিতাহৃই ঠাহ।র সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। এই 
সমস্ত কারণে ভাষাক!র ব.গ্র'য়ন গ্রভৃন্তি কোন স্যায়াচ ধা এই শুতে “তৎ শকের দ্বারা মহধির পূর্বোক্ত মনকে গ্রহণ 
করেন নী । কিন্ত দনের আশ্রয় শরীরকেহ গ্রহণ করিয়' পূর্বপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সংগতি প্রদর্শন করিয়া- 
মহধির এহ  প্রকরণের শেষ সুত্রগুলিতে গ্রণিধান করিলেও শরারস্থষ্টির অদৃষ্টজন্তত্বই যে, এখানে তাহার 
লিবঙ্দি,ত, উত। বুঝিতে গার। মায়! অনষ্ঠ শ্রাতিতে মনের সুষ্টিও কথিত হইয়াছে, ইহা আরতির দ্বার! সরল ভাবে বুঝা 
গায় | কিপ্ছু ন্যায়্াচার্যাগণের কথ। এই যে, অনুমান প্রমাণের ছ্বারা যখন মনের নিতাতৃই সিদ্ধ হয়, তখন শ্রুতিতে যে 
মনের শষ্টি বল। হইয়াছে, উহার অর্থ শরীরের সহিত সর্ধাপ্রথম মনের সংযোগের সৃষ্টি, ইহাই বুঝিতে হইবে | 
শ্রুতির এরূপ তাৎপর্য বুঝিলে পুর্ববোক্রবূপ মনুমান ব| যুক্তি শ্রুতিবিরদ্ধ হয় না। শ্রুতিতে যে, অনেক স্থ।নে 
বরণ লাক্ষণিক প্রয়োগ মাছে, উতাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই । শ্রতিবাখাকার আচার্ধাগণও নানা 
স্থানে ব্ররূপ বাগ, করিয়াছেন | পরঙ্ষ আংজ্মর জগ্মান্তর গ্রহণ মনের স।ভাযোই হইয়া থকে | সুতরাং সবার 


৪৪ বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৩১ 


অনুবাদ। (উত্তর) পূর্ববকৃত কর্ম্ফলের ( ধর্ম ও অধর্ম নামক অনৃষ্টের ) সন্বন্ধ- 
প্রযুক্ত সেই শরীরের উত্পত্তি হয় (অর্থাৎ শরার-হৃষ্ট্ি আত্মার কর্ধ্ম বা৷ অনৃষটনিমিত্তক, 
ইহাই তত্ব )। 

ভাষ্য । পূর্ববশরীরে যা প্ররৃতির্ববাগ-বুদ্ধিশরারা রন্তলক্ষণা, তৎ. 
ূর্ববকৃতং কর্ম্োভং, তশ্য ফলং তজ্জনিতৌ ধর্মাধর্শ্ৌ, তৎফলম্তানুবন্ধ 
আত্মর্শমবেতস্াবস্থানং, তেন প্রযুক্তেভ্যে। ভূতে হ্যন্তস্যোৎপত্তিঃ শরীরস্ত, 
ন স্বতক্ত্রে ইতি। বদধিষ্ঠানোহয়মাত্মাহয়মহমিতি মন্যমানো 
যন্তাতিযুক্তো! যত্রোপভোগতৃষ্ণয়া বিষয়ানুপলতমানো ধর্্াধর্ো 
সংক্করোতি, তদন্ত শরীরং, তেন সংস্কারেণ ধশ্মাধন্মলক্ষণেন ভূতমহিতেন 
পতিতেইন্মিন্‌ শরীরে শরীরান্তরং নিষ্পদ্যতে, নিষ্পন্নস্ত চীন্ত পুর্ববশরীরবৎ 
পুরুষার্থক্রিয়া, পুরুষস্য চ পূর্ববশরীরবৎ প্ররৃত্তিরিতি । কর্ম্দাপেক্ষেত্যে। 
ভূতেত্যঃ শরীরসর্গে সত্যেতদুপপদ্যত ইতি। দৃষ্টা চ পুরুষগ্ডণেন 
প্রযত্বেন প্রযুক্তেভ্য! ভূতেভাঃ পুরুযার্থক্রিয়াসমর্থানাং গ্রব্যাণাং রথ- 
প্রভৃতীনামুৎপতিঃ, তয়ানুমাতিব্যং. “শরীরমপি পুরুযার্থক্রিয়াসমর্থ- 
মুৎপদ্যমানং পুরুষন্য গুণান্তরাপেক্ষেভ্যে। ভূতেত্য উৎপদ্যত” ইতি । 

অনুবাদ । পূর্বব্শরীরে বাক্য, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা আরম্ত অর্থাৎ কর্মরূপ 
ষে প্রবৃত্তি, তাহ পুর্ববকৃত কর্ম উক্ত হইয়াছে; সেই কর্মুনিত ধর্ম ও অর্শ 
তাহার ফল। আত্মাতে দমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান হইয়! তাহার 
অবস্থান সেই ফলের পঅনুবন্ধ”। তণুপ্রযুক্ত অর্থাৎ দেই পূর্ববকৃত কর্ম্মফলের 
অনুবন্ধ-প্রেরিত ভূতবর্গ হইতে সেই শরীরের উৎপত্তি হয়, স্বতন্ত্র অর্থাৎ ধশ্মাধর্ারূপ 
অনৃষটনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় না। প্যাধিষ্টান” অর্থাৎ 
যাহাতে অধিষ্ঠিত এই আত্মা! «আমি ইহা” এইরূপ অভিমান করতঃ যাহাতে অভিযুক্ত 





পরক্ষণেই মনের বিনাশ স্বীকার করা যায় ন| | মৃতার পরেও যে মন থাকে, ইহাও শ্রুতিসিদ্ধ | মহাঁধ কণাদ ও 
গোতম শুল্সশরীরের কোন উল্লেখ করেন নাই | উহীর্দিগের সিদ্ধাঞ্তে নিতা মনই অদৃষ্টাবশেষবশতঃ অভিনব 
শরীরের মধো প্রবিষ্ট হয়, এবং মৃত্যুকালে বহিগত হয় । প্রাচীন বৈশেধিকাচাষ' প্রশস্তগাদ বলিয়াছেন যে, মৃত্- 
কালে জীবের আভিবাহিক শরীৰ নামে এক শরীরের উৎপত্তি হয় । তাহগ সহিত সম্বন্ধ হইয়া জীবের মনই স্বগ 
ও নরকে গমন করিয়া শরীরান্তরে প্রবিষ্ট হয়।  প্রশস্তপাদ্তাধা, কন্দলী সহিত, ৩০৯ পৃষ্ঠা ভরষ্টবা )। 
প্রশস্তপাদের উক্ত মতই বৈশেধিকসম্প্রদয়ের স্যায় নৈয়ায়িক সন্প্রদায়েরও সম্মত বুঝ। যায়। মৃতাকালে!আ|তিবাহিক 
শরীরিশেষের উৎপত্তি ধর্থশান্তও কবিত হইন্লাছে। 





৩৩২ ন্যায়ার্শন [৩অ*, ২আ* 


অর্থাৎ আসম্ত হুইগ, ধাহাতে উপভোগের আকাঙক্ষা প্রযুক্ত বিষয়সমুহকে উপলব্ধি 
করতঃ ধর্ম ও অধন্মরকে সংস্কৃত করে অর্থাৎ সফল করে, তাহ! এই আত্মার শরীর, 
এই শরীর পতিত হইলে ভূতবর্গসছিত ধশ্ম ও অধন্মরূপ সেই সংস্কারের দ্বার 
শরীরান্তর উতুপন্ন হয়, এবং উৎপন্ন এই শরীরের অর্থাৎ পরজাত শরীরাস্তরের পুর্বব- 
শরীরের ন্যায় পুরুষাথক্রিয়া অথাৎ পুরুষের প্রায়োজনসম্পাদক চেষ্ট। জন্মে, 
এবং পুরুষের পূর্ববশরীরের ন্যায় প্রবৃত্তি জন্মে। কর্ম্মসাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে 
শরীরের সৃষ্টি হইলে উহা উপপন্ন হয়। পরন্থু প্রযত্বরূপ পুরুষগ্ুণ-প্রেরিত 
ভূতবর্গ হইতে পুরুষার্থিাসমর্থ অথাণ্ড পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদন-সমর্থ রথ 
প্রভৃতি দ্রব্যের উৎ্পন্তি দুষ্ট হয়; -তদ্দ্বারা পুরুযার্থক্রিয়াসমর্থ উৎপদ্য মান 
শরীরও পুরুষের গুণান্তরসাপেক্ষ ঠুতবর্গ হইতে উৎপন্ন হয়? ইহ অনুমান করা যায়। 


টিপ্পনী। মচধি পুঝবপ্রকরণে গ্রতিশরীরে মনের একত্ব ও অথুত্ব সিদ্ধা্ড সমর্থন করিয়া 
শেষে এঁ মনে আশ্রয় শগীরের অনৃষ্টজন্তত্ব সম্গন করিতে এই প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন। 
পূর্ববপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সংগতি প্রদর্শনের জন্ ভাষাকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, 
ইঞ্জিরসহিত মনের শরীরেই বুহ্ডিলাভ হয়, শরীরের বাহিরে অন্ত কোন স্থানে আগাদি ইন্দ্রিয় 
এবং মনের বুন্তিলাভ হয় না। ভ্রাণাদি ইন্ছিয় এবং মনের দ্বারা যে বিষয়-জ্ঞান ও সুখতঃখাদ্দির 
উৎপত্তি, তাহাই ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তিলাভ। পরস্ত পুরুষের বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি 
এবং বিষয়ের উপভোগ, অনিষ্ট-বর্জধন ও ইট্টপ্রাপ্তিও শরীররূপ আশ্রয়েই কইশ থাকে, শরীরই 
রী বুদ্ধি প্রভৃতির আয়তন ব1 অধিষ্ঠান, এইরূপ পুরুষের সমস্ত ব্যবহারই শরীরাশ্রিত। ভাষ্কারের 
তাঁৎপর্য্য এই যে, পৃর্বপ্রকরণে মহধি যে মনের পরীক্ষা করিয়াছেন, এ মন, ভ্্রাণাদি ইঙ্জিয়ের 
স্তায় শরীরের মধো থাকিয়াই তাহার কায সম্পদন করে। শশীরের বাছিরে মনের কোন কাধ্য 
হইতে পারে না । শরীরই মনের আশ্রয়? সুতরাং শশীরের পরীন্ষণ করিলে শরীরাশ্রিত মনেরই 
পরীক্ষ! হস, এজন্ত মহুষি মনের পরীক্ষা! করিয়া পুনব্বার শরীরের পরীক্ষা করিতেছেন । 
তাঁৎপর্যাটীকাকার বলিয়!ছেন যে, সর্বতোভাবে ঈক্ষাই পণিক্ষা স্থৃতরাং কোন বস্তর হরূপের 
পরীক্ষার ভ্তায় এ বস্তর সন্বন্কী অর্থাৎ অধিকরণ বা আশ্রয়ের পরীক্ষাও প্রকারান্তরে এ বস্তর়ই 
পরীক্ষ! ) অতএব মহষি পূর্ব প্রকরণে মনের স্বরূপের পরীক্ষা করিয়া, এই প্রকরণে যে শরীর 
পরীক্ষা! করিয়াছেন, তাহ৷ প্রকারান্তরে মনেরই পরীক্ষা । স্থুতরাং মনের শ্বরূপের পরীক্ষার 
পরে এই প্রকরণের আরম্ভ অসংগত হয় নাই । সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হইতে পারে না? বিচার- 
মাত্রই সংশর়পুর্ব্বক, সুতরাং পুনর্ববার শরীরের পরীক্ষার মুল সংশয় ও তাহার কারণ বল! আবশ্তক | 
এ জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপতিপ্রযুক্ত শরীরবিষয়ে আরও একগ্রকার সংশয় 
জন্মে । নান্তিকসন্ত্রদায় ধর্ঘাধর্মরূপ অনৃষ্ঠ স্বীকার করেন নাই, তাহার! বলিয়াছেন,-্শরীর- 
হৃঠটি কেবল ভুতওন্য, অনৃষ্টগন্য নহে” । আত্তিক-সম্প্রদায় বলিয়াছেন,-প্শরীর-স্ষটি পুরুষের 


৪০০০, বাতন্তায়ন ভাষ্য ৩৩৩ 


পূর্বজন্মকৃত কর্মফল অনুষ্টজন্ত ।৮ সুতরাং নাস্তিক ও মাস্তি, এই তন্ন সম্প্রদায়ের 
পুর্ববোক্তরূপ বিপ্রতিপন্তিপ্রবুক্ত শরার-স্হষ্টি বিষয়ে সংশয় জন্মে যে, “এই *বীব-সষ্টি কি শাত্মার 
পূর্বরৃত-কর্মফল-জন্ত অথব! কম্মফণ-নিরপেক্ষ তুতমান্রঃন্ত 2? এই পক্ষত্বয়ের মধ্যে মহষি 
এই হ্ৃত্রের দ্বার প্রথম পক্ষকেই তত্বরূপে প্রকাশ কারযাছেন। বস্ততঃ পুক্দোক্তরূপ সংশয় 
নিরাসের জন্তই মহুষি এই প্রকরণের আরম্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বার! প্রকারান্তরে পূর্বজন্ম 
এবং পুনম ও অধর্রূপ অদৃষ্ট এবং এ অদৃষ্ঠের আত্মগ্ণত্ব এবং আত্মার অনাদিত্ব গুভৃতি 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করাও মহধির গুঢ় উদ্দেশ বুঝা] যায় । 

স্থত্রে “পুর্ববরূত” শবের ত্বারা পূর্বশরীরে অর্থাৎ পুর্জন্মে পরিগ্ছী; শরীরে অন্থুষ্ঠিত 
শুভ ও অগুভ কম্মই বিবক্ষিত। ম*ষি প্রথম অধ্যায়ে বাকা, মন ও শশীরের ঘাঁর। জাংস্ত 
অর্থাৎ শুতাগুভ কর্মরূপ 'য “গরবুন্ি* বলিয়াছেন, পুর্বশরীরে অনুষ্ঠিত সেই গ্রাবুষ্িই পুণকৃত 
কম্দ। সেই পুব্বকৃত কর্মজন। ধর্ম ও অধর্মই এ কম্মের ফগ। এ পন্ম ও আঅ+ন্মরূপ 
কর্মফল আত্মারই গুণ, উহা আত্মাতেই সমবার সম্বন্ধে থাকে । আত্মীতে সমবায় সম্বন্ধে অথস্থিতিই 
এঁ কর্মফলের *অন্ুবন্ধ” ৷ এ পূর্ববকৃত কর্মফলের “অগ্বন্ধই” পৃথিবাদি ভূতবর্গের প্ররক বা 
প্রয়োজক হইয়া! তদ্ছারা শরীরের স্যষ্টি করে। ন্তন্ত্র অর্গাৎ পূর্বোক্ত কণ্মফলানুবন্ধ নিরপেক্ষ 
ভূতবর্গ হইতে শরীরের স্থষ্ট হইতে পারে না । ভাষ্যকার ঠহা৷ যুক্তির দ্বার! সমন করিতে 
বলিয়াছেন যে, যাহ! আত্মার অধিষ্ঠান অর্গাৎ্ স্থুখছঃথ ভে'গের স্থান, এবং যাহাক্ে “আ'ম ইহা?” 
এইরূপ অভিমান অর্থাৎ ভ্রমাত্ম $ আত্মবুদ্ধিবশতঠ যাহাতে আসক্ত হইয়া, যাহাতে উপভোগের 
আকাজ্।য় বিষয় ভোগ করতঃ আত্ম।-স্ধম্ম ও অধন্মের ফলভোগ করে, তাহাই শরীর । স্থতরাং 
কেবল ভূতবর্গ্ পুর্বোক্তরূপ শরীরের উৎপাদক হুইতে পারে না । ভূতবর্গ এবং ধর্ম ও 
অধর্ত্বরূপ সংস্বারই পূর্বশরীর বিনষ্ট হইলে অপৰ শরীর উৎপন্ন করে. মেই একহ আত্মারই 
পূর্বন্কৃত কর্মফল ধর্ম ও অধর্মরূপ সংস্কারজন্ত তাহারই অপর শরীরের উৎপান্ত হওয়ার 
ূরধ্বশরীরের স্তায় সেই অপর শরীরেও সেই আত্মাঃই প্রর়োগনদম্পাদক পিয়া জন্মে। এবং 
পুর্ববশরীরে যেমন সেই আত্মার প্রবুত্তি ( প্রযস্তবিশেষ ) হইয়াছিল, তদ্রুপ সেই অপর শরীরেও 
সেই আত্মারই প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্ত পূর্ববকৃত কর্মফলকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল তৃতবর্গ 
হইতে শরীরের স্থষ্টি হইলে পূর্বোক্ত এ সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে না । কারণ, সমস্ত শরীরই 
কেবল ভূতমান্রজন্ভ হইলে সমস্ত আত্মার পক্ষে সমস্ত শরীরই তুল্য হয়। সকল শরীরের 
সহিতই বিশ্বব্যাপী সমস্ত আত্মার সংযোগ থাকাঁয় সকল শরীরেই সকল আত্মার সুখহুঃখাদি 
ভোগ হুইতে পারে। কিন্তু অদৃষ্টবিশেষদাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরবিশেষের সৃষ্টি হইলে 
যে আত্মার পুর্বকৃত কর্মফল অনৃষ্টবিশেষন্ত যে শরীরের উতৎপন্তি হয়, সে শরীরই সেই 
আত্মার নি শরীর,--অনৃষ্টবিশেষজন্ত সেই শরীরের সহিতই সেই আত্মার বিলক্ষণ লংযোগ 
জন্মে, ন্থুতরাং সেই শরীরই সেই আত্মার স্থখছ্ঃখাদি-ভোগের অধিষ্ঠান হয়। পূর্বোক্ত 
সিঙ্কান্ত অনুমান প্রমাণের ছারা সমর্থন করিবার জন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে,_-পুরুষের 


৩৩৪ ন্যায়দর্শন ৩০, ২আন 


প্রয়োজন-নির্বহে সমর্থ বা পুকষের উপভোগদ পাদক রং প্রস্ততি যে সকল দ্রব্যের উৎপতি 
হয়, তাহা! কেবল ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হয় নাঁ। কোন পুরুষের প্রষদ্ধ ব্যতীত ফেবল 
কাষ্ঠের দ্বারা রথ প্রভৃতি এবং পুণ্পের দ্বারা মাণ্য প্রভৃতি ত্রব্য জন্মে না) এ সকল ত্রব্য 
সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় ষে পুরুষের উপন্ভোগ সম্পাদন করে, সেই পুরুষের প্রযত্বরূপ গুণ-প্রেরিত 
ভূত হইতেই উহাদিগের উৎ্পতি হয়, ইহা দৃষ্ট। অর্থাৎ পুরুষের গুণবিশেষ যে, তাহার 
উপভোগঞ্জনক দ্রব্যের উত্প্ভিতে কারণ, তাহা! সর্বসম্মত ৷ রথাদি দ্রব্যের উৎপত্তি ইহার 
দৃষ্টান্ত । সুতরাং এ দৃষ্টান্তের স্থারা পুরুষের উপভোগজনক শরীরও এ পুরুষের কোন গুণ- 
বিশেষঙাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা! অনুমান করা যায়১। তাহা! হইলে 
পুরুষের শরীর ষে এ পুরুষের পূর্বক্কৃত কশ্মফল ধন্াধ্মরূপ গুপবিশেষজন্ত, ইহাই সিদ্ধ হয়। 
কারণ, শরীর ৃষ্টি৫ পূর্বে আত্মাতে প্রবদ্ধ গভূতি গুণ জন্সমিতে পারে না। পুর্ব্বশরীরে 
আত্মার যে প্রযত্ব'দি গুণ জন্সিয়'ছিল, অপর শরীঠ্র উতৎ্পতির পুর্বে তাহা এ আত্মাতে থাকে না। 
স্থৃতরাং এমন কে!ন গুণবিশেষ চ্বীকার করিতে হইবে, যাহা! পুর্ববশরীরের বিনাশ হুইলেও এ 
আত্মাতেই বিদ্যমান থাকিগ্না অপর শরীরের উৎপাদন এবং সেই অপর শরীরে সেই আত্মারহ 
সুখছঃখাদি ভোগ সম্পাদন করে। সেই গুণবিশেষের নাম অদ্ৃষ্ট ; উহা ধর্দ্দ ও অধর্ণা নামে 
দ্বিবিধ, উহা! "সংস্কার" নামে এবং প্কন্ম” নামেও কথিত হইয়াছে। এর কর্ম অর্থাৎ অনৃষ্ 
নামক গুপবিশেষদাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতেই শরীরের স্থষ্টি হয় ॥ ৬০ ॥ 


ভাষ্য । অত্র নাস্তিক আহ--- 
অনুবাদ । এই সিদ্ধান্তে নাস্তিক বলেন, 


সুত্র । ভুতেভেযে। মূর্ত,যপাদানবস্তছ্রপাদানৎ ॥৬১॥৩৩২। 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) ভূতবর্গ হইতে ( উৎপন্ন ) “মুক্িদ্রব্যের” অর্থাৎ পাবয়ব 
বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যের গ্রহণের ন্যায় তাহার ( শরীরের ) গ্রহণ হুয়। 


ভাষ্য । যথ! কর্ম্মনিরপেক্ষেভ্যো ভূতেত্যে নির্ব্বৃতা। যুর্তয়ঃ সিকতা- 
শর্করা-পাষাণ-গৈরিকাঞ্জনপ্রভৃতয়ঃ পুরুতার্থকারিত্বাহ্ুপাদীয়ন্তে, তথা কর্ম 
নিরপেক্ষেত্যে। ভূতেভ্যঃ শরীরমুৎপন্নং পুরুতার্থকারিত্বাদুপাঁদীয়ত ইতি । 

অনুবাদ । যেমন অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন দিকত! ( বালুকা ), 
শর্করা ( কঙ্কর ); পাষাণ, গৈরিক ( পর্ববতীয় ধাতুবিশেষ ), অঞ্জন (কজ্জল) প্রভৃতি 
“মুর্তি” অর্থাৎ সাবয়ব দ্রব্যসমুহ পুরুতার্থকারিত্ববশতঃ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন- 


১। পুরুষবিশেষগুণপ্রেরিতভূতপূর্ববকং শরীরং, কার্ধাত্বে সতি পুরবা৫রক্রিয়াসাদর্থাৎ, যৎ পুরুতার্থক্রিয়।সমর্থং তং 
পুর্য বিশেষপপ্রেরিতভূতপুর্ব্ববং দুষ্ট যথ! রথ! দি, ইতা।দি।স্স্ভায়বার্তিক | 


৬২ সৎ ] বাঁৎস্তাঁয়ন ভাষ্য ৩৩৫ 


সাধকন্ববশতঃ গৃহীত হয়, তত্রপ কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে উৎপন্ন শরীর পুরুঘার্থ- 
সাধকত্ববশতঃ গৃহীত হয় । 

টিগনী। মহধি পূর্বশৃত্রের দ্বারা তীহার সিদ্ধান্ত বলিয়া, এখন নাস্তিকের মত খণ্ডন 
করিবার জন্য এই স্থত্রের ছার! নাস্তিকের পূর্ববপক্ষ বলিয়াছেন । . নাস্তিক পূর্বজন্মাদি কিছুই 
মানেন না তাঁহার মতে অনৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতেই শরীরের উৎপন্তি হয়। তাহার কথ 
এই যে, অৃষ্টকে অপেক্ষা না করিয়াও ভূতবর্গ পুরুষের ভোগসম্পাদক অনেক মূর্ত ড্রবোর 
উৎপাঁদন করে। যেমন বালুকা পাষাণ প্রভৃতি অদৃষ্টনিরপেক্ষ ভৃতবর্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া 
পুরুষের প্রয়োজনসাধক বলিয়! পুরুষকর্তৃক গৃহীত হয়, তন্রপ শরীরও অৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতবর্গ 
হইতে উৎপন্ন হুইয়! পুরুষের ভোগসম্পা্দক বলিয়! পুরুষকর্তৃক গৃঁহীঠ তয়। ফলকথা, পাষাপাদি 
দ্রবোর স্তায় অদৃষ্ট ব্যতীতও শরীরের স্থাষ্ট হইতে পরে, এরীর স্ষষ্টিতে অনৃষ্ট অনাবশ্ক এবং 
অদৃষ্টের সাধক কোন প্রমাণও নাই। ন্ত্রে “মুর্তি” *ব্ের দ্বাণ! মূর্ত অর্থাৎ দাবয়ন ভ্রব্যই 
এখানে বিবক্ষিত বুঝা যায় ॥ &১। 


সুত্র । ন সাধ)সমত্বাৎ ॥৬২।৩৩৩।। 


অনুবাদ। (উত্তর) ন!, অর্থাৎ পুর্বেরবাক্ত নাস্তিক মত প্রমাণসিদ্ধ হয় না ; কারণ, 
সাধ্যসম। 


ভাষ্য । যথা শরীরোতপত্তিরকর্মমনিমিত্তা সাধ্য, তথা সিকতা- 
শর্করা-পাঁষাণ-গৈরিকাঞ্জনপ্রভৃতী নাঁমপ্যকর্্মনিমিত্তঃ সর্গঃ সাধ্যঃ, সাধ্য- 
সমত্বাদসাধনমিতি । “ভূতেত্যে! মূর্তপ[দানব” দিতি চানেন লাধ্যং 1% 


অনুবাদ । যেমন অকর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অদৃষ্ট যাহার নিমিত্ত নহে, এমন 
শরীরোতুপত্তি সাধ্য, তদ্রুপ দিকতা; শর্করা; পাঁষাণ, গৈরিক, অঞ্জন প্রভৃতির ও অকম্ম- 
নিমিতক সৃষ্টি সাধ্য, সাধ্যসমত্থ প্রযুক্ত সাধন হয় না । কারণ, ভূতবর্গ হইতে পমূর্ভ 
দ্রব্যের উপাদানের ন্যায়” ইহাও অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত-দৃষ্টান্তও এই নাস্তিক কর্তৃক 
সাধ্য। 

টিপ্ননী। পূর্বস্থত্রোক্ত পূর্ববপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই সুত্রের দ্বার! বলিয়াছেন 
যে, সাধ্যসমত্ব প্রযুক্ত পূর্বোক্ত মত প্রমাণসিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাথ্যানুসারে 
মহর্ধির তাৎপর্য্য বুঝ! যায় যে, নাস্তিক, সিকত। প্রভৃতি দ্রব্যকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়! যদি শরীর- 
সৃষ্টি অনন্ত নহে, ইহা অন্ুমান করেন, তাহা হইলে এ অনুমানের হেতু বলিতে হইবে ৷ কেবল 


* এখানে ফোন কোন পুস্তকে ”সামাং। এইরূপ পাঠ আছে। এ পাঠে পরবর্তী স্ত্রের সহিত পূর্বের্ধা্ত ভাষোর 
যোগ করিয়া "্সামাং ন?? এইরূপ বাখা!। করিতে হইবে । এরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়! মনে হয়। 


৩৩৬ ন্যায়দর্শন ৩জ*, ২আ, 


দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধ! সিদ্ধ হইতে পারে ন!। পরস্ত এ দৃষ্াস্তও উভয় পক্ষের স্বীকৃত সিদ্ধ পদার্থ 
নহে । নাস্তিক যেমন শরীরসৃষ্টি অনৃষ্টজন্ত নহে ইহা সাধন করিবেন, তদ্রপ সিকতা৷ প্রসূতির 
স্থটও অদৃ্জনা নহে, ইহা* সাধন করিবেন । কারণ, আমর! উহা! স্বীকার করি না। আমা 
পি'গঃং ০৫ শর রের নাথ নিক হা প্রত্ভ'ত দ্রবোর ত্যন্তিও জীবের অদৃ ইজনয । কারণ, যে তুর 
ঘাব' *ত্ীর সৃষ্টির অ?“জনাত্ব পিদ্ধ ভগ, সেই হেতুর দ্বারাই পিকত' প্রভৃতিরও অদৃষ্টজন্যত্ব সিদ্ধ 
হয়; আমাদিগের "ক্ষে যেমন রথ প্রভৃতি সর্ধলন্মত দৃষ্টান্ত আছে, নাস্তিকের পক্ষে.এরূপ 
দৃষ্টান্ত নাই নান্তেখের পরিগৃহীত দৃষ্টান্তও তাহার সাধ্যের ন্যায় অসিদ্ধ বলিয়৷ “সাধ্যদম” ) 
স্থততরাং উ£' সাধন হইতে পার না, এবং এ দৃষ্টান্তে আমাদিগের সাধাদাধক হেতুতে তিনি 
বািচার প্রদর্শন করিতেও পারেন না । কারণ, সিক্তা গ্রসৃতি দ্রব্যেও আমরা জীবের 
অদৃষ্ট€নাত্ব স্বীবঃর করি ॥ ৬২ 


সুত্র। নোৎ"ভ্িনিমিত্তত্বাম্মাতাপিত্রোঃ ॥৬৩।৩৩৪॥ 

তামুবাদ। না, অর্থাৎ নাস্তিকের দৃষ্টান্তও সমান হয় নাই ; কারণ, মাতা ও 
পিতার অর্ধাু বীজভূত শোণিত ও গুক্রের শৈরীরের) উৎপত্তিতে নিমিত্ত আছে । 

ভাষা । বিধমশ্চায়মুপন্যাঁসঃ | কন্মাৎ ? নিব্বীজা ইমা মূর্তয় উৎ- 
পদ্যন্তে, বাঁজপুর্ব্িক1 তু শরীরোৎপত্তিঃ। মাঁতাপিতৃশব্দেন লোহিত- 
রেতসী বাজভূতে গৃহ্োতে । তত্র সত্ৃস্য গর্ভবাঁসান্ুুভবনীয়ং কর্ম পিত্রোশ্চ 
পুত্রক, 1নুভছতনীর়ে কন্ধণী মাতৃর্ভ।শ্রয়ে শরীরোগুপত্তিং ভূতেভ্যঃ 
প্রযোয়ন্তীত্যুপপন্নং বীজানুবিধানমিতি | 

হনুপদ। পরম এই উপন্াসও অর্থাৎ নাস্তিকের দৃষ্টান্তবাক্যও বিষম 
হইয়াছে । (প্রশ্ন) কেন? উত্তর) নিব্বাজ অর্থাৎ শুক্র ও শোণিতরূপ বীজ 
বাহার কারণ নহে, এমন এই সমস্ত মূর্তি পোষাণাদি দ্রব্য) উৎপন্ন হয়, কিন্তু শরীরের 
উৎপত্তি বীজপুর্ববক অর্থাৎ শুক্রশোণিতজন্য । “মাতৃ” শব ও প্পিতৃ” শবের দ্বারা 
(বথাক্রমে) বীজভূত শোৌণিত এবং শুক্র গুহীত হইয়াছে । তাহা হইলে জীবের 
গর্ভবাসপ্রাঞ্থিজনক অনৃষ্ট এবং মাত ও পিতার পুত্রফলপ্রাপ্তিজনক অনৃষ্টঘয় 
মাতার গর্ভাশয়ে ভূতবর্গ হইতে শরীরোণপত্তি সম্পাদন করে, এ জন্য বীজের 
অন্ুবিধান উপপন্ন হয়। 

টিগ্লনী ৷ সিকতা প্রভৃতি দ্রব্য অৃষ্টজন্য নহে, ইহ! হ্বীকার করিলেও না্তিক এ দৃষ্টান্তের 


দ্বারা! শরীর স্থটি অদৃষ্টগন। নহে, ইহা বলিতে পারেন না) কারণ, এ দৃষ্টান্ত শরীরের তুল্য পদার্থ 
নছে। মহর্ষি এই শুত্রের দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ধির তাৎপর্য ব্য 


৬৪ জু ] বাত্স্তায়ন ভাষ্য ৩৩৭ 


করিতে বলিয়াছেন যে, শরীরের উৎপত্তি শুক্র ও শোপিতরূপ বীর্জজন্য। দিকতা পাষাণ প্রভৃতি 
দরব্যলমুহ এ বীজজন্য নহে। সুতরাং সিকত! প্রভৃতি হইতে শরীরের বৈষষ্য থাকার শরীর সিকতা 
প্রভৃতির ন্যায় অদৃষ্টজন্য নহে, ইহা! বল! যাঁ় ন1। এরূপ বলিলে শরীর শুক্রশোপিতজন্য নহে, ইহাও 
বলিতে পারি। ফলকথা,কোন বিশেষ হেতু ব্যতীত পুর্বোক্তরূপ বিষম দৃষ্টাস্তের দ্বারা শরীর অদৃষ্টজন্য 
নহে, ইছ! সাঁধন করা যায় না। মাত! ও পিতা সাগ্গাৎসন্বন্ধে গর্ভাশয়ে শরীরোৎপত্তির কারণ নহে, 
এ জন্য ভাষ্যকার বল্য়াছেন যে, স্ৃত্রে “মাতৃ” শবের দ্বারা মাতার লোহিত অর্থাৎ শোশিত এবং 
“পিতৃ” শবের দ্বার! পিতার রেত অর্গাৎ শুক্রই ফ্হ্র্ষির বিবক্ষিত। বীজতৃত শোণিত ও শুক্রই 
গর্ভাশয়ে শরীরের উৎপত্তির কারণ হয়। যে কোন প্রকার শুক্র ও শোণিতের মিশ্রণে গর্ভ জন্মে 
ন।। ভাষ্যকার শেষে গর্ভাশয়ে শরীরোৎপত্তি কিরূপ অনৃষ্টজন্য, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে 
আত্ম! গর্ভাশয়ে শরীর পরিগ্রহ করে, সেই আত্মার গর্ভবাসপ্রাপ্তিজনক অৃষ্ট এবং মাত! ও পিতার 
পুত্রফলপ্রাপ্তিজনক অনৃষ্টদয় মাতার গর্ভাশয়ে ভূতবর্গ হটতে শরীরের উৎপত্তির প্রযোজক হয়। 
সুতরাং বীজের অনুবিধান উপপন্ন হয় । অর্গাঁৎ গর্ভাশয়ে শরীরের উৎপন্িতে মাতা ও পিতার 
অদৃষ্টবিশেষও কারণ হওয়ায় সেই মাতা এ পিতারই শোণিত ও শুক্ররূপ বাঁজ€ যে কারণ, উহ 
সিকত। গ্রভৃতি দ্রব্যের ন্যায় নিবর্বীজ নহে, ই! উপপন হয়। উদ্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, 
বীজের অন্গৃবিধান প্রযুক্ত গর্ভাশয়ে উৎপন্ন সন্তানের মাতা ও পিত! যে জাতীয়, এঁ সন্তানও তজ্জাতীয় 
হইয়! থাকে! ভাষ্যে "অনুভবনীয়” এই প্রয়োগে কর্তৃবাঁচা "অনীয়” প্রত্যয় বুঝিতে হইবে, ইহ! 
তাৎপর্য্যটাকাকার লিথিয়াছেন। অন্ুপুর্বক “ভূ” ধাতুর দ্বার এখানে প্রাপ্তি অর্থ বুঝিলে 
“অনুভবনীয়” শবের দ্বারা গ্রাপ্চিজনক ব! প্রাপ্তিকারক, এইরূপ অর্থ বুঝ যাইতে পারে। তাৎপর্ধ্য- 
টাকাকার অনা এক স্থানে লিখিয়াছেন, “অনুভবঃ প্রাপ্তি” ৷ ১ম খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠায় পাদটীকা 
দ্রষ্টব্য ॥ ৬৩॥ 


সুপ্জ। তখাহারস্য ॥৩৪।৩৩৫। 
অনুবাদ । এবং যেহেতু আহারের (শরীরের উৎ্পত্তিতে নিমিত্ততা আছে )। 


ভাষ্য । “উৎপত্ভিনিমিত্ৃত্বা”দিতি প্রকৃতং। “ভুক্তং গীতমাহারস্তস্য 
পক্ভিনির্ববত্তং রসদ্্রব্যং মাতৃশরীরে চোঁপচীয়তে বীজে গর্ভাশয়ন্ছে 
বীজসমানপাকং, মাত্রয়া চোপচয়ো বীজে যাবদূব্যুহসমর্থঃ সঞ্চয় ইতি। 
সঞ্চিতঞ্চ কললার্ব,দ-মাংস- পেশী-কগুরা-শিরংপাণ্যা্দিনা চ ব্যুহেনেক্দ্িয়াধি- 
্ানভেদেন ব্যৃহতে, ব্যুহে চ গর্ভনাভ্যাবতারিতং রসদ্্রব্যমুপচীয়তে 
যাবগু প্রসবসমর্থমিতি | ন চায়মন্পানস্য স্থাল্যাদিগতস্য কল্পত ইতি। 
এতম্মাৎ কারণাৎ কর্ম্মনিমিত্তত্বং শরীরদ্য বিজ্ঞায়ত ইতি । 


৪৩ 


৩৩৮ ন্টায়দর্শন | ৩অ৯, ২আও 


অনুবাদ। “উৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ” এই বাক্য প্রকৃত, অর্থাৎ পুর্ববসূত্র হইতে এ 
বাকোর অনুবৃত্তি এই সূত্রে অভিপ্রেত। ভুক্ত ও পীত “আহার” অর্থাৎ ভুক্ত ও পীত 
দ্রব্যই সুত্রে ”আহার” শবের দ্বার! বিবক্ষিত। বীজ গর্ভ/শয়স্থ হইলে অর্থাৎ জরায়ুর 
মধ্যে শুক্র ও শোণিত মিলিত হইলে বীজের তুল্য পাক-বিশিষট সেই আহারের 
পরিপাকজাত রসরূপ দ্রব্য মাতার শরীরেই উপচিত অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং 
যে কাল পর্যাস্ত ব্যুহসমর্থ অর্থাৎ শরীরনির্মাণসমর্থ সঞ্চয় (বীজ সঞ্চয়) হয়, তাবশ- 
কাল পর্য্যন্ত অংশতঃ অর্থা কিছু কিছু করিয়া বীজে উপচয় বেদ্ধি) হয়। সঞ্চিত 
অর্থাৎ পূর্বোস্তরূপে মিলিত বীজই কলল, অর্ববদ, মাংস, পেশী, কগুরা, মস্তক ও 
হস্ত প্রভৃতি বাহরূপে এবং ইন্ড্রিয়ের অধিষ্ঠানবিশেষরূপে পরিণত হয়। এবং ব্যুহ 
অর্থাৎ বীজের পূর্বেবাক্তরূপ পরিণাম হইলে রসরূপ দ্রব্য ষাব€ুকাল পর্য্যন্ত প্রসব- 
সমর্থ হয়, তাবকাল পর্য্যন্ত গর্ভনাড়ীর দ্বারা অবতারিত হইয়। উপচিত অর্থাৎ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহ! অর্থাৎ পূর্বেবাস্ত আহারের পুর্বেবাক্তরূপ পরিণাম স্থালী 
প্রভৃতিস্থ অন্ন ও পানীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে সম্ভব হয় না। এই হেতুবশতঃ শরীরের 


অনৃষ্টজন্যত্ব বুঝা যায়। 


টিপ্লনী। মহ্ধি সিকত। প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত শরীরের বৈধর্মা প্রদর্শন করিতে এই ছাত্রের 
দ্বারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, মাতা! ও পিতার তুক্ত ও পীত দ্রবারূপ যে আহার, তাহাও 
পরম্পরায় গর্ভীশয়ে শরীরোৎপত্তির নিমিত | সুতরাং িকতা প্রভৃতি দ্রব্য শত্রীরের তুল্য পদার্থ 
নহে। পুর্বহূত্র হইতে *উৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ” এই বাক্যের অনুবৃত্তি করিয়া হৃত্রার্থ ব্যাথ্যা 
করিতে হইবে। প্রকরণানুসারে শরীরের উতৎপত্তিই পূর্বহৃত্রে উৎপত্তি” শব্দের দ্বারা বুঝ! যায়। 
"আছার” শষ্ের দ্বারা ভোজন ও পানরূপ ক্রিয়! বুঝ! যায়। মহধি আত্মনিত্যত্ব প্রকরণে “প্রেত্যা- 
হারাভ্যাসকৃতাৎ” ইত্যাদি হত্রে খীরূপ অর্থেই “আহার” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্ত 
ভাষ্যকার এখানে “আহারের” পরিপাকজন্ত রসের শরীরোৎ্পত্ির নিমিতৃতা ব্যাখ্যা করিবার জন্ত 
ভূক্ত ও পীত দ্রব্যই এই ছৃত্রোক্ত “আহার” শঙ্ধোর অর্থ বলিয়াছেন । ক্ষুধা ও' পিপাদ! নিবৃত্তির 
জন্ত যে দ্রব্কে আহরণ ব! সংখ্রহ করে, এইরূপ অর্থে “আহার” শব দিদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা 
অঙ্লাদি ও জলাদি দ্রব)ও বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যান্থুসারে এখানে কালবিশেষে 
মাতার ভূক্ত অল্লাদি এবং পীত জলার্দিই “আহার” শবের দ্বারা বিবক্ষিত বুঝা যায়। এ ভুক্ত ও 
গীত দ্রব্7রপ আহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গর্ভাশয়ে শরীরোৎপত্তিয নিমিত হইতে পারে না। এজন্ত 
ভাষ্যকার পরম্পরায় উহ্বার শরীরোৎপত্তিনিমিতত। বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে শুক্র ও 
শোণিতরূপ বীঞ্জ গর্ভীশয়ে অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে নিছিত হয়, তখন হুইতে মাতার ভক্ত ও গীত 
ভ্রবোর "পক্তিনির্কঘত্ত” অর্থাৎ পরিপাকজাত রস নামক ভ্রবা মাঁতৃপরীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এরস 


৬৪ ভুঙ ] বাঁগ্স্যায়ন ভাষ্য ৩৩৯ 


নামক দ্রব্য বীজদমানপ!ক অর্থাৎ, মাতার শরীরে শুক্র ও শোণিতরূপ বীজের স্ায় তৎকাপে এ 

রসেরও পরিপাক হয়। পূর্বোক্ত রস এবং শুক্র শোপণিতরূপ বীজের তুল্যভাবে পরিপা কক্রমে 
যে কাল পর্য্যন্ত উহাদিগের ব্যুহ সমর্থ অর্থাৎ করল, অর্ধ,দ ও মাংস গ্রত্ৃতি পরিপামযোগয সঞ্চয় 
জন্মে, তৎকাল পর্যন্ত “মাত্রা” বা অংশরূপে অর্থাৎ কিছু কিছু করিয়া এ শুক্রশোণিতরূপ বীজের 
বৃদ্ধি হইঠে থাকে১। পরে এ সঞ্চিত বাঁজই ক্রমশঃ কলল, অর্ব,দ, মাংস, পেশী, কগুরা, মস্তক এবং 
হস্তাদি ব্যুহরূপে এবং ভ্রাণাদি উনজিয়বর্গের অধিষ্ঠানভূত অঙ্গবিশেষরূপে পরিণত হয়। এরূপ 
ব্যহ বা পরিপামবিশেষ জন্মিলে যে কাল পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত “রস” নামক ভ্রব্য প্রদবপমর্থ 
অর্থাৎ প্রসব ক্রিয়ার অনুকূল হয়, তাবৎকাল পর্যন্ত এ “রণ” নামক দ্রবা গর্ভনাড়ীর দ্বারা 
অবতারিত হইয়া! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । কিন্তু পূর্বোক্ত অর 'ও পানীয় ভ্ব্য যখন স্থালী প্রসৃতি 
দ্রব্যে থাকে, তখন তাহার রসের পূর্ববোক্ত্ূপ উপচয় ও সঞ্চয় হইতে পারে না, তজ্জন্ত শরীরের 
উৎ্পত্তিও হয় না । সুতরাং শরীর যে অদৃষ্টবিশেষজন্য, ইহ! বুঝ! যায়। অর্থাৎ অদৃঃ্বিশেষ- 
সাপেক্ষ ভূতবর্গ হইতেই যে শরীরের উৎপত্তি হুয়, ইছা শরীয়োৎপত্তির পূর্বোক্তরূপ কারণ প্রযুক্ত 
বুঝিতে পারা বায়। পরবর্তী ৬৬ম হুৃত্রভাষ্ে ইহ! সুব্যক্ত হুইবে। এখানে তাৎপর্য/টীকাকার 
পিথিয়াছেন যে, কলল, কগুরা, মাংস, পেশী প্রভৃতি শরীরের আরম্ভক শোণিত ও শুক্রের পরিণাম- 
বিশেষ । প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যপুস্তকেই এখানে প্রথমে “অর্ব/দে”্র উল্লেখ দেধিতে পাওয়! যাঁয়। 
কিন্ত বীজের প্রথম পরিপাম পঅর্ব,দ” নহে-_ প্রথম পরিণামবিশেষের নাম “কলল”। দ্বিতীয় 
পরিপামের নাম প্অর্ধদ”। মহধি যাক্ঞবন্ধ্য গর্ভের দ্বিতীয় মাসে পঅর্ধ,দের” উৎপত্তি 
বলিয়াছেনৎ | কিন্ত গর্ভোপনিষদে এক রাত্রে “কলল” এবং সপ্ুরান্রে “বুদবুদে”র উৎপত্তি 
বর্ণিত হইয়াছে | যাহা হউক, গর্ভাশয়ে মিলিত শুক্রশেণিতরূপ বীজের প্রথমে তরলভাবাপন্ন 
যে অবস্থাবিশেষ জন্মে, তাহার নাম “কলল”, উহ্থার দ্বিতীয় অবস্থাবিশেষের নাম “বুদ” । 
উদ্দ্যোতকর এবং বাচস্পতি মিশ্রও সর্বাগ্রে “কললে”্রই উল্লেখ করিয়াছেন এবং পগর্ভোপনিষৎ* 
ও মহধি যাক্তবক্যের বাক্যানুসারে ভাষ্যে “কললার্ধদ” এইরূপ পাঠই প্রক্কত বলিয়া বুঝিয়াছি। 
শরীরে যে সকল স্গায়ু আছে, তন্মধ্যে বৃহৎ স্নাযুগুলির নাম “কওরা” 1 ইহাদিগের দ্বারা আকুঞ্চন 
ও প্রসারণ ক্রি! সম্পন্ন হইয়। থাকে। নুশ্রুত বলিয়াছেন, “ষোড়শ কণুরাঃ” | ছই চরণে 
চারিটি, ছই হস্তে চাঁরিটি, শ্রীবাদেশে চাঁরিটি এবং পৃষ্ঠদেশে চারিটি “কগুরা” থাকে । সুশ্রতসংহিতায় 
স্ীলিঙ্গ “কগডরা” শব্ষই আছে । সুতরাং ভাষ্যে “কগুর” ইত্যাদি পাঠ প্রকৃত বলিয়! বোধ হয় না। 
সুশ্রুত বলিয়াছেন, “পঞ্চ পেশী-শতানি তবস্তি।” শগীরে ৫০০ শত পেশী জন্মে; তন্মধ্যে 





১। সুশ্রতসংহিতার শারীরস্থানের পঞ্চম অধ্যায়ের প্র।রস্ভে গভ।শরস্থ শুক্রশৌণিতবিশেষকেই “গর্ভ” বলা 
হইয়াছে । এবং ভেজকে এ শুক্রশোণিতরপ গর্ভের পাচক এবং আকাশকে বর্ধক বল! হ্ইয়াছে। 
২। প্রথমে মাসি সংক্লেদতূতে। ধাতুর্বিমুঙ্ছিতঃ | 
মানডরবদং দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়েহজেন্জিযৈ্,ত; ।--যাজ্জবন্ধাসংহিতা, ওয় অঃ, ৭৫ শ্লোক 
৩। খডুকালে সংপ্রয়োগাদেকরা ত্রোবিতং কললং ভবতি, সপ্তারাত্রোধিত বুন্ব দং ভবর্তি" ইত্যাদি ।-»গর্ভোপনিরৎ । 


৩৪৭ ন্যায়দর্শন [ ৩অ*, ২আ 


৪০০ শত পেশী শাখাচতুষ্টয়ে থাকে, ৬৬টি পেশী কোষ্ঠে থাকে এবং ৩৪টি পেশী উত্ধজক্রতে 
থাকে। মহর্ষি যাজ্বন্ধ্যও বলিয়াছেন, "পেশী পঞ্চশতানি চ1” ভাষ্যোক্ত “কগ্ুরা,» ণপেশী” 
এবং শরীরের অগ্তান্ট সমস্ত অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের বিশেষ বিবরণ স্থশ্রতসংহিতাঁর শারীরস্থানে 
দরষ্টবা ।৬৪॥ 


সুত্র । প্রান্ত চানিয়মাৎ ॥৬৫।।/৩৩৩। 
জন্থুবাদ। এবং যে হেতু প্রাপ্তি ( পত্রী ও পতির সংযোগ ) হইলে (গর্ভাধানের) 
নিয়ম নাই । 


ভাষ্য | ন সর্কে। দম্পত্যোঃ সংযোগো গর্ভাধানহেতুদৃশ্যতে, তত্রাঘতি 
কণর্ণি ন ভবতি মতি চ ভবতীত্যনুপপন্নো নিয়ম।ভাব ইতি । কর্ধানিরপে- 
ক্ষেযু ভূতেযু শরীরোতপতিহেতৃযু নিয়মঃ স্যাৎ ? ন ছাত্র কারণাঁভাঁব ইতি । 


অনুবাদ। পত্ী ও পির সমস্ত সংযোগ গর্ভাধানের হেতু দৃষ্ট হয় নাঁ। সেই 
ংযোগ হইলে অদৃষ্ট ন! থাকিলে (গর্ভীধান) হয় না, অদৃষ্ট থাকিলেই গের্ভাধান) হয়, 
এ বিষয়ে নিয়মাভাব উপপন হয় ন। (কারণ) কম্ধানিরপেক্ষ ভূতবর্গ শরীরোৎপত্তির 
হেতু হইলে নিয়ম হউক? যেহেতু এই সমস্ত থাকিলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত শরীরোশুপাদক 
ভূতবর্গ থাকিলে কারণের অভাব থাকে ন|। 
টিগ্রনী। শরীর অন্ৃষ্টবিশেষণাপেক্ষ ভূতবর্গজন্ত, অদু্বিশেষ ব্যতীত শরীরের উৎপত্তি 
হয় না, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য মহর্ষি এই স্বৃত্রের দ্বারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, 
পদ্ধী ও পতির সন্তানোৎ্পাদক সংযোগবিশেষ হইলেও অনেক স্থলে গর্ভাধান হয় না । গর্ভাধানের 
প্রতিবন্ধক ব্যাধি প্রভৃতি কিছুই নাই, উপযুক্ত সময়ে পতি ও পত্বীর উপযুক্ত সংযোগও হইতেছে, 
কিন্ত সমগ্র জীবনেএ গর্ভাধান হুইতেছে না, ইহার বু দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং পত্বীও পতির 
উপযুক্ত সংযোগ হইলেই গর্ভাধান হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই, ইহ। স্বীকাধ্য। সুতরাং গর্ভাধানে 
অদৃষ্টবিশেষও কারণ, ইহা! অবস্ত স্বীকার্ধ্য। অনৃষ্টবিশেষ থাকিলেই গর্ভাধানের দৃষ্ট কারণদমৃ- 
জন্ত গর্ভাধান হয়, অনৃষ্টবিপষ ন| থাকিলে উথ্ হয় না। কিন্ত যদি অদৃষ্টবিশেষকে অপেক্ষা 
না করিয়া পত্বী ও পতির সংযোগবিশেষের পরে ভূতবর্গই শরীরের উৎ্পাদ ₹ হয়, তাহা হুইলে 
পূর্বোক্তরূপ অনিয়ম অর্থাৎ পন্থী ও পতির সংযোগ হইলেই গর্ভাধান হইবে, এইরূপ নিয়মের 
অভাব উপপন্ন হয্ব না । কারণ, গর্ভাধানে অদৃষ্টবিশেষ কারণ না হইলে পত্ধী ও পত্ির সংযোগ- 
বিশেষ হইলেই অন্ত কারণের অভাব ন! থাকায় সর্বত্রই গর্ভাধান হইতে পারে। পত্ধী ও পতির 
সমস্ত সংযোগই গর্ভ উৎপন্ন করিতে পারে) ন্ৃতরাং পত্ধী ও পতির সংযোগ হইলেই গর্ভাধান 
হইবে, এইরূপ নিয়ম হউক? কিন্তু এরূপ নিয়ম নাই, এরূপ নিয়মের অভাব অনিয়মই আছে। 
গৃর্ভাধানে অনৃষ্টবিশেষকে কারণরূপে স্বীকার না করিলে এঁ অনিয়মের উপপত্তি হয় না ॥৬৫1 


৬৬ দ্ৃৎ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৪১ 
ভাষ্য । অথাপি--- 
নুত্র। শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযে।গোঁৎপত্তি- 
নিমিভৎ কর্ম ॥৬৩ ॥৩৩৭॥ 


অনুবাদ । পরল্তু কর্ম্ম ( অদৃষ্টবিশেষ) যেমন শরীরের উৎপত্তির নিমিত্ত) তত্রপ 
সংযোগের অর্থাৎ আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের বিলক্ষণ সংযোগের উৎপত্তির 
নিমিত্ত । 

ভাষ্য । যথ। খন্বিদং শরীরং ধাতুপ্রাণসংবাহিনীনাং নাঁড়ীনাং শুক্রান্তানাং 
ধাতুনাঞ্চ স্নায়ুত্বগস্থি-শিরাপেশী-কলল-কণগুরাণাঁঞ্চ শিরোবাহ, দরাণাং সকৃ- 
থাঞ্চ১ কোষ্ঠগানাং বাঁতপিত্তকফানাঞ্চ মুখ-কণ্ঠ-হৃদয়াম নাশয়-পক্কাশয়াধ:- 
আোতসাঞ্চ পরমছুঃখসম্পাদনীয়েন সন্নিবেশেন ব্যৃহিতমশক্যং পুথিব্যা- 
দিভিঃ কর্ম্মনিরপেক্ষেরুৎপাদয়িতূমিতি কর্্দনিমিত্। শরীরোগপত্তিরিতি 
বিজ্ঞায়তে। এবঞ প্রত্যাত্মনিয়তস্য নিমিত্তস্যাভাবান্নিরতিশয়ৈরাত্মভিঃ 
সম্বন্ধাৎ সর্ব্বাত্বনাঞ্চ সমানৈঃ পৃথিব্যাদিভিরুৎপাঁদিতং শরীরং পৃথিব্যাদি- 
গতস্য চ নিয়মহেতোরভাবাৎ সর্বাতনাং স্থখছুঃখসংবিস্তযায়তনং সমাঁনং 
পরাপ্তং। যন্ত, প্রত্যাত্বং ব্যবতিষ্ঠতে তত্র শরীরোৎপত্ভিনিমিত্তং কর্ণাব্যবস্থা- 
হেতুরিতি বিজ্ঞায়তে । পরিপচ্যমানে হি প্রত্যাত্বনিয়তঃ কর্ম্মাশয়ো যন্মিম্না- 
আনি বর্ততে তস্যৈবোপভোগায় তনং শরীরমুৎপাদ্য ব্যবস্থাপয়তি । তদেবং 
'শোরীরোতুপত্তিনিমিত্তব সংযোগনিমিত্বং কর্মে”তি বিজ্ঞায়তে । প্রত্যাত- 
ব্যবস্থানস্ত শরীরস্যাত্বনা সংযোগং প্রচন্ষাহে ইতি ।. 


অনুবাদ। ধাতু এবং প্রাণবায়ুর সংবাহিনী মাডীসমূহের এবং গু্রপর্য্যস্ত 
ধাতুদমুহের এবং স্মায়ু, ত্বক, অস্থি, শিরা, পেশী; কলল ও কগুরাসমূহের এবং 
মস্তক, বাহু, উদর ও সকৃথি অর্থাৎ উরুদেশের এবং কোষ্টখগত বায়ু, পিত্ত ও 


১। সমস্ত পৃস্তকেই “সক্থাং এইরূপ পাঠ আসছে । কিন্তু শরীরে সি ( উক ) ছুইটিউ থাকে | “শিরোবাহদর- 
সফুথা *) এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলে (কান বক্তধা থাকে না। 

২। আমাশয়, অগ্রাশয়, পক্কাশয় প্রভৃতি স্থানের নাম কোষ্ঠ 1 স্টানাগ্গাম মিপকানাং মুত্রন্ত রধিরস্য চ। হৃতুঙুকঃ 
ফু ফুসম্চ কোষ্ঠ ইতাভিধীয়তে |” সুশ্রত, চিকিৎসিতস্থান।” ২য় অ:,*মক্পোক। 


৩৪২ ন্যায়দর্শন । ৩৯) ২আৎ 


শ্লেম্বার এবং মুখ, কট, হৃদয়, আমাশয়,১ পক্কাশয়ং, অধোদেশ ও আ্রোতঃ৩ 
অর্থাত ছিদ্রবিশেষসমূহের অতিকষ্টসম্পাদ্য ( অতিহুষ্কর ) সম্নিবেশের (সংযোগ- 
বিশেষের ) দ্বার! বাহিত অর্থাৎ নির্ষ্িতি এই শরীর অনৃষ্টনিরপেক্ষ পৃথিব্যাদি 
ভূতকর্তৃক উৎপাদন করিতে অশক্য, এ জন্য যেমন শরীরোতপত্তি অনৃষ্টজগ্ত, 
ইহা বুঝ! যায়, এইরূপই প্রত্যেক আত্মাতে নিয়ত নিমিত্ত ( অনৃষ্ট ) না থাকায় 
নিরতিশয় ( নির্বিবিশেষ ) সমস্ত আত্মার সহিত (সমস্ত শরীরের ) সম্বন্ধ ( সংযোগ ) 
থাকায় সমস্ত আত্মার সম্বন্ধেই সমান পৃথিব্যাদি ভূতকর্তৃক উৎপাদিত শরীর 
পৃথিব্যাদিগত নিয়ম-হেতুও ন! থাকায় সমস্ত আত্মার সমান স্থখহ্ঃখ ভোগায়তন 
প্রাপ্ত হয়”_[ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রত্যাত্ুনিয়ত অদৃষ্টবিশেষ না থাকিলে সর্ববজীবের 
সমস্ত শরীরই তুল্যভাবে সমস্ত আত্মার স্থখছুঃখ ভোগের আয়তন ( অধিষ্ঠান ) 
হইতে পারে, সর্ববশরীরেই সকল আত্মার স্তুখছুঃখভোগ হইতে পারে ] কিন্তু যাহ! 
(শরীর) প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থিত হয়, শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত অদৃষ্ট সেই শরীরে 
ব্যবস্থার কারণ, ইহ! বুঝ! যায়। যেহেতু পরিপচ্যমাঁন অর্থাৎ ফলোম্বুখ প্রত্যাত্বুনিয়ত 
কম্মাশয় ( ধর্ম ও অধর্মমরূপ অদৃষ্ট )ষে আত্মাতে বর্তমান থাকে, সেই আত্মারই 
উপভোগায়তন শরীর উত্পাদন করিয়! ব্যবস্থাপন করে। শ্বতরাং এইরূপ হইলে 
কর্ম অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষ যেমন শরীরোশুপত্তির কারণ, তক্প ( শরীরবিশেষের সহিত 
আত্মবিশেষের ) সংযোগের কারণ, ইহ! বুঝ! যায়। প্রত্যেক আত্মাতে ব্যবস্থানই 
অর্থাৎ স্খহুঃখাদি ভোগের নিয়ামক সম্বন্ধবিশেষকেই ( আমর! ) আত্মার সহিত 
শরীরবিশেষের সংযোগ বলি। 

টিপ্লনী। শরীর পূর্ববজন্মের কর্মফল অনৃষ্টবিশেষজন্ত, এই দিদ্ধাস্ত সমর্থন করিয়া, প্রকারা- 
স্তরে আবার উহা সমর্গন করিবার জন্ত এবং তদ্দ্বারা শরীরবিশেষে আত্মবিশেষের সুখছুঃখাদি 
ভোগের ব্যবস্থা বা নিয়মের উপপাদন করিবার জন্য মহুধি এই শৃত্রের দ্বার! বলিয়াছেন যে, অদৃষ্ট- 
বিশেষ যেমন শরীরোৎপত্তির কারণ, তক্জপ আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের সংযোগ- 

১। নাতি.ও স্তনের মধাগত স্থানের নাম আম।শয়। প্নাভিস্তনান্তরং জন্তে(রাহরামাশয়ং বুধাঃ” সহ শ্রুত। 

২। মলদ্বারের উপরে নাভির নিয়ে পক্কাশয়। মলাশগ্নেরই অপর নাম পক্কাশয়। 

৩। ““আতদ্‌” শব্দটি শরীরের অন্তর্গত ছিত্রবিশেষেরই বচক। হুশ্রুত অনেক প্রকার স্রোতের বর্ণনা করিয়া 
শেষে সামান্ততঃ শরতের পরিচয় বলিয়াছেন,--"যুল।ৎ থাদস্তরং দেহে প্রশ্থতন্ভিবাহি যৎ। ম্বোতগ্ুদ্িতি বিজ্ঞেয়ং 
শির।ধমনিবর্জিতং ॥”--শ।রীরম্থান, নবম অধা|য়ের শেষ | মহাভারতের বনপর্বেব ১১২ অধ্যায়ে”. ১৬শ গ্লোকের 


( পল্াতাংসি তথ্মাজ্জ/য়ন্তে সর্বপ্রাণেধু দেহিন।ং 1”) টী'কায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, “ম্রোতাংসি নাড়ীমার্গাঃ।। 
বনপর্ধধের এ অধ্যায়ে মোগী্িগের “পক্কাশয়" “আমাশয়” প্রস্ভৃতির বর্ণন স্বষ্টবা । 
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বিশেযোৎপত্ভির কারণ । অর্থাৎ যে অনৃষ্টবিশেষ্রন্ত যে শরীরের উতৎ্পতি হয়, সেই অদৃষ্ট 
বিশেষের আশ্রয় আত্মবিশেষের সহিতই সেই শরীরের সংযোগবিশেষ জন্মে, তাহাতেও এ অর্ৃষ্ট 
বিশেষই কারণ। এ অৃষ্টবিশেষ আত্মবিশেষের সহিত শরীর বশেষেরই সংযোগবিশেষ উৎ্পপ্ন 
করিয়া, তদ্দ্বারা শরীরবিশেষেই আত্মার স্থখঃঃখতভোগের ব্যবস্থাপক হুয়। ভাষাকার মহুধির 
তাৎপর্য্য বর্ন করিতে প্রথমে "যথা” ইত্যার্দি "্কর্মানিমিতা শরীরোৎপ্িরিতি বিজ্ঞায়তে” 
ইতাস্ত ভাষ্যের দ্বারা হুত্জোক্ত “শরীরোত্পতিনিমিন্তবৎ” এই দৃ্ান্ত-বাক্যের তাৎপর্য বর্ণন 
করিয়া পরে “এবঞ” ইত্যাদি “সংযোগনিমি হং কম্মেতি বিজ্ঞায়তে” ইঠ্যন্ত ভাষ্যের দ্বারা হৃত্রোন্ত 
"সংযোগোৎপন্ভিনিমিত্বং কর্ম” এই বাক্যের তাৎপর্য যুক্তির দ্বার সমর্থনপূর্বক বর্ণন 
করিয়াছেন । ভাষ্যকারের কথার সার মর্ম এই যে, নানাবিধ অঙ্গ প্রতাঙ্গাদির যেরূপ সন্নিবেশের দ্বারা 
শরীর নির্দিত হয়, এ সন্নিবেশ অতি ছৃক্ষর। কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত কেবল ভূতবর্গ, রূপ 
অঙ্গ প্রতাঙ্গাদির সন্নিবেশবিশিষ্ট শরীর স্থষ্টি করিতেই পারে না| এ জন্য যেমন শরীরোত্পত্ি অনৃষ্ট- 
বিশেষজন্ত, ইহ! সিদ্ধ হয়, তদ্রপ প্রত্যেক আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন শরীরবিশেষে সুখহঃখাদি ভোগের 
ব্যবস্থাপক অনৃষ্টবিশেষ ন! থাকিলে সমস্ত শরীরেই সমস্ত আত্মার সমান ভাবে সুখ ছুঃখাদি ভোগ 
হইতে পারে, শরীরোৎ্পাদক পৃথিব্যা্দি ভূতবর্গে সুখ ছুঃখার্দি ভোগের ব্যবস্থাপক কোন গুপবিশেষ 
না থাকায় এবং প্রত্যেক আস্মাতে নিয়ত এরূপ কোন কারণবিশেষ ন! থাকায় সমণ্ত আত্মার সহিত 
সমস্ত শরীরেরই তুল্য সংযোগবশতঃ সমস্ত শরীরই সমস্ত আত্মার সুখ দুঃখাদি ভোগের অধিষ্ঠান 
হইতে পারে। এজন্ত শরীরোৎপাদক অৃষ্টবিশেষ আস্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের সংযোগ- 
বিশেষ উৎপন্ন করে, তর আদৃষ্টবিশেষই এ সংযোগবিশেষের বিশেষ কারণ, ইহ! সিদ্ধ হুয়। 
এক আত্মার অনৃষ্ট অন্ত আত্মাতে থাকে না, ভিন্ন ভিন্ন আতম্মাতে ভিন্ন ভিন্ন শরীরবিশেষের 
উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্টবিশেষই থাকে, সুতরাং উহা শবীরবিশেষেই আত্মবিশেষের অর্থাৎ 
যে শরীর যে আত্মার অনৃষ্টজন্য, সেই শরীরেই সেই আত্মার হখ৫ঃখাদি ভোগের ব্যবস্থাপক হয়, 
ভাষ্যকার ইহা! বুঝাইতেই এঁ অদৃষ্টবিশেষরূপ কারণকে “প্রত্যাত্মনিয়ত” বলিয়াছেন। কিন্ত 
যদি প্রত্যেক আত্মাতে নিয়ত অর্থাৎ যে আত্মাতে যে অনৃষ্ঠ জন্মিয়াছে, এ অদৃষ্ঠ সেই আত্মাতেই 
থাকে, অন্ত আত্মাতে থাকে না, এইরূপ নিয়মবিশিষ্ট অদৃষ্টরূপ কারণ না থাকে, তাহা হইলে 
সমস্ত আত্মাই নিরতিশয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ হইয়া সমস্ত শরীরের সম্বন্ধেই সমান হয়। সমস্ত 
শরীরেই সমস্ত আত্মার তুল্য সংযোগ থাকায় ”ইছা! আমারই শরীর, অস্তের শরীর নহে” ইত্যাদি 
প্রকার বাবস্থাও উপপন্ন হুয় না ণ্বাবস্থা” বলিতে নিয়ম। প্রত্যেক আত্মাতে সুখছঃখাদি 
ভোগের যে বারস্থ! আছে,তদদদ্বারা শরীরও যে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ প্রত্যেক শরীরই কোন এক আত্মারই 
শরীর, এইরূপ নিয়মবিশিষ্ট ইহা বুঝা যায়। ম্মৃতরাং শরীরের উৎপত্তির কারণ যে অদৃষ্ট, 
তাহাই এ শরীরে পুর্বোক্তরূপ ব্যবস্থার হেতু বা নির্বাহক, ইহাই স্থীকার্য্য। অনৃষ্টবিশেষকে 
কারণরূপে শ্বীকার ন! করিলে পূর্বোক্তর্ূপ ব্যবস্থার উপপত্তি হইতে পারে না । শরীরোৎপত্তিতে 
অনৃষ্টবিশেষ কারণ হইলে যে আত্মাতে যে অদৃষ্টবিশেষ ফলোনুখ হইয়া এ আত্মারই নৃখছুঃখাদি 
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ভোগসম্পাদনের জনা যে শরীরবিশেষের স্থষ্টি করে, এ শরীরবিশেষই সেই আত্মার সুখহঃখাদি 
তোগের অধিষ্ঠান হয়। পূর্বোক্ত অদৃষ্টবিশেষ, তাহার আশ্রয় আত্মারই সুখছুঃখাদি ভোগায়তন 
শগীর সৃষ্টি করিয়! পূর্ব্বোক্তরূপ বাবস্কার নির্বাহুক হয়। 

এখানে স্টায়মতে আত্মা যে প্রতিশরীরে ভিন্ন এবং বিভূ অর্াৎ আকাশের সায় সর্বব্যাপী দ্রবা, 
ইহা ভাষযকারের কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝ যায়। ইতঃপুর্বে আআ! দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য ভ্রবা, 
ইহ! সিদ্ধ হুইয়াছে। সুতরাং আত্ম! যে নিরবয়ব দ্রব্য, ইহাও পিদ্ধ হইয়াছে । কারণ, সাবয়ব দ্রব্য 
নিত্য হইতে পারে না ! নিরবয়ব দ্রব্য অতি হুক্ম অথব! অতি মহৎ হইতে পারে। কিন্ত আত্মা 
অতি হঙ্ষম পদার্থ হইতে পারে না । আত্ম পরমাণুর নায় অতি সুক্ষ পদার্থ হইলে পরমাণুগত 
রূপাদির স্টায় আত্মগত সুখছঃখাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্ত «আমি সুখী”, “আমি 
ছঃখী” ইত্যাদি প্রকারে আতআমাতে সুখছুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দেহাদি ভিন্ন 
আত্মাতে প্ররূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে অথবা মানস প্রত্যক্ষে মহৎ পরিমাণের কারণত্ব 
স্বীকার না করিলেও আত্মাকে পরমাণুর স্তায় অতি সৃশ্ম পদার্থ বল! যায় না । কারণ, আত্মা অতি 
সুগম পদার্থ হইলে একই সময়ে শরীরের সর্বাবয়বে তাহার সংযোগ না থাকায় সর্বাবয়ৰে 
সুখহুঃখাদির অনুভব হইতে পারে না । যাহা অনুভবের কর্তা, তাহা শরীরের একদেশস্থ হইলে 
সর্বদেশে কোন অনুভব করিতে পারে না । কিন্ত অনেক সময়ে শরীরের সর্ববাবয়বেও শীতাদি 
স্পর্শ এবং ছুঃখাদ্দির অনুভব হুইয়। থাকে । সুতরাং শরীরের সর্বাবয়বেই অনুস্ভবকর্তী আত্মার 
সংযোগ আছে, আত্ম! অতি হৃক্ষ দ্রব্য নহে, ইহা! শ্বীকাধ্য। জৈন্সম্প্রদায় আত্মাকে দেহপরিমাঁণ 
স্বীকার করিয়া আত্মার সংকোচ ও বিকাস শ্বীকার করিয়াছেন। পিগীলিকার আত্মা হস্তীর 
শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন উহার বিকাঁপ বা বিস্তার হওয়ায় হস্তীর দেহের তুল্য পরিমাণ হয়। 
হস্তীর ভাতা পিগীলিকার শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন উহার সংকোচ হওয়ায় পিপীলিকা 
দেছের তুল)পরিমাণ হয়, ইঞছাই তাহাদিগের সিদ্ধাস্ত। কিন্তু আত্মার মধ্যম পরিমাণ শ্বীকার 
করিলে আত্মার নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় । অতি সুক্ষ অথব! অতি মহৎ, এই দ্বিবিধ ভিন্ন মধ্যম 
পরিমাণ কোন প্রব্ই নিত্য নহে। মধ্যমপরিমাণ দ্রব্য মাত্রই সাবয়ব। সাবয়ব না হইলে 
তাহ! মধ্যম পরিমাণ হইতে পারে না। মধ্যম পরিমাণ হইয়াও দ্রব্য নিত্য হয়, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। 
পরন্থ আত্মার সংকোচ ও বিকাঁস স্বীকার করিলে আত্মাকে নিত্য বল! যাইবে ন!। কারণ, সংকোচ ও 
বিকাঁস বিকারবিশেষ, উহ! সাবয়ৰ দ্রবোরই ধর্ম । আত্মা সর্বথ| নির্বিকার পদার্থ । অন্ত কোন 
সম্প্রদায়ই শাত্মার সংকোঁচ বিকাঁসাদি কোনরূপ বিকার স্বীকার করেন নাই । মুল কথা, পূর্বোক্ত 
নান' ঘুক্তিন দ্বার! যখন আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে এবং অতি হুক্ম মনের আত্মত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, 
তখন হাত! যে আকাশের স্তায় বিভু অর্থাৎ সমস্ত মুর্ত দ্রব্যের সহিতই আত্মার সংযোগ আছে, 
ইহা? প্রতিপন্ন হুইয়াছে। তাহ! হইলে সমস্ত 'আত্মারই বিভূত্ববশতঃ সমস্ত শরীরের সহিতই তাঁহার 
সংযোগ আছে, ইহা! হ্বীকার্ধ্য | কিন্ত তাহ! হইলেও আত্মবিশেষের সহিত শরীরবিশেষের যে বিলক্ষণ 
সম্বন্ববিশেষ জন্মে, মহর্ষি উহ্াকেও “সংযোগ” নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আত্মার 
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বিভুত্ববশতঃ তাহার পরিগৃহীত নিজ শরীরেও তাহার যে সামান্তসংযোগ থাকে, উহ! হইতে 
পৃথক আর একটি সংযোগ সেখানে জন্মে না, এদ্দপ পৃথক সংযোগ স্বীকার বর! ব্যর্থ, ইহা 
মহর্ষর তাৎপর্য্য বুঝ! যাইতে পারে । তাহা হইলে আত্মার নিজ শরীরে যে সংযোগ, তাহ 
বিশিষ্ট বা বিজাতীয় সংযোগ এবং অন্তান্ত শরীর ও অন্থান্ত মূর্ত দ্রব্য তাহার যে সংযোগ, তাহ! 
সামান্ত সংযোগ, ইহা বলা যাইতে পারে। অনৃষ্টবিশেষজন্তই শ্ররীরবিশেষে আত্মবিশেষের 
বিজাতীর সংযোগ জন্মে, এঁ বিজাতীয় সংযোগ প্রত্যেক আত্মাতে শরীর বিশেষে দুখহ্ংখাদি 
ভোগের ব্যবস্থাপক হয়। ভাষাকার সর্বশেষে ইহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক 
আত্মার শরীরবিশেষে স্ুখছঃখ ভোগের প্ব্যবস্থান” অর্থাৎ ব্যবস্থা ব! নিয়মের নির্বাহ যে 
সংযোগ[িশেষ, তাহ্থাকেই এখানে আমরা সংবোগ বলিয়াছি। হ্ুত্রে “দংযোগ” শবের দ্বার! 
পূর্ববোস্তরূপ বিশিষ্ট ঝ বিভাতীয় সংযোগই মহধির বিবক্ষিত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং 
অন্তান্ত নব্য নৈয়ায়িকগণ পূর্বোক্ত সংযোগের নাম বলিয়াছেন “অবচ্ছেদকত| 1” যে আত্মার 
অদৃষ্টবিশেষক্জন্ত যে শরীরের পরিগ্র£ ছয়, সেই শরীরেই সেই আত্মার “গবচ্ছেদকত1” নামক 
সংযোগবিশেষ জন্মে, এজন্য সেই আ'আ্াকেই সেই শনীরাবচ্ছিন্ন বল! হইয়া থাকে। আত্মার 
বিভৃত্ববশতঃ অন্তান্ত শরীরে তাহার সংঘে'গ থাঁকিলেও এ সংযোগ ঘটাদি মূর্ত ভ্রবোর সহিত 
সংযোগের স্তায় সামান্ত সংযোগ, উহ! “অবচ্ছেদদকতা”রূপ বিজ্ঞাতীয় সংযোগ নহে। ছ্থতরাং 
আত্ম। অন্তান্ত শরীরে সংযুক্ত হইলে অন্তান্ত শরীরাবচ্ছিন্ন না হওয়ার অন্তান্য সমস্ত শরীরে তাহার 
হুখহঃখাদিভোগ হয় না। কারণ, শরীরাবচ্ছিরন আত্মাতেই সুখহছঃখাদিভোগ হইয়া থাকে। 
অনৃষ্টবিশেষজন্ত যে আত্মা যে শরীর পরিগ্রহ করে, সেই শরীরই সেই আত্মার অবচ্ছেদক 
বলিয়া শ্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং সেই আত্মাই দেই শরীরাবচ্ছিন্ন। অতএব সেই শরীরেই দেই 
আত্মার জথহুঃখান্দি ভোগ হইয়! থাকে ॥ ৬৬ ॥ 


সুত্র। এতেনানিরমঃ প্রতুযুক্তঃ ॥৬৭॥৩৩৮॥ 


অনুবাদ। ইহার দ্বার! (পূর্ববসূত্রের দ্বারা ) “অনিয়ম” অর্থাৎ শরীয়ের ভেদ | 
নানাপ্রকারতা *প্রতুযুক্ত” অর্থাৎ উপপাদিত হইয়াছে । 


ভাষ্য; যোইয়মকর্্মনিমিত্তে শরীরসর্গে সত্যনিয়ম ইত্যুচ্যতে, অয়ং 
“শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগোৎ্পত্ভিনিমিত্তং কর্সো”- 
ত্যনেন প্রত্যুক্তঃ। কন্তাবদয়ং নিয়ম? যথৈকন্তাত্মনঃ শরীরং তথ! 
সর্রেষামিতি নিয়মঃ। অন্থযস্থান্যথা ইন্থস্যান্যথেত্যনিয়মো ভেদে। ব্যারৃত্ি- 
বিশেষ ইতি । দুষ্ট চ জন্মব্যাব্ত্তিরুচ্চাভিজনে। নিকৃষ্টাভিজন ইতি,_ 
প্রশস্তং নিন্দিতমিতি, ব্যাধিবহুলমরোগমিতি, পমগ্রং বিকলমিতি, পীড়া 
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বহুলং হৃখবহুলমিতি, পুরুষাঁতিশয়লক্ষণোপপন্নং বিপরীতমিতি, প্রশস্ত- 
লঙ্গণং নিন্দিতলক্ষণমিতি, পটি্দিয়ং স্ব্ক্দ্রিয়মিতি | সুক্ষ্চ ভেদো- 
ইপরিমেয়ঃ । সোহয়ং জ্ম্মভেদঃ প্রত্যাত্নিয় তা ক্মভেদাছুপপদ্যতে | 
অসতি কর্দ্দভেদে প্রত্যাত্মনিয়তে নিরতিশযত্বাদাত্বন'ং সমানত্বাচ্চ 
পৃথিব্যাদীনাং পৃথিব্যাদিগতম্ নিয়মহেতোরভাবাৎ দর্ববং সর্ব্ধাত্মনাং 
গ্রসজ্যেত,_ন ত্বিদমিন্তততং জন্ম, তস্মান্নাকর্মানিমিত্তা শরীরে[তপত্তিরিতি | 
উপপন্নশ্চ তদ্বিয়োগ3 কন্মক্ষয়োপপত্ভে১। কর্মনিমিতে 
শরীরসর্গে তেন শরীরেণাত্মনো বিয়োগ উপপন্নঃ ৷ কল্মা ? কর্ধক্ষয়োপ- 
পত্তেঃ। উপপদাতে খলু কর্দাক্ষয়ঃ। সম্যগর্শনাৎ প্রক্ষীণে মোহে 
বীতরাগঃ পুনর্ভবহেতু কর্ম কাঁয়-বাঁউ মনো'ভির্ন করোতি ইতুযুত্তরস্যানুপচয়ঃ 
পূর্ব্বোপচিতস্য বিপাকপ্রতিসংবেদনাঁৎ প্রক্ষয়ঃ । এবং প্রসবহেতোরভাবাৎ 
পতিতেহস্মিন শরীরে পুনঃ শরীরান্তরানুপপত্তেরপ্রতিসন্ধিঃ। অকর্প- 
নিমিত্তে তু শরীরসর্গে ভূতক্ষয়ানুপপত্তেস্তদ্বিয়োগানুপপন্থিরিতি ! 


অনুবাদ। শরীরস্থগ্ি অকর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ অনৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতজন্ত হুইলে 
এই যে “অনিয়ম,” ইহ! উক্ত হয়, এই অনিয়ম “্কল্্ন যেমন শরীরোৎতপত্তির নিমিত্ত, 
তদ্রুপ সংযোগোত্পত্তির নিমিত্ত” এই কথার দ্বার! ( পুর্ববসুত্রের দ্বারা ) ০প্রত্যুক্ত” 
অর্থাৎ সমাহিত বা উপপাদিত হইয়াছে । (প্রশ্ন ) এই নিয়ম কি? (উত্তর ) এক 
আভার শরীর যে প্রকার, সমস্ত আত্মার শরীর সেই প্রকার, ইহা নিয়ম। অন্য 
তাঁত্ার শরীর অন্যপ্রকার, অন্ত আত্যার শরীর অন্য প্রকার, ইহ। অনিয়ম ( অর্থাৎ ) 
ভেদ, ব্যাবৃত্তি, বিশেষ । জম্মের ব্যাবৃন্তি অর্থা২ শরীরের ভেদ বা বিশেষ দৃষ্টও 
হয়, (যথা ) উচ্চ বংশ; নীচ বংশ। প্রশস্ত, নিন্দিত। রোগবন্তল, রোগশুন্ । 
»ম্পর্ণজ, অঙ্গহীন। ছুঃখব্ছুল, শ্রখবছুল। পুরুষর উতকর্ষের লক্ষণযুক্ত; 
_পীত স্যর্থাৎ পুরুষের অপকর্ষের লক্ষণযুক্ত । প্রশস্তলক্ষণযুক্ত। নিন্দিতলক্ষণ- 
যুক্ত । পটু ইন্দ্রিয়যুক্ত, মৃছ ইন্দরিয়যুক্ত। সৃক্ষন ভেদ কিন্তু অসংখ্য । দেই 
এই জন্মভেদ অর্থাত শরীরের পুর্ব্বোক্ত প্রকার স্ুলভেদ এবং অসংখ্য সুক্ষমভেদ 
প্রত্যাতুনিয়ত অনৃষ্টভেদপ্রযুক্ত উপপন্ন হয়।  প্রত্যাতুনিয়ত অদৃষ্টভেদ না 
থাকিলে সমস্ত আত্মার নিরতিশয়ত্ব ( নির্বিিশেষস্ধ )বশতঃ এবং পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের 
তুল্যত্ববশতঃ পুথিব্যাদিগত নিয়ম হেতু ন! থাকায় সমস্ত আত্মার সমস্ত জন্ম প্রাসক্ত 
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হয়, অর্থাৎ অনৃষ্ট জন্মের কারণ না! হইলে সমস্ত আত্মারই সর্বপ্রকার জন্ম 
হইতে পারে। কিন্তু এই জন্ম এই প্রকার নহে অর্থাৎ সমস্ত আত্মারই এক প্রকার 
জন্ম ব শরীর পরিগ্রহ হয় না, স্থৃতরাং শরীরের উৎপত্তি অকর্ষ্মনিমিন্তক অর্থা 
অনৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতজন্য নহে। 
পরম্ত অদৃষ্ট বিনাশের উপপত্তিবশতঃ সেই শরারের সহিত আত্মার বিয়োগ 
উপপন্ন হয়। বিশদার্থ এই যে, শরীর স্যষ্টি অদৃষ্টজন্য হইলে সেই শরীরের সহিত 
আত্মার বিয়োগ উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন ) কেন? (উত্তর) অনৃষ্ট বিনাশের উপপত্ি- 
বশতঃ। ( বিশদার্থ) যেহেতু অনৃন্ট বিনাশ উপপন্ন হয়, তন্বসাক্ষাুকার প্রযুক্ত 
মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট হইলে বাতরাগ অর্থাৎ বিষয়াতিলাষশুহ্য মাতম! --শরীর, বাক্য ও 
মনের দ্বার! পুনর্জন্মের কাবণ কর্ধ্দ করে না, এ জন্য উত্তর অনৃঠের উপ5য় হয় না, 
অর্থাশড নৃতন অনৃষ্ট আর জন্মে না, পূর্ববসঞ্চিত অদৃষ্টের বিপাকের ( ফলের ) প্রতি- 
ংবেদন ( উপভোগ ) বশতঃ বিনাশ হয়। এইরূপ হইলে অর্থাৎ তন্বদর্শা আত্মার 
পুনর্জজন্মজনক অদৃউ না! থাকিলে জন্মের হেঠ্র অভাঁববশতঃ এই শরীর পতিত 
হইলে পুনর্ববার শরীরান্তরের উপপত্তি হয় না, অতএব “অপ্রতিসন্থি”১ অর্থাৎ 
পুনর্জজম্মের অভাবরূপ মোক্ষ হয়. কিন্তু শরীরন্থষ্টি অকর্্মনিমিন্তক হইলে অর্থাৎ 
কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতমাত্রজন্ত হইলে ভূতের বিনাশের অনুপপন্তিবশতঃ সেই শরীরের 
সহিত আত্মার বিয়োগের অর্থাৎ শাত্মার শরার সন্বন্ধের আত্যন্তিক নিবৃত্তির (মোক্ষের) 
২ উপপত্তি হয় না। 
টি্নী। শরীর অনৃষ্টবিশ্ষেক্গ্ঠ, এই নিদ্ধান্ত সমগ্গনি করিতে মহধি শেষে আর একটি যুক্তির 
গচন! করিতে এই সুত্রের বার বপিয়াছেন যে, শরীরের অদৃগন্তত্ব বাবস্থাপনের দ্বারা “অনিয়মের? 
সমাধান হ্ইয়াছে। অর্থাৎ শরীর অনৃ্জন্ত না হইলে নিয়মের আপি হয়, সর্ববানিসম্মত যে 
"অনিয়ম", তাহার সমাধান বা উপপত্তি হুইতে পারে না ।.. তাষাকার হৃত্রোক্ত “অনিয়মে”র 
ব্যাখ্যার জন্ত প্রথমে উহার বিপরীত “নিদ্বম” কি? এই প্রশ্ন করিয়া, তহ্হরে বলিয়াছেন যে, 
সমস্ত আত্মার এক প্রকার শরীরই “নিয়ম”, ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীরই "অনিয়ম”। 
ভাষাকার “ভেদ” শকোর দাবা তার পৃর্বোক্ত “অনিয়মের” স্বরূপ বাখা। করিয়া, পরে “বাবৃ 





্ 


১। শ্প্রতিসন্ধি” শবের অর্থ পুনর্জন্ম । সুতরাং “অপ্রতিসন্ধি'* শবের দ্বারা পুনর্জন্মের অভাব বুঝা যায় 
(পূর্ববর্তী ৭২ পৃষ্ঠায় নিয়টিসনী ভ্র্টা)। অত গ্তাভাব অর্থে অবয়ীভাব সমাসে প্রাচীনগণ অনেক স্থলে পুংলিঙ্গ 
প্রয়োগও করিক্ছন। “কিরপাবলী” গ্রন্থে উদয়নাচার্ধা “ব। দনাম বিবাদঃ এই বাকো “অবিবাদ£, এইরূপ পুংলিজ 
প্রয়োগ করিয়াছেন। “শবাশক্তি প্রক।শিকা”। প্রস্থ জগদীশ তর্কালঙ্কার, উদয়ূনাচার্ধে.র উক্ত প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া 
উহার উপপত্তি প্রকাশ করিয্বাছেন। 
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ও “বিপেধ? শব্দের দ্বার! এ “ভেদের£” বিবরণ করিয়াছেন! অর্গাঞ্ ভিন্ন তির আত্মা বা প্রত্যেক 
আত্মার পরিগৃধীত- শরীরের পরস্পর ভেদ অর্গাৎ ব্যাবুন্তি বা বিশেষ সুত্রে “অনিয়ম” শবের দ্বায়া 
বিবক্ষিত। এই "অনিয়ম" সর্ববানিসম্মত ) কারস, উহা প্রতাক্ষসিত্ধ ৷ ভাষাকার ইহা! বুঝাইতে 
শেষে জন্মের বাবৃত্তি অর্থাৎ জন্ম ব! শরীরের বিশেষ দুষ্ট হয়, ইত্যাদি বিয়াছেন। কাহারও উচ্চ 
কুলে জন্ম, কাহারও নীচ কুলে জন্ম, কাহারও শরীর প্রশস্ত, কাহারও বা নিন্দিত, কাহারও শরীর 
জম্ম হইতেই রোগণছল, কাহারও ব! নীরে'গ ইত্যাদি প্রকার শরীরভেদ প্রতক্ষাসিদ্ধ | শরীরসমূহের 
হৃঙ্ম ভেদও আছে, তাহা অপংথ-) ফন কথা, জীবের জন্মভেদ বা শরীরভেদ সর্বববাদিসম্ত। 
জীবমাত্রেররই শরীরে অপর জীবের শরীর হইতে বিশেষ ব। বৈষম্য আছে? পুর্বোক্ত্নপ এই 
জগ্মভেদই শুতোক্ত “অনিয়ম” । প্রত্যাত্মনিয়ত আদৃষ্ভেদ প্রযুত ই এ জন্মভেদ বা “অনিয়মের, 
উপপতি হয়। কারণ, অবৃষ্টের তেঘামুদারেই তজ্জন্ত শরীরের ভেদ্দ হইতে পারে। প্রত্যেক 
আত্মাতে বিভিন্ন প্রকার শরীরের উৎপাদক যে ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্টবিশেষ থাকে, ওজ্জন প্রত্যেক 
আত্মা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীরই লাভ করে। অরদুষ্টরূপ কারণের বৈচিত্রাবশতঃ বিচিত্র শরীরেরই 
টি হয়, সকল আত্মার একগ্রকার শরীরের স্থ্ট হয় না। কিন্তু পূর্বোক্তরূপ অনৃষ্টবিশেষ না 
থাকিলে সমস্ত আত্মাই নিরতিশয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ হয়, শরীংরর উংপাদক পৃথিবাদি ভূতবর্গের 
ভুল/তাবশতঃ তাহাতেও শরীরের বৈচিত্র্যসম্পাদক কোন হেতু নাই। মুতরাং সমস্ত শরীরই 
সমস্ত আত্মার শরীর হুইতে পারে। অর্থাৎ শরীরবিশেষের সহিত আত্মার বিশিষ্ট সংযোগের 
উৎপাদক ( অৃষ্টবিশ্ষ ) না থাকার সর্ধশখীরেই সমস্ত আত্মার সংযোগ সন্বন্ধ প্রযুক্ত জীবের 
সমস্ত শরীরই সমস্ত আত্মার শরীর বণ যাইতে পারে। ভাঁষাকার শেষে এই কথা বলিয়া তার 
পূর্বোক্ত আঁপত্তিরই পুনরুল্লেখ করিষাছেন। উপনংহারে পৃর্ব্বাক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বলিয়া- 
ছেন ষ, জন্ম ইনু নহে, অর্থাৎ সর্ধজীবের সমস্ত শরীরই সমস্ত আত্মার শরীর নহে, এধং সমস্ত 
আত্মার শরীর এক প্রকারও নহে । সুতরাং শরীরের উৎপত্তি অকম্মনিশমিত্তক নহে, অর্থাৎ অনৃষ্ট- 
নিরপেক্ষ ভূতবর্গ হইতে শরীরের উৎ্পতি হয় না। ভাষো “জন্মন্” শব্ের দ্বারা প্রকরণান্সারে 
এগ্ানে শরীরই বিবন্ষিত বুঝা যাক্স। 

শব্বীরের অনৃষ্টজন্তত্ব সমর্গন করিবার জন্ত ভাঁধাকার -শষে নিজে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন 
যে, শরীরের সৃষ্টি অনৃষ্টদন্থ হইলেই সময়ে এ অনৃষ্টের বিনাশবশতঃ শরীরের সহিত আত্মার 
আত্যন্তিক-বিষ্বোগ অর্গাৎ মাম্ম'র মো হইতে পারে। কারণ, তত্বসাক্ষাৎকারজন্ত আত্মার মিথ্যা" 
আন.বিনষ্ট হইলে এ মিথ্যাজ্ঞানমূলক রাগ ও দ্বেষের অভাবে তখন আর আত্ম। পুনর্জন্মঞজনক 
কোন্রূপ কর্ম করে না, সুতরাং তখন হইতে আর তাহার কর্ম-ফলরূপ আদৃষ্টের সঞ্চন হুয় না! 
ফলভেগ দ্বার! গ্রারন্ধ কর্মের বিনাশ হুইপে, তখন এ আত্মার ফোন অনৃষ্ট থাকে না। স্থতরাং 
পুমর্জতক্মর কারখ ন| থাকায় আর ও আত্মার শরীরান্তর-পরিগ্রহ সম্ভধ না হওয়ায় মোক্ষের 
উপপত্তি হয়। কিন্তু শীয় অদৃষ্ট্. না. হইলে অর্থাৎ অনৃষ্টনিরপেক্ষ ভূতজন্ত হইলে এ 
ভূতবর্গের আত্যত্তিক বিনাশ না৷ হওয়ায় পুনর্ববার শরীরাস্তর-পব্িগ্রহ হইতে পারে কোন 
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দিনই শরীরের সহিত আত্মার আত্যস্তিক বিয়োগ হইতে পারে না। অর্থাৎ অনু, জন্ম বা 
শরীরোৎপত্তির কারণ না হইলে কোন দিনই কোন আত্মার মুক্তি হইতে পারে ন1। 
তাৎপর্ধ্যটাকাকার এই হ্বত্রের অবতারণ। করিতে বলিয়াছেন যে, “হারা বলেন, শরীর- 
কৃষ্টি আনুষ্টজন্ত নহে, কিন্ত গ্ররুত্যাদিজন্ত ; ধর্ম ও অধর্্মরূপ অনষ্টকে অপেক্ষা না করিয়া 
ভ্রিগুপাত্মুক প্রক্কৃতিই স্ব স্ব বিকার ( মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি ) উতৎ্'ন্ন করে, অর্থাৎ ভ্রিগুপাত্মক 
্রন্কাতিই ক্রমশঃ শরীরাকারে পরশত হয়। ধর্ম ও অংর্শারূপ অনৃষ্ট প্রক্কৃতির পরিণামের প্রতিবন্ধ- 
নিবৃত্তিরই কার হয়) যেমন কৃষক জলপুর্ণ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে জল পপ্রেরগ 
করিতে এ জলের গতির প্রতিবন্ধক সেতু-ভেদ মাত্রই করে, কিন্তু এ জল তাহার নিয়গতি- 
স্বভাববশতঃই তখন অপর ক্ষেত্রে যাইয়া এ ক্ষেত্রকে পরিপুর্ণ করে। এইকপ প্রকৃতিই নিজের 
শ্বভাববশতঃ নানাবিধ শরীর স্যষ্টি করে, অদৃষ্ট শরীর স্থষ্টির কারণ “ছে । অষ্ট কুঞ্জপ প্রক্কৃতির 
পরিণামের গ্রবর্তক নছে, কিন্তু সর্ধত্র প্রক্কাতির পরিণামের প্রতিবন্ধকের নিবর্তক মাত্র। যোগ- 
দর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি এই সিদ্ধান্তই বলিগাছেন, যথা--“নিমিভম এধোগকং প্রক্কৃতীনাং বরণভোদস্ত 
ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।”--( কৈবল্যপাদ, তৃতীয় হুত্র ও ব্যাসভাষা দ্রঃয)। পূর্বোক্ত মতবাদী- 
দিগকে লক্ষা করিয়াই অর্থাৎ পূর্বোক্ত মত'নিরাসের জন্যই যষি এই শ্বৃত্র্ট বলিগাছেন। 
তীৎপর্যযটীকাকার এইরূপে মহষি-স্ত্রের অবতারণা করিয়। শুত্রোক্ত “অনিয়ম” শবের অর্থ 
বলিয়াছেন 'অব্যান্তি। “নিয়ম” শের অর্থ ব্যণ্ডি, সুতরাং এঁ নিয়মের বিপরীত “অনিয়র”কে 
অব্যাঞ্থি বল! যায়। সমস্ত আত্মার সমন্ত শরীরবত্তাই পনিয়ম।” কোন আত্মার কোন শরীর, 
কোন আত্মার কোন শরীর, অর্থাৎ এক আত্মার একটীই নিয়» শরীর, অন্তান্ত শরীর তাহার শরীর 
নহে, ইহাই এঅনিঘ্বম”। ভাৎপর্ধযটীকাকার পুৃর্ধোক্তরূপ অনিয়মকেই হৃঞ্চোক্ত অনিয়ম 
বলিয়| ব্যাখ্যা করিলেও ভাষাকার কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীর অর্থাৎ বিচিত্র 
শরীরবন্তাই হু্প্রাক্ত “অনিয়ম” বলিয়! ব্যাখ্য/ করিয়াছেন। শরীর খ্দৃষ্টজন্ত না হইলে 
সমস্ত *রীরই একগ্রকার হইতে পারে, শরীরের বৈচিত্র্য হইতে পারে না, 'এই কথ! বিলে শরীরের 
অদৃষ্টজন্তত্ব সমর্থনে যুক্ত্যন্তরও বল1হয়। উদ্দ্যোত'রও “শরীরভেদঃ প্রাণিনামনে করূপঃ” 
ইত্যাদি সন্দর্ডের দ্বার ভাষাকারোক্ত যুক্যন্তরেরই ব্যাথা! ক:রয়াছেন। বাহা৷ হউক, এখানে 
তাৎপর্ধ্যটাকাঁকারের মতে ও “এতেনানিয়মঃ প্রত্যুক্ত১ এইরূপই সুত্রপাঠ বুঝিতে পারা যায়। 
“্যায়ন্থুচীনিবন্ধেতও  এীরূপই হ্ুত্রপাঠ গৃহীত হুইয়ছে। "ন্যায়লিবন্ধ প্রকাশে” বর্ধমান 
উপাধায় বুন্ধিকার |বশ্বনাথ এবং “স্ভায়স্থত্রবিবরণ+কার রাধামোহন গোস্বামী ভস্তীচার্যযও 
ধরূপই সুত্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু ভাব্যকার প্রভৃতির বঝাখ্যান্থমারে মহবি, শরীরের 
অনৃষ্জন্তত্ব সমর্থনের দ্বার ভাষাকারোক্ত “নিয়মে”র থণ্ডন করিয়া “অনিয়মে”রই সমাধান বা 
উপপাদন করায় “অনিয়ম; প্রত্যাক্তঃ* এই কথার স্বারা অনিয়ম নিরন্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যাথা! 
করা যাইবে না। খত্ঠান্ত গুলে নিধন অর্ণে পপ্রত্যুন্ত” শবের প্রয়োগ থাঁকিলেশু এখানে এরূপ 
অর্থ সংগন্ত হয় না| 'নািখজবিধরপ'+কার রাধমোহন গোল্বামী ভ্টীচার্ধ্য ই লক্ষ্য করিয়া 


৩৫৭ ন্যায়দর্শন [ ৩ওজ*, ২আ, 


ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “প্রতাক্তঃ সম'হিত ই শার্থঃ” | অর্গাঁৎ শরীরের অনৃঠজন্তত্ব সমর্থনের ঘারা 
অনিয়মের সমাধান বা উপপ'দন হইয়াছে । শশীর তদৃজন্য না হইলে এ অনিয়মের সমাধান 
হয় না, পূর্ববোক্তরূপ !নয়মেরই আপতি হয়: ভাষ্যকাদ্ের প্রথমোক্ত “যেইয়ং” ইত্যাদি সন্দর্ভেও 
“অনিংম ইতুচ্য্‌ »ঠ এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়া! ভাষাকারের তাৎপর্যা বুঝিতে হইবে ষে, 
শরীর কম্মুনিমি «ক অগা অনৃষ্টগন্ নহে, এই নিদ্ধান্তেও ষে “অনিয়ম কথিত হর, অর্থাৎ 
শরীরের নানা প্রকারতা বা বৈচিত্রাঞ্প যে “অনিয়ম” পুর্ববপক্ষকাদীণাও বলেন ব! শ্বীকার করেন, 
তাহা! শরীর অদৃষ্টগন্য হইলেই সমা হত হয়। পুর্ধপর্ষবাণীর মতে উহার সমাধান হইতে 
পারে না । পরন্ত ( ভাষ্যোক্ত ) নিয়মেরই আপত্তি ভয় ॥ ৬৭] 


নুত্। তদদৃষকারিতমিতি চেৎ?  পুনন্তৎ- 
প্রসঙ্গোইপবর্গে ॥৬৮॥ ৩৩৯৪ 
অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ) সেই শরীর “অনৃষ্ট কারিত” অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের 


ভেদের অদর্শনজনিত, ইহা যদি বল ? (উত্তর) অপবর্গে অর্থাৎ মোক্ষ হইলেও পুনর্ববার 
সেই শরীরের প্রসঙ্গ (শরীরোৎপত্তির আপত্তি ) হয়। 


ভাষ্য। আদর্শনং খন্বদৃষ্টমিত্যুচ্যতে । অদৃষ্টকারিতা ভূতেভ্যঃ 
শরীরোৎপতিঃ ॥ ন জাত্বনুৎপন্নে শরীরে দ্রেক্টা নিরায়তনে! দৃশ্ঠং পশ্যতি, 
তচ্চান্য দৃশ্যং দ্বিবিধং, বিষয়শ্চ নানাত্বঞ্চাব্যক্তাত্মনোঃ, তদর্থঃ শরারসর্গঃ 
তম্মিন্নবমিতে চরিতার্থানি ভূতানি ন শরারমুতপাদয়স্তীত্যুপপন্নঃ শরীর- 
বিয়োগ ইতি এবপেন্মন্যসে, পুনস্তত্প্রসঙ্গোহপবর্গে, পুনঃ শরীরোতপত্তিঃ 
প্রসজ্যত ইতি। যা চানুণপন্ষে শরীরে দর্শনানুতপত্তিরদর্শশাভিমতা, 
যা! চাপবর্গে শরীরনিরুতে। দর্শনানুতপত্তিরদর্শনভূতা, নৈতয়োরদর্শনয়োঃ 
কচিদ্বিশেষ ইত্যদর্শনদ্যানিবৃত্তেরপবর্গে পুনঃ শরীরোৎতপত্তিপ্রণঙ্গ ইতি । 

চরিতার্থতা বিশেষ ইতি চে? ন, করণাকরণয়োরারম্ত- 
দর্শনাৎ | চরিতার্থানি ভূতানি দর্শনাবসান:ন্ন শরীরাস্তরমারভস্তে ইতায়ং 
বিশেষ এবঞ্েছুচ্যতে ? ন, করণাকরণয়োরারস্তদর্শনাৎ । চরিতার্থানাং 
ভূতানাং বিংয়োপলব্ধিকরণাৎ পুনঃ পুনঃ শরীরারস্তে! দৃশ্ঠতে, প্রকৃতি" 
পুরুষয়ো'নানাত্বদর্শনস্যাকরণান্নিরর্থকঃ শরীরারম্তঃ পুনঃ পুনর্দশ্যিতে | 
তম্মাদকর্মমনিমিত্তায়াং ভূতন্থফটৌ ন দর্শনার্থা শরীরোৎপতিুক্তা, যুক্তা 


৬৮ শুক | বাঁগুস্যায়ন ভাষ্য ৩৫১ 


তু কর্মনিমিত্তে সর্গে দর্শনার্থা শরীরোৎতপত্তিঃ । কর্ম্মবিপাক-সংবেদনং 
দর্শনমিতি | 


অনুনাদ। আদর্শনই অর্থাৎ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অবর্শনই 
(সূত্রে) “অদৃষ্ট” এই শব্দের হ্বার| উক্ত হইয়াছে । (পৃর্বপক্ষ। ভূতবর্গ হইতে শরীরের 
উৎপত্তি “অদৃষ্টকারিত” অর্থাত পুর্বেবাস্ত অদর্শনঞ্জনিত | শরীর উৎপন্ন ন৷ হইলে 
নিরাশ্রঃ দ্রষ্ট অর্থাৎ শরীরোৎপঞ্ভির পূর্বে অধিষ্ঠানশণ্য কেবল আত! কখনও দৃশ্য 
দর্শন করে না। সেই দৃশ্য কিন্তু দ্বিবিধ, (১) বিষয় অর্থাৎ উপভে'গ্য রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ ও শব এবং (৫) অব্যক্ত ও আত্মার (প্রকৃতি ও পুরুষের ) নানাত্ব অর্পাৎু 
তভেদ। শরীর সৃষ্টি সেই দৃশ্য দর্শনার্, সেই দৃশ্য দর্শন অবসিত সেমাপ্ত) হইলে ভূত- 
বর্গ চরিতার্থ হইয়। শরীর উত্পাদন করে না, এ জন্য শরীর-বিুয়াগ অর্থাৎ শরীরের 
সহিত আত্তার আত্যন্তিক বিয়োগ বা মোক্ষ উপপন্ন হয়, এরূপ যদি মনে কর? 
(উত্তর) মোক্ষ হইলে পুনর্ববার সেই শরীর-প্রপঙ্গ হয়, পুনর্ববার শরীরোতপন্তি 
প্রসক্ত হয়। (কারণ) শরীর উৎপন্ন না হইলে দর্শনের অন্যুণ্পত্তি যাহা! অদর্শন 
ভূত এবং মোক্ষে শরীর-নিবৃত্তি হইলে দর্শনের অনুৎপত্ত যাহ! অদর্শন ভূত। এই 
অনর্শন্ঘয়ের কোন অংশে বিশেষ নাই, এ জন্য মোক্ষে অদর্শনের নিবৃত্তি ন! হওয়ায় 
পুনর্ববার শরীরোত্পত্তির আপত্তি হয়। 

( পুর্ববপক্ষ ) চরিতার্থতা। বিশেষ, ইহ! যদি বল? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহ 
বল! যায় ন!। কারণ, করণ ও অকরণে ( শরীরের ) আরম্ভ দেখ। যা । বিশদার্থ 
এই যে, ( পুর্ববপক্ষ) দর্শনের সমাপ্ডবণতঃ চরিতার্থ ভূতবর্গ শরীরান্তর আরন্ত করে না, 
ইহা। বিশেষ, এইরূপ যদ বল? (উত্তর) না, অর্থাৎ মোক্ষকালে ভূ তবর্গের চরিতার্থ- 
তাকে বিশেষ বলা যায় না । কারণ, করণ ও অকরণে ( শরীরের ) আরম্ত দেখা যায়। 
বিশদার্থ এই যে, বিষয় ভোগের করণ-€ উৎপাদন )-প্রযুপ্ত চরিতার্থ ভূতবর্গের পুনঃ 
পুনঃ শরীরারস্ত দৃক্ট হয়, (এবং) প্রকৃতি ও পুরুষের নানাত্ব দর্শনের মকরণ প্রযুক্ত 
পুনঃ পুনঃ নিরর্থক শরারারন্ত দুট হয়। অতএব ভূতস্থস্ অকর্মমননিমিস্তক হইলে 
দর্শনার্থ শরীরোৎপাত্ত যুক্ত হয় না। কিন্তুস্থ কর্ম্মনিমহক অর্থাৎ অদৃষ্টজন্য 
হইলে দর্শনার্থ শরীরোতপত্তি যুক্ত হয়। কন্মফলের ভোগ দর্শন। 

টিপ্পনী। সাংখ/মতে প্রকৃতি € পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকাওই তবদর্শন, উঠাই মুক্তির কারণ। 
প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনই জীবের বন্ধনের মুল। সুতরাং জীবের শরীরস্থষ্ প্রক্কৃতি ও 
পুরুষের ভেদের অদর্শনজনিত। ভাষ্যকার প্রতৃতির ব্াাখ্যাছদারে মহষি এই স্থত্রে "অদৃষ্ট” শব্বের 
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স্বারা সাংখাসম্মত প্রকৃতি ও পুরুষের তেদের আপর্শনকই গ্রহণ করিয়া। প্রথমে পূর্বর্পক্ষ্ূপে 
সাংখামত প্রকাশ করিয়া, এ মতের খণ্ডন করিয়'ছেন। ভাঁষাকার পূর্ববপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে 
বলিয়াছেন যে, শরীঃই আম্মার ন্ষিভোগাদির অধিষ্ঠান 7 ক্কুতরাং শরীর উৎপন্ন ন! হইলে 
অধিষ্ঠান না থাকায় দ্রষ্টা, দৃষ্ঠ দর্শন করিতে পারে না । রূপ রস প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় এবং 
প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ, এই দ্বিবিধ দৃষ্ঠ দর্শনের জন্যই শরীরের স্থষ্টি হয়। ম্থতরাং দৃশ্ত 
দর্শন সমাগত হইলে অর্গাৎ চরম দৃহী যে প্রতি ও পুরুষের ভেদ, তাহার দর্শন হইলে শপীরোৎ" 
পাদক ভূতবগ্েের শরীর স্থষ্টর প্রয়োজন সমাপ্ত হৎয়ায় এঁ তৃতবর্গ চরিতার্থ হয়, তখন আর উষ্থারা 
শরীর কৃষ্টি করে না । সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন করিয়া! কেহ মুক্ত হইলে চিরফালের 
জন্য তাহার শরীরের সহিত আত্যস্তিক বিয়োগ হয়, আর কখনও তাঁহার শরীর পরিগ্রহ হইছে 
পারে না । সুতরাং শরীর স্ষ্টিতে অদৃঈিকে কারণ না বণিলেও আত্মার শরীরের সহিত আত্যস্তিক 
বিয়োগের অনুপপন্তি নাই, ইছাই পর্ববপক্ষবাদীর মূল তাৎপর্ধযা। মহর্ষি এই মতের খণ্ডন করিতে 
বল্য়াছেন যে, তাহা! হইলেও মোক্ষাবস্থার পুনর্বার শগীর স্যর আপত্তি হয় । ভাষ্যকার মহুধির 
উত্তরের তাৎপর্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের দর্শনের অনুৎ্পত্তি অর্থাৎ 
এ ভেদ দর্শন না হওয়াই “অদর্শন” শবের দ্বার! বিবক্ষিত হটয়াছে। কিন্ত মোক্ষকালেও শরীরাদির 
অভাবে কোনরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি ন। হওয়ায় তখনও পৃর্বোক্ত খ আদর্শন আছে। তাহা হইলে 
শরীর ত্ষ্টির কারণ থাকায় মোক্ষকালেও শরীর-সটিরূপ কার্ষেযর আপত্তি অনিবার্ধ্য | যদি বল, 
শরীর-স্যটির পূর্বের যে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শন অর্থাৎ তত্রদর্শনের পূর্ববর্তী যে পূর্বোক্ত- 
রূপ আদর্শন, তাহাই শরীর-থ্টির কারণ ; সুতরাং মুক্ত পুরুষের এ অদর্শন ন1 থাকায় তাহার 
সম্বন্ধে ভূহবর্গ আর শরীর স্থাষ্টি করিতে পারে ন! | ভাষ্যকার এই জন্ত বক্য়াছেন যে, শরীরোৎ- 
পত্ভির পূর্বে যে জদর্শন থাকে, এবং শরার-নিবুতির পরে অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় যে অদর্শন থাকে, এই 
উন্তয় অদর্শনর কোন অংশেই বিশেষ নাই । মৃতরাং যেমন পূর্ববর্তী অনর্শন শরীর স্থষ্টির কারণ 
হয়, তদ্রপ মোক্ষকানীন অদর্শনও শরীর স্থষ্টির কারণ হইবে। গ্রঞ্কতি ও পুরুষের তেদ দর্শনের 
অন্গৎপন্তিবূপ যে অদর্শনকে শরীরোৎপত্তির কারণ বল! হইয়াছে, মোক্ষকালেও এঁ কারণের নিবৃত্তি 
অর্থাৎ অভাব না থাকায় মুক্ত পুরুষের পুনর্ববার শরীরোৎপন্তির আপত্তি কেন হইবে না? 
পূর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শনরূপ তন্বদর্শন হইলে তখন 
শরীরোপাদক ভূতবর্গ চরিতার্থ হওয়ায় মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে তাঁহারা আর শরীর সৃতি করে না। 
যছাগ প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়'ছে, তাহাকে চরিতার্থ” বলে। তত্বদর্শন সমাপ্ত হইলে ভূতবর্দের যে 
“চরিতার্তা” হয়, তাচাই ত্বদর্শনের পূর্ববর্তী ভূতবর্গ হইতে বিশেষ অর্থাৎ ভেদফ আছে । সুতয়াং 
তত্বদর্শনের পুর্বকাণীন “জদ্দশন” হইতে মোক্ষকালীন “আদর্শনেশ্য বিশেষ সিদ্ধ হওয়ায় মোক্ষ- 
কালীন “অদর্শন” মুক্ত পুকুষের শরীর হত্টির কারণ হইতে পারে ন|। ভাষ্যকার শেষে এই 
সমাধানের উল্লেখ করিয়া উহ! খণ্ডন করিতে বণিয়াছেন যে, পূর্বশরীরে রূপাদি বিষগ্গের 
উপল্্ধির করণ প্রযুক্ত চরিতার্থ ভুতবর্গও পুনঃ পুনঃ শরীরের ৃঠি করতেছে এবং প্রতি ৪ 
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পুরুষের ভেদ দর্শনের অকরণপ্রযুক্ত অচরিতার্গ ভূতবর্গও পুনঃ পুনঃ নিরর্থক শরীরের ৃত্ি 
করিতেছে । তাঁৎপর্য্য এই যে, ভূতবর্গ চরিতার্থ হইলেই যে, তাহার! আর শরীর স্যট্টি করে না, ইহ! 
বল! যায় না । কারণ, পূর্বদেহে রূপাঁদি বিষয়ের উপলব্ধি হওয়ায় ভূতবর্গ চরিতার্থ হইলেও আবার 
তাহারা শরীরের স্থষ্টি করে। যদি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন ন! হওয়া পর্য্যন্ত তৃতবর্গ 
চরিতার্থ না হয়, অর্াৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শনই শরীর স্যতির প্রয়োক্গন হয়, তাহ! হইলে 
এ পর্ধ্ত্ কোন শরীরের দ্বারাই ও প্রয়োজন সিদ্ধ না হওয়ায় নিরর্গক শরীর স্থষ্টি হইতেছে, ইন্না 
স্বীকার করিতে হয় । সুতরাং গ্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শনই যে শরীর সৃষ্টির একমাত্র 
প্রয়োজন, ইহা! বলা যাঁয় না। রূপাদি বিষন্ন ভোগও শরীর স্থষ্টির প্রয়োজন । কিন্ত পূর্ব্বশরীরের 
দ্বারা এ প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ায় চরিতার্থ ভূহবর্গও যখন পুনর্ার শরীর স্থষ্টি করিতেছে, তখন 
ভূতবর্গ চরিতার্গ হইলে আর শরীর স্যষ্ট করে ন।, এইন্দপ নিয়ম বলা যায় না। ভাষ্যকার এইরূপে 
পূর্বোক্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়৷ বলিয়াছেন যে, অত এস ভুতস্যন্টি অৃষ্টজন্ না হইলে দর্শনের জন্ত 
যে শরীর সৃষ্টি, তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না, কিন্তু ্থ্টি অনৃষ্টজন্য হইলেই দর্শনের জন্য শরীর স্থ্ি যুক্তি- 
যুক্ত হয়। দর্শন কি? তাই শেষে বলিয়াছেন যে, কর্মফলের ভোগ অর্থাৎ অনৃষ্টজন্ত সুখ হুঃখের 
মানস প্রত্যক্ষই “দর্শন” | তাতপর্থ( এই মে, যে দর্শনের জন্ত শরীর স্য্টি হইতেছে, তাহ! প্রকৃতি ও 
পুরুষের ভেদ দর্শন নহে। কম্মফল-ভোগই পূর্বোক্ত "দর্শন শবের দ্বার! বিবক্ষিত | এ কর্ম 
ফল-ভোগরূপ দর্শন অনার্দি কাল হুইতে প্রত্যেক শরীরেই হইতেছে, সুতরাং কোন শরীরের স্থষ্টিই 
নিরর্থক হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদদর্শনই শরীর সৃষ্টির প্রয়োন হইলে পূর্বব পূর্ববর্তী 
সমস্ত শরীরের স্ষ্টিই নির্গক হয়) মুলকথ', শরীর-্থষ্টি বর্মমফলরপ অদৃষ্টজনিত হইলেই 
পুর্বোজ দর্শনার্থ শরীর-স্ষ্টির উপপত্তি হস? প্রক্কীতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শনরূপ অনৃষ্টজনিত 
হইলে পুনঃ পুনঃ শরীর-স্ষ্টি সার্গক হয় না; পরন্ধ মোক্ষ হইলেও পুনব্বার শরীরোতপত্তি হইতে 
পারে। উদ্দ্যেতকর এখানে বিচার দ্বার! পুর্ধেক্ত সাংখ্যমত থগুন করিতে বলিয়াছেন যে, 
যদি বল, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদের অদর্শন বলিতে এ দর্শনের অভাব নহে, এ ভেদদর্শনের 
ইচ্ছাই “অদর্শন” শব্ের দ্বারা বিবক্ষিত--উহাই শরীর স্ষ্টির কারণ। . মৌক্ষকালে এ দিৃক্ষা বা 
দর্শনেচ্ছা' না থাকায় পুনর্ধবার আর শরীরোৎ্পত্তি হয় না । কিন্তু তাহা! হইলে প্রক্কৃতির পরিণাম 
বা স্ট্টির পূর্ব্বে এ দর্শনেচ্ছ! না থাকায় শরীর সৃষ্টি হইতে পারে ন| | শরীর হষ্টির পূর্বে 
যখন ইচ্ছার উৎপত্তির সম্ভাবন। নাই, তখন দর্শনেচ্ছা শরীরোৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। 
যদি বল, সমস্ত শক্তিই প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকায় শক্তিরূপে বা কারণরূপে সৃষ্টির পূর্বেও 
প্রকৃতিতে দর্শনেচ্ছ। থাকে, স্বৃতরাং তখনও শরীর স্থাষ্টর কারণের অভাব নাই। কিন্ত এইরূপ 
বপিলে মোক্ষকালেও শ্রক্কতিতে এ দর্শনেক্জা থাকায় পুনর্ধার শরীরোৎপত্তি হইতে পারে, 
সুতরাং মোক্ষ হইতেই পারে না। সাংখামতে যখন কোন কালে কোন কার্য্যেরই অত্যন্ত বিনাশ হয় 
না, মুল প্রকৃতিতে সমস্ত কার্য বিদ্যমানই থাকে, তখন মোক্ষকালেও অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের 


ভেদ দর্শন হইলেও প্ররুতিতে দর্শনেচ্ছ! বিদ্যমান থকে, ইহা! স্বীকার্ধ্য । পরন্ত দর্শনের অভাবই 
৪ & 
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যদি অদর্শন হয়, তাহা হইলে মোক্ষকাঁলেও এ দর্শনের অভাব থাকাঁয় পুনর্ববার শরীরোৎ্পত্তি হতে 
পারে। এ জন্য যদি মিধ্যাজ্ঞ'নকেই অদর্শন বঙ্গ যায়, তাছা হুইলে স্থষ্টির পুর্বে বুদ্ধি বা অস্তঃকরণের 
আবির্ভাব না হও'ায় তথন বু.দ্ধর ধন্ম মিথ্যাঙ্ঞান ক্সন্মিতে পারে না, সুতরাং কারণের অভাবে 
শরীর হয হইতে পারে না|) মৃল প্রকৃতি -ত িথ্যান্তানও সর্ধদ' থাকে, সম.য় তাহার আবির্ভাব 
হয়, ইহ! বলিলে মোক্ষকালেও প্রকৃতিতে উহার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং তখন ৪ 
শরীরোৎপত্তির আপন্তি অনিবার্য । তাই মহধি সাংখ্যমতের সমস্ত সমাধানেরই খণ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন, “পুনস্ত তগ্রসঙ্লোইপবর্গে ॥” 


ভাষ্য । তদদুষ্টকারিতমিতি চে? কন্তচিদ্ৃদর্শনমদৃষ্টং নাঁম 
পরমাণুনাং গুণবিশেষঃ ক্রিয়াহেতুস্তেন প্রেরিতাঃ পরমাণবঃ সংমুচ্ছিতাঃ 
শরীরমূতপাঁদয়ন্তীতি, তন্মনঃ সমাবিশতি স্বগুণেনাঁদৃষ্টেন প্রেরিত, সমন্তে 
শরীরে দ্রষ্টরুপলব্বির্ভবতীতি ।  এতশ্মিন বৈ দর্শনে গুণানুচ্ছেদাৎ 
পুনস্তৎপ্রসজোৎপবর্গে। অপবর্গে শরীরোৎপত্ভিঃ, পরমাণুগুণন্তা- 
দৃষটস্যানুচ্ছেদ্যত্বাদিতি | 


অনুবাদ। (পুর্ববপক্ষ) সেই শরীর অদৃষ্টজনিত, ইহা! যদি বল ? বিশদার্থ এই যে, 
কাহারও দর্শন অর্থাৎ কোন দর্শনকারের মত, অদৃষ্ট পরমাণুসমূহের গুণবিশেষ; 
ক্রিয়াহেতু অর্থাৎ পরমাণুসমূহের ক্রিয়াজনক, সেই অদৃষ্টকর্তৃক প্রেরিত পরমাণু- 
সমূহ “সংমূচ্ছিত” (পরস্পর সংযুক্ত) হইয়। শরীর উত্পাদন করে, স্বকীয় গুণ অদৃষ্ট 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়। মন সেই শরীরে প্রবেশ করে, সমনস্ক অর্থাৎ মনো বিশিষ্ট শরীরে 
দ্রষ্টীর উপলব্ধি হয়। এই দর্শনেও অর্থাৎ এই মতেও গুণের অনুচ্ছেদবশতঃ 
মোঁক্ষে পুনর্ববার সেই শরীরের প্রসঙ্গ হয় (অর্থাৎ) মোক্ষাবস্থায় শরীরের উৎপত্তি 
হইতে পারে। কারণ; পরমাণুর গুণ অনৃষ্টের উচ্ছেদ হইতে পারে ন!। 

টি্নী। ভাষ্যকার পুর্বে সাংখামতানুলারে এই সত্রোক্ত পুর্কপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, 
তাহার উনরের ব্যাথা করিয়াছেন। শেষে কল্পান্তরে এই হৃত্রের দ্বারাই অন্ত একটি 
মেস থগ্ডন করিখার জন্য মছধিব “তদদূ ঠকা।রতমিতি চেত” এই পুর্বপক্ষবোধক বাক্যের উল্লেখ 
করিত, উহার ব্যাা করিয়াছেন যে, কোন দর্শনকারের মতে অনৃষ্ট পরমাণুসমুহেব গুণ এবং মনের 
গুদ--এ অনৃষ্টই পরমাণুসমূহ ও মনের ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এবং এ আনৃষ্টকর্তৃক প্রেরিত 
পরমাণুসমুহ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া! শরীরের উৎপাদন কফরে। মন নিজের অদৃষ্টকর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া সেই শরীরে প্রবেশ করে, তখন দেই শরীরে ভ্রষ্টার সুখ ছুঃখের উপলব্ধি হয়। ফণকথ।, 
পরমাণ্গত অদৃ্ পরমাণুর ক্রিয়া উৎপন্ন করিলে পরমাণুসমুহের পরম্পর সংযোগ উৎপর 
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হওয়ায় ক্রমশঃ শরীরের স্থষ্টি হয়, সুতরাং এই মতে শরীর অনৃষ্টকারিত অর্থাৎ পরম্পরায় 
অনৃষ্টজনিত, কিন্ত আত্মার অনৃ্টজজনিত নছে কারণ এই মতে অদৃষ্ট আত্মার গুণই নছে। 
ভাষ্যকার এই মতের খণ্ডন করিতে পূর্বোক্ত স্থত্রের শেষোক্ত “পুনন্তৎ প্রসঙ্গোইপ বর্গে” এই উত্তর- 
বাক্যের উল্লেখ করিম্না, এই মতেও সাংখ্যমতের স্তায় মোক্ষ হইলেও পুনর্বার শরীরোৎপত্তির 
আপতি ছয়, এইরূপ উত্তরের বাখ্য। করিয়াছেন। ভাষাকারের তাৎপর্যা £ই যে. পরমাণু ও মন 
নিত্য পদার্থ, সুতরাং হার বিনাশ ন! থাকায় আশ্রয-নাশওন্য তদ্গ অনষ্টগুণের বিনাশ অসম্ভব । 
এবং পরমাণু ও মন সণ হঃখের ভোক্তা না হওয়'য় মাত্মাধ ফোগজন্া * পরম ণুও মনের গুণ 
অদৃষ্টের বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, £কের ভোগজন্য শপ অনুষ্টের ক্ষয় হয় না, ইহা 
স্বীকার্ষ্য। এইরূপ আত্মার তত্বজ্ঞানজন্তও পরমাণু ও ম'নর গুণ হৃষ্টের বিনাশ হইতে পারে না। 
কারণ, একের তত্বজ্ঞান হইলে অপরের অনৃষ্টের বিনাশ হয় ন1। পরন্ত যে প্রারন্ধ কর্ম বা অদৃ্টবিশেষ 
ভোগমাত্রনাশ্ত, উহাও পরমাণু ও মনের গুণ হইপে আত্ম'র ভোগজন্া উহার বিনাঁশও হইতে 
পারে ন!। সুতরাং পূর্বোক্ত মতে শরীরোৎপন্তির প্রযোগক অনৃষ্টবিশেষের কোনরূপেই বিনাশ 
সম্ভব না হওয়ায় মোক্ষকালেও পরমাণু ও মনে উহ! বিদ্যমান থাকার মুক্ত পুরুষেরও পুনর্ধবার 
শরীরোৎপত্তি অনিবার্ধ্য। অর্গাৎ পুর্ব্ববৎ সেই অদৃষ্টবিশেষ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পরমাণুস মৃত মুক্ত 
পুরুষেরও শরীর সৃষ্টি করিতে পারে। ভাষ্যকার শেষে কল্লাপ্তরে মহর্ষির এই হুত্রের পুর্বোক্রূপে 
বাথ্যান্তর করিয়া, এই হুত্রের দ্বারাই পূর্বোক্ত মতাস্তবের৭ খণ্ডন করিয়াছেন । ভাঁষ্যকারের 
ব্যাখ্যার দ্বার! পূর্বোক্ত মতান্তর ও যে, অতি প্রাীন, ইহা বুঝিস্চে পারা যায়। ভাষ্যকার পরবস্তী 
সত্রের দ্বারাও পূর্বোক্ত মতান্তরের খণ্ডন কারধাছেন। গরে তাহা ব্যক্ত হইবে। 

তাৎপর্য)টাকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে পূর্বোক্ত মতকে জৈনমত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে, জৈন সম্প্রদায়ের মতে “অনৃষ্ট- পার্গিবাদি পরমাণুসমুহ এবং মনের গু৭। সেই পার্থিবাদি 
পরমাণুসমূহ নিজের অদৃষ্ট কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই শরীর ত্ষ্টি করে এবং মন নিজের অৃষ্টকর্তৃক 
প্রেরিত হুইয়া দেই শরীরে প্রবেশ করে এবং এ মনন স্বকীগ্ন অদুষ্টপ্রযুক্ত পুদ্‌গলের সুখ দুঃখের 
উপভোগ সম্পাদন করে। কিন্ত অদৃষ্ট পু্গলের ধর্ম নহে.” বৃতিকার বিশ্বণাথও পুর্বোক্ত 
মতকে জৈন মত বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু আমরা উহ! জৈন মত বলিয়! বুঝিতে পারি 
না। পরত্ত জৈন দর্শনগ্রস্থের দ্বারা জৈন মতে অর্ৃষ্ট পরমাঞু ও মনের গুণ নহে, ইহাই স্পষ্ট 
বুঝিতে পারি। জৈনদর্শনের পপ্রমাণনয়-তত্বাপোকালক্কার” নামক প্রামাণিক গ্রন্থে, যে হৃত্রে১ 
আত্মার শ্বরূপ বণিত হইয়াছে, এঁ হতে আত্ম! যে অনৃষ্টবান্‌, ইহ! স্পষ্টই কথিত হইয়াছে: এ গ্রন্থের 
টাকাকার জৈন মহাঁদার্শনিক ররর প্রতাচার্ধা সেখানে বলিয়াছেন যে, অনৃষ্ট আত্মাকে বদ্ধ করিয়াছে, 
অনৃষ্ আত্মার পারতন্ত্র্য বা! বন্ধতার নিমিত্ত, সুতরাং দুষ্ট পৌদ্গলিক পদার্থ । কারণ, যাহ! পু্ু্গল 
পদার্, তাহাই অপরের ব্দ্ধতার নিমি 5 হয়, যেণন শৃঙ্খল | অদৃঃ্ও শৃঙ্খণের ম্যায় আত্মাকে বন্ধ 


১। পচৈতন্তম্থরূপঃ পরিপামী কর্তী। সাক্ষাদ্ভোক্তা স্বদেহপরিমাণঃ প্রতিক্ষেত্রং ভি; পৌদগলিকা দৃষ্টবাংশ্চাইয়ং।” 
প্রসাণনয়-৫৬শ সুত্র । 
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করিয়াছে। তাই সুত্রে অনৃষ্টকে "পৌদ্গলিক” বল| হইন্নাছে। আত্মা প্র অদৃষ্টের আধার। 
রতবপ্রভাচার্য্যের কথায় বুঝা যায় যে, জৈনমতে স্তায় বৈশেষিক মতের স্তায় অনৃষ্ট আত্মার বিশেষ 
গুপ নহে,-কিতস্ত আনৃষ্ট আত্মাতেই থাকে, আত্মাই উহ্হার আধার । জৈন দার্শনিক নেমিচন্তের 
প্রাক্কতভাষায় রচিত পদ্রব্যদংগ্রহে”র "নুহদষখং পুন্দগলকম্মফলং পভ়ৃং জেদি” (৯) এই বাক্যের 
দ্বারাও জৈন মতে আত্মাই ষে, পুদৃগল-কর্ফল সুখ ও দুঃখের ভোক্তা, সুতরাং এ ভোগজনক 
অদৃষ্টের আশ্রয়, ইহা বুঝিতে পার! যায় । ফলকথা, অনৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, ইহা! জৈনমত 
বলিয়া! কোন জৈন দর্শনগ্রন্থে দেখিতে পাই ন।। ভাষ্/কার ও বার্তিককারও জৈনমত বলিয়া এ 
মতের প্রকাশ করেন নাই । তাহার! যে ভাবে এঁ মতের উল্লেখ € খগ্ুন করিয়াছেন, তাঁহাতে 
এ মতে আনৃষ্ট যে, আমার ধর্মই নহে, ইছাই বুঝিতে পারা যায়। স্তরাং উহ! জৈন মত বলিয়া 
আমর! বুঝিতে পারি না। জৈন দর্শন পাঠ করিয়া আমর বুঝিতে পারি যে, জৈন মতে পদার্থ 
প্রথমতঃ দ্ি/বধ। (১) জীব ও (২) অজীব। চৈতন্তবিশিষ্ট পদার্থ ই জীব। তন্মধ্যে সংসারী 
' জীব দ্বিবিধ, (১) সমনম্ক ও (২) অমনস্ব। বাহার মন আছে, সেই জীব সমনস্ক। যাহার মন নাই, 
সেই জীব অমনম্ক। সমনস্ক জীবের অপর নাম “সংজ্ঞী” | হিত প্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের 
জন্য যে বিচারণাবিশেষ, উদ্ধার নাম «সংজ্ঞা» | উহা সকল জীবের নাই; সুতরাং জীবমাত্রই 
"সংজ্ঞী” নহে । পুর্যোক্ত জীব ও অজীবের মধ্যে অজীব পাঁচ প্রকার। (১) পুদ্গল, (২) ধর্ম, 
(৩) অধর, (৪) আকাশ ও (৫) কাল। যে বস্ততে স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ থাকে, তা “পুদ্গল”” 
নামে কথিত হইর়াছে১ । জৈনমতে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু, এই চারিটি দ্রব্যেই রূপ, রদ, গন্ধ 
ও স্পর্শ থাকে, সুতরাং এ চারিটি দ্রব্যই গুগল | এই পুদ্গল দ্বিবিধ--অপু ও স্বন্ধ। (অণবঃ 
সবদ্ধাশ্চ”। ততার্থনুত্র, 81২1)1 এপুদ্বগলের” সর্বাপেক্ষ। ক্ষুদ্র অংশকে অণু বা পরমাণু বল! 
হয়, উহ্থাই অণু পুদ্গল। ছ)ণুকা্দি অন্তান্ দ্রব্য স্বন্ধ পুদ্গল। জৈনমতে মন দ্বিবিধ। ভাব 
মন ও দ্রব্য মন। এ দ্বিবিণ মনই পৌদ্গজিক পদার্থ। কিন্ত জৈন দার্শনিক ভট্ট অকলঙ্কদেব 
“ততবার্থরাজ বাণ্তিক” গ্রন্থে ই স্পষ্ট বলিরাও এ গ্রস্থের অন্তত্র (কাশীসংস্করণ, ১৯৬ পৃষ্ঠ! ) বলিয়া- 
ছেন যে, ভাব মন জ্ঞানন্বরূপ। গ%তরাং উহা আত্মাতেই অন্তভূ ত। দ্রব্য মনের রূপ রসাধি 
থাকায় উহা! পুদগল দ্রব্যবিকার। খৈনদর্শনের অধ্যাপকগণ পুর্বোক্ত গ্রস্থবিরোধের সমাধান 
করিবেন। পরন্ত এ “তত্বার্ণরাজ বার্তিক” গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে জৈন দার্শনিক ভট্ট 
অকলম্কদেব, ধর্ম ও অধর্কেই গতি ও স্থিতির কারণ বলিয়া, ধর্ম ও অধর্মের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়!- 
ছেন। পরে “অনৃষ্টহেতুকে গতিস্থিতী ইতি চেন্ন পুদ্গলেঘভাবাৎ” (৩৭) এই হ্বৃত্রের ব্যাখ্যায় 
তিনি বলিয়াছেন যে, সুখ ঢঃখ ভোগের হেতু অদৃষ্টনামক আত্মগ্ুণই গতি ও স্থিতির কারণ, 
ইহ! বল! যায় না। কারণ, “পুদ্গল” পদার্থে উহা লাই। «্পুঘ্গল” অচেতন পদার্থ, সুতরাং 
তাহাতে পুণ্য ও পাপের কারণ না থাকার তজ্জন্ত “পুদ্গলে*র গতি ও স্থিতি হইতে পারে না। 
এইরূপে তিনি নি অস্তান্ত যুক্তর দ্বারাও পুণ) অপুণ্য, গতি ও স্থিতির কারণ নহে, ইহা! প্রতিপর 
১1 শ্পপর্শ রস-গন্ধ-ব্ণবন্তঃ পুরগঃ পুদ্গল।ঃ |:1%-_জৈন পঙ্ডিত উমা উমান্ম।মিকৃত ত “তত রুব্র) 1২৩ 
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করিয়া, ধর্ম ও অধর্্মই যে, গতি ও স্থিতির কারণ, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। তাহার বিচারের দ্বারা 
জৈন মতে ধর্ম ও অধর্ঘম যে, অদৃষ্ট হইতে ভিন্ন পদার্থ এবং এ অনৃষ্ট পরমাণু প্রভৃতি «পুদগল” 
পদার্থে থাকে না, উদ জড়ধর্ম্ম নহে, ইহ! স্পষ্ট বুঝা যাঁয়। সুতরাং জৈন মতে অনৃষ্ট, পরমাণু ও 
মনের গুণ, ইহা আমর| কোনরূপেই বুঝিতে পারি না । বৃতিকার বিশ্বনাথ তাত্পধ্ধযটাকানুসারেই 
পূর্বোক্ত মতকে জৈনমত বলিয়্! উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরস্ত জৈনমতে 
পরমাণু ও মন পু্দগল পদার্থ। কিন্তু তাঁৎপর্ধ্যটাকায় পাঠ আছে» “ন চ পুদগলধর্মোইদৃষ্টং1% 
পুল শবের ত্বারা আত্ম বুঝ| যায় না । কারণ, দৈনমতে আত্মা 'পুদ্গল' নহে, 
পরস্ত উহার বিপরীত চৈতন্তম্বরূপ, ইহা! পুর্কেই লিখিত হইয়াছে । সুতরাং উক্ত পা$ প্রক্কত 
বলিয়াও মনে হয় না। আমাদিগের মনে হয়, অৃষ্ট পরমাণু ও মনের গুণ, ইহা! কোন স্থপ্রাচীন 
মত । এ মতের প্রতিপাদক মূল গ্রন্থ বহু পূর্ব্ব হইতেই বিলুপ্ত হুইয়! গিরাছে। জৈনসম্প্রদায়ের 
মধ্যে কেহ কেহ পরে উক্ত মতের সমর্থন করিতে পারেন | কিন্তু বর্তমান €কোন জৈনগ্রন্থে উক্ত 
মত পাওয়। যায় না। স্ধীগণ এখানে তাৎপর্ধ্যটাক। দেখিয়া এবং পূর্ববপিখিত জৈনগ্রস্থের কথাগুলি 
দেথিয়! প্ররুত রহস্ত নির্ণয় করিবেন 1৬৮ 


সুত্র। মনঃকর্মনিমিততত্বাচ্চ সঘযোগাব্যুচ্ছেদঃ ॥ 
॥১৯।৩৪০॥% 
ভানুবাদ। এবং মনের কর্ম্মনিমিত্তকত্ববশতঃ সংযোগাদির উচ্ছেদ হয় না 
[অর্থাৎ শরীরের সহিত মনের সংযোগ মনের কর্মজন্য (মনের গুণ অনৃষ্জন্য) হইলে 
এ সংযোগের উচ্ছেদ হইতে পারে না ]। 


ভাষ্য। মনোগুণেনাদৃষ্টেন সমাবেশিতে মনসি সংযোগব্যচ্ছেদে! ন 
স্যাৎ। তত্র কিং কৃতং শরীরাদপসর্পণং মনস ইতি । কম্মাশয়ক্ষয়ে তু 
কর্ম্াশয়ান্তরাদ্বিপচ্যমানাদপসর্পণোপপত্তিরিতি। অদৃষ্টাদেবাপজর্পণ- 
মিতি চে? যোইদৃষ্টঃ১ শরীরোপসর্পণহেতুঃ .ন' এবাপসর্পণহেতুরগীতি । 


*« অনেক পুণ্তকে এই পুত্রের শেষে “সংযোগানুচ্ছেদ, এইরূপ পাঠই আছে। ্তায়মৃচীনিবন্ধে 
"সংযোগাদ্যনুচ্ছেদ এইরূপ পাঠ আছে। মুদ্রিত “্ায়বার্তিকে”ও এরূপ পাঠ থাকিলেও কোন ্যায়বার্তিক 
পুস্তকে "সংযোগ বুচ্ছেদ:। এইরূপ পাঠই আছে । ভাষ্যকারের “সংযোগবুচ্ছেদে। ন স্তাৎঃ এই ব্যাখ্যার দ্বারাও এরূপ 
পাঠই তাহার অভিমত বুঝা যায়। এখানে “আদি” শব্দেরও কোন প্রয়োজন এবং বাথা। দেখা যায় না। 

১। এখানে সমস্ত পুস্তকেই পুংলিঙ্গ “অদৃ্ট” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং স্থায়বাত্তিকেও এরূপ পাঠ দেখা 
যায়। পরবর্তী *১ শুত্রের বার্তিকেও “অণুমনসো রদৃষ্ট; এইরূপ পাঠ দেখা যায়। সুতরাং প্রাচীন কালে প্অদৃষ্ট, 
শব্দের যে পুংলিঙ্গেও প্রয়োগ হইত, ইহা বুঝ! যাইতে পারে। পরস্ত জৈন দার্শনিক ভটউ অকলম্কদেবের “ততবার 
র।জবার্তিকণ। গ্রস্থের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে যেখানে আত্মগুণ অদৃষ্টই গতি ও স্ছিত্তির নিমিত্ত, এই পূর্বপক্ষের অবভারণ। 


৩৫৮ ন্যায়দর্শন | ৩অ*, আঁ 


ন, একন্য জীবন প্রায়ণহেতুজান্ুপপত্তেঃ | এবঞ্চ দতি একোহ- 
দৃষ্টো জীবনপ্রায়ণয়োহেতুরিতি প্র'প্তং, নৈতছুপপদ্যতে | 
অনুবাদ । মনের গুণ অদৃষ্ট কর্তৃক শরীরে) মন সমাবেশিত হইলে সংযোগের 
উচ্ছেদ হইতে পারেনা সেই মতে শরীর হইতে মনের অপনর্পণ (েহিরগগমন) কোন্‌ 
নিমিত্তজন্য হইবে? কিন্তু কণ্মাশয়ের (ধর্ম ও অধর্মর) বিনাশ হইলে ফলোন্ম খ অন্য 
কণ্মাশয় প্রযুক্ত (শরীর হইতে মনের) অপসর্পণের উপপত্তি হয়। (পুর্ববপক্ষ) অনৃষ্ট- 
বশতঃই অর্থাৎ অদুষ্তট কোন পদার্থপ্রযুক্তই অপসপপণ হয়, ইহা! ধদি বল? বিশদার্থ 
এইট যে, যে অদৃষ্ট পদার্থ শরীরে (মনের) উপসর্পণের হেতু,তাহাই অপসর্পণের হেতুও 
হয়। (উত্তর) না, অর্থাৎ তাভা হইতে পারে না, কারণ, একই পদার্থের জীবন ও 
মরণের হেতৃত্বের উপপত্তি হয় না । বিশদার্থ এ যে, এইরূপ হইলে একই অনৃষ্ট 
পদার্থ জীবন ও মরণের হেতু, ইহ! প্রাপ্ত হয়, ইহ! উপপন্ন হয় ন!। 
টিপ্ননী। শরীরের সৃষ্টি অদৃষ্ঠজনগ, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, মহষি এখন মনের পরাক্ষা 
সমাপ্ত করিতে শেষে এই স্থত্রের দ্বারা শরীর মনের কর্্মনিমিত্তক নহে অর্থাৎ অনু মনের গুণ 
নহে, এই চিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকার মহষির শুত্রের দ্বারাই তাহার পূর্বোক্ত মত' 
বিশেষের খণ্ডন করিবার জন্য হুত্রতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মন যদি তাহার নিজের 
গুণ অদৃষ্টকর্ক শরীরে সমাবেশিত হয় অর্থাৎ মন যর্দি নিজের অনৃষ্টবশতঃই শরীরমধ্যে 
গুবিষ্ট হয়, তাহা হইলে শরীরের সহিত মনের সংযোগের উচ্ছেদ ব! বিনাশ হইতে পারে না। 
কারণ, শরীর হঃতে মনের যে অপদর্পণ, তাহা কিনিমিন্তক হইবে? তাৎপর্য এই যে, অন্ৃষ্ 
মনের "ণ ভ£লে এ অদৃঃষ্টর কখনই বিনাশ হইতে পারে না । কারণ, আত্মার ফলভোগজন্ 
হইয়াছে, দেখনে ভ গস্থেও “ননৃষ্ঠে নাবাকগুবোহস্তি এইরূপ প্রয়োগ দেখা যার়। সতর!ং জৈনসন্প্রদায় 
আম্মগুণ অনৃষ্ট বুঝ ইতে পুংলিঙ্গ “অপুষ্ট” শব্দেরই প্রয়েগ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহ।দিগের মতে এ 
অৃষ্ট ধর্ম ও অধর্্ম হইতে ভিন্ন, ইহাও বর গ্রন্থের দ্বারা স্পষ্ট বুঝ! যায় ।--মাহার! অদৃষ্কে মনের গুণ বগিতেন, তাহার 
“অনুষ্ঠ” শব্দের পুংলিঙ্গেই প্রয়োগ করিতেন, তদনুসারেই ভাষাকার ও বান্তিকক।র এখানে “অদৃষ্ট” শব্দের 
পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করিয়াছেন, এইরপও কল্পনা করা৷ যাইতে পারে। কিন্তু পুর্ধ্বো্ত জৈন গ্রন্থে “অদৃষ্টো নামাত্- 
গুণেহস্তি” এইরূপ প্রয়েগ কেন হইয়াছে, ইহাও চিন্তা করিতে হইবে । জৈনমন্প্রদায়ের ম্যায় ধন্ম ও অধর্শ 
ভিন্ন কোন অনুষ্ট,পনার্৫থই এখানে “ নদৃষ্ট শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত হইলে এবং উহাই মনের গুণ বলিয়! পুর্ধবপক্ষবার্দীর 
মত বুঝিলে এখানে এ অর্থে পুংলিঙ্গ “অনৃষ্ট” শব্দের প্রয়োগও সমর্থন কর! যাইতে পারে । কিন্তু এই হুত্রে “ষনঃ- 
কর্দণনমিত্তত্বাচ্চ” এই বাক্যে “কর্ধন্” শব্দের দ্বারা! কর্ধু অর্থাৎ কর্মফল ধ্ ও অধশ্বরাপ অনৃষ্টই যে, মহর্ষির বিবক্ষিত 
এবং এ ঘনৃষ্টই মনের গুণ নহে, ইহাই তাহার এই সুত্রে বন্রবা, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। তবে ধাহারা 
ধর্ম ও অধর্দরূপ অদৃষ্টকৈই মনের গর বলিতেন, তাহারা “অনৃষ্ট” শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়েগই করিতেন । তাদনুসারেই 
ভাষাকার ও বার্তিককার ধ্ররূপ প্রয়েগ করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনা কর! যাইতে পারে। কুধীগণ এখনে 
প্রকৃত তত্ত্বের বিচার করিবেন । 


তি বাঁসায়ন ভাষ্য ৩৫১ 


মনের গুণ অদৃষ্ট বিনষ্ট হইতে পারে না। অদৃষ্টের বিনাশ ন| হইলে সেই অরুষ্টগন্ত শরীরের 
সহিত মনের যে সংযোগ, তাহারও বিনাশ হইতে পারে না) নিমিন্ের অভাব না হইলে 
নৈমিত্তিকের অভাব কিরপে হইবে? শরীর হইতে মনের যে অপসর্পণ অর্থাৎ বধিগগমন বা 
বিয়োগ, তাহার কারণ অনৃষ্টবিশেষের ধবংপ, কিন্তু অরৃষ্ট ননে: গুগ হইপে উহার ধ্বংস হইনে ন! 
পারায় কারণের ভাবে মনের অপদর্পণ সম্ভব হয় না। কিন্তু অদৃষ্ট আত্মার গুণ হলে এক 
শরীরের, আরস্তক অনৃষ্ট এ আত্মার প্রারনধ কর্ম তোগঞ্জন্ত বিনষ্ট হইলে তখন ফলোনুখ 
অন্ত শরীরারস্তক অনৃষ্টবিশেষ প্রধুক্ত পুর্বশরীর হইতে মনরে অপসর্পণ হুইতে পারে । ভাষকার 
শেষে বলিয়াছেন যে, যদি বল, 'অৃষ্টবিশেষবশতঃহ শশীর হইতে মনের অপপর্পণ হয়, অর্গাৎ 
যে অদৃষ্ট শরীরের সছিত মনের সংযোগের কারণ, দেই অনৃষ্ট শরীরের সহিত নের বিয়োগের 
কারণ, সুতরাং সেই অদুষ্ঠবশত£ই শরীর হইঙে মনের অপসর্প? হয়, কিছু ইহাও বল! যায় ন। 
কারণ, একই পদার্থ জীবন ও মরণের কারণ হইতে পাবে না| শরীরের সহিত মনের সংযোগ হইলে 
তাহাকে জীবন বল! যাঁর এবং শরীরের সহিত মনের বিয়োগ হইলে তাহাকে মরণ বলা যায়। 
জীবন ও মরণ পরম্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, উহা! একই সময়ে হইতে পারে না। কিন্তু যদি যাহা 
জীবনের কারণ, তাহাই মবপের কারণ হয়. তাহা হইলে সেই কারণস্ুন্ত একই সময়ে জীবন ও 
মরণ উভয়ই হইতে পারে। একই সময়ে উ্য়েগ কারণ থাকিলে ঈভয়ের আপত্তি অনিবার্য । 
সুতরাং একই আনুষ্টের জীবনহেতুত্ব ও মরণহেতুত্ব স্বাকার কর! যায় না। ফল কথা, অদৃষ্ট 
মনের গুণ হইলে এ অৃষ্টের বিনাশ সম্ভব ন! হওয়ায় তজ্জন্ত শরীরের সহিত যে মনঃসংযোগ 
জন্মিয়াছে, তাহার বিনাশ হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মূল বন্তবা। অনৃষ্ট 
আত্মার গুণ হুইলে পূর্বোক্ত অন্ুপপত্তি ₹য় না কেন? ইহা পূর্বে কথত হন্য়াছে। কিন্তু প্রাণ ও 
মনের শরীর হইতে বহিগমনরূপ “অপসর্গণ” এবং দেহাস্তগ্রে উৎপগ্তি হইলে পুনন্বার সেই 
দেহে গমনরূণ “উপসর্পণ” যে আত্মার অদৃগজনিত, ই! বৈশেষিক দর্শনে মহধি কণাদ 
বলিয়াছেন১। অবশ একই অদৃষ্ট “অপসর্পণ” ও “উপসর্পণে”র হেতু, ইহা! কণার তাৎপধ্য 
পহে॥৬৯॥ 


সুত্র। নিত্যত্ব সসঙ্গশ্চ প্রারণাহ্থপপত্তেঃ ॥৭০॥৩৪। 


অনুবাদ। পরন্ত *প্রায়ণে”্র অর্থাৎ ৃত্যুর উপপত্তি ন! হওয়ায় ( শরীরের ) 
নিত্যত্বাপত্তি হয়। 


ভাঁষ্য। বিপাঁকসংবেদনা কর্মাশমক্ষয়ে শরীরপাতিঃ প্রায়ণৎ, 
কর্ম্মাশয়ান্তরাচ্চ পুনর্জন্ম । ভতমাত্রাত, ক্মনিরপেক্ষাচ্ছরীরোৎপভোৌ 


অপসপণমুপসর্পণমশিতগীতসংযে গা; কার্ধান্তরসংযোগ।শ্চেতাদুষ্টকারিতানি 1৫, ২, ১৭ 
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কম্ত ক্ষয়চ্ছিরীরপাঁতঃ প্রায়ণমিতি । প্রায়ণানুপপত্তেঃ খলু বৈ নিত্যত্ব- 
প্রঙ্গং বিদ্মঃ। যাঁদৃচ্ছিকে তু প্রাণে প্রা়ণভেদানুপপত্তিরিতি 

অনুবাদ। কম্মফল ভোগ প্রযুক্ত কর্্মাশয়ের ক্ষয় হইলে শরীরের পতনরূপ 
*প্রায়ণ” হয় এবং অন্য কর্মাশয় প্রযুক্ত পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু অদৃষটনিরপেক্ষ 
ভূতমাত্রপ্রযুক্ত শরীরের উৎপত্তি হইলে কাহার বিনাশপ্রযুক্ত শরীরপাতরূপ প্রায়ণ 
(মৃত্যু) হইবে ? প্রায়ণের অন্ুপপত্তিবশতঃই শেরীরের) নিত্যত্বাপত্তি বুঝিতেছি। 
প্রায়ণ যাদৃচ্ছিক অর্থাত নিনিমিত্তক হইলে কিন্তু প্রায়ণের ভেদের উপপত্তি হয় না । 

টিগ্লনী। পুর্বন্থুত্রে বলা ইয্লাছে যে, শরীরের সহিত মনের সংযোগ মনের কর্্মনিমিত্তক 
অর্থাৎ মনের গুণ অনৃষ্টজন্ত হইলে এ সংযোগের উচ্ছেদ হইতে পারে না। ইহাতে পূর্বপক্ষবাদী 
ধ্দি বলেন যে৯, তাহাতে ক্ষতি কি? এইজন্ত মহধি এই স্ৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
শরীরের সগ্িত মনের সংযোগের উচ্ছেদ না হইলে কাহারও মৃত্যু হইতে পারে ন!। স্ুত্তরাং 
শগীরের নিত্যত্বের আপনি হয়। ভাষ্যকার মহুধির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, কর্ফঙ্ল- 
ভে'গজন্ত গাঁরবধ কর্মের ক্ষয় হইলে যে শরীরপাত হয়, তাহাকেই মৃতু বলে? কিন্তু শরীর 
যদি এ কর্দজন্ত না হয়, যদি কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতমাত্র হইতেই শরীরের সৃষ্টি হয়, তাহা! হইলে 
কর্মক্ষয়র্ূপ কারণের অভাবে কাহারই মৃত্যু হইতে পারে না, সুতরাং শরীরের নিত্যত্বাপত্তি 
হয় অর্গাৎ্ৎ কারণের অভাবে শরীরের বিনাশ হইতে পারে না। শরীর-বিনাশ বা মৃত্যু 
যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ উবার কোন কারণ নাই, বিনা কারণেই উহ্থা হইয়া থাকে, ইহা বগলে মৃত্যুর 
ভেদ উপপন্ন হয় না। কেহ গর্ভস্থ হইয়াই মরিতেছে, কেহ জন্মের পরেই মরিতেছে, কেহ 
কুমার হইয়! মরিতেছে, ইত্যাদি বহুবিধ মৃত্যুভেদ হুইতে পারে না। সুতরাং মৃত্যুও অদ্ৃষ্ট- 
বিশেষজন্ত, ইহ! স্বীকার বরিতেই হুইবে। যাহার কারণ নাই, তাহ! গগনের স্ায় নিত্য, 
অথবা গগনকুনুমের স্থায় অলীক হুইয়। থাকে | কত্ত মৃত্যু নিত্য ও নহে, অলীকও নহে ॥ ৭০ 


ভাষ্য । “পুনভ্তৎপ্রসল্লোহপবর্গে” ইত্যেতৎ সমাধিতম্বরাহ-_ 
অনুবাদ। “অপবর্গে পুনর্ববার সেই শরীরের প্রসঙ্গ হয়” ইহ! অর্থাৎ এই 
পূর্বোক্ত দোষ সমাধান করিতে ইচ্ছ,ক হইয়া! ( পূর্ববপক্ষবাদী ) বলিতেছেন,-_ 


্রত্র। অণুশ্য।'মতানিত্যত্ববদেতৎ স্তাৎ ॥৭১।৩৪২॥ 
অনুশদ। (পুর্ববপক্ষ ) পরমাণুর শ্টাম রূপের নিত্যত্বের সায় ইহ! হউক ? 
ভাষ্য । যথ! অণোঃ শ্য'মতা নিত্যাইগ্রিসংযোগেন প্রতিবদ্ধা ন পুন- 


রুৎপদ্যতে এবমদৃষ্টকারিতং শরীরমপবর্গে পুনর্নোৎপদ্যত ইতি । 
১। নন ভবতু সংধোগা বুচ্ছেদঃ, কিং নো বাধ্যত ইত্যত আহ শরীরন্য “নিত্যত্বএরসজষ্চ” ইত্যাদি ।--তাৎপর্যাটাক| | 


৭২ ভগ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৬১ 


অনুবাদ । যেমন পরমাণুর শ্যাম রূপ নিত্য অর্থাৎ কারণশুণ্ঠ অনাদি, ( কিন্ত ) 
অগ্সি সংযোগের দ্বারা প্রতিবদ্ধ ( বিনষ্ট ) হইয়| পুনর্ববার উৎপন্ন হয় না, এইরূপ 
অদৃষ্টজনিত শরীর অপবর্গে অর্থাৎ মোক্ষ হইলে পুনর্ববার উৎপন্ন হয় ন!। 

টিপ্পনী। মোক্ষ হইলেও পুনর্ধার শরীরোদ্পন্তি হইতে পারে, এই পূর্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন 
করিতে পুর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, পরমাণুর শ্তাম রূপ যেমন নিত্য অর্থাৎ উহার কারণ নাই, 
উহা! পার্থিব পরমাণুর শ্বাভাবিক গুণ, কিন্ত পরমাণুতে অশন্নিংযোগ হইলে তঙ্জন্য এ শ্াম রূপের 
বিনাশ হয়, আর উহার পুনরুৎপন্তিও হয় না, তদ্রপ ক্জনাদি কাল হইতে আত্মার যে শরীরসন্বন্ধ 
হইতেছে, যোক্ষাবস্থায় উহ! বিনষ্ট হইলে আর উহার পুনরুৎপত্তি হবে না । উদ্দ্যোতকর 
তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন পরমাণর শ্তাম রূপ নিত্য ( নিফষারণ ) হইলেও অগ্নিসংযোগ 
দ্বারা বিনষ্ট হয়, তদ্রপ পরমাণু ও মনের গুণ অদ্ষ্ঈ নিত্য হইণেও তবজ্ঞানি দ্বার! উচ্ছার বিনাশ হয়। 
তত্জ্ঞানের ছারা এঁ অদৃষ্ট একেবারে বিনঈ হইলে আর শোঁক্ষাবস্থায় পুনর্ববার শরীরোৎপত্তি হইতে 
পারে না। পরমাণু ও মনের সুখছঃখভোগ না হইলেও শাম্মার ততুজ্ঞানজগ্ত পূর্ববপক্ষবাদীর 
মতে পরমাণু ও মনেও গুণ সমস্ত অদৃষ্ঠই চিরকাপের জগ্ঠ বিনষ্ট হইবে, ইহাই উদ্দ্যোতকরের 
তাঁৎপর্য্য বুঝা যায়। পরম।ণুর শ্যাম বিপের নিত)ত্ব বলতে এখানে নিফারণত্বই বিবক্ষিত! 
পরবর্তী হুত্রের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রের কার দ্বার! ইহা স্পষ্ট বুঝা যাঁয়। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম 
আহ্িকের শেষভাগে “অণুশ্তামতানিত্যত্ববদ্ধ।” এই শ্ত্র দ্রষ্টব্য ॥ ৭১ ৪ 


তত্র । নাকতাভ্যাগম-প্রসঙগাৎ ॥৭২।৩৪৩। 

অনুবাদ। (উত্তর) না; অর্থাৎ পূর্বেরাস্ত দৃষ্টান্ত বল! যায় না। কারণ, 
অকৃতের অভ্যাগম-প্রসঙ্গ অর্থাৎ অকৃত কন্মের ফলভোগের আপত্তি হয়। 

ভাষ্য । নায়মন্তি দৃষ্টাস্তঃ, কষ্মাৎ ? অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ ! অকৃতং 
প্রমাণতোহনুপপন্নং তগ্যাভ্যাগমোইভ্যুপপত্তিব্যবসায়ঃ, এতচ শ্রদ্দধানেন 
প্রমাণতোহনুপপন্নং মন্তব্যং | তন্মান্নায়ং দৃষ্টান্ত! ন প্রত্যক্ষং ন চানুমানং 
কিঞ্চিদুচ্যত ইতি। তদিদং দৃষ্টান্তস্য সাধ্যসমত্বমভিধীয়ত ইতি । 

অথবা নারুতাভ্যাগথ প্রসঙ্গাৎ, অণুশ্ঠ মতা দৃষ্টান্তেনা কণ্ম্নিমিত্তাং 
শরীরোগুপত্তিং সমাদধানসা কৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ ৷ অকৃতে সুখছুঃখহেতৌ৷ 
কর্ম্মাণি পুরুষস্ত স্থখং ছুঃখমভ্যাগচ্ছতীতি প্রসজ্যেত | ওমিতি ক্রুবতঃ 
প্রত্যক্ষানুমানাগমবিরোধঃ ॥ 

প্রত্যক্ষবিরোধস্তাবং ভিন্নমিদং স্খছুঃখং প্রত্যাত্ববেদনী়ত্বাৎ প্রত্যক্ষং 
সর্ধশরীরিণাং। কে। ভেদঃ ? তীব্রং মন্দং, চিরমাণ্ড, নানাপ্রকারমেক- 


৪৬ 


৩৬২ ন্যায়দর্শন ৩০, ২আা* 


প্রকারমিত্যেবমাদি বিরধিশেষঃ | ন চাস্তি প্রত্যাত্মনিয়তঃ হুথছুঃখহেতুবিশেষঃ, 
ন চ।সতি হেতুবিশেষে ফলবিশেষে দৃশ্ঠতে | কর্ম্মনিমিত্ে তু স্থখছুঃখযোগে 
কর্মণাং তীব্রমন্দতোপপত্তে১ বর্পসঞ্চয়ানাঞ্চোত কর্ধাপকর্ষভাবাম্নানা- 
বিধৈকবিধভীবাচ্চ কম্ঘণাং স্বখছুঃখভেদোপপত্তিঃ। সোহয়ং হেতুভেদাভা- 
বাদ্‌দৃষ্টঃ হুখছুঃখভেদে ন স্যাদিতি প্রত্যক্ষবিরোধঃ | 

অথাহনুমানবিরোধ-_দৃষ্টং হি পুরুষগুণব্যবস্থানাৎ স্খছুঃখব্যবস্থানং । 
যঃ খলু চেতনাবান্‌ সাধননির্ববর্তনীয়ং স্থখং বুদ্ধা তদীপ্নন্‌ সাধনাবাগুয়ে 
প্রফততে, স স্থুখেন যুজ্যতে, ন বিপরীতঃ | যশ্চ সাধননির্ধবর্তনীয়ং ছুঃখং 
বুদ্ধ। তভ্জিহাস্থঃ সাধনপরিবর্জনায় যততে, সচ ছুঃখেন ত্যজ্যতে, ন 
বিপরীতঃ। অস্তি চেদ্ং যত্বমন্তরেণ চেত নানাং স্থখছুঃখব্যবস্থানং, তেনাপি 
চেতনগুণান্তরব্যবস্থ'কুৃতেন ভবিতব্যমিত্যন্ুমানং | তদ্দেতদকন্্মনিমিতে 
স্থখছুঃখযোগে বিরুধ্যত ইতি তচ্চ গুণান্তরমসংবেদ্যত্বাদদৃষ্টং বিপাঁক- 
কালানিয়মাচ্চাব্যবস্থিতং । বুদ্ধাঁদয়স্ত সংবেদ্যাশ্চাঁপবর্গিণশ্চেতি | 

অথাগমবিরোধঃ১-___বন্ধ খন্বিদমাধর্বষীণামুপদেশজাতিমনুষ্ঠানপরিব জর্জনা- 
শ্রয়মুপদেশফলঞ্চ শরীরিণাং ব্ণীশ্রমবিভাগেনানুষ্ঠানলক্ষণ! প্রবৃতিঃ, 
পরিবর্জনলক্ষণ| নিবুভিঃ, তচ্চোভয়মেতস্তাঁং দৃষ্টৌ, “নাস্তি কর্ম স্চরিতং 
দুশ্চরিতং বাইকর্্মনিমিত্তঃ পুরুযাণাং স্থখছুঃখযোঁথ” ইতি বিরুধ্যতে | 

সেয়ং পাপিষ্ঠানাং নিথ্যাদৃষ্টিরকর্মমানগিত্া। শরীরস্থষ্টিরকর্মানিমিত্তঃ 
স্বখ-দুঃখ-যোগ ইতি | 

ইতি বান্তাক়নীয়ে স্তায়ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যাযন্ত ছিতীয়মাক্িকম্‌। 
সমাপুশ্চাকং তৃতায়োই্ধা:য়ঃ ॥ 


১। “ৃষ্টি” পন্দের ছারা দর্শ নক মতবিশেষের ন্যায় দর্শন শান্ত্রও বুঝা যায়। প্র।চীন কালে দর্শনশান্ত্র অর্থেও 
“দর্শন” শব্দের স্যা'য় “দৃষ্টি” শব্দও প্রযুক্ত হইয়াছে । এই সম্বন্ধে এই আহিকের সব্দ্্রথম ুত্রের ভাষ্টিপ্লনীর শেষে 
কিছু আলোচন! করিয়াছি । আরও বক্তব্য এই যে, মন্ুসংহিতার শেষে “ঘা বেদবাহাঃ স্দৃতয়ে। যাম্চ কাশ্চ কুদৃষ্টরঃ* 
(১২৯৫) ইত্যাদি ক্লোকে ।দর্শন শান্তর অর্থেই “দৃষ্টি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । চার্রঝ/কাদি দর্শন বেদবাহা ব! 
বেদবিরুদ্ধ । এ জন্য।এ সমস্ত দর্শনশাস্ত্রকেই “কুদৃষ্টিঃ বলা হইয়াছে । ঢীকাকার কুল্লুক ভট গ্রভৃতিও উত্ত স্লোকে 
চার্বাকাদি দর্শন শাস্ত্রকেই “কুদৃষ্টি” শব্দের দ্বারা ব্যাথা করিয়াছেন । বন্ততঃ উক্ত শ্লেরকে “কুদৃষ্টি” শবের দ্বার! শান্র- 
বিশেষই।বিবক্ষিত বুঝা! যায়। সুতরাং সুপ্রাচীন কালেও যে, দর্শনশান্ত্র অর্থে “দৃষ্টি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা 
আমরা বুঝিতে পারি। 


২ জু বাৎস্যাঁয়ন ভাষ্য ৩৬৩ 


অনুবাদ । ইহা অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত পরমাণুর নিত্যন্ব, দৃষ্টান্ত হয় ন1। 
(প্রশ্ন ) কেন? (উত্তর ) যেহেতু অকৃতের অভ্যাগমের আপত্তি হয়। ( বিশদার্থ) 
“অকৃত” বলিতে প্রমাণ দ্বার অনুপপন্ন পদার্থ, তাহার “অভ্যাগম” বলিতে অভ্যুপ- 
পত্তি, বাবসায় অর্থাৎ স্বীকার। ইহা৷ অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত পরমাণুর শ্যাম রূপের 
নিত্যত্ব যিনি স্বীকার করিতেছেন, ততকর্তৃক প্রমাণ দ্বারা হনুপপন্ন অর্থাৎ অ প্রামাণিক 
পদার্থ স্বীকার্্য । অতএব ইহা দৃষ্টান্ত হয় না। (কারণ, উক্ত বিষয়ে ) প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ কথিত হইতেছে না, কোন অনুমান প্রমাণও কথিত হইতেছে না। শ্বতরাং 
ইহা দৃষ্টান্তের সাধ্যসমত্ব কথিত হইতেছে। 

অথবা ( অর্থাস্তর ) না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। কারণ, 
কৃতের অভ্যাগমের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর শ্টাম রূপ দৃষ্টাস্ভের 
দ্বারা শরীরোৎপত্তিকে অকর্ম্মনিমিত্তক বলিয়া যিনি সমাধান করিতেছেন, তাহার মতে 
অকৃতের অভ্যাগম দৌষের আপত্তি হয়। (অর্থাৎ) স্থখজনক ও দুঃখজনক কন্ম 
অকৃত হইলেও পুরুষের সুখ ও হুঃখ উপস্থিত হয়, ইহ! প্রসক্ত হউক? অর্থাত 
উক্ত মতে আত্ম! পূর্বেব কোন কর্ন না করিয়াও স্থুখ ও ছুঃখ ভোগ করেন, ইহা 
স্বীকার করিতে হয়। *ওম্‌” এই শব্দবাদীর অর্থাৎ যিনি «ওম্‌” শব্ধ উচ্চারণপুর্বক 
উহা! স্দীকাঁর করিবেন, তাহার মতে প্রত্যক্ষ, মনুমান ও আগমের ( শান্ত প্রমাণের ) 
বিরোধ হয়। 

প্রত্যক্ষ-বিরোধ ( বুঝাইতেছি )--বিভিন্ন এই স্থখ ও ছুঃখ প্রত্যেক আত্মার 
অন্মুতবনীয়ত্ববশতঃ সমস্ত শরীরীর প্রত্যক্ষ । (প্রশ্ন) ভেদ কি ? অর্থাৎ সর্ববশরীরীর 
প্রতাক্ষ স্থখ ও দুঃখের বিশেষ কি? উেত্তর) তীব্র, মন্দ, চিরস্থায়ী, অচিরম্থায়ী, 
নানাপ্রকার, একপ্রকার, ইত্যার্দি প্রকার বিশেষ। কিন্ত্ব ( পূর্ববপক্ষবাদীর মতে ) 
প্রত্যাত্বনিয়ত সুখ ও ছুঃখের হেতু বিশেষ নাই। হেতু বিশেষ না থাকিলেও ফলবিশেষ 
দৃষ্ট হয় না । কিন্তু স্থুখ ও ছুঃখের নন্বন্ধ কর্প্ানিমিত্বক হইলে কর্ণের তীব্রতা ও 
মন্দতার সত্তাবশতঃ এবং কর্্মসঞ্চয়ের অর্থাৎ সঞ্চিত কর্্মসমূহের উত্কৃষ্টতা৷ ও অপ- 
কৃষ্টতাবশতঃ এবং কর্ণাসমূহের নানাবিধত্ব ও একবিধস্ববশতঃ স্থুখ ও হুঃখের তেদের 
উপপত্তি হয়। ( পূর্ববপক্ষবাদীর মতে ) হেতুভেদ ন! থাকায় দৃষ্ট এই হৃখ-ছঃখভেদ 
হইতে পারে না, ইহ! প্রত্যক্ষ-বিরোধ। 

অনস্তর অনুমান-বিরোধ ( বুঝাইতেছি )-_ পুরুষের নিট স্থখ হুঃখের 
নিয়ম দৃষ্ট হয়। কারণ; যে চেতন পুরুষ ন্ুখকে সাধনজন্য বুঝিয়! সেই স্থখকে লাভ 
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করিতে ইচ্ছা করত; (এ সখের) সাধন প্রাপ্তির জন্য যত্ব করেন, তিনি স্থখযুত্ত হন; 
বিপরীত পুরুষ অর্থাত যিনি নুখসাধন প্রাপ্তির জন্য যত্ব করেন না, তিনি সুখযুস্ত হন 
না। এবং যে চেতন পুরুষ দুঃখকে সাধনজন্ত বুঝিয়া সেই হুঃখ ত্যাগে ইচ্ছা করতঃ 
(সেই দুঃখের) সাধন পরিত্যাগের জন্য ঘতু করেন, তিনিই ছুঃখমুস্ত হন, বিপরীত পুরুষ 
অর্থাৎ ধিনি দুঃখের সাধন পরিত্যাগের জন্য যত্ু করেন না, তিনি ছুঃখমুক্ত হন না। 
কিন্তু যত্ব ব্যতীত চেতনসমূহের এই স্থুখ-ছুঃখ ব্যবস্থাও আছে? সেই স্থুখ-ছুঃখ 
ব্যবস্থাও চেতনের অর্থাৎ আত্মার গুণাস্তরের ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে; ইহ অনুমান। 
সেই এই অনুমান, সখ-ছুঃখসম্বন্ধ অকর্ম্মনিমিন্তক হইলে বিরুদ্ধ হয়। সেই গুণাস্তর 
অপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ অনৃষ্ট, এবং ফলভোগের কাল নিয়ম ন! থাকায় অব্যবস্থিত। বুদ্ধি 
প্রভৃতি কিন্তু অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান ইচ্ছা বেষ প্রভৃতি গুণ কিন্ত গরত্যক্ষ এবং অপবরগী 
অর্থাৎ আগুবিনাশী। 

অনস্তর আগম-বিরোধ (বুঝাইতেছি),_ অনুষ্ঠান ও পরিবর্জনাশ্রিত এই বনু আর্ধ 
(অর্থাৎ) খবিগণের উপদেশসমূহ (শান্ত) আছে । উপদেশের ফল কিন্তু শরীরীদিগের 
অর্থাৎ মানবগণের বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগানুসারে অনুষ্ঠানরূপ প্রবৃত্তি এবং পরিবর্জন- 
রূপ নিৰৃত্তি। কিন্তু সেই উভয় অর্থাত শান্তর প্রয়োজন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দর্শনে 
(পূর্বোক্ত নাস্তিক মতে) “পুণ্য কর্ম ও পাপ কর্ম নাই, পুরুষসমূহের সুখ-চুঃখ সন্্ধ 
শকর্ম্মনিমিত্তক,৮ এ জন্য বিরুদ্ধ হয়। 

ঞ্শ্রীর-স্থষ্ঠি কর্ম্মনিমিত্তক নহে, স্থুখ-দুঃখ সম্বন্ধ কর্মানিমিত্তক নহে” সেই ইহ! 
পাঁপিষ্ঠদিগের (নাস্তিক্দিগের) মিথ্যাতৃষ্তি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান। 


বাঁহস্তায়ন প্রণীত শ্ারভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ম|ফিক সমাণ্ড। 
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ” সপাম্প টি ০৬ খারা 


টিগ্ননী। পুক্বোক্ত পুর্বপক্ষের উ ৭রে মহর্ষি এই চরম সুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন বে, পূর্বোক্ত 
(সদধান্ত বলা যায় না । কারণ, পুর্বোন্ত মতে জীবের অৰৃত কর্দের ফলভোগের আপত্তি হয়। 
ভাষাকার প্রথমে হৃত্রার্থ ব্যাখা। করিয়াছেন যে, পুর্বসথত্রোক্ত দৃষ্টান্ত সিদ্ধ নে, উহ! সাধাসম, সুতরাং 
উহা দৃষ্টান্তই হয় না! । কারণ, পরমাণুর শ্তাম রূপের ধে নিত্যন্ব ( কারণশৃন্তত্ব ), তাহা "অক্কত' 
অর্থাৎ, প্রমাপসিদ্ধ নছে। পরস্ত পরষাণুর শাম রূপ যে কারগজন্, ইছাঠ প্রমাপপিদ্ধ১ | সুতরাং 


প্রি 
১। নচ পরমাণগ্তামতাপাকারণা গার্ধিবরূপহাৎ লোহিত।দিবদিতানুষ।নেন তনু।পি পাকজভাতুপগমাদিতি 
ভ।বঃ 1--তাৎপর্যাটাক। | 
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পরমাণুর শ্তাম রূপের নিত্যত্ব শ্বীকার করিয়া উহাকে দৃীন্তরূপে গ্রাহ্ণ করিলে অক্কৃত অর্গাৎ 
অপ্রামাণিক পদার্থের শ্বীকার করিতে হয় । পরমাণুর শ্তাম রূপের নিতাত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ অথবা 
অনুমান প্রমাণ কথিত ন! হওয়ায় উহ! সিদ্ধ পদার্থ নছে। সুতরাং উহা! দাধ্য পদার্থের তুল্য হওয়ায় 
"সাধ্যসম” ৷ ভাষ্যকারের প্রথম পক্ষে মহর্ষি এই স্বৃত্রের দ্বার! পূর্বস্ত্োক্ত দৃষ্ান্তের সাধ্যসমত্ব 
প্রকাশ করিয়া! উহা যে দৃষ্টান্তই হয় লা, ইছাই দমর্ণন করিয়াছেন! এই পক্ষে হৃত্রে “অক্কৃত” 
শবের অর্থ অগ্রামাণিক। পঅভ্যাগম” বলিতে “অভাপপত্তি” উহার অপর নাম প্ব্যবসা”। 
বাবসায় শৰের দ্বার! এখানে স্বীকারই বিবক্ষিত | "প্রদঙ্গ” শবের অর্গ আপাতত । তাহা হইলে 
সুত্রে "অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গ” শবের ঘার! বুঝা যায় অপ্রামাণিক পদার্থের স্বীকারের আপি । 

"অকুত” শবের হবার! অপ্রামাণিক, 'এই অর্থ সহজে বুঝ! যায় না। অকৃত কর্মই “অরুত” 
শবের গুসিদ্ধ অর্থ। তাই ভাষ্যকার শেষে কল্লাস্তরে যথাশ্রুত স্ত্রার্থ বাথ করিবার জন্ত 
স্ত্রের উল্লেখপুর্ব্বক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, (নি পরমাণুর শ্তাম রূপকে দৃষ্টাস্তরূপে 
আশ্রয় করিয়া শরীর-স্থষ্টি কম্দরনিমিহক নহে, ইং1 সমাধান করিতেছেন, তাহার মতে অকৃত কন্ধের 
ফলভোগের আপনি হয়। অর্থাৎ সুথজনক ও দুঃখজনক কর্ম না করিপেও পুরুষের স্থ ও 
দুঃখ জন্মিতে পারে, এইরূপ আপনি হয়। উহা! স্বীকার করিলে তাহার মতে প্রত্যক্ষ, 
অনুমান ও আগম প্রমাণের বিরোধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত মতবাদীর এ মিদ্ধান্ত 
প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ, অনুমানবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়। প্রত্যক্ষ-বিরোধ বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, তিন্ন ভিন্ন প্রকার সুখ ও ছুঃথ সর্বজীবের মানল প্ররত্যক্ষসদ্ধ। তীব্র, মন্দ, চিরস্থায়ী, 
আঁশুস্থায়ী, নানাগ্রকার, এক প্রকার, ইত্যাদি প্রকারে সুখ ও ছুঃখ বিশিষ্ট অর্থাৎ সুখ ও 
ছঃথের পুর্বোক্তরূপ অনেক ভেদ বা বিশেষ আছে। কিন্ত ধিনি সুখ ও দুঃখের হেতু 
কর্মফল বা অদৃষ্ট মননে না, তাছার মতে গুত্যেক আস্মাতে নিত সথছঃখজনক হেতুবিশেষ 
ন! থাকায় গ্ুখ ও হুঃখের পৃর্বোক্তরূপ বিশেষ হইতে পারে না। কারণ, হেতুবিশেষ ব্যতীত 
ফলবিশেষ হইতে পারে না । কর্ম ব! অনৃষ্টকে নখ ও হু:খের হেতুবিশেষরূপে স্বীকার করিণে 
এর কর্মের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ সুখ ও ছুঃখের তীব্রতা ও মন্দত। উপপন্ন হম । কর্মের 
উৎকর্ষ ও অপকর্ষ এবং নানাবিধত্ব ও একবিধত্ববশতঃ সুখ ও চুঃখের পুর্ব্বো্ত ভেদও উপপন্ন 
হয়। কিন্তু নুখছুঃখসন্বন্ধ অনৃষ্টজন্ত না হইলে পুর্বোক্ত স্থুখছুঃখভেদ উপপন হয় না। সুতরাং 
পূর্ব্বোক্ত মতে সুখ ও দুঃখের হেতুবিশেষ ন! থাকায় দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষা্সদ্ধ যে পুর্বোক্তরূপ 
স্থখদুঃখভেদ, তাহা হইতে পারে না, এ জন্ত প্রত্/ক্ষ-বিরোধ দোষ হুয়। 

অন্ুমান-ব্রোদ বুঝাইতে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, পক্ষের গুণের নিয়মপ্রযুক্তই সুখ ও 
হুঃখের নিয়ম দেখা যায়। ুখার্থী যে পুরুষ মুখসাঁধন লাভের জন্ঠ বত্ব করেন, তিনিই সুখ 
লাভ করেন, তাঙার বিপরীত পুরুষ মুখ লাভ করেন না৷ এবং ছুঃখপরিহারার্থ যে পুরুষ 
ছুঃখসাধন বর্জনের জন্ত যত্তর করেন, তাহারই ছঃখপরিহ্থার হয়, উহার বিপরীত পুরুষের দুঃখ 
পরিহার হয় না। ব্ুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে সুখ এবং ছঃখ/নবৃতি আত্মার প্রযত্বনপ গুণঞন্য, 


৩৬৬ ন্যায়দর্শন | ৩অ০, ২আৎ 


এবং কেহ সুখী, কেহ হুঃখী, হত্যা প্রকাব বাবন্াও আত্মার গুণের ব্যবস্থাগ্রযুক্ত, ইহ! দেখা 
যায়। কিন্তু অনেক স্থলে প্রভু ব্যতীতও সহদ! সুখের কারণ উপস্থিত হুইয়! সুখ উৎপন্ন 
করে এবং সহ» ছুঃখ নিবৃন্ভির কারণ উপহ্থিত হইয়! দুঃখ নিবৃত্তি বরে। কুতর্কদ্বারা সত্যের 
অপলাঁশ না করিলে ইহা! অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে ; চিন্তাণীল মানবমাত্রই জীবনে ইহার 
দৃষ্টান্ত অনুভব করিয়াছেন । তাহা হইলে এরপ স্থলে আত্মার কোন গুণাস্তরই সখহুঃখের 
কারণ ও -যদস্থাপক, ইহা স্বীকা্য । কারণ, সুখ ছঃখের ব্যবস্থা বা নিয়ম যখন আত্মার গুণ- 
ব/বস্থাপ্রযুক, ইহা অন্থত্র দৃষ্ট হয়, তখন তদদৃষ্টাস্তে প্রযত্ব ব্যতিরেকে যে সুখদুঃখব্বস্থা আছে, 
তাহা আত্মার গুণাস্তরের ব্যবস্থপ্রযুক্ত, ইহা অনুমান প্রমাণঘ্বারা পিদ্ধ হয়। ফলকথা, ব্যবস্থিত 
যেস্থও দুখ এবং এ ছুখের নিবুক্তি, তাহ। যে, আত্মার গুণবিদ্যেজন্ত, ইহা সর্বসম্মত। 
যদিও মর্চত্রট আত্মগু9 অনৃঠবিশেষ এ সুখাদির কারণ, কিন্ত যিনি ভাঁহ। স্বীকার ফরিবেন না, 
কেবল প্রবত্ব নামক গুণকেই যিনি সুধাদির কারণ ঝূলয়া স্বীকার করিবেন, তিনিও অনেক স্থলে 
গ্রত্র ব্যতীতও স্ুখাদি জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া অন্ততঃ এরূপ স্থলেও এ সুখাদির 
কারণরপে আত্মার গুণাস্তর স্বীকার করিতে বাধ্য। অদৃষ্ঠই সেই গুণাস্তর। উহ! প্রত্যক্ষের 
বিষয় ন! হওয়ায় উহার নাম “অদৃষ্ঠ”* এবং উহার ফলভোগের কালনিয়ম না থাকায় উহা 
অব্যবস্থিত। বুদ্ধি, স্থখ, দুঃখ, ইচ্ছ' প্রভৃতি আত্মগুণের মানস প্রত্যক্ষ হয় এবং তৃতীয় ক্ষণে 
উহাদিগের বিনাশ হয়। বিস্ত অদৃষ্ট লামক আত্মগুণ অতীক্দরিয়,। এবং ফলভোগ না! হওয়া 
পর্য্যন্ত উহ! বিদ্যমান থাকে | কোন্‌ সময়ে কোন্‌ অদুষ্টের ফলভোগ হইবে, সেই সময়ের নিয়ম 
নাই । কর্ম্মফলদাতা স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ তাহা জানেনও না । যিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে 
উহ জানিতে পারেন, তিনি মানুষ নহেন । উদ্দ্যোতকর এখানে প্ধর্ম ও অধর্্মনামক কর্ম 
উৎপন্ন হই তখনই বেন ফল দান করে না 1” এই পুর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, 
কন্মের ফল-ভোগকালের নিম নাই। কোন স্থলে ধর্ম ও অধর্্দ উৎপন্ন হইয়া! অবিলম্বেও ফল 
দান করে। কোন স্থলে অন্ত কর্মফণ প্রতিবন্ধক থাকায় তখন সেই কর্মের ফল হয় না। 
কোন স্থলে সেই কর্মের সহকারী ধর্ম ব৷ অধর্রূপ অন্ত নিমিত না থাকায় তখন সেই কর্দের কল 
হয় না অথবা উহার সহকারী অন্ত কর্ম প্রতিবন্ধক থাকায় উবার ফল হয় না» এবং অন্ত জীবের 
কর্্মবিশেষ গ্রতিবন্ধক হুওয়ায় অনেক সময়ে নিজ কর্মের ফলভোগ হয় না। এইরূপ নানা 
কারণেই ধর্ম ও অধ্ম্রূপ কর্ণ সর্বদা ফগজনক হুদ না। উদ্দ্যোতকর এইরূপে এখানে 
অনেক সারতত্ব গুঁকাশ করিয়! শেষে এ বিষয়ে অতি নুঙ্গর ভাবে মহাসত্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
প্র্বিজ্ঞেয! চ কর্মগণিঃ, সা ন শক্যা মন্ুযাধন্ণাহিবধারয্লিতুং |” অর্থাৎ কর্মের গতি হজ্েক। 
মানুষ তাহা! অবধারণ করিতে পারে ন। | মুলকথা, সুখ ও ছুঃখের উৎপতি অনুষ্জন্ত, এবং 
কেহ সুখী, কেহ ছঃথী, ইত্যাদি প্রকার ব্যবস্থাও এ অৃষটের ধাবস্থাপ্রযুক্ত, ইহ! পূর্বোক্ত অনুমান 
প্রমাণের দ্বার পিদ্ধ হয়৷ সুতরাং যিনি জীবের নুখ-ছঃখ সম্বন্ধকে ঝৃষ্টজন্ত বলেন না, 
তাহার মত পূর্বোক্ত অন্ুমান-গ্রমাণ-বিরুদ্ধ হুয়। 
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আগম-বিরোধ বুঝাইতে ভাষ্যকার বণিয়াছেন যে, বিহিত কর্মের মঙ্ষ্ঠান ও নিষিদ্ধ বর্ধের 
বর্জনের কর্তব্যতাঁবোধক খষিগণের বহু বু যে উপদেশ অর্থাৎ শাস্ত্র আছে, তাহার ফল 
গ্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। ব্রাঙ্গণাদি চতুন্দর্ণ ও ব্রহ্গচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের বিভাগান্ুসারে বিহিত কর্মের 
অনুষ্ঠান প্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধ কন্মের বঙ্জনরূপ নিবৃত্িই এ সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু যাহার 
মতে পুণ্য ও পাঁপ কর্ম নাই, জীবের হুখছঃখ মন্বন্ধ “অকর্্মনিমি” অপাৎ পূর্বক £ ক'ঠজন্ত 
নহে, তাহার মতে শাস্ত্রের পুর্ধোক্ত প্রয়োজন বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ উহ! উপপন্নই হয় না) কারণ, 
পুণ৮ও পাপ বা ধর্ম ও অধর নামক অদুষ্ই পদার্থ ন! থাকিলে পুর্বোক্ত প্রবৃতি ও নিবৃত্তির 
ব্যবস্থা বা নিয়ম কোনরূপেই সম্ভব হুয় না; অকর্তব্য কর্মেও প্রবৃত্তি এবং কর্তব্য কর্মেও 
নিবৃনির দমর্গন করা যায়। নুতরাং খধিগণের শাস্ত্র প্রণয়নও বার্থ হয়। ফলকথা, পৃন্োক্ত 
মতের সহিত পুর্বোক্তরূপে আগমের বিরোধবশত্তঃ উক্ত মত স্বীকার কর! যায় না। পূর্বোক্ত 
মতবাদী নাস্তিকেরও শান্ত্প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ তিনি৪ আর কোন্রপে পূর্বোক্ত 
প্রবৃতি ও নিবৃন্ির ব্যবস্থার উপপাদন করিতে পারিবেন না) পরন্ত ধন্ম ও অধর্মকূপ অনৃষ্ট না 
থাকিলে জগতে সুখরুঃখের ব্যবস্থা ও নান: প্রকারভেদও উপপাধন কর! যাঁয় না, শরীরাদির 
বৈচিত্র্যও উপপাদন কর! যায় না, ইত্যাদি কথাও পূর্বে কথিত হুইয়াছে। তাৎ্পর্যটাকাকার 
এখানে তাহার পূর্বোক্ত মতানুদ!রে ভাষ্যকারের দ্বিতীয় কলের তাৎ্পর্য্য বাক্ত করিয়াছেন যে, 
পরমাণুগত অন শরীরস্থষ্টির কারণ হইলে এঁ অনৃষ্ট নিত্য, উহা কাহারও কৃত বর্মর্জন্য নহে, 
ইহা স্বীকার করিতে হয়) তাহ! হইলে পূর্বোক্ত মতে জীবগণ অকুত কর্ম্বেরই ফদভোগ করে, 
ইহাই শ্বীকার করিতে হয়। বিস্ত তাহা হইলে আস্তিকগণের শান্ত্রবিহিত কর্মে প্রবৃতি ও 
শান্সনিধিদ্ধ কর্মে নিবৃন্তি এবং খধিগণের শান্ত্প্রণন, এই সমন্তই বার্থ হয়। কিন্ত এ 
সমন্তই ব্র্চ ইহ! কোনরূপেই সমর্থন কর! যাইবে না। সুতরাং অদৃষ্ট আত্মারই গুণ এবং 
আত্মার বিচিত্র শরীরত্য্ট ও স্থুধছুঃখ ভোগ আনন? পুর্ধজন্মের কর্ন ধর্ম ও অধর্ম 
নামক অদৃষ্ঠবশতঃই আত্মার অভিনব শরীর পরিগ্রহ করিতে হর এবং এ মদৃষ্টান্থনারেই সখ 
£খের ভোগ ও উহ্থার ব্যবস্থার উপপন্তি হয়। 

এখানে লক্ষ্য করা বিশেষ আবশ্তক যে, মহর্ষি এই অপ্যায়ে শেষ প্রকরণের দ্বারা জীবের 
বিচিত্র শরীরস্থষ্টি যে, তাধার পূর্বাজন্মকৃত কর্মমফলজন্ত, পূর্ববশুন্বক্ৃত কর্মের ফণ মর্ৃষ্ট ব্যতীত 
আর কোণরূপেই যে, গর বিচিত্র স্থষ্টির উপপত্তি হইতেই পারে না, ইহা! বিশেষরূপে সমর্থন বরা 
ইহার দ্বারাও আআর নিত্যত্ব ও অনাদদিকাল হইতে শরীরপরি গ্রহ সমর্ণিত হুইগ্সাছে । সুতরাং 
বুঝ! যায় যে, আত্মার নিত্যত্ব ও পুর্বজন্মাদি তব, যাহা মুমুক্ষুর প্রধান জ্ঞাতব্য এবং স্তায়দর্শনের 
যাহা! একটি বিশেষ প্রতিপাদা, ভাহার সাধক চরম যুক্তিও মহধি শেষে এই প্রকরণের দ্বারা 
গ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত হারা অনৃষ্বাদ ত্বীকার করেন না, নিজ জীবনেই সহঅবার মদৃষ্ট- 
বাঁদের অকাট্য প্রমাণ প্রকটমৃষ্ঠিতে উপস্থিত হইলেও ধা"ারা উহা! দেখিয়াও দেখেন না, 
সত্যে অপলাপ করিয়া নান! কুতর্ক করেন, তীঙ্কাপ্দিগকে প্রামে মদৃষ্টবাদ আশ্রয় করিয়া আত্মার 


৩৬৮ ন্যায়দর্শন [ ৩অ* ২আ* 


নিতাত্ব দিদ্ধাস্ত বুঝান যায় না । তাই মছ্ধি প্রথম আহ্িকে আত্মার নিত্যত্ব'পরীক্ষা'প্রকরণে 
উক্ত বিষয়ে অন্তান্ঠ যুক্তিই বলিয়াছেন। বথাস্থানে সেই সমস্ত যুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
একটি প্রসিদ্ধ যুক্তি এই যে, আত্মা নিত্য না হইলে আত্মার পূর্বজন্ম সম্ভবই হয় না। পূর্ব 
জম্ম না থাকিলে নবজাত শিশুয় প্রথম স্তপ্ত পানের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। কারণ, পূর্বছন্নে স্তন্ত 
পানের ইষ্টনাধনত্ব অনুভব না করিলে নবজাত শিশুর তঘিষয়ে স্মরণ সম্ভব ন! হওয়ায় এ প্রবৃত্তি 
জন্মিতেই পারে না। কিন্তু মুগাদি শিগডও জন্মের পরেই জননীর স্তন্যপানে শ্বয়ং প্রবৃত হয়, 
ইহা পরিদৃষ্ট সত্য। অত এব স্বীকার্ধ) যে, মাত্মা নিত্য, অনাদি কাল হইতেই আত্মার নানাবিধ 
শরীরপরিগ্রহরূপ জন্ম হইতেছে। পূর্বজন্মে সেই আত্মাই স্তপ্তপানের ই্টপাধনত্ব অন্কুভব করায় 
পরজন্মে সেই আত্মার স্তন্থপানে প্রবৃন্তি সম্ভব হইতেছে । আত্ম! নিত্য না হইলে আর কোনরূপে 
উচ্থা সম্ভব হয় না । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্ের শিষ্য পরমজ্ঞানী স্রেশ্বরাচার্ণাও “মানসোল্ল।স” গ্রন্থে 
( শঙ্ষরাচার্ধ/কুত দক্ষিণামুক্তি-স্তোত্রের টীকান্ধ আত্মার নিত্াত্ব প্রতপাদন করিতে পুর্বোক্ত 
প্রাচীন প্রসিদ্ধ যুক্তিই সরল স্ন্দর ছুটি প্লে $র ঘারা প্রকাশ করিয়াছেন১ । 
বস্ততঃ মহর্ষি গ1তমের পুর্বোক্ত নান! গ্রকার যুক্তির দ্বারাও যে, সকলেই লাত্মার পূর্ববজন্মদি 
বিশ্বান করিবেন, ইহাও কোন দিন সম্ভব নহে। সুচিরকাঁল হইতেই ইহকীলদর্বস্থ চার্ধাকের 
শিষ্গণ কোনরূপ বুক্তির দ্বারাই পরকালাদি বিশ্বাস করিতেছেন ৭1] আর এই যে, বহু কাল 
হইতে ভারতবর্ষ ও অগ্ভান্ত নানা প্রদেশে এক বিরাট সম্প্রদাক্ন ( থিওসফি.) আত্মার পরলোক ও 
পূর্বজন্মাদি সমর্থন করিতে নবীন ভাবে ন।নারূপ যুক্তির প্রচার করিতেছেন, আত্মার পরলোকাদি 
বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া! সর্বত্র ঘোষণা! করিতেছেন, তাহাতেও কি সর্বদেশে সকলেই উহ! স্বীকার 
করিতেছেন? বেদাদি শাস্ত্রে প্রকৃত বিশ্বাদ ব্যতীত এ সমণ্ত অতীন্দ্িয় তত্ে প্রকৃত বিশ্বাদ জন্মিতে 
পারে না। যাহারা শান্ত্রবি্বাসবশতঃ প্রথমতঃ শান্তর হইতে এ সমস্ত তত্বের শ্রবণ কররয়াঃ এ শ্রবণ- 
লব্ধ সংস্কার দুঢ় করিবার জন্য নান। যুক্তির দ্বার! এ সমস্ত শ্রুত তত্বের মনন করিতে ইচ্ছুক, ত।ছা 
দিগের এ মনন-বিব্বাহের জন্তই মহর্ষি গোতম এই স্তায়শান্ত্রে এ সমস্ত বিষয়ে নানারূপ যুক্তি ও 
বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন । সুতরাং যাহার! বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রে বিশ্বাসী, তাহারাই পূর্বোক্ত 
বেদোপদিষ্ট মননে অধিকারী, সুতরাং তাহারাই এই ভ্তায়দর্শনে অধিকারী । ফলকণা, শ্রদ্ধ! ব্যতীত 
এ সমস্ত অতীন্দ্রিয় তত্বের জ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায় না, শান্ার্থে দুঢ় বিশ্বাসের নাম 
শ্রদ্ধা। পরম সাধুসঙ্গ ও ভগবন্তজনাদি ব্যতীতও কেবল দর্শনশান্ত্রোক্ত যুক্তি বিচারাদির ঘারাও 
এঁ সমস্ত তথ্বের চরম জ্ঞান লাভ করা যায় না। কিন্তু তাহাতেও সর্বাগ্রে পূর্বোক্ত শ্রদ্ধা আবশ্তক। 
তাই শান্তর বলিয়াছেন, “আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোংখ ভজনক্রিয়া” ইত্যাদি । কিন্তু ইছাও 
১। পূর্বজনানভৃতার্থসরপানগশাবকঃ। 
জননাস্তন্য-পানায় হ্বয়মেব প্রবর্ততে 


তন্ম।মিশ্টায়তে স্থায়ীত্যাত্মা! দেহান্তরেঘপি । 
স্থৃতিং বিন! ন ঘটতে স্তন্থপানং শশোর্ধত; (--“মান সাল্লাস”, ৭ম উঠ । ৬। ৭। 





হা এজ 


৭২ দু] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৬৯ 


চিন্তা কর! আবশ্ঠক যে, কাল-গ্রভাবে অনেক দিন হইতে এ দেশেও আমাদিগের মধ্য কুশিক্ষা ও 
কুতর্কের বহুল গ্রচারবশতঃ জগ্মান্তর 9 অদৃষট প্রভৃতি বৈদিক সিদ্ধান্তে বদ্ধমূল সংস্কারও ক্রমণঃ 
বিলুপ্ত হইতেছে । তাই সংসারে ও সমাজে ভ্রমে নানারপ অশীস্তির বৃদ্ধি হষঈটতেছে। মহষি 
গোতমের পূর্বোক্ত বিচারের সাহায্যে "আমার এই শরীরাদি সংস্তই আমার পূর্বাজন্মককত কর্মুফল 
অনৃষ্টজন্ত, আমি আমার কর্মকল চোগ করিতেই এই দেশে, এই কালে, এই কুলে জন্মগ্রহণ করিতে 
বাঁ হুইয়াছি, আমার কর্মফল আমার অবশ্ত ভোগা”, এইবপ চিন্তার দ্বার এ পুরাতন সংস্কার 
রক্ষিত হয়) কোন সময়-বিশেষে কর্তৃত্বাতিমানেরও একটু হ্াপ সম্পাদন করিয়া এ সংস্কার চিন 
গুদ্ধিরও একটু সহায়ত! করে; তাহাতে দময়ে একটু শাস্তিও পাওয়া যায় নচেৎ সংসারে শান্তির 
আর কি উপায় আছে? "অপান্তত্ত কুতঃ নুখং 1” অতএব পূর্বোক্ত বৈদিক সিষধান্তসমূহে 
পুরাতন সংস্কার রক্ষার জন্তও এ নকল বিষয়ে আমাগিগের দর্শনশান্ত্োক্ত বৃক্তিসমূহধের অনুশীকন 
করা আবশ্তক | ৭২॥ 
শরীরাদৃষটনিপপাদযত্ব-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭| 
দ্বিতীয় আহিক সমাপ্ত । 


এই অধ্যায়ের প্রথম তিন হুত্র (১) ইঞ্জিমব্যতিরেকাম্ব প্রকরণ। তাহার পরে তিন হত 
(২) শরীরবাতিরেকাতুপ্রকরণ | তাঁছর পরে ৮ হৃত্র (৩) চক্ষুরদ্বৈভ-গ্রকরণ | তাহার পরে 
৩ ত্র (8) মনোৌব্যতিরেকাত্মগ্রকরণ। তাহার পরে ৯ শৃত্র (৫) আত্মনিত্যত্বগ্রকরণ। তাহার 
পরে & সুত্র (৬) শরীরপরীক্ষা'-গ্রকরণ। তাহার পরে ২০ শ্ুত্র (৭) ইত্তিয়তীতিকত্বপরীক্ষা- 
প্রকরধ। তাহার পরে ১০ স্বত্র (৮) ইন্িয়নানাত্ব-গ্রকরণ। তাহার পরে ১২ স্থৃত্র (৯) অর্থ, 
পরীক্ষা-প্রকরণ। ৭৩ সুত্র ও ৯ গ্রকরণে প্রথম আফিক সমাপ্ত। 

ধিতীয় আফিকের প্রথম ৯ হৃত্র (১) বৃদ্ধযনিত্যতা-গ্রকরণ। তাহার পরে ৮ হৃত্র (২) হ্গণভঙগ- 
গ্রকরণ। তাহার পরে ২৪ হু (৩) বুদ্ধ]াত্গুধত্ব-গ্রকরণ। তাহার পরে ৪ স্ৃত্র (৪) দ্ধ/ৎপনাপ- 
বঙ্গিত্ব'গ্রুকরণ। তাহার পরে ১০ শৃত্র (৫) বুদ্ধিশরীরগণবাতিরেক-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সুত্র 
(৬) মনঃপরীক্ষাপ্রকরণ। তাহার পরে ১৩ সত্ব (৭) শরীরাদৃষটনিষ্বাদাত্ব-প্রকরধ | ৭২ সৃত্রে ও 
৭ প্রীকরণে দ্বিতীয় আন্িক সমাপ্ত । ১৬ গ্রকরণ ও ১৪৫ শৃত্রে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। 


পৃষ্ঠাঙ্ 


১২ 
১৪ 
২০ 
২২ 
২৩ 


৪ 
৩১ 


৪৩ 
৫১ 
৫৩ 
৫৪ 


৫৬ 


ণৎ 


৭৭ 
৮০ 
৮৩ 
৮৫ 
৮৮ 


৮৪৯ 


শুদ্ধিপত্র 


অস্তুদ্ধ 

“তম” শবেরন্‌ 
প্রসিদ্ধিপ্রয়োগ 
দশন করিতেছি” | 
স্পর্শন করিতেছি” । 
শাস্ত্রের 

প্রাণছুত্যা 

দেহাদির সংঘাত মাত্র, 
সে সকল 

ফলভোগ না হওয়! 
গ্রাতিসিন্ধরূপ 

এবং কথার দ্বার 
ন্মতিবিষয়ন্তয১ | 
কর্তা, মস্ত 

একই সময়ে জ্ঞান 
নাসমিত্যু 

“হা” বলিয়াছেন, 
সর্বসম্মতঃ, 

এ বিভাগকেই 
পুনর্জন্ম অর্থ 
্ঞাপকত্রূপ 

উদ্ধন্ধ 

অনন্য । 

“ন সংকল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগ! 
পূর্ববস্তরূপ 

এই সকল কথায় 
অধুনিক 

১৪শ সুত্রের ) 
মাত্বাস্তরে কারণত্বাৎ । 
১৪শ সুত্রের 
কপাদে৷ নেতি 


শুদ্ধ 
“তমন্‌" শবের 
প্রসিদ্ধ প্রয়োগ 
দর্শন করিতেছি” 
স্পার্শন করিতেছি” 
শাঙ্জের ৃ 
প্রাণি-হত্যা 
দেহাদিনংঘাতমান্র, 
যে সকল 
ফঙল্ভোগ ন! হওয়ায় 
প্রতিসন্ধিরূপ 
এই কথার দ্বার! 
স্বৃতিবিষয়ন্তঃ ) 
কর্তা, মস্তা ও 
একই সময়ে অনেক জ্ঞান 
ন।সমিতুযু 
“না” বলিয়াছেন, 
সর্বসম্মত, 
এ বিভাগকেই 
পুনর্জন্ম অর্থও 
জ্রাপকত্বরূপ 
উদ্ধন্ধ 
অন্ত । 
“ন সংকলপনিমিতত্বাচ্চ রাগা 
পুর্ববোক্তন্ধপ 
এই সকল কথার 
আধুনিক 
১৪শ প্লোকের 
মাত্বান্তরেইকারণত্বাৎ” ( 
১৪ শ্লোকের 
কপিলে! মেতি 


পৃষ্ঠা 


৪৭ 
৯৮ 


১১৩ 
১১৬ 


১১৮ 
১২৫ 
১২৭ (৩পৃং) 
১৪০ 
১৪১ 


১৪২ 
১৬০ 


১৬৩ 
৯৬৪ 


১৭৪ 
১৮১ 
১৮৩ 
১৮৪ 
১৪০ 


১৯৪ 
১৯৫ 
২১৫ (৬ পং) 
২২২ 


অপ্ুদ্ধ 
অন্গসংযোগ 
বকারের লয় 
অবরণদ্ধার৷ 
দ্রব্যবতা 
রূপচেয়ং” 
সাহায্যেনিরপেক্ষতা 
বিপর্ষ্যয় 
ন তত্বমিতি 
কপালাদিস্থ 
তাহাতে অপ্রতীঘাত 
মর রং 
দুরাস্তিক 
পূর্ধবক্ষবাদীর 
সিদ্ধান্তের 
বার্তিকারও 
শবরন্তাণ্ড 
ভাব্যারন্কে 
ভাষকারের 
গুত্রের দ্বারা 
এতাফামিক্তিয় 
যেহেতু স্বগুণ 
“হেতুষ্দনিতাত 
প্রভানীকানি 
একপদার্ের গ্রতিদন্ধান 
যদি বস্ততঃ 


_ বিতিক্ন হইবে 


পাণিচজ্জরমসো ব্যবধান 
নানাবিষয়ের প্রত্যক্ষ 
নব্যবোদ্বদার্শনিকগণ 
উ্থাও নিমুর্ণল। 
উভর়বাদিসন্মত ক্ষণিক 


শুদ্ধ 

অধুসংযোগ 

বিকারের লয় 
আবরণদ্ধার 

দ্রব্যবস্থা 

রূপ| চেয়ং” 
সাহাযা-নিরপেক্গতা 
বিপর্যায়ে 

ন তত্বমিতি 
কপালাদিস্থ 

তাহাতে প্রতীঘাত 
মিক্জিয়ং 

দুরাস্তিক! 
পূর্ববপক্ষবাদীঃ 
সিদ্ধান্তের 
বার্তিককারগ 
শহ্বরস্তাণ্ড 

ভাষারন্ডে 
ভাষ্যকারের 

হৃত্রের দ্বারা 
এতাবানিজ্জিয় 
যেহেতু সগুণ 
“হেতুমদনিত্য 
প্রতানীকানি 
একপদার্ণে প্রতিসন্ধান 
যদি বন্ততঃ 

অভিন্ন হইবে 
পাণিচজমসোব /বধানঃ 
নানা প্রত্যক্ষ 
তাহার পরবর্তী নবাবৌদ্ধদার্শনিকগণ 
উছাও নির্দ, ল। 
উওয়বাদিসন্মত কোন কশিক 


ট 


পৃষ্ঠা 

২২৪ 

২৩০ (৪ প€) 
২৩১ 

২৩৮ 

২৩৯ 

২৫১ 


২৫৫ 
২৭৪৬ 


২৫৮ 
৬৫ 
৬৮ 


২৭০ 


৯৩ 
৯৫ 
২৪৮ 
৪৪) 
৩২১ 
৩২৫ 


৩২৬ 


অশুদ্ধ 

এইরূপ “ নৈরাত্মাদশন" 
বিভু বলিলে 

যেগীর ক্রমশ: 

ন কারণন্ত 

এই শবে 

এ সংযোগেয় 

যৌগপাদ্য 

যুগপদম্মরণন্ত 

আত্মার ( পূর্বোক্ত প্রকার 
সামথ্য ) নহে, 

নান! জ্ঞান জন্মাইতে 
অর্থাৎ "প্রীতিভ” জ্ঞানেরও 
সংস্কার 

পার্থিবাদ চতুর্বিধ শরীরই 
পার্থিবাদি শরীরসমুহে 
প্রযস্থ 

নিনুতিও 

ক্রিয়া বিষ 

হুওায় 

হইয়া থাকে, 

প্রতিজ্ঞ| রুরিয়। 

ছে 

এ সমস্ত 

মুন্মকং 

দৃষ্ট ও ক্র 

ও বাকাস্থ 


গু 
এইরপে “নেরাত্মদশশন” 
বিতু বলিলেও 

যোগীর ক্রমশঃ 

ন কারণন্তা , 

এই শব্ধের 

এ সংযোগের 

যৌগপদা 
যুগপদস্মরণন্ত 

আত্মার ইথম্ত, ত 

সামর্থ্য নহে, 

নান! জান জন্মাইতে ও 
অর্থাৎ «প্রাতিভ” জ্ঞানেরও যে, 
সংস্কার 

শরীরই 

শরীরসমূে 

প্রত 

নিবৃত্তিও 

ক্রি! বিষয়ে 

হওয়ায় 

হইয়! থাকে 

গ্রতিজ্ঞ। করি! 
লন্ধেঃ 

এ সমস্ত 

মুন/কং 

দুষ্ট ও করত 

এ বাকান্ছ 


